বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিলপত্র : চতুর্থ খণ্ড
মুজিবনগর: প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা


অ্যাটেনশন!
পরবর্তী পেজগুলোতে যাওয়ার আগে কিছু কথা জেনে রাখুনঃ
ডকুমেন্টটি যতদূর সম্ভব ইন্টার‌্যাক্টিভ করা চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ডকুমেন্টের ভেতরেই অসংখ্য ইন্টারনাল লিংক দেয়া হয়েছে। আপনি সেখানে ক্লিক করে করে উইকিপিডিয়ার মতো এই ডকুমেন্টের বিভিন্ন স্থানে সহজেই পরিভ্রমণ করতে পারবেন। যেমন প্রতি পৃষ্ঠার নিচে নীল বর্ণে সূচিপত্র লেখা শব্দটিতে কি - বোর্ডের Ctrl চেপে ধরে ক্লিক করলে আপনি সরাসরি এই ডকুমেন্টের সূচিপত্রে চলে যেতে পারবেন।
 তারপর দলিল প্রসঙ্গঃ মুজিবনগর: প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা শিরোনামে কিছু লেখা আছে। এটি যুদ্ধদলিলের ৪র্থ খণ্ড থেকে সরাসরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে আপনারা জানতে পারবেন যে এই ডকুমেন্টে আসলে কী কী আছে।
 তারপর সূচিপত্র এখান থেকেই মূল দলিল শুরু। সূচিপত্রটি সরাসরি দলিলপত্র থেকে নেয়া হয়েছে। সূচিপত্রে লেখা পেজ নাম্বারগুলো যুদ্ধদলিলের মূল সংকলনটির পেজ নাম্বারগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে। 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ:দলিলপত্রে মোট ১৫ টি খণ্ড আছেঃ
প্রথম খন্ড : পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড : পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড : মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড : মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড : মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড : মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড : পাকিস্তানী দলিলপত্র: সরকারী ও বেসরকারী 
অষ্টম খন্ড : গণহত্যা, শরনার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা
নবম খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড : সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ড : বিদেশী প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চতুর্দশ খন্ড : বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড : সাক্ষাৎকার
এটি অর্থ খণ্ডের অর্থাৎ মুজিবনগরঃ প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা সংক্রান্ত দলিলের ইউনিকোড ভার্শন। এই খণ্ডে প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা বাংলা দলিলের পাশাপাশি ৫৫০ পৃষ্ঠা ইংরেজি দলিলও রয়েছে। আপনাদের জন্য আমরা সেগুলো অনুবাদ করে দিয়েছি।
৯) এই ডকুমেন্টে প্রতিটি দলিলের শুরুতে একটা কোড দেয়া আছে।
<খণ্ড নম্বর, দলিল নম্বর, পেজ নম্বর>
অর্থাৎ <৪,৬,১১> এর অর্থ আলোচ্য দলিলটি মূল সংকলনের ৪র্থ খণ্ডের ৬ নং দলিল, যা ১১ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। দলিল নম্বর বলতে সূচিপত্রে উল্লিখিত নম্বরকে বুঝানো হচ্ছে। আপনারা বুঝার সুবিধার্থে দলিলের হার্ড কপির একটি ছবি দেখে নিন। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে ও স্বীকৃতির দাবিতে সারা বৃটেনে সভা ও শোভাযাত্রার আহ্বান সংক্রান্ত দলিলের পৃষ্ঠার ঊর্দ্ধাংশঃ
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দলিলে বানান সহ বেশ কিছু ভুল আমরা খুঁজে পেয়েছি। সেগুলোকে হলুদ মার্ক করা হয়েছে।
তারপরও কোন ভুল চোখে পড়লে সাথে সাথে আমাদের জানাবেন। 
মনে করুন, ২৬ শে মার্চ উপলক্ষে আপনি কোন ম্যাগাজিনে একটি লেখা দিবেন। এই ফাইলে তখন ২৬ শে মার্চ লিখে সার্চ দিলেই ৪র্থ খণ্ডের সেই সংক্রান্ত সকল দলিল পেয়ে যাবেন। ফলে রেফারেন্স নিয়ে লিখতে আপনার খুবই সুবিধা হবে। কারণ আমাদের মূল উদ্দেশ্য একটাই। আমরা যেন সঠিক ইতিহাস চর্চা করে বেড়ে ওঠা একটি প্রজন্ম হয়ে উঠি। এটা আমাদের নিজেদের জন্যেই অত্যন্ত প্রয়োজন। যে জাতি নিজের জন্মের ইতিহাস জানে না, সে জাতির চেয়ে দুর্বল সত্ত্বা পৃথিবীতে আর কিছু নেই।
মনে করুন, আপনি নিজের এলাকা নিয়ে জানতে চান। তবে নিজের এলাকার নাম লিখে এই ডকুমেন্টে সার্চ করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি মিরপুর এলাকার হলে Ctrl+F  চেপে “মিরপুর” লিখে সার্চ করুন। ৪র্থ খণ্ডের মিরপুর নিয়ে সকল দলিল আপনার সামনে চলে আসবে। দেশকে জানার প্রথম শর্তই হলো নিজের এলাকাকে জানা।
আপনি চাইলে নিজের সুবিধামতো ডকুমেন্টটিকে সহজেই কয়েক ভাগে কপি করে ভাগ করে আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারেন। মনে করুন, আপনি স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে জানতে আগ্রহী। তখন ‘স্বাধীনতার ঘোষণা’ লিখে সার্চ করে প্রাপ্ত সকল দলিলে স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত অংশ কপি করে আলাদা ফাইল তৈরি করুন। পড়তে, বুঝতে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে অনেক সুবিধা হবে।

মনোযোগ দিয়ে সারসংক্ষেপটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ। এবার বিস্তারিত।
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    পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করার উদ্দেশ্যে মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের অধীনে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সে-সম্পর্কিত দলিলপত্র এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট (পৃষ্ঠা ২-৩) এবং ইস্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা (পৃঃ ২৩০-২৩২) সহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালীরা বিশেষ করে বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আগে থেকেই তৎপরতা চালাচ্ছিলেন; ১৯৭১সনের ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগরে বাংলাদেশের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারা সরকারের নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে পরচালিত করেন। 
    বৃটেনে প্রবাসী বাঙালীদের দ্বারা গঠিত ‘এ্যাকশন কমিটি ফর দ্য পিপলস্‌ অব বাংলাদেশ’ স্বাধীনতা সংগ্রামকে সহায়তার উদ্দেশ্যে বিভিন্নমুখী তৎপরতা চালিয়েছিলেন। বৃটেনের বিভিন্ন শহরে মিছিল ও গণসমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত গঠনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। লন্ডনের এমনই একটি সমাবেশ বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ভাষণ এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে (পৃঃ ৬১৩-৬১৭)। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানদের প্রতি (পৃঃ ৪৩-৪৫, ১৭৩-১৭৪,), বৃটেনের পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রতি (পৃঃ ১৮-২২), বৃটিশ কনজারভেটিভ (পৃঃ ৩৫-৩৯) ও লিবারেল (পৃ ৬৬০-৬৬১) দলসমূহের প্রতি এবং মার্কিন সিনেটর (পৃঃ ১৬-১৭) ও কংগ্রেস সদস্যদের প্রতি (পৃঃ ২৪৭-২৪৮) চিঠি ও আবেদন প্রেরণের মাধ্যমে এ্যাকশন কমিটি বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পাশ্চাত্য- নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভের পদক্ষেপ নিয়েছিলো। পাকিস্তানে বন্দী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধেও তারা আন্দোলন করেছিলেন (পৃঃ ১০-১২, ৯০, ৯৬)। বৃটিশ এবং ওলন্দাজ পারলামেন্ট সদস্য ও মার্কিন সিনেটরদের ভারত সফরের ব্যবস্থা করে এ্যাকশন কমিটি স্বাধীনতা আন্দোলনকে পৃথিবীর কাছে পরিচিত করানোর প্রচেষ্ট নিয়েছিলো।
    মাঝে মাঝে বুলেটিন, পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমেও এ্যাকশন কমিটি বৃটেনসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা নিয়েছে (পৃঃ ৬১-৬৪, ৮২-৮৫,২০০-২০৪, ২১৩-২২০)। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও আন্দোলনকে জোরদার করা হয় (পৃঃ ৬৪৪-৬৪৯)। এছাড়া প্রবাসী বাঙালীদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই লক্ষ্যে বৃটেনে গঠিত ‘বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের’ পক্ষে ডঃ এনামুল হক কর্তৃক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিটি এ খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে (পৃঃ ৬৫৪-৬৫৭)।
    বৃটেনে বাঙ্গালী ছাত্র সমাজের তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে একযোগে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও পত্রিকা প্রকাশ, সমাবেশ ও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে (পৃঃ ১৭৬-১৮৪)। বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের স্কটল্যান্ড ও বৃটেনের জনগণ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও সেগুলোর উপার্যগণের প্রতি প্রচারপত্র ও আবেদন প্রেরণের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করেছিলো (পৃঃ ১৩-১৫, ২৩-২৪)।
    এ্যাকশন কমিটির তৎপরতার অপর একটি দিক ছিলো চাঁদা সংগ্রহ। ‘বাংলাদেশ ফান্ড’-এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারের বিভিন্ন কাজে ব্যয়িত হয়েছিলো। এর আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংবলিত রিপোর্টি মুদ্রিত হয়েছে এই খন্ডের শেষাংশে। এ ছাড়া সন্নিবেশিত বিভিন্ন দলিলপত্রের মধ্য দিয়ে এ্যাকশন কমিটি ও পরবর্তীকালে গঠিত এ্যাকশন কমিটিসমূহের স্টিয়ারিং কমিটি এবং অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীরা বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা ও বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে চিঠি, প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করেছেন। (পৃঃ ২২৩-২২৬, ৩০৯-৩১৯)। ‘শিখা’, ‘বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ পত্র’সহ বিভিন্ন পত্রিকা ও বুলেটিন বাংলাদেশ আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো (পৃঃ ২৪১-২৪২, ২৬০-২৬৩, ২৭৩-২৭৮, ২৮৩-২৮৯, ২৯৮-৩০১)। বাংলাদেশের পক্ষে যোগদানকারী পাকিস্তানের সাবেক কূটনীতিকদের ভূমিকা সম্পর্কিত দলিলও এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।
    বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ কানাডা ছিলো কানাডার প্রবাসী বাঙালীদের সংগঠন। ‘স্ফুলিঙ্গ’ ও ‘বাংলাদেশ’সহ পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে তারাও অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন (পৃঃ ৩২৫, ৩৩৪-৩৩৭)।
     ইন্দোনেশিয়ায় প্রবাসী বাঙালীদের আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিলো গোপনে। প্রধানত পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত বাঙালীরা ‘আমরা’ নামক একটি গোপন সংগঠনের মাধ্যমে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। নিরাপত্তার প্রয়োজনে সংগঠনের কর্মকর্তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন (পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪)। ‘আমরা’-এর তৎপরতা সম্পর্কে জানা যাবে এই গ্রন্থে মুদ্রিত বিভিন্ন দলিলপত্রের মধ্য দিয়ে (পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫)। বাংলাদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে ‘আমরা’ প্রচারিত প্রতিবেদনও এই খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে(পৃঃ ৩৮৯-৪০৩)। 
    প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা ছাড়াও বাংলাদেশেরর নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বিভিন্ন দলিলপত্রও এই খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন (পৃঃ ৪২৩-৪২৮), সংসদ সদস্যদের সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ (পৃঃ ৪৭৬-৪৮৩), মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ সংক্রান্ত তথ্য (পৃঃ ৫১৩-৫১৫), জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণা (পৃঃ ৪৫৬-৪৬০), মওলানা ভাসানীর বিবৃতি (পৃঃ ৪৪২-৪৪৫, ৪৫২-৪৫৫, ৪৫৭-৪৬২) এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (পৃঃ ৫০৫-৫০৭), বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (পৃঃ ৫২৯-৫৩৬), পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (পৃঃ ৪৬৪-৪৬৬), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর পৃঃ ৪০৫), কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (পৃঃ ৪৬৭-৪৬৯, ৪৭০-৪৭২), ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (পৃঃ ৫৫৯-৫৬৩) সহ বিভিন্ন সংগঠনের ঘোষণা, বিবৃতি ও কর্মসূচি। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা সম্পর্কে মুদ্রিত হয়েছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন (পৃঃ ৫৭৫-৫৮৮)।
    ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সংস্থা (পৃঃ ৪৭০-৪৭২, ৪৮৪-৪৮৫, ৫০৩-৫০৪, ৫৫২-৫৫৪) এবং বাংলাদেশে শিক্ষক সমিতির (পৃঃ ৪৭৪, ৫১০, ৫৬৭-৫৭৩) স্মারকলিপি ও বিবৃতি তাঁদের ভূমিকাকে তুলে ধরেছে।
    পরিশেষে উল্লেখ্য যে অনেক দেশে বাঙালীদের আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের বাইরে রয়ে গেছে। ভাষা সমস্যার কারণেও কিছু দলিল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যে ক’টি দেশে প্রবাসী বাঙ্গালীদের আন্দোলন সংক্রান্ত দলিল্পত্র প্রকাশিত হয়েছে, সেসব দেশেরও সমুদয় দলিল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। বিলম্বে সংগৃহীত হবার ফলে গ্রন্থের শেষে একটি সংযোজন অধ্যায় সন্নিবেশ করা হয়েছে।

হাসান হাফিজুর রহমান
সম্পাদক


____________________
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এম এ ভূঁইয়া কর্তৃক প্রকাশিত। আহ্বায়ক এবং ডেপুটি আহ্বায়ক এম আহমেদ
অনুলিপি বিভাগ কর্তৃক পরিবেশিত , ১২৯ সোহো হিল, ব্রামিংহাম ১৯

ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নিউজ
২৯ শে নভেম্বর ১৯৭০, রবিবার দুপুর ২:০০ ঘটিকায় ডিগব্যাথসিভিক হলে ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজিত সভায় মিডল্যান্ড থেকে আনুমানিক দুই হাজার বাঙালী অংশগ্রহণ করেন। 
প্রাক্তন ছাত্রনেতা জনাব তারিক আলি সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, “ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমগ্র এশিয়ার জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে”। তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, “বাঙালী আজকে যা চিন্তা করতে পারে, ইন্ডিয়ার মাথায় সেটা আসে তার পরদিন”। 
সভার আহ্বায়ক, জনাব আজিজুল হক ভূঁইয়া অবিলম্বে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দেন; নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ কোনরূপ ভিন্নমত ব্যতীত সভায় গৃহীত হয়। 
ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের এই সভায়ঃ
১. ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া ও তার সামরিক সরকারের ঔদাসীন্য ও ইচ্ছাকৃত অদক্ষতা প্রদর্শন এবং মৃতের সংখ্যা যথাসাধ্য কমিয়ে দেখানোর চেষ্টার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এমতাবস্থায়, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ১০০,০০০ মানুষের মৃত্যুর জন্য আমরা রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে সরাসরি দায়ী বলে মানি। পাকিস্তান সরকার যদি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতো তবে এই মানুষগুলোকে বাঁচানো যেত। তাই আমরা অবিলম্বে ইয়াহিয়ার পদত্যাগ দাবী করছি। 
২.সাম্প্রতিক সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ের পরিপ্রেক্ষিতে সক্রিয়ভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম তদারকি করার জন্য এবং ত্রাণ কার্যক্রম যেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একার দায়িত্বে ছেড়ে না দেয়া হয় সেটা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক রেডক্রস, রেডক্রিসেন্টও চীন, রাশিয়া থেকে অনুরূপ সংস্থাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করতে হবে। কারণ পাকিস্তানী বাহিনী মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয় ও বাঙালীর তাদের উপর কোন ভরসা নেই। 
৩. বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা (যেমন, স্থান খালি করা, দ্রুত সতর্কতা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা) গ্রহণ করার জন্য বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সমঝোতায় আসতে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কয়েক বছর আগে চীন সরকার এরকম কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করার শর্ত-বিহীন প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। 
৪. ঢাকা বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঘোষণা করতে হবে যেন জরুরী সংকটময় অবস্থায় এটি আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায়। 
৫. সভায় পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী সরকারের চালানো শোষণ – নিপীড়নের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বিগত ২৩ বছর যাবৎ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার সাড়ে সাত কোটি বাঙালী নিজেদের রক্ষাকর্তা হিসেবে ১১০০ মাইল দূরের কোন সরকারের উপর আর নির্ভর করতে রাজী নয়। এই সরকার যারা বাঙালীকে নিরাপদে রাখতে পারে না, এমনকি নিরাপদে রাখতে চায়ও না, এই দুর্যোগের সময় তাদের মুখোশ ভালমতোই খুলে গেছে। তাই বাঙালী তাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত দাবী ঘোষণা করছে। 
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ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট
ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট হল পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র ও শ্রমজীবী জনতা দ্বারা গঠিত একটি বিপ্লবী সংগঠন যাদের একটিই আদর্শ আর সেটা হল পশ্চিম-পাকিস্তানের পুঁজিবাদ অধীনস্থ সরকারের নির্মম শোষণ ও আধিপত্যের হাত থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে মুক্ত করা। একইরকমভাবে তারা মনে করে যে পশ্চিম-পাকিস্তানের সাধারণ জনগণও একই পুঁজিবাদী শ্রেণী দ্বারা শোষিত হচ্ছে এবং তাদের মুক্তির ডাক তাদের ভিতর থেকেই আসতে হবে। 
তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে পূর্ব-পাকিস্তান হবে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ যার থাকবে জনতার সরকার এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। দেশের কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা এমনভাবে উন্নত করতে হবে যেন দেশের সকল সম্পদ দেশের জনগণের জীবনযাত্রার সামগ্রিক অগ্রগতির কাজে ব্যবহার করা যায়। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। শাসক শ্রেণীর যেকোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করবে। 
ফ্রন্ট বিশ্বাস করে যে পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে অনেকদিন ধরে ধর্মের নামে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। নিজেদের স্বার্থ নিজেরা দেখভাল করতে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ যথেষ্ট-মাত্রায় সক্ষম। পশ্চিম-পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সরকারের আধিপত্য থেকে এই দেশকে মুক্ত করতে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ। 
সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বপ্নের স্বাধীন পূর্ব-বাংলা গঠনে ফ্রন্টের সাথে আছে আশীর্বাদ ও সমর্থন। প্রতিটি বাঙালীর অন্তরে লুকিয়ে আছে স্বাধীন পূর্ব-বাংলার স্বপ্ন। 
পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও পুঁজিবাদী শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে ফ্রন্ট তার স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান দীর্ঘজীবী হোক। 
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বিদ্রোহী বাংলা 
বিদ্রোহী বাংলা: পাক্ষিক পত্রিকা: ৩য় সংখ্যা: বার্মিংহাম-রবিবার, ২১ মার্চ, ১৯৭১ 
আটজন বাঙ্গালী সৈন্যের নির্মম মৃত্যু
চট্টগ্রাম ৮ই মার্চডেইলি টেলিগ্রাফে প্রচারিত আটজন বাঙ্গালী সৈন্যকেফায়ারিং স্কোয়াডকর্তৃক গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলি চালাইতে বলা হইলে ৮জন অল্প-বয়স্ক অফিসার গুলি চালাইতে অস্বীকার করে। তাহারা বলে যে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালান সৈনিকের কাজ নয়। তাদের কাজ বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। উক্ত প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ সামরিক কর্মকর্তা তাদেরকে প্রকাশ্য ময়দানে গুলি করিয়া মারার হুমকি দেয় এবং অনতিবিলম্বে পাঞ্জাবী ফায়ারিং স্কোয়াডের সৈন্যগণ তাদের গুলি করে হত্যা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের নজির আর কোথাও দেখা যায় না। এই শহীদ সেনানীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা ছাড়া বাঙ্গালিদের আর কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।
পাকিস্তানি ব্যাংকগুলির দুষ্কৃতি
পুঁজিপতি শোষকদের সবচেয়ে মারাত্মক শোষণ-যন্ত্র হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যাংকগুলি। ইদানিং পূর্ব পাকিস্তানের উপর অত্যাচার, হয়রানী ও হত্যার প্রতিবাদে ও আমানত খেয়ানতের ভয়ে বাঙালীগণ তাদের নিজের জমা ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানি তথা পাঞ্জাবিগণ (উচ্চ এবংনিম্নপদস্থসমবায়ে) তাদের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে ব্যবহার করে এবং রীতিমত বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করে শুধু তাই নয়, যাও অল্পসংখ্যক (নিম্নপদস্থ) বাঙালী কর্মচারী সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেকাজ করে তাদেরকে পরোক্ষভাবে নাজেহাল করে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।
এক্ষেত্রে সকল বাঙালিরই উচিত এই সমস্ত কুখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসহযোগ করা। সবচেয়ে মজার বিষয় এই যে এর মধ্যে দু’-একজন বাঙালি তাঁবেদার এখনও সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মীরজাফর এখনও জন্ম নিচ্ছে। সাবধান, এদের কথায় যেন ভুল করবেন না।
আর কত দিন?
গত ১৬ই মার্চ ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, “ইয়াহিয়া-মুজিব” আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে কোন প্রকার সমঝোতায় এখনও পৌঁছতে পারেননি। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে আসার পথে সাংবাদিকগণ “জয় বাংলা” ধ্বনি করিয়া শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা জানায়। কিন্তু শেখ মুজিবকে তাতে খুব প্রফুল্ল দেখায়নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু “আমাকে এখন জিজ্ঞেস করবেন না” বলে গাড়িতে উঠে পড়েন। গাড়ি চলতে শুরু করলে বাঙালি সাংবাদিকগণ ঘন ঘন “জয় বাংলা” ধ্বনি করিয়া শেখ মুজিবকে বিদায় সংবর্ধনাজ্ঞাপন করেন। সেনাবাহিনীর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী জয় বাংলা ধ্বনি করিয়া ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের ভয় দেখান। কিন্তু সাংবাদিকগণ তাতে মোটেই কর্ণপাত করেননি। দু’দিন আগেই হোক আর পরেই হোক জোড়াতালির পাকিস্তান আর কয়দিন। 
আপোষ না সংগ্রাম (সম্পাদকীয়)
পূর্ব বাংলার জনসাধারণের এই অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে এসেছে এক গণবিপ্লবের জয়জয়কার। এ গণবিপ্লব শুধু বাংলাদেশ আর পাকিস্তানই নয়, ভারত এবং দুরপ্রাচ্যে গণবিপ্লবের এক নতুন অধ্যায় খুলে ধরেছে।
মার্শাল এবং মিলিটারি নির্যাতন সত্ত্বেও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তাকে রোধ করা পাকিস্তানি পুঁজিপতি কেন সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা মিলেও রোধ করতে পারবে না।
গত ২৩ বছরের শোষণ নির্যাতন এবং বিড়ম্বনা আজ যতটা নগ্ন হয়ে পড়েছে তা বাঙালি কোনদিন কোনক্রমেই ক্ষমতা করতে পারবে না। তাই বাংলা মায়ের যোগ্য সন্তানেরা অকাতরে ঢেলে দিয়েছে তাদের তাজা কাঁচা তরুণ লাল রক্ত। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার জন্য বাংলার আনাচে-কানাচে আজ ধ্বনিত হচ্ছে “জয় বাংলা” বজ্রনিনাদ। বাংলার কিশোরেরা প্রস্তুত হচ্ছে মিলিটারিদের সঙ্গে লড়াই করারজন্য।তীর ধনু আর বাঁশের লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য সার সার কাতারবন্দি হয়ে আছেনব বাংলার নতুন ক্ষুদিরাম আর তোরাব আশরাফ। কৃষাণ তৈরী হচ্ছে লাঙল রেখে, শ্রমিক আসছে কারখানা ছেড়ে, ছাত্রেরা বেরিয়ে এসেছে বিদ্যালয় থেকে। এরা সম্মিলিতভাবে আজ আওয়াজ তুলছে জুলুমের বিরুদ্ধে। এই শ্রেণিযুদ্ধে সাধারণের জয় অনিবার্য।
শোষক শ্রেণী বুঝতে পারছে তাদের পরাজয়ের কাল-কুক্ষণ থেকে দূরে নয়। আজ আমাদের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে বানচাল করার জন্য আপোষের বায়না নিয়ে হাজির হয়েছে কুচক্রী “ইয়াহিয়া”। এক্ষেত্রে আপোষ করা হবে বিপ্লবের এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তরুণদের আত্মবলির অপমৃত্যু। তাই আজ আমাদের কর্তব্য অচল-অটলভাবে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও আপামর জনসাধারণের শ্রেণীশত্রুদের নিঃশেষ ও নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে বিপ্লবী সংগ্রাম। সংগ্রামই মুক্তির একমাত্র পথ। “মুক্তির একই নাম-সংগ্রাম”। 

________________________
সবুজ বাংলা লাল হলো
 আজিজ আল মোজাহিদ

মার্চ মাসের ৩ তারিখ বুধবার জাতীয় পরিষদের সম্মেলন শুরু হবার কথা। ১২ বছরের মিলিটারি শাসনের অবসান, উৎপীড়ন ও শোষণ শেষ হবে। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভার নেবে জাতীয় বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের। গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্ধারিত হবে দেশের ভবিষ্যৎ।
হঠাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা ভুট্টো সাহেব ঘোষণা করলেন, তিনি অসহযোগ করবেন জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠকে। কারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নামে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষণ বোধ হয় আর সম্ভব হয়ে উঠবে না।
তাই ইয়াহিয়াকে তিনি কানে কানে বুঝালেন। বাঙালিরা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে এগুতে গেলে বাঙালির জয় হবে সুনিশ্চিত। বাঙালিরা ২৩ বছর থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে তাদের ন্যায্য দাবীদাওয়া এবং পাওনা থেকে।
তাই এবার তাদের পাওনা আদায় করবে কড়ায়-গন্ডায়।
শেখ মুজিব তার ছ’দফা ভিত্তিক দাবী আদায় না করে ছাড়বেন না। তাতে পাঞ্জাব রাজের শোষণনীতি ব্যাহত হয়ে পড়বে। ধসে পড়বে ঔপনিবেশিক শোষণের পথ, বন্ধ হয়ে যাবে পশ্চিম পাকিস্তানের দালান, ইমারত রাস্তাঘাট ও ড্যাম নির্মাণের কাজ।তাই যেমন করেই হোক বাংলাকে তার দাবী থেকে হঠাতে হবে বন্দুক দেখিয়ে। আর বন্দুকের বাহক পাঞ্জাবী মিলিটারির সাহায্যেচলতে থাকবে অবাধ শোষণ। ইয়াহিয়া খান ভাবলেন কথা মন্দ নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে দিয়ে যে ভুল করা হয়েছে তাকে শোধরাতে হলে এই একমাত্র পথ।
নির্বাচনের পূর্বে যে মনোভাব নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ দিয়েছিলেন, তা আর হয়ে উঠে নি। আশা ছিল মৌদুদী সাহেবকে দিয়ে ইসলামের দোহাই দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হবেন। তাদের পাক্কা ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা, বাংলার মানুষের মুখ বন্ধ রাখার একমাত্র উপায় ইসলাম। তা এবারে আর হয়ে ওঠেনি। মৌদুদীর “ইসলাম ডুবে গেল” কথার অর্থ যে কি, বাংলার জনসাধারণ তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝে নিয়েছে। ফল হলো সম্পূর্ণ উল্টো। জয়ী হলো বাংলার ছ’দফা। ছাই পড়লো বুর্জোয়া মিলিটারিগোষ্ঠী ও শোষণকারী পুঁজিপতিদের মুখে।
হেন অবস্থায় কি করা যায়? ‘পাঞ্জাব রাজ’ যে ডুবে যায়!তাই হুট করে বুদ্ধি নিলেন বন্দুক হাতে নেওয়ার। বন্দুক দেখলে বাঙালি হয়তো আর এগুবে না।
তাই বিমান ভর্তি করে আমদানি করা হলো পাঞ্জাবি মিলিটারি। পূর্ব বাংলার পথে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে বেরিয়ে পড়ে খুনী রক্তপিপাসু নরঘাতকের দল। নারী-শিশু-পুরুষ নির্বিশেষে চালিয়ে গেল আমেরিকান বুলেট। হাজার হাজার বাঙালি রুখে দাঁড়ালো মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে। সবুজ বাংলার শান্তিপ্রিয় সন্তানরা এবার বিপ্লবী হুংকারে বেরিয়ে এল রাজপথে। বিপ্লবীদের রক্তে লাল হয়ে গেল বাংলার মাটি। সবুজ বাংলা লাল হলো মিলিটারির গুলিতে। এ লালের লেলিহান রক্তিম আভায় লাল হয়ে উঠবে শুধু বাংলা নয়, সমগ্র দুরপ্রাচ্য।তা প্রতিরোধ করার চেষ্টায় ধ্বংস হয়ে যায় শোষণকারী পুঁজিপতি আর তাদের পদলেহী মানবতার শত্রু বুর্জোয়া শয়তানের দল।  
হত্যার প্রতিবাদে

গত ৫ই মার্চ শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্যগণ পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি নির্যাতন ও নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে লন্ডনস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশন ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। হাই কমিশনের দেওয়ালে দেওয়ালে “জয় বাংলা” “স্বাধীন বাংলা” ইত্যাদি শ্লোগান লাল কালিতে লিখে দেন।
ফ্রন্টের সদস্যদের সঙ্গে লন্ডনের কিছুসংখ্যক ছাত্র যোগদান করেন। বিক্ষোভকারীগণ পথচারীদের হাতে তাদের স্মারকলিপি প্রদান করেন। তারপর বিদেশী সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদের উপস্থিতিতে ও BBC Television camera-এর সামনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা এবং ইয়াহিয়া খানের ছবি জ্বালিয়ে এই কথা ঘোষণা করেন যে,বাঙালিদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না এবং স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত কোনমতেই তারা সংগ্রাম থেকে পিছপা হবে না।
লন্ডনে বাঙালিদের বিক্ষোভ
বাংলাদেশে ইদানিং অবিচার, অত্যাচার এবং নরহত্যার যে যজ্ঞ শুরু করা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেট ব্রিটেইন-এ বসবাসকারী বাঙালিগণ লন্ডনে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। এই মিছিল ৭ই মার্চ রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। 
ধর্ম, দল বা রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালি দশ ঘটিকা হতে GREAT BRITAIN-এর সকল প্রান্ত থেকে দলে দলে কোচ, ভ্যান, কার এবং রেলযোগ লন্ডনের হাইড পার্ক কর্নারে সমবেত হয় ও পার্কে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে জনতা “স্বাধীন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ” “জয় বাংলা” “খুনী ইয়াহিয়ার মুণ্ডু চাই” ইত্যাদি ধ্বনি তুলে পশ্চিম লন্ডনের এই প্রান্তকে প্রকম্পিত করে তোলেন।
বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করার পর জনতা পরম শৃঙ্খলার সঙ্গে পার্ক লেইন রাজপথ ধরে পাকিস্তান হাই কমিশন অভিমুখে যাত্রা করেন।
এই সময় রাস্তার সমস্ত যানবাহন বন্ধ হয়ে যায় এবং পুলিশের তত্ত্বাবধানে শ্লোগান দিতে দিতে হাই কমিশন অফিস প্রাঙ্গণে সমবেত হন।
ইতিমধ্যে দুরভিসন্ধিমূলক মনোভাব নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি হাই কমিশনার আগে থেকে পুলিশ ডেকে বাধার সৃষ্টি করেন এবং হাই কমিশন ভবনের প্রবেশের দুই পাশের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেন। ফলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং পরে ‘হাই কমিশনার মহারাজ’ পুলিশ বেষ্টনি থেকে জনতাকে কিছু বলার চেষ্টা করেন। 
ক্ষিপ্ত জনতা হাই কমিশনারকে ব্যানারে কাগজ এবং দন্ড ইত্যাদি নিক্ষেপ করে তার এই দুরভিসন্ধি দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করেন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ফলে জনাকয়েক বাঙালি আহত হন এবং একজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।
Metropolitan Police সূত্রে জানা যায় যে, ইংল্যান্ডের ইতিহাসে অশ্বেতাঙ্গদের এত বড় বিক্ষোভ মিছিল এই প্রথম।
আনুমানিক দশ হাজারের অধিক বাঙালি এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে এই কথা আবার প্রমাণ করে দিলেন যে সুদুর পাঁচ হাজার মাইলের ব্যবধানেও জননী জন্মভূমি বাংলাদেশের ডাকে বাঙালিরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছে। _______________________________________________________________
বিদ্রোহী বাংলা। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ফ্রন্ট কর্তৃক,৭১ রাইট স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত।বার্মিংহাম-১০, টেলিফোনঃ ০২১-৭৭২-৮৩২৭ এবং ০২১-৭৭২-৭২৪৮ : সম্পাদক সেলিম আহমাদ, এ.ইসমাইল এবং দিপু।
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“জয় বাংলা”
শপথ সভা,২৮শে মার্চ রবিবার,
স্মলহিথ পার্ক,বার্মিংহাম,বেলা ২ ঘটিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের উপর বর্বর হামলা চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি। নরঘাতক রক্তপিপাসু পশ্চিম পাকিস্তানি সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নবঘোষিত স্বাধীন সোনার বাংলাদেশকে ধ্বংস করার হীন ষড়যন্ত্রে মরিয়া হয়ে উঠেছে।
তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এসেছে বাংলার নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা; রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে প্রতিটি শহর, বন্দর এবং গ্রামে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ কামান, বন্দুক আর বোমার সামনে প্রাণ দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। “বাংলাদেশ” আর তার সাড়ে সাত কোটি লোককে বাঁচাতে হলে চাই অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ- আর তার জন্য চাই আপনার সাহায্য। আসুন শপথ সভায় যোগ দিয়ে আমাদের এই জীবন-মরণ সংগ্রামকে সার্থক করে তুলি। আসুন, এই সভাতে দলে দলে যোগ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বাংলার এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলুন।
আহ্বায়ক
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি 

জয় বাংলা!! 
____________________________
<৪, ৫, ৯>
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 
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স্বাধীন বাংলা
সংক্ষিপ্ত সংবাদ
(রোজ মঙ্গলবার ৩রা এপ্রিল ১৯৭১ সন)
৬টি শহর মুক্তিসেনার হস্তগত
সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে যে সিলেট, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা মুক্তি বাহিনী নরঘাতক ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের আয়ত্তে এনেছে।
যশোরে আমাদের মুক্তিসেনা শত্রুদের একটি বিমানধ্বংসী কামান ও ১০০ মেশিনগান দখল করে নিয়েছে। মুক্তিসেনার আক্রমণে  শত্রুপক্ষ যশোর থেকে ৪ মাইল দূরে আশ্রয় নিয়েছে। খবরে আরও জানা গেছে যে কুমিল্লা প্রায় মুক্তিসেনার হস্তগত। সেখানে প্রায় ৩০০ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা মারা গিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।
সিলেটে ১০০ ছাত্রের মৃত্যু
রক্তপিপাসু পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা একটি ছাত্রাবাসের উপর রাত্রি অন্ধকারে গুলিবর্ষণ করে ১০০ ছাত্রকে নির্মমভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে।
পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের নিন্দা
রাশিয়া, জাপান, জাম্বিয়া ও কেনিয়া বাংলায় এ নৃশংস হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করেন। সিনেটর কেনেডি মার্কিন সরকারকে অনুরোধ করেছেন যেন পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক সর্ব প্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।
শত্রুসৈন্যদের খাদ্য সংকট
বাংলাদেশে খুনী ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী এক বিরাট খাদ্য সংকটেরসম্মুখীন বলে জানা গেছে। কোন বাঙালি তাদের খাদ্য সরবরাহ করছে না।
একটি আবেদন
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির RADIO MONITOR SERVICE থেকে প্রাপ্ত আবেদন হুবহু প্রকাশ করেছিঃ “বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা আপ্রাণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে।
পৃথিবীর সকল জাতির কাছ থেকে বিশেষ করে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাছে আমার আবেদন- অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী ও সাহায্য পাঠাও”।
শেষ সংবাদ
১) জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট পাকিস্তান থেকে সমস্ত জাতিসংঘের কর্মচারী অপসারণের আদেশ দিয়েছেন এবং পাকিস্তানে যে ১১টি উন্নত পরিকল্পনায় জাতিসংঘের সাহায্য ছিল তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন।
২) বাংলাদেশে ১২টি শহরের উপর ভীষণভাবে বোমাবর্ষণ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। তাতে হতাহতের সংখ্যা ১ লক্ষের অধিক হবে বলে অনুমান করা হয়।

প্রচার দফতর, বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি।
৫২ ওয়ার্ড সওয়ার্থ রোড, স্মলহিথ বার্মিংহাম।    

<৪,৫,১০>
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	ইস্ট পাকিস্তান এসোসিয়েশন এ আর খানের প্রতি বৃটিশ এমপি-র চিঠি
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লোকসভা
লন্ডন, এস ডব্লিউ আই
ফ্র্যাংকজুড এমপি
৩রাএপ্রিল ১৯৭১
জনাব খান
আপনি এবং আপনার বন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আমার কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমিও আপনাদের উদ্বেগের ভাগীদার।কোনোরকম দ্বিধা না করে যেকোনো সময় আমাকে সাহায্যের কথা জানাবেন এবং তার জন্য আমি আপনাদের চিঠির অপেক্ষায় থাকব। 
আপনার অনুগত
এস/ডি
আশা করি আপনাদের সমাবেশ সফল হয়েছে।
জনাব খান
পূর্ব পাকিস্তান এসোসিয়েশন
৬ ব্রিটানিয়া রোড
পোর্টসমাউথ।




<৪,৬,১১>
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_6]৬।স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে ও স্বীকৃতির দাবীতে সারা বৃটেনে সভা ও শোভাযাত্রার আহবান
	বাংলাদেশে ছাত্র সংগ্রাম
পরিষদের প্রচার পত্র
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স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে
এবং
স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির দাবীতে
বৃটেনের সকল শহর, বন্দর ও নগরে আগামী ৪ঠা এপ্রিল রবিবার
সভা ও শোভাযাত্রা করুন
লন্ডনে আগামী ৪ঠা  এপ্রিল রবিবার বেলা দেড়টায় হাইড পার্ক স্পিকার্স কর্নারে দলে দলে জমায়েত হউন। আপনার দেশের স্বীকৃতির দাবীর জন্য বজ্রকন্ঠে আওয়াজ তুলুনঃ আমার দেশ তোমার দেশ- বাংলাদেশ বাংলাদেশ। শোভাযাত্রা করে বৃটিশ সরকার এবং বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে গিয়ে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির দাবী জানান।

বাংলাদেশ ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ৩৬ গ্যামেজেস বিল্ডিং, ১২০ হবোর্ন ইসি-১ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। টেলিফোনঃ ০১-৪০৫-৫৯১৬/৭
                     _______________________
<৪,৭,১২>
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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এমপি ফ্রাঙ্কজুডের পক্ষ থেকে
                                                                                      ৬ এপ্রিল, ১৯৭১ 


জনাব খান,
গত সপ্তাহে আপনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, এতে আমি আনন্দিত এবং আপনার পাঠানো ৫ এপ্রিলের চিঠিটি, যেটি আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, সেটির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজ আমি আপনাকে লিখছি। 

আপনি জেনে হয়ত খুশি হবেন যে, ইতিমধ্যে পাকিস্তান হাইকমিশনের একটি চিঠি তদন্তাধীন আছে এবং তিনি লিখেছেন: 

“কিছুদিন আগে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং বর্তমানে তাকে হেফাজতে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় আসা প্রতিবেদনগুলো এই পরিস্থিতির বিপরীত এবং অসত্য”।

এছাড়াও গতকাল সকালে হাউস অফ কমন্সে বিপুল সংখ্যক স্বাক্ষরসহ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল এবং সরকারের প্রতি আমার আহ্বান ছিল পাকিস্তানে একটি অস্ত্র বিরতি সংঘঠিত করার।

                                                                                               বিনীত
       এস ডি/-

জনাব এম এ রাজ্জাক খান
৬ ব্রিটানিয়া রোড
সাউথসি
পোর্টসমাউথ







_________________________
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	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সদস্যদের প্রতি একটি নিবেদন

প্রিয় সহযোগীবৃন্দ,
প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আরও অসংখ্য নাম আমাদের সেইসব সহযোগীদের নামের তালিকায় যোগ হচ্ছে যারা বাংলাদেশ (প্রাক্তনপুর্ব পাকিস্তান) এ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গনহত্যার শিকার। সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রত্যক্ষ প্রতিবেদনসমূহে নিম্নলিখিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃন্দের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিশ্চিত হয়েছে: বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ইন্নাস আলি, ইন্সটিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিসিনের পরিচালক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জিসি দেব, ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এস মুর্শেদ, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান,  ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এ শরীফ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জনাব এ রাজ্জাক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক ডঃ জে ঠাকুরদা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব এ ভট্টাচার্য, গণিত বিভাগের প্রভাষক জনাব এস আলি। তাছাড়া আরও হাজার খানেক ছাত্র এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। 
সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই ঘটনা একটি বড় শোকাবহ ঘটনার অংশ মাত্র যার পূর্ণ রূপ এখনও উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায়। 
বুদ্ধিজিবীদের মেরে ফেলার জন্য এই সংগঠিত রাজনৈতিক এই হত্যাকাণ্ডের গুরুত্ব ও ধরণ বিবেচনায় এনে আমরা দেশে আমাদের সহযোগীদের কাছে এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানানোর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।
                                                                                              বিনীত
                                                    স্কটল্যান্ডে উচ্চশিক্ষারত ঢাকা, চট্টগ্রাম 
                                                           ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট  
       কলেজসমূহের সদস্যকর্মীবৃন্দ
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন
স্কটল্যান্ড 
১৫ এল্ডনস্ট্রীট
গ্লাসগো, সি৩
১৪.৪.১৯৭১
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চার্চসমুহের প্রতি নিবেদন

বাংলাদেশ ( প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে প্রেরিত সকল প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন স্বনামে নিশ্চিত করেছে যে, পরিস্থিতি সেখানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। হাজার হাজার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নিহত হয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ অনাহারে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত সহায়তার জন্য বৃটিশ ত্রাণ সমন্বয়ক ইয়ান ম্যাকডোনাল্ডের মতে,


“পনের লাখ মানুষ বর্তমানে অনাহারে রয়েছে (অথবা বলা যায় যে, তারা সপ্তাহ খানেকের মধ্যে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে যদিনা বাহিরের দেশ থেকে সাহায্য তাদের কাছে না পৌঁছায়)। এরাহল সেই সম্পূর্ণ নিঃস্ব মানুষরা, যারা গত বছরের ঘূর্ণিঝড় থেকে বেঁচে ফিরেছিল এবং যারা সম্পূর্ণভাবে বাহিরের ত্রাণের উপর নির্ভরশীল যখন দেশের বাকি অংশের শস্য নষ্ট হয়ে যায়, আরও ত্রিশ লাখ মানুষ এই দুর্দশাপুর্ণ অবস্থার মুখে পড়বে। তারাও সম্পূর্ণ রূপে বাহিরের ত্রাণের উপর নির্ভর করতে শুরু করবে এবং এই ত্রাণ তাদের কাছে পৌছাতে ব্যর্থ হলে তারাও কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে.”......... (দ্য পিস নিউজ, এপ্রিল ২৩, ১৯৭১)

পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের এই পরিস্থিতি সমাধানের জন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতিও দেয়া হয়নি। পাকিস্তান সরকার কি অনাহারের মাধ্যমে নতি স্বীকার করানোর চেষ্টা করছে?  সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সে কথাই বলছে। 

সুতরাং, আমাদের সবার জন্য একমাত্র সমাধান হল একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ উদ্যোগ স্থাপন করা যা পাকিস্তানি সরকার আপত্তি করবে না বা করার সাহস করবে না। কোন সন্দেহ নেই যে, আপনাদের তত্ত্বাবধানে চালিত ত্রাণ সংস্থা সবার আগে এগিয়ে এসে এই পরিস্থিতিকে প্রতিহত করবে। কিন্তু সময় ক্ষেপণ করলে অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে।

আমরা আশাবাদী যে, আপনাদের সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যের একটি তড়িৎ প্রচেষ্টা বাংলাদেশের জনগণকে ভয়াবহতা ও মৃত্যু থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে।

১৫ এল্ডনস্ট্রীট

গ্লাসগো,সি ৩
টেলিফোনঃ ০৪১-৩৩-৬৫৭৯

                                                                                                   সভাপতি
                                                                                       বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন
                                                                                                  স্কটল্যান্ড
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	শিরোনাম
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	তারিখ
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বৃটিশ জনগণের প্রতি একটি নিবেদন
আপনারা জেনে থাকবেন যে, ১৯৪৭ সালে সাবেক বৃটিশ ইন্ডিয়ার সময়কালে পাকিস্তান হাজার মাইলের ব্যবধানে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল যেটি সম্ভব হয়েছিল ১৯৪০  সালে  গৃহীত লাহোর প্রস্তাব দ্বারা, যেখানে বলা হয়েছিল,“...... যেসব এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও পূর্বাংশ, সেসব একত্রিত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবে যেখানে সংগঠনকারী একক গুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম”।
১২ কোটি পাকিস্তানীর মধ্যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের, যারা শুরু থেকেই বেসামরিক বা সামরিক পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের কর্তৃক সকল প্রকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যাতে সরকার পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ বজায় রাখতে পারে।
শেখ মুজিব, যিনি গত ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে উদিত হয়েছিলেন, তাকে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি যেহেতু মুজিবের পাকিস্তানের ভাবাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ৬ দফা কর্মসূচিরউদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণের অবসান ঘটানো। সাড়ে সাত কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত কে সম্মান জানানোর পরিবর্তে বর্বর সামরিক জান্তা বাংলায় বন্দুক,ট্যাংক, কামান ও যুদ্ধবিমান পাঠাল হাজার হাজার শিশু, নারী ও পুরুষকেতাদের বাড়িতে,রোগীদের হাসপাতালে ও ছাত্রদের তাদের ছাত্রাবাসে হত্যা করার জন্য।
বাংলায় এখন যে গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে সেটি মানবতা ও মানবজীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং এই গণতন্ত্রের আসন থেকেআমরা  আপনাদের কাছে নিবেদন করছি বাংলাদেশের মানুষদের গণতান্ত্রিক উপায়ে জীবনযাপন করার জন্য তাদের এই সংগ্রামে সমর্থন প্রদান করার। 
                                                                                  বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন
                                                                                             স্কটল্যান্ড
<৪,১১,১৬-১৭>
অনুবাদকঃ মুশররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট
                                                                          ১০, লিচেস্টারগ্রোভ
লিডস ৭
যুক্তরাজ্য
                                                                         ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১
মাননীয় সিনেটর,
যুক্ত্ররাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ (প্রাক্তনপূর্ব পাকিস্তান)-এর পরিস্থিতির প্রতি যে উদ্বেগ জানিয়েছে তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বরেরা আমাদের নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে আপনাদের সরবরাহকৃত কামান ও বিমান ব্যবহার করছে। আমরা সবসময়ই যুক্ত্ররাষ্ট্রকে মুক্তি ও গণতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে বিবেচনা করে এসেছি, কিন্তু আমরা আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই পর্যন্ত আপনাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতার পরিমাণ বিবেচনা করে আমরা কিছুটা হতাশ।
তা সত্ত্বেও, এ ধরণের পরিস্থিতিতে যেসব কূটনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু এটাও আমরা জানাতে চাই যে, বাংলাদেশের উত্থান শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, ব্যতিক্রমীও ছিল। আমরা ধারণা করছি আপনারা জানেন যে, পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব যেখানে বলা হয়েছে,
“অখণ্ড ভারত মুসলিম লিগের এই অধিবেশনের নির্ণীত ও বিবেচিত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা এই দেশে কাজ করবে না বা মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষন না পর্যন্ত এটি নিম্নলিখিত কিছু মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিতহয় যেমন  ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে সীমানা নির্ধারণ করে প্রদেশ অনুসারে গঠন করা উচিৎ প্রয়োজন অনুসারে এলাকাভিত্তিক পুনঃসমন্বয়ের মাধ্যমে। যে সকল অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও পুর্বাংশ, তাদেরকে একত্র করে স্বাধীন রাজ্য গঠন করা উচিৎ যেখানে গঠনকারী এককগুলো হবে সার্বভৌম এবং স্বায়ত্তশাসিত।
ব্রিটিশ ভারত বিভাগের পরবর্তী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান খেয়ালমাফিকধারণা করে নিয়েছিল যে, লাহোর প্রস্তাবে দুই রাজ্যের সংস্থান একটি মুদ্রণজনিত ভুল এবং বাংলাদেশের উপর ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল। যাইহোক, আমরা ধারণা করে নিয়েছিলাম যে, এই বিষয়টি গণতান্ত্রিকভাবে সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু বিগত ২৩ বছর ধরে পাঞ্জাবিরা সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং যখন আমরা সর্বোপরি একটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য জোর দিয়েছিলাম তখনই তারা তাদের আসল কদর্য রূপটি প্রকাশ করল। এখন এটি পরিষ্কার যে, এই পশ্চিমা অভিজাতরা স্পষ্টতই আসল ইংরেজদের চেয়ে  নিজেরা অধিকতর ইংরেজ। তারা কখনই গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠতার অধিকারকে বিশ্বাস করেনি (সংযুক্তি ‘ক’ দেখুন)।
অতএব, আগের রূপেই পাকিস্তানের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনরূপভ্রান্তি থাকা ঠিক হবে না। লাহোর প্রস্তাব দুইটি প্রদেশের পরিকল্পনা করেছিল; পাকিস্তানের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বাঙালিদের উপর পাঞ্জাবি গণহত্যার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে এবং সেই সমস্ত মানুষদের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন আশা করার সম্ভাবনাও নেই যারা জন্মগত, প্রথাগত ভাবে সামন্তবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক ভাবে বেড়ে উঠেছে।
আমাদের নিবেদন থাকবে এটি উপলব্ধি করার যে, ইয়াহিয়ার চেয়ে মুজিবের বাংলাদেশের অনেক বেশি বৈধতা আছে (সংযুক্তি ‘খ’ দেখুন)।এবং বাংলাদেশকে অতিসত্বর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করারও।
আমরা আমৃত্যু ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে যাব। আমরা জানি বিজয় আমাদের হবেই। আমরা আত্ববিশ্বাসী যে, আজ হোক বা কাল,এক সময় না এক সময় আমরা আপনাদের সরকারের সমর্থন পাবই। কিন্তু আমরা শংকিত যে, আমাদের আত্মসংকল্পের তোড়জোড় ইয়াহিয়াকে পাগল করে দিয়েছে। সে এখন আমাদের জনগণের উপর বোমা বর্ষন করছে,গ্রামগঞ্জ আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং আমাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হুমকি দিচ্ছে। আপনাদের সময়োচিত সমর্থনই পারে আমাদের হাজার জনগণকে রক্ষা করতে এবং আমাদেরকে সেই দেশ গড়ার মুল্যবান সময়টুকু দিতে পারে, যার ভিত্তি হবে আমাদের সযত্নে লালিত মূল্যবোধগুলোঃ গণতন্ত্র, সমানাধিকার ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা।
অনুমতি প্রদান করুন আমাদের আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এই নিবেদনের সমর্থনে ব্রিটিশ প্রেসের পক্ষ থেকে কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্য আপনাদের কাছে উদ্ধৃত করার জন্য (সংযুক্তি গ, ঘ, ঙ, চ দেখুন)। আমরা বিশ্বাস করি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কণ্ঠআপনাদের হৃদয় স্পর্শ করবে এবং ধ্বংসের আগেই আমরা আপনাদের সমর্থন পাব। 
যদিওবাএত শীঘ্রই বাংলাদেশের এই স্বীকৃতিকে কূটনৈতিকভাবে আপনাদের কাছে দুরূহ মনে হয়, তবুও অন্ততপক্ষে এইটুকু নিশ্চিত করবেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যাতে হত্যার শিকার না হন এবং অনুগ্রহ করে ইয়াহিয়া খানকে চাপ প্রয়োগ করুন আওয়ামী লীগের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে, যাতে জনগণের রায় আছে। অনুগ্রহ করে আরও নিশ্চিত করুন যেন অতিসত্বর পশ্চিম পাকিস্তানে সকল প্রকার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য পাঠানো বন্ধ হয় এবং বাংলাদেশে ত্রাণসামগ্রী প্রেরিত হয়। 
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সম্মানিত সংসদ সদস্য,
বাংলাদেশে (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের নজিরবিহীন গণহত্যা চালানোর ঘটনায় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ও জনগণ যে স্বতস্ফুর্ত নিন্দা জ্ঞাপন করেছে, তা আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। পুরো ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনা পুর্ব পরিকল্পিত ও তা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, এতে আমরা কৃতজ্ঞ এবং আমরা এই সুযোগকে আমাদের মত প্রকাশ করার উপায় হিসেবে নিয়ে প্রয়োজনীয় এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই - 
(ক) অতিসত্বর নিরস্ত্র এবং বেসামরিক জনগণকে হত্যার অবসান,
(খ) অতিসত্বর আক্রান্ত জনগণের এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধের জন্য ত্রাণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা, 
(গ) সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি,
১। বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিয়াফ্রার থেকে ভিন্ন
(i) ২৩ মার্চ, ১৯৪০ এর ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে,
“অখণ্ড ভারত মুসলিম লিগের এই অধিবেশনের নির্ণীত ও বিবেচিত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা এই দেশে কাজ করবে না বা মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষন না পর্যন্ত এটি নিম্নলিখিত কিছু মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, যেমন ভৌগোলিকভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহকে সীমানা নির্ধারন করে প্রদেশ অনুসারে গঠন করা উচিৎ প্রয়োজন অনুসারে এলাকাভিত্তিক পুনঃসমন্বয়ের মাধ্যমে। যে সমস্ত অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও পুর্বাংশ, তাদেরকে একত্র করে স্বাধীন রাজ্য গঠন করা উচিৎ, যেখানে গঠনকারী এককগুলো হবে সার্বভৌম এবং স্বায়ত্তশাসিত।
লাহোর প্রস্তাব অখণ্ড ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ দল কর্তৃক পাস করা হয়েছিল। এই প্রস্তাব সাংবিধানিকভাবে সংশোধিত হয়নি। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের পক্ষে নির্বাচনী পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্যদের একটি পৃথক সভায়, জনাব জিন্নাহ কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, “স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ” একটি মুদ্রণজনিত ভুল এবং বাংলা মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব আব্দুল হাকিমের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত বাংলার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।
(ii) যাই হোক, আশা করা হয়েছিল যে, পুরনো এই বিষয়টির গতিবিধি সম্পর্কে নির্বাচনী পরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে এবং এই বিষয়ে জনগণের মতামত নির্ধারণের জন্য একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আপনাদের জানা আছে বলে আমরা ধারণা করছি যে, পাঞ্জাবনিয়ন্ত্রিত সামরিক ও বেসামরিক আমলা তন্ত্র এই দেশে বিগত ২৩ বছরে কোন মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি (প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১৯৫৯ সালে, কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে)।
(iii) সামরিক সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯৭০-৭১ সালে সাধারণ নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের সদস্যদের অধিকার ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে দেশ কে একটি সংবিধান প্রদান করার। এই গণতান্ত্রিক বৈঠককে গ্রহণ করার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য পাঞ্জাবনিয়ন্ত্রিত সামরিক সরকার গণহত্যায় নিয়োজিত হল।
২। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান – দু’টি ভিন্ন মানবসভ্যতা
(i) পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণ নিজেদের আর্য বংশোদ্ভূত দাবি করে নিজেদের জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং বাংলাদেশের জনগণকে জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে নিকৃষ্টতর জীব হিসেবে বিবেচনা করে উপেক্ষা করে। সাবেক রাষ্ট্রপতি আইয়ূব খান পুর্ব পাকিস্তানিদের ব্যাপারে যা লিখেছেন সেখান থেকে এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা যায়। তার মতে, পুর্ব পাকিস্তানিরা কখনো প্রকৃত স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের স্বাদ পায় নি, তাদের মধ্যে আছে পদদলিত জাতির প্রশমন এবং তারা এখনও এই সদ্যোপ্রাপ্ত স্বাধীনতার সাথে মানসিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হতে পারে নি। (আইয়ূব খান, ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স, ১৯৬৭,পৃ-১৮৭)
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার প্রতি সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই আচরণ শুরু থেকেই এমন ছিল।  কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
ক) বাঙালি মুসলিমরা ১২০১ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত  দিল্লির মুসলিম শাসকদের থেকে অনেকটাই স্বাধীনভাবে বাংলা ও আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ শাসন করেছেন।
খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মধ্যে বাঙালি মুসলিমরা ছিলেন প্রথম যারা  ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিলেন।
গ) বাঙালি মুসলিমরা পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যখন পাঞ্জাবিরা শিখদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল এবং তাদের ঈষদুষ্ণ সমর্থন ছিল এই আন্দোলনে এবং সীমান্তে স্বাধীনতার পরেও কংগ্রেসের পতাকা উড্ডয়ন করা হয়েছিল।
(ii) যাই হোক, এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা পুর্ব পাকিস্তানিদের সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। পুরো এলাকা মূলত কিছু জমিদারদের মালিকানাধীন এবং তারা শুধু সেখানকার জমিই নয়, অধিবাসীদেরও মালিক (সিন্ধু এলাকায় ৮০ শতাংশ জমি সামন্তবাদি জমিদারদের অধীনস্থ; পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকায় এই অনুপাত ৫০ শতাংশ)। তাদের মূল্যবোধ স্বাভাবিকভাবেই সামন্তবাদী এবং তাদের সমাজ কিছু সামন্তবাদী নিয়মাবলি দ্বারাই সমর্থিত (পাঞ্জাবে বর্ণপ্রথা ও সীমান্তের গোষ্ঠীগত রীতিনীতি)। পশ্চিম পাকিস্তানে গণতন্ত্র মূল্যহীন যেহেতু সেখানে ভোট নিয়ন্ত্রিত হয় জমিদারদের এবং ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা (ভুট্টো নিজে একজন বড় জমিদার এবং  পাঞ্জাবে তিনি তার অধিকাংশ ভোট পেয়েছিলেন পাঞ্জাবি জমিদারদের সাথে আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে। পাগারোর পীর একাই প্রায় চল্লিশ লক্ষ ভোট নিয়ন্ত্রণ করেন।
অপরপক্ষে, বাংলাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী। তাদের কোন জাতি বা গোষ্ঠীগত অন্তর্ভূক্তি নেই। সকল জমি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকায় কোন সামন্তবাদি জমিদারের অস্তিত্ব নেই। বাঙালি মুসলিমরা সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই সহনশীলতা বুঝতে অক্ষম (পাঞ্জাবে ভারতভাগের সময় লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু নিহত হয়েছিল)। তারা এই সহনশীলতাকে ভারতঘেঁষা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। বাস্তবে, গণতন্ত্র, সমানাধিকার ও ধর্মীয় সহনশীলতার আদর্শের প্রতি অনেক বেশিগুণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বাঙালিরা সভ্যতার একটি ভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে।
পশ্চিম পাকিস্তানিদের সামন্তবাদি মূল্যবোধ তাদের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। পশ্চিম পকিস্তান কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ছাড়াই অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। বাংলায় স্থানীয় সরকারের ঐতিহ্য বেশ শক্তিশালী এবং প্রশাসন অপেক্ষাকৃত বিকেন্দ্রীভূত। পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সামন্তবাদি জমিদারদের দ্বারা খুন, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং এমনকি মহিলাদের অপহরণসহকারে নিয়ন্ত্রিত (হামজা আলভী ফর ভিলেজ পলিটিক্স ইন ওয়েস্ট পাকিস্তান ইন সাউথ এশিয়ান রিভিউ, জানুয়ারি, ১৯৭১)। অথচ বাঙালি গণতন্ত্র দখল করে আছে এক অদ্বিতীয় স্থান। এমন হাজারও ধরনের উদাহরণ অসংখ্যবার দেখানো যেতে পারে।
৩। বাংলাদেশে গণহত্যা
ব্রিটিশ গণমাধ্যম বাংলাদেশে নিরস্ত্র ও নির্দোষ মানুষদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের অমানবিক গণহত্যার উপর অনেক বিবৃতি প্রকাশ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত হওয়ার বিষয় এই যে, বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ এতটা অসভ্য হতে পারে। যাই হোক, আমরা বাংলাদেশের জনগণ, যারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে বিগত ২৩ বছর ধরে আছি, তারা মোটেও বিস্মিত নই। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষত পাঞ্জাবিরা নিজেদের রাজপুত গোত্রের বলে দাবি করে। এটি বলা যাবে না যে, আর্য বংশোদ্ভূত রাজপুতেরা কোন রকম বিতর্কের উর্দ্ধে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, অধিকাংশ পাঞ্জাবি মুসলমান রাজপুত হান বা সিথিয়ান যোদ্ধাদের সজাত যারা বৌদ্ধ সভ্যতা ধ্বংসের জন্য ব্রাহ্মণদের সহায়তা করেছিল এবং পুরষ্কার হিসেবে দ্বিজাতিদের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, জে এম উইকিলি, পাঞ্জাবি মুসলমান, দ্য বুক হাউস, লাহোর, পশ্চিম পাকিস্তান)। বর্তমানে বাংলাদেশে যা ঘটছে, তা হল এক প্রকার “হান আক্রমণ”,  যা এবারে বাঙালিদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর, যেমনটি তারা করেছিল পূর্বে বৌদ্ধদের সাথে এবং পশ্চিমে শিখদের সাথে।
অতএব, আপনাদের কাছে আমাদের নিবেদন রইল এই পরিস্থিতির তাৎপর্য উপলব্ধি করার। আমাদের পরিস্থিতি বিয়াফ্রার পরিস্থিতির মত নয়, লাহোর প্রস্তাব যেকোন ভবিষ্যৎ মীমাংসার মুল ভিত্তি হওয়া উচিৎ যেমনটি ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূলভিত্তি হিসেবে এবং সেটি এখনও পর্যন্ত অবিসংবাদিত। পশ্চিম পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র হতে পারে না, কারণ তাদের সভ্যতা, মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই ভিন্ন। আমরা বাংলায় হান বংশোদ্ভূত বর্বরদের আক্রমণের শিকার হয়েছি, আপাতভাবে ইয়াহিয়া বা ভুট্টোর কূটনীতি এই নগ্ন সত্যকে ধামাচাপা দিতে পারবে না, বৌদ্ধদের মত আমরাও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি; বর্বরেরা আমাদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। আমরা নিদারুণভাবে সকল সভ্য দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের প্রতি আমাদেরকে সাহায্য করার আবেদন করেছি, কারণ ব্রিটিশ জনগণ শুধুমাত্র গণতন্ত্রের ধারকই নয়, তারা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের স্বরূপ সম্পর্কে শুরু থেকেই অবহিত। যেহেতু আমাদের সকল বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাঞ্জাবি বেনিয়াদের হাতে নিহত হয়েছেন, আমরা আশংকা করছি যে, আমরা আমাদের পরিস্থিতিকে সফলভাবে বিশ্বদরবারে উপস্থাপনে সক্ষম নাও হতে পারি। সুতরাং, আপানাদের নিকট আমাদের পরিস্থিতির বিবরণ জাতিসংঘে আরেকটিবার পেশ করার নিবেদন করছি। 
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<৪,১৩,২১>
অনুবাদকঃ মুশররাত আলম মৌ
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সচিব									জনাব এম এ এইচ ভূঁইয়া
পরিবেশ মন্ত্রণালয় সচিব
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি
৫২, ওয়ার্ডসয়ার্থ রোড
স্মল হিথ
বার্মিংহাম– ১০
টেলিঃ ০২১-৭৭৩-১৪৫৬                                                                           
জনাবা,
এতদ্বারা বাংলাদেশ সমর্থকদের জন্য  ট্রাফালগার স্কয়ারে রবিবার, ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ দুপুর ২ ঘটিকা থেকে ৪ ঘটিকা পর্যন্ত জনসভা আয়োজনের নিমিত্তে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। আমরা সম্প্রচারমূলক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। আমরা কেবলমাত্র হাতে ধরার ব্যানারসমূহ রাখার প্রস্তাব করছি। আমরা প্রচারপত্র বিলি করতে চাই।
আমরা দু’টি গাড়ি পার্ক করতে চাই। সভায় মূলত বক্তৃতা প্রদান করা হবে। 
                                                                                         আপনার বিশ্বস্ত                                                  
 জনাব এম এ এইচ ভূঁইয়া
সচিব       
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে 
<৪,১৪,২২>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ সমর্থনে সভা ও মিছিল
ট্রাফালগার স্কোয়ার, লন্ডন
তাং ১৮ই এপ্রিল, রবিবার
সময়ঃ বেলা ২ঘটিকা
     	 
-কার্যসূচী-
বেলা ২ ঘটিকায় ট্রাফালগার স্কোয়ারে একত্রিত হওয়ার পর বেলা সাড়ে তিন ঘটিকা পর্যন্ত সভার কার্য চলিবে। তৎপর পাশাপাশি ৫ জন করে লাইন ধরতে হবে এবং প্রতি সারির মাঝখানে ১ ফুট ব্যবধান রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই ধরণের ১২টি লাইনের পরে আবার তিন ফুটের ব্যবধান থাকিবে। প্রতি ১২ লাইনের জন্য একজন মার্শাল থাকিবে।
মিছিল ট্রাফালগার স্কোয়ার হইতে শুরু হইয়া ডানকান্‌ স্ট্রীট, ল্যাঞ্চাস্টার প্লেস, ওয়াটারলুস ব্রিজ, পার্লিয়ামেন্ট স্ট্রিট, হোয়াইট হল, হর্স গার্ড এভিনিউ হইয়া ভিক্টোরিয়া এমব্যাংকমেন্ট পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর টেম্পল প্লেনে আসিয়া শেষ হইবে। পরে প্রত্যেকে স্ব স্ব কোচে প্রত্যাবর্তন করিবেন।
বিঃ দ্রঃ মিছিল হোয়াইট হলের নিকট আসার পর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট আট সদস্য বিশিষ্ট “ডেলিগেশন” বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে স্মারকলিপি প্রদান করিবেন।
    বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি 
                                             কর্তৃক প্রকাশিত।
৫৫নং ওয়ার্ড ওয়ার্থ রোড,
বার্মিংহাম। 
______________________
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উপাচার্যবৃন্দের প্রতি একটি নিবেদন
বাংলাদেশের (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং ছাত্ররা পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার শিকার হয়েছে। নিচে আমরা “সানডে টেলিগ্রাফ” (১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১) -এ প্রকাশিত সংবাদ পুনঃউত্থাপন করছি, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব এ এস চৌধুরির তাঁর ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের ব্যাপারে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। নিঃসন্দেহে উপাচার্য হিসেবে আপনাদেরও একইরকম অনুভূতি হবে এবং ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, যার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলার সকল বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করা।   
ছাত্রদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য  
(দি সানডে টেলিগ্রাফ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গত তিন সপ্তাহেরও কিছু বেশি সময় ধরে লন্ডনে অবস্থান করছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ট্যাংক তাঁর ক্যাম্পাসে আঘাত হানা এবং তাঁর ছাত্রদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার ভয়ংকর ঘটনাটি উপলব্ধি করতে পারার আগ পর্যন্ত এটি তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ছিল না। 
 
আবু সায়েদ চৌধুরি পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত ঢাকা হাই কোর্টেরও একজন জ্যেষ্ঠ বিচারক। তিনি বলেন, “অবশ্যই আমার এখন পূর্ব পাকিস্তান বলা উচিত”। এখানে তাঁর অবস্থানকালে তিনি শুধুমাত্র তাঁর ব্রিটিশ উকিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধুদের সাথে তাঁর প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছিলেন। গত সপ্তাহে তিনি মান্দ্রেককে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারটি দেন।
বিচারপতি জনাব চৌধুরি জেনেভায় মানবাধিকার কমিশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের জন্য ১৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা ছাড়েন। তিনি দুর্ভাগ্য স্বীকার করে বলেন, “আমরা জাম্বিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আত্মসংকল্প নিয়ে কথা বলেছি। এখন দেখছি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন থেকে মুক্তি অর্জন ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে অত্যাচার সহ্য করছে তা মানব ইতিহাসে অতুলনীয়।”
তিনি সাথে তাঁর পরিবারকেও নিয়ে এসেছিলেন। “এমন নয় যে আমি জানতাম এরকম কিছু ঘটবে। এখানে আমাদের জিসিই পড়ুয়া ছেলেকে আমার স্ত্রী দেখতে চেয়েছিল, তাই সাথে করে আমাদের ছোট দুই সন্তানও এসেছে।”
মানবাধিকার কমিশন তাঁদের আলোচনা শেষ করে এবং অন্য দিকে পূর্ব পাকিস্তানে ট্যাংক নিয়ে আক্রমণ শুরু হয়। চৌধুরি হিথরোতে পৌঁছনো মাত্র এ সম্পর্কে জানতে পারেন কিন্তু চার দিন আগেই সাইমন ড্রিং দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশ করেন যে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে এবং তাঁর ছাত্র-শিক্ষকদেরকে হত্যা করা হয়েছে।
“সেই মুহূর্তে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই এবং আমার এখানে ব্যাথা অনুভব করি”। তিনি তাঁর বুকে স্পর্শ করেন। “এরপর যখন নিশ্চয়তা আসে, তখন শ্বাসরুদ্ধকর একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তৎক্ষণাৎ আমি শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পরি। আমি আমার স্ত্রীকে জানাই এবং সেও ফুঁপিয়ে ওঠে”।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে ছ’শ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারী এবং দশ হাজার ছাত্র আছে। তিনি বলেন, তাদের মাঝে পাঁচ হাজারেরও কম সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং তাঁর মতে তারা সবাই শান্তিপূর্ণভাবেই এতে অংশগ্রহণ করে। বাকিদের মধ্যে বেশিরভাগই “গ্রামের দরিদ্র ছেলেপেলে” যারা বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হলে থাকে এবং তারাই ২৫ মার্চ রাতে সেনাবাহিনীর ঘুমন্ত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।
যে পাঁচশ জন ছাত্রীর জন্য ১ মার্চ যে হল খোলার কথা ছিল তাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে সেকথাও বিচারপতি জনাব চৌধুরি জানেন না। “আমি অধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়েছিলাম এবং কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলাম আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় উদ্বোধনের দিন যেন কোনভাবেই পেছানো না হয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে থাকার জায়গার বড্ড অভাব ছিল। কিন্তু জাতীয় সমাবেশ মূলতবী করায় ঢাকার জীবন পুরোপুরি থেমে যায়”।
যদিও তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের করণীয় সম্পর্কে এবং তিনি এই সপ্তাহে নিজের প্রস্তাব একদল রক্ষণশীল পশ্চাৎপন্থীদের সামনে রাখবেন। তাঁর যুক্তি অত্যন্ত কঠোর। 
“অবিভক্ত পাকিস্তানের আদর্শ অবলম্বন করা এখন মরীচিকার পেছনে ছোটার মতই। এখানে দুইটি বিকল্প রাস্তা আছে। প্রথমত, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে তার আর্মি প্রত্যাহার করতে রাজি করানো, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে দেয়া এবং তাকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান গঠন করার অনুমতি প্রদান করা। দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্টকে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মেরে ফেলার অনুমতি দেয়া, এবং এর ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলতে থাকবে। এই পরিস্থিতিকে কোনভাবেই অভ্যন্তরীণ ঘটনা হিসাবে দেখা যাবে না, যেখানে জনগণের ওপর গত দুই সপ্তাহ ধরে গোলাবর্ষণ হচ্ছে”।
তিনি একইভাবে এও নিশ্চিত যে, ততদিন পর্যন্ত তিনি ঢাকায় ফিরতে পারবেন না, যতদিন না পর্যন্ত সরকার বদলাচ্ছে। একজন বিচারক হিসাবে এটি অসম্ভব। “এই মুহূর্তে কীভাবে উচ্চ আদালতে কেউ সরকারের আদেশ নাকচ করে আবেদন নিয়ে যেতে পারে? এখন কোন আইন নেই। সরকার এখন জোরের”।
একজন উপাচার্যের জন্য এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। “আমার ছাত্রদেরকে যখন হত্যা করা হয়, তখন আমার মুখ দেখানোর মতন অবস্থা ছিল না। দেখুন, আমার ছাত্ররা আমায় ভালবাসৎ এবং আমিও আমার ছাত্রদেরকে ভালবাসতাম। যদি আমি তাদের প্রতি অবিচারের কোন সুরাহা আমি করতে না পারি, তাহলে ফিরে গিয়ে আমি মুখ দেখাব কী করে?” 
এবং ব্রিটিশ সাংবাদিকদেরকে এতকিছু বলার পরেও তিনি সমর্থন পেতে ব্যর্থ হন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 
রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহের কর্মচারীবৃন্দ 
যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বর্তমানে স্কটল্যান্ডে আছেন 
বাংলাদেশ অ্যসোসিয়েশান
স্কটল্যান্ড                                       
১৫ এল্ডন স্ট্রিট                               
গ্লাসগো সি৩
১৯/৪/১৯৭১

<৪,১৬,২৫>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_16]১৬। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের জবাব
	জনাব এ, আর, খানের প্রতি ব্রিটিশ এমপি’র চিঠি।
	২২ এপ্রিল, ১৯৭১



এমপি ফ্র্যাংক জুডের পক্ষ থেকে 
২২ এপ্রিল, ১৯৭১
জনাব খান,
আমি আপনার এবং অন্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত চিঠি ফরেইন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অ্যাফেয়ার্সের রাষ্ট্রসচিবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তার উত্তর এইখানে সংযুক্ত করে দিয়েছি।
আশংকা করছি যে, এর মাধ্যমে ঘটনাটি সঠিকভাবে প্রকাশ পায় নি, কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকেন যে, আমার সহকর্মীরা এবং আমি এই বিষয়ে নজর রাখছি।
আপনার একান্ত অনুগত
এস ডি/
জনাব এম এ রাজ্জাক খান
৬ ব্রিটানিয়া রোড, সাউথসি
পোর্টসমাউথ পি০৫ ১এস এন
____________________________
ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস
লন্ডন এস ডাব্লিউ ১
১৯ এপ্রিল, ১৯৭১
উপমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত
জনাব ফ্র্যাংক,
এলেক ডগলাস হোমকে আপনি গত ৬ এপ্রিল, আপনার কয়েকজন সংগঠক কর্তৃক স্বাক্ষরিত পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ক যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেটির উত্তর দিতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। আপনি জানেন যে, প্রতিমন্ত্রী গত ৫ এপ্রিল পাকিস্তানের অবস্থা নিয়ে হাউসে বক্তব্য পেশ করেছেন। আমি সেটির একটি প্রতিলিপি এইখানে সংযুক্ত করে দিয়েছি, যা আপনি জনাব রাজ্জাককে পাঠিয়ে দিতে পারেন।
আপনার সংগঠকদের তোলা কিছু প্রশ্নে আমি কেবলমাত্র নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলোই প্রকাশ করতে পারি। পূর্ব পাকিস্তানে যে দ্বন্দ্ব চলছে তা অবশ্যই পাকিস্তান সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সুতরাং, ব্রিটিশ সরকারের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কিংবা জাতিসংঘকে অনুরোধ করা উচিত হবে না। উপরন্তু, আমার মনে হয় আমরা পাকিস্তান সরকার ও রেড ক্রস সোসাইটির আন্তর্জাতিক লিগের সম্পর্কের মধ্যে  হস্তক্ষেপ করতে পারি না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশা দূর করার ক্ষেত্রে তাদের মানবিক প্রচেষ্টায় কোন বাঁধা দেয়া হলে ব্রিটিশ সরকার তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। 
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন রকম সম্ভাবনা নেই এবং ব্রিটিশ সরকার ইসলামাবাদে পাকিস্তান সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।
আমি আপনার সংগঠকদের চিঠি ফেরত পাঠাচ্ছি।
একান্ত
অ্যান্থনি রয়্যাল
ফ্র্যাঙ্ক জুড, আইনিজীবী-সংসদ সদস্য 
হউস অফ কমনস
লন্ডন, এস ডব্লিউ১
<৪,১৭,২৭>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_17]১৭। বাংলার বুদ্ধিজীবী ও গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্যে ব্রিটেনের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি বাংলাদেশ শিক্ষক সম্প্রদায়ের আহ্বান
	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশান, ডান্ডি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি

	২৩ এপ্রিল, ১৯৭১



যুক্তরাজ্যের শিক্ষক এবং ছাত্রদের প্রতি একটি নিবেদন
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন,
২০, সাউথ জর্জ স্ট্রিট
(২য় তলা), ডান্ডি 
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পূর্বপরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় এ দেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) -এর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং শিক্ষার্থীদেরকে হত্যার বিষয়ে আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ‘টাইমস’(লন্ডন, ৩০ মার্চ, ১৯৭১) পত্রিকায় বলা হয়, “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুড়তে থাকা লাশ এখনও তাদের বিছানায় পড়ে আছে...একটি গণকবরকে তড়িঘড়ি করে ঢেকে ফেলা  হয়েছে”...একই পাশবিক ঘটনাকে ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’(মার্চ ৩০, ১৯৭১)-এ প্রকাশ করে: “বিস্ময়াভিভূত অবস্থায় আকস্মিকভাবে প্রায় ২০০ ছাত্রকে হত্যা করা হয় ইকবাল হলে... তারা ভবনে হানা দেয় এবং মেশিন গান দিয়ে কক্ষে গুলি বর্ষণ করে”। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ইন্নাস আলি এবং ড: কামাল হোসেনসহ ঐ ঘটনার শিকার দুর্ভাগ্যবানদের কথা ‘টাইমস’ (লন্ডন, ০২ এপ্রিল, ১৯৭১) পত্রিকার সেসব প্রতিবেদনসমূহে প্রকাশ করা হয়। ‘গার্ডিয়ান’ এ ব্রিটিশ প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী লেখা হয় “কীভাবে হানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বাসভবনে ৯ জন প্রফেসর, তাঁদের পরিবার এবং ২১ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়”। 
আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে এই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করার জন্য  আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাই।
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ 
এবং সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকবৃন্দ যারা স্কটল্যান্ডে শিক্ষারত আছেন 

<৪,১৮,২৮>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_18]১৮। বৃটেনে প্রবাসী বাঙালিদের কেন্দ্রীয় সংগঠন অ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন ইউ-কে এর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব
	কভেন্ট্রিতে অনুষ্ঠিত বাঙালিদের সভার প্রস্তাবাবলী
	২৪ এপ্রিল,১৯৭১



পুনঃসিদ্ধান্তসমূহ
অত্র ২৪ এপ্রিল কভেন্ট্রি- তে অনুষ্ঠিত মহতী সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী:
(১) গ্রেট বৃটেনে কেন্দ্রীয়ভাবে এ সভায় একটি সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এবং এই সমিতির নামকরণ হল  “Action Committee For the People’s Republic of Bangladesh in U.K.” 
(২) অতি অল্প সময়ের নোটিসে সম্মিলিত হওয়ার জন্য পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হল এবং ঐ কমিটির নাম হবে Steering Committee of the Action Committee  এবং উক্ত কমিটিকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সর্ব ক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হল।
(৩) এই সভায় আর এক প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে এই-কে প্রয়োজনবোধে আরও সদস্য বাড়াবার ক্ষমতা দেওয়া হল।
(৪) এই কমিটির পাঁচজন সদস্যের নাম হল:
১. জনাব আজিজুল হক ভূঁইয়া
২  জনাব কবীর চৌধুরী
৩. জনাব মনোয়ার হোসেন
৪. জনাব এস কে আব্দুল মান্নান
৫. জনাব সামসুর রহমান
 (৫) এই পাঁচজনের প্রথম সভার অধিবেশন উক্ত সভার সভানেত্রী বিলকিস বানুর আহ্বানে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ সভায় একজন আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হবে।
(৬) বর্তমানে গ্রেট বৃটেনে যত কমিটি আছে সে সকল কমিটি এই কমিটির শাখা সমিতি রূপে কাজ করবে। 

<৪,১৯,২৯-৩৪>
অনুবাদকঃ নাজনীন আক্তার দুহিতা, নওশীন তাসনিম
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বিচারপতি এ এস চৌধুরির নিকট উপস্থাপিত
বাংলাদেশের জন্য সংগ্রামঃ বিশ্ব-মতামত 
যদি রক্ত হয়ে থাকে মানুষের স্বাধীনতার অধিকারের মূল্য, তবে বাংলাদেশ তা অতিরিক্তই দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যদি বা তাদের আন্দোলন কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ধ্বংস হয়েও যায়, তবে তা মুক্তিযুদ্ধের সাময়িক পরাজয় মাত্র, যা শেষ পর্যন্ত বাঙালির রাষ্ট্রসত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং তা খণ্ডন করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু সেটি সবার জন্য সুবিধাজনক নয়। আর এই মুহূর্তে বিবেচিত হতে পারে আমরা এবং অন্যান্য দেশগুলো “জাতির আত্মসংকল্পের অধিকার” – এই চমৎকার শব্দগুলো দিয়ে ঠিক কী বুঝি, যা জাতিসংঘের সনদের মধ্যে সমস্বরে উচ্চারিত হওয়া শব্দের মত মনে হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান কখনোই একটি ‘বিচ্ছিন্নতাকামী* রাষ্ট্র হতে পারে না যেমনটি আগে ছিল (বায়াফ্রার মত)। সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানি মনে করে সাড়ে চার কোটি পশ্চিমার মত তাদেরও জাতীয় সংসদে ‘প্রতিনিধিত্ব’ রয়েছে।  
----------- এই সত্যটুকু মেনে নেওয়ার আগ পর্যন্ত ঠিক কতটুকু মানবীয় দুর্দশা ভোগ করতে হবে?
         -নিউ স্টেটসম্যান, ১৬/৪/৭১। 
পাকিস্তান সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে নিছক অস্ত্রের জোরে দাবিয়ে রাখতে পারেনা। 
· হাউজ অব লর্ডসে লর্ড গ্ল্যাডুইন। 
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বৃটেনের বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। 
                                         -হাউজ অব লর্ডসে লর্ড উইনি-জোনস। 
অত্র এলাকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত বলে কমনওয়েলথের মত প্রকাশ করা উচিত। 
                                                                       -লর্ড ব্রকওয়ে, হাউজ অব লর্ডস।
সাম্প্রতিককালে অভূতপূর্ব এই ভোটের পর জনগণকে গণতন্ত্রে প্রাপ্য সম্মানটুকু তাদেরকে দেয়া উচিত। 
                                                                             -ডি হিলে, ছায়া পররাষ্ট্র সচিব।
মধ্যস্থতা আকারে স্যার অ্যালেকের কমনওয়েলথের মাধ্যমে একটি উদ্যোগ নেয়া উচিত।
                                                                                 -জেরেমি থর্প, উদারপন্থী নেতা।  
বায়াফ্রা থেকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক বেশি ভিন্ন। কমনওয়েলথের উচিৎ এর ভাল দিকগুলোকে গ্রহণ করা। আপোষের সম্ভাবনা একেবারেই কম।   
                                                                       -এম স্টুয়ার্ট, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব। 
গত সপ্তাহের ঘটনাগুলোর পর থেকে ব্যাপক একটি ধারণা ছিল যে, পাকিস্তান কখনোই এক দেশ হতে পারবে না। এটাকে কমনওয়েলথভুক্ত একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে ভাবাটাই ভুল ছিল – ব্রিটেনের এখানে প্রভাব ছিল এবং সেটিকে যুদ্ধবিরতির কাজেই লাগানো উচিত।  
                                                                                   -ব্রুস ডগলাস-ম্যান, এমপি।
দু’টি অংশের মধ্যে একটি স্পষ্ট অর্থনৈতিক বিভেদ রয়েছে। এই বিভেদ দূর করার জন্য বিশ্বব্যাংক ও পাকিস্তানের মিলিত প্রচেষ্টায় ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। 
                                                                                       -বি আর ব্রেইন, এমপি। 
পূর্বের বেশিরভাগ দরিদ্র, জনবহুল, অবহেলিত বাঙালি শক্তিশালী পশ্চিমা শাসকদের সামরিক ঐতিহ্যের কাছে আর কোন শোষণ ও অবহেলা সহ্য করবে না।   
-সম্পাদক, ডেইলি টেলিগ্রাফ,৩/৩/৭১।
বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সর্বশক্তি দিয়ে প্রণীত এমন সংবিধানে যদি রাষ্ট্রপতি (পাকিস্তানের) অনুমোদন দিতে রাজি না হয়, তবে শেখের পশ্চিমাংশ পাকিস্তানের বাকি অংশ থেকে আলাদা হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা ছাড়া সম্ভবত আর কোন পথ থাকবে না এবং দু’টি প্রদেশের চিরকালের জন্য আলাদা হয়ে যাবে। 
                                     -পিটার হ্যাজেলহার্স্ট, সানডে টাইমস, ৭/৩/৭১।
পূর্বাংশের ওপর রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়ার ক্ষমতা পুনর্বহালের তাৎক্ষণিক কার্যকর প্রভাব যাই হোক না কেন, পূর্বাংশ ইতোমধ্যে মানসিকভাবে পৃথক হয়েই গেছে।  
                                       -ডেভিড হল্ডেন, সানডে টাইমস, ২৮/৩/৭১।

জোর করে কোন ঐক্য নয়: কিন্তু পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখা বা পুনরুদ্ধার করা যাবে না, সেনাবাহিনী কর্তৃক......... আর ঐক্য যদি সম্ভব না হয়, তবুও শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তানকে ভেঙে দু’টি বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রে পরিণত করাই হবে সবার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। 
-সম্পাদক, দ্যা অবজারভার, ২৮/৩/৭১। 
সামরিক সরকার “এক পাকিস্তান”-এর নামে বিশাল এক জনগোষ্ঠীর উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়ে এক পাকিস্তান যে কখনো সম্ভব নয়, সেটাই নিশ্চিত করেছে।  
-মার্টিন অ্যাডেনি, গার্ডিয়ান, ২৯/৩/৭১।
কিন্তু হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে কখনও একতা আসতে পারে না; আর নিরীহ মানুষের জীবনের মূল্য দিয়েতো একতা নয়ই। বছরের পর বছর ধরে সমস্ত বাঙালি সংশয়ের জ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আজ কেবল এক দখলকৃত ও শোষিত অঞ্চল হিসেবে টিকে রয়েছে। ওরা, যারা আমেরিকার মত পাকিস্তানি সেনাদের পুষে রেখেছে, তাদের নিজ নিজ অস্ত্রসম্ভারের ব্যবহার সম্পর্কে উপলব্ধি করা উচিত। ওরা, চীন ও শ্রীলংকার  মত যারা তাদের সেনাবাহিনীকে পশ্চিম থেকে আসার অনুমতি দেয়, তাদেরকে সেই বাহিনীর কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপলব্ধি করতে হবে। ওরা, ব্রিটেনের মত যারা এলাকায় নিজেদের প্রভাব ধরে রাখে, তাদেরকে তা প্রকাশ্যে এবং বলপূর্বক ব্যবহার করতে হবে। 
                                                                               -সম্পাদক, গার্ডিয়ান, ৩/৪/৭১।
৭০,০০০ সদস্যের একটি সেনাবাহিনী কোন কালেই সাড়ে সাত কোটি জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারবেনা। পাকিস্তান যে মোটামুটি সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিকভাবে ভোট দিয়েছিল, শেখ মুজিব ও তাঁর দল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানিদের আদেশপত্র ধারণ করে, পশ্চিমা শাসক জান্তা ও তাদের বুনো পদাতিক সৈন্যরা যে “জাতীয় ঐক্য”-এর স্বার্থে সেই আদেশপত্র ছিঁড়ে ফেলেছে, তা অবশ্যই চিরকালের জন্য শেষ - পরিস্থিতির এই সারমর্ম ভুলে যাওয়া আসলে খুবই সহজ। বর্বরতা দিয়ে দু’টি দেশকে এক করা যায় না। 
-সম্পাদক, গার্ডিয়ান, ৩/৪/৭১।

শেখ মুজিব ভারতীয়দের সহমর্মিতা পেয়েছেন, কারণ তিনি ভারতের লালিত মূল্যবোধকে ধারণ করতেন – গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। আমিও তাঁর জনগণের সমর্থন পেয়েছিলাম, নির্বাচনের ফলাফল এবং অন্যান্য উন্নয়ন সংঘটিত হবার পর একজন মানুষকে তা তারা দেখিয়েছে। শেষেমেশ বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রায়কে গুঁড়িয়ে দিতে ট্যাংকগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল। 
-ইন্দিরা গান্ধী, ভারতীয় এমপি।
অনর্থক হত্যা, উন্মত্ব নিষ্ঠুরতা। প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, লক্ষ্য (ইয়াহিয়ার) ছিল আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া, যাতে তারা আর কোনো প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য কার্যকর নেতৃত্ব প্রদান করতে না পারে। 
                                                                                    -সম্পাদক, টাইমস, ৩/৪/৭১।
সোভিয়েত ইউনিয়ন বাঙ্গালি নেতা, শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার ও নিপীড়ন সম্পর্কে অবগত, যিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাসযোগ্য সমর্থন পেয়েছিলেন। বলপ্রয়োগ কেবল সমস্যাকে গুরুতর করতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নিপীড়ন এবং রক্তপাত বন্ধ করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। 
                                                                                  -রাষ্ট্রপতি পোজোর্নি, রাশিয়া।
পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাগুলোতে ভারত নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারেনি। বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে তা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি কিছু। এটি এমন একটি বিষয়, যা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে যাচ্ছে। 
                                                                                 -ইন্দিরা গান্ধী, ভারতীয় এমপি।

জেনেভার কূটনৈতিক সূত্রগুলো ভেবেছিল যে, পাকিস্তান সরকার রেডক্রসকে পাকিস্তান থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল ঠিক যে কারণে, সেই একই কারণে সংবাদপত্রের কর্মীদেরকেও তাড়িয়ে দিয়েছিল - সেখানে কোন আন্তর্জাতিক সাক্ষী বা পর্যবেক্ষক না রাখার উদ্দেশ্যে।  
                                                                       -প্যাট্রিক কিটলি, গার্ডিয়ান, ৬/৪/৭১।
পাকিস্তান নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে এই আগ্রাসন, উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসযজ্ঞ, এবং নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পুরুষ হত্যা চালিয়ে যাবার অনুমতি কি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে পেতে পারে? 
                                                                         -স্বরণ সিং, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ভারত।
কিন্তু পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের বিচ্ছিন্নতা এখন এমনভাবে সম্পন্ন হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত তারা জয়ী হবে বলে মনে হয় না। 
                                                                             -মার্টিন উলাকট, গার্ডিয়ান, ৭/৪/৭১।
পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে, তা একটি অনর্থক সামরিক আগ্রাসন। বহির্বিশ্ব এবং কমনওয়েলথ অফিস এখনও বিশ্বাস করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঝরে পড়া রক্তের চেয়ে তাদের বিদেশি সরকারের কূটনৈতিক স্বীকৃতিটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে (ইয়াহিয়া) যা করেছেন বা করছেন তা হল পূর্ব পাকিস্তানি এবং তাদের নির্বাচিত নেতাকে নিপীড়নের জন্য তার সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা। নতুবা আপাত দৃষ্টিতে আপোষ আলোচনা ভেঙে গেছে। জনগণ ভোটের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে সেই ক্ষমতা দিয়েছিল, তা তিনি পান সেটি ইয়াহিয়া চাননি। সুতরাং রাষ্ট্রপতি বন্দুকের আশ্রয় নিলেন। সেনাবাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে তিনি নিজেকে কেবল গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যাপারে উদাসীনই নন, বরং একজন বেপরোয়া শাসক হিসেবেও প্রমাণ করলেন। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপটি ছিল একটি পূর্ব-পরিকল্পিত কাজ। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বন্দ্বসমূহের চেয়েও এটি খারাপ ও ক্ষতিকর দিকে মোড় নিতে পারত। 
                                                                                   -সম্পাদক, গার্ডিয়ান, ৬/৪/৭১। 
কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব এখন পূর্ণরূপে বিদ্যমান। অব্যাহতভাবে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার অভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ কিছু ঘটছে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট পোজোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ন্ত্রণ ও আপোষের বিষয়ে যে ধরণের আবেদন জানিয়েছেন, তার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেতে পারত যদি তা সম্পূর্ণভাবে “নিরাপত্তা পরিষদ” থেকে করা হত। 
-সম্পাদক, অবজারভার, ১১/৯/৭১।
পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে পূর্বের মানুষদের পশ্চিমা সৈন্যদের বর্বরতা সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে এবং এটি আর্ত মানবতার আঙিনায় রাশিয়ান ও চাইনিজদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বকে আরও উদ্বেগজনকভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে দেখা যায় যে, এর একমাত্র বিকল্প ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কায়দায় পূর্বের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা। 
                                                                       -সম্পাদক, ডেইলি টেলিগ্রাফ, ১২/৪/৭১। 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান শাসক সামরিক জান্তা যেকোন মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর। 
-ক্লেয়ার হলিংসওয়ার্থ ডেইলি টেলিগ্রাফ, ১৩/৪/৭১। 
এটি স্পষ্ট যে, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী জনাব কোসিজিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীকে জানিয়েছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন দিল্লীকে সমর্থন দেবে যদি ভারত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। 
                                           -পিটার হ্যাজেলহার্স্ট, টাইমস, ১৩/৪/৭১।
পূর্ব বাংলার পরিস্থিতিকে আর কোনভাবেই ‘অভ্যন্তরীণ’ ব্যাপার বলে বিবেচনা করা যাচ্ছিল না। নিশ্চিতভাবেই এটি এখন আর এমন কোন ঘটনা নয়, ওখানে কী ঘটছে তা আমরা জানব না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করেছে যে, পাকিস্তানে অস্ত্রের চালান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়ার ব্যাপারটিও আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্যে রয়েছে। 
-কেনেথ কিটিং, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, ১৫/৪/৭১। 
তিন সপ্তাহ ধরে যত্রতত্র রক্তপাত ঘটানোর পর পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা এখন কোন অবস্থানে আছে? বরং তারা আরও বাড়ছে। তারা এমন করছে যেন, মাথা কেটে ফেললেই বাঙালিদের জাতীয়তাবাদকে শেষ করে দেয়া যাবে; তারা আসলে বিশ্ব মতামত ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে উল্টোটাই প্রমাণ করছে। এ কথা বারবারই বলা যায় যে, বাংলাদেশের ঘটনাটি কোন দ্বিতীয় বায়াফ্রা নয়। এটি মূলত একটি সহজ বিষয়: স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও মানবতার। 
                                                                                  -সম্পাদক, গার্ডিয়ান, ৪/৪/৭১।

সময় হয়েছিল অনেক আগেই, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় জনসম্মুখে ব্রিটিশ সরকারের অসন্তোষ প্রকাশের বিষয়টির যতটা জোরালোভাবে করা উচিত ছিল, তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরও প্রথাগত ও নিজস্ব, কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানকে তার কর্মপন্থা কতখানি বিপজ্জনক আর ভুল, তা জানিয়ে দেয়া উচিত। প্রয়োজনে পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্য সরবরাহকারীদের কার্যক্রমও বিবেচনা করতে হবে – এমনকি যদি তা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের নিজেদের অনির্বাচিত সামরিক শাসকদের বোকামির জন্য ভোগান্তি তৈরি করার মত অবিচার করেও হয়।  
-সম্পাদক, সানডে টাইমস, ১৮/৪/৭১।
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিঃসন্দেহে একটি ক্রমবর্ধমান কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন।
-দি ইকোনমিস্ট, ১০/৪/৭১।
হিটলারের পর পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাই ছিল পৃথিবীর সবচাইতে নির্মম ও নিষ্ঠুর ঘটনা। 
-লর্ড ব্রকওয়ে, ১৭/৪/৭১।
ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা আন্দোলন কনফারেন্সে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য একটি রেজুলেশন পাশ করা হয়েছিল। লন্ডনেও শ্রম এমপি ব্রুস ডগ্লাসম্যান কর্তৃক ‘পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়বিচার’ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি কমিটি প্রত্যাবর্তন করা হয়।  
                                                       -গার্ডিয়ান, ১৯.৪.৭১।

আমরা এটাই বুঝতে পারছিলাম না যে, এরকম একটি ধারার শাসনকে যুক্তরাষ্ট্র কেন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো।
-পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সফরকারী, ১৯/৪/৭১।
যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি ভুক্তভোগীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং আশা করেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য সৃষ্ট ভোগান্তি অচিরেই লাঘব হয়ে যাবে।
-চার্লস ব্রে, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট, নিউজউইক।
ভারতের পক্ষে চুপ করে থাকা সঠিকও নয় এবং সম্ভবও নয় (বাংলার করুণ অবস্থা নিয়ে)।
-মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী, ভারত।
সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানিকে দাবিয়ে রাখতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চরমভাবে ব্যর্থ হবে, এই তীব্র বিশ্বাস থেকেই বেশিরভাগ বিদেশি সরকার রয়ে-সয়ে থাকার নীতি অবলম্বন করে আছে। 
-নিউজউইক, ১৯/৪/৭১।
পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকগণ যারা দুই পাকিস্তানকেই শাসন করেছে, তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 
-স্পেক্টেটর, ১৭/৪/৭১। 
কেন্দ্রীয় সরকার না দিলেও পশ্চিমবঙ্গের আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছি। 
-বি এস নাহার, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ।
প্রদর্শনের জন্য হলেও, পূর্ব পাকিস্তানি নাগরিকদের ওপর মেশিনগানের ভারী গোলাবর্ষণ একই সংগে বর্বর ও নৃশংস।  
· নিউজউইক, ২৬/৪/৭১।
জাতীয়তাবাদী হোক বা না হোক, শিক্ষার্থী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং নেতৃত্ব দান করার মত যে কাউকেই ইসলামাবাদের নির্দেশে সৈন্যরা শেষ করে দিয়েছে। 
· নিউজউইক, ২৬/৪/৭১।
পূর্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতা ধরে রাখার স্পষ্ট সংকল্প থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতির সঠিক পর্যবেক্ষণে বোধ হচ্ছিলো বাঙালিরা শেষমেশ স্বাধীনতা অর্জন করবেই।
-টাইম, ২৬/৪/৭১।
আমরা অত্যন্ত কঠিন এই পরিস্থিতির একটি রাজনৈতিক সমাধান চাই। 
-অ্যাডওয়ার্ড হিথ, প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাজ্য, ২৪/৪/৭১। 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা প্রতিবেদনগুলোগুলো এতটাই ভয়াবহ যে কমনওয়েলথের সদস্যদের কাছ থেকে কিছু মন্তব্য আহ্বান করা হয়েছে। 
-স্টিল, হাউজ অফ কমনস, ২০/৪/৭১। 
এশিয়া, জাতিসংঘ এবং এই দেশ থেকে বহির্বিশ্বের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা জানিয়ে রিপোর্ট করার জন্য একজন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের দরকার। 
-হ্যারল্ড উইলসন, হাউজ অফ কমনস, ২০/৪/৭১। 
পূর্ব পাকিস্তানের বিপর্যয়ের জন্য ব্রিটেনে এই গ্রীষ্মে পাকিস্তান ক্রিকেটের সফর ইস্তফা দেয়ার জন্য তিরিশ জনেরও বেশি সংসদ সদস্য কমনস প্রস্তাবনায় স্বাক্ষর প্রদান করেন। এমপি বারনেসের প্রতিশ্রুতিতে এই প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়। 
-টেলিগ্রাফ, ২১/৪/৭১। 
পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিদিনই মাই লাইয়ের মত ঘটনা ঘটে যাচ্ছিলো। ব্রিটিশ সরকারের পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য পাঠানো বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া উচিত।  
-ব্রুস ডগলাসম্যান, এমপি, ২৩/৪/৭১। 
আর আলম, মুদ্রণ ও প্রচার ইউনিট, বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিল কমিটি কর্তৃক সংকলিত

<৪,২০,৩৫-৩৬>
অনুবাদকঃ নওশীন তাসনিম
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 

	[bookmark: dolil_20]২০। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দানের জন্য ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির আহ্বান।
	এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র 
	এপ্রিল, ১৯৭১



বাংলাদেশের পক্ষে আওয়াজ তুলুন
১৯৭১ এর কঞ্জার্ভেটিভ ও ইউনিওনিস্ট পার্টির সম্মেলনের বার্ষিক সভার প্রতিনিধিদের কাছে একটি নিবেদন

সুপ্রিয় প্রতিনিধি,
আপনি নিশ্চয়ই পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বোধ ও ফ্যাসিবাদি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও সহজ-সরল মানুষদের ওপর চালানো পৃথিবীর সবচাইতে ভয়ংকর মানবিক দুর্যোগটি সম্পর্কে জেনে থাকবেন। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং টেলিভিশন থেকে আপনি হয়ত তা জেনে থাকবেন। তা সত্ত্বেও, আমাদের জনগণের ওপর যে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ চালানো হয়েছে এবং আজও পর্যন্ত হচ্ছে, সেই দুর্যোগের গভীরতা ও মাত্রা, যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা বেশিরভাগ মানুষের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। নিরাপরাধ মানুষের ওপর এমন নৃশংস অন্যায় মেনে নেয়ার কারণে সৃষ্ট মানবীয় অপরাধবোধ ও সভ্যজগতের নিন্দা থেকেই কি নীরবতা থেকে জেগে উঠতে এত সময় লাগছে? 
হাজারে একশ মানুষ হত্যা, লক্ষ লক্ষ বাড়ি পুড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া এবং অগণিত হাজার হাজার মা-বোনকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়েছে। প্রায় নব্বুই লাখ মানুষ দেশ ছাড়া হয়েছে, যারা এখন শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন করছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনাহার এবং দুর্ভিক্ষে ইতোমধ্যে এক কোটি সতের লাখ মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়েছে। পাকিস্তান নামের এক ভূখণ্ডে কেবলমাত্র গণতন্ত্র আদায়ের মত সাধারণ একটি বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষকে দিতে হয়েছে জীবনের বিনিময়ে এক ভয়ানক মূল্য। এটি নিছক আমাদের আঘাতপ্রাপ্ত জীবন কিংবা মর্যাদার প্রশ্ন নয়, এটি হল স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্ন, যা বিচারাধীন রয়েছে। হাজারে দশজন যুবক কেবলমাত্র জনগণকে রক্ষার দায়েই নয়, বরং এসব নীতি ও মানবিক মূল্যবোধের উপলব্ধি থেকেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। 
দলের একজন সদস্য হিসেবে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং ন্যায়বিচারের নীতির গর্বিত পৃষ্ঠপোষক হিসেবে, আমরা আপনাদেরকে এই আহ্বান জানাই, 
(১) ইসলামাবাদের ফ্যাসিবাদী শাসকদের প্রতি শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সাধনের জন্য নিন্দাজ্ঞাপন করুন। 
(২) বাংলাদেশের অবিসংবাদিত ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। 
(৩) বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে অপসারণের দাবি জানান।
(৪) মাননীয় সরকারের কাছে পাকিস্তানে মানবিক সাহায্য ব্যতীত সকল প্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য, যা বাংলাদেশে সামরিক নৃশংসতাকে উস্কে দিতে পারে, তা পাঠানো বন্ধ রাখার অনুরোধ জানান; এবং
(৫) মাননীয় সরকারের কাছে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে সম্মতি জানানোর অনুরোধ করুন। 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এ্যাকশন কমিটির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত। ১১, গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন ই.সি.৩, টেলিফোন- ২৮৩ ৫৫২৬ এবং ২৮৩ ৩৬২৩ 

<৪,২১,৩৭>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দত্ত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করুন

পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) এর সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি “সারাবিশ্বের সকল গণতন্ত্র, শান্তি এবং স্বাধীনতাকামী শক্তি এবং একইসাথে সাম্যবাদীদের  বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাদের সমর্থন প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে”।
কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের বিবৃতির মাধ্যমে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার’-এর আইনসিদ্ধভাবে গঠিত একমাত্র সরকার হিসেবে দেয়া ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে, কারণ এই সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। 
“আমাদের দল বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং সাম্যবাদী সরকারকে বাংলাদেশের নব্য গঠিত সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছে এবং সেই সাথে ক্ষমতায় থাকা প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিবাদী পাকিস্তানি সামরিক জান্তার এই পাশবিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্য সকল সম্ভাব্য সাহায্যের আকুতি জানাচ্ছে”।
“সকল নব্য গঠিত সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন, তারা যেন সৈন্যদল, রাজনৈতিক দল এবং গণমাধ্যম সংস্থাগুলোকে একত্র করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাতে করে আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে একটি বিশদ এবং শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করা যায়”।

ইউনিয়নের আবেদন
পার্টিতে আরও বলা হয় যে, “আমরা বেলুচিস্তান, পাঠানল্যান্ড, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের জনগণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র ও অধিকার রক্ষার জন্য তাদের সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন যোগানোর আহ্বান জানাচ্ছি”।
কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্যানুযায়ী, ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশের কোথাও তারা দেখা করেছে বলে জানা গেছে। 

প্রধান ছয়টি সমিতির অধীনে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার নতুন সরকারের সাহায্যের জন্য কর্মী এবং কৃষকদের একটি জোট গঠনের আহ্বান জানিয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলে, “আমরা বিশ্বের সকল ট্রেড ইউনিয়ন ও সংস্থাকে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ এবং সরকারকে সম্ভাব্য সকল সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাই”।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশের আরেকটি জায়গা থেকে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বীকৃতির স্বার্থে পরামর্শ আহ্বান করেছে এবং ০১১ এ যোগাযোগ করে সম্ভাব্য সকল সাহায্য প্রেরণের আহ্বান জানিয়েছে। 
ইয়াহিয়াকে থামাও

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় সভায় বিশ্বের সরকারগুলোর কাছে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধ বন্ধ করানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

দলটি ভারতীয় সরকারের প্রতি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহসহ সবধরণের সাহায্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

সভায় এক বিবৃতিতে বলা হয়, “ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বিশ্বের সকল সরকারের প্রতি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি সবধরণের সাহায্য প্রদানে জন্য আহ্বান জানিয়েছে”।

১৫ মে-কে বাংলাদেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং দলটি বাংলাদেশের জন্য র‍্যালি ও অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে। 
-মর্নিং স্টার নিউজ সার্ভিস।
________________________________________________________________________________
বাংলাদেশ পিপল’স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট কর্তৃক প্রকাশিত  

<৪,২২,৩৯>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দত্ত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু- সবার জন্যই সমস্যা
পাকিস্তানের অখন্ডতার নামে:
· বাংলাদেশ (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) এর জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।
· বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতার প্রতিনিধি ‘আওয়ামী লীগ’-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দলের নেতাকে দেশের শত্রু ঘোষণা করা হয়েছে।
· বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শিক্ষকদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে, ছাত্রাবাসগুলোতে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে।
· হাসপাতাল, মন্দির এবং গির্জায় আগুন লাগানো হয়েছে।
· পাদুয়ার ফাদার মারিও ভেরোনিজের মত পাদ্রীকে গুলি করে মারা হয়েছে।

· বিএমএস মিশন স্টেশন ভয়ানক এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে:
বিএমএস এর ধর্মপ্রচারক আলফ্রেড লুইস বলেন, “যখন ‘রেডিও পাকিস্তান’ প্রচার করছিল যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে, তখনও আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বুলেট উড়ে যেত। শিক্ষক এবং কর্মচারীদের তিনটি মিশন হাউজ নিয়ে গড়ে ওঠা আমাদের কমপ্লেক্স তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল”।
(ব্যাপ্টিস্ট টাইমস, ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১)
· পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে এবং প্রায় ৩,০০০,০০০ মানুষকে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে।
· পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার দেশটিকে দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করতে চাইছে।
পাশবিকতা আড়াল করার জন্য:
· আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদেরকে বিতাড়িত করা হয়।
· আন্তর্জাতিক রেডক্রস-কে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি।
· বহির্বিশ্বের কাছে গণহত্যার সাফাই গাইতে এবং মূল ঘটনাকে আড়াল করতে পাকিস্তান সরকার আষাঢ়ে গল্পসমূহকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের ফন্দি আঁটল।
!	!	!	!
প্রত্যক্ষদর্শীরা চুপ থাকবেননা

আওয়াজ তুলুন:
· যতক্ষণ পর্যন্ত শাসকেরা বাংলাদেশ (পূর্ব বাংলা) থেকে তাদের সৈন্যদল অপসারণ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে সব ধরণের সাহায্য দেয়া থেকে বিরত থাকুন।
· বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ-কবলিত এলাকাগুলোতে আন্তর্জাতিক ত্রাণ পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিন। 
শীর্ষ পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ এবং চিঠি লিখুন
· আপনার আন্তরিক সমর্থন প্রকাশ করুন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে লাখো মানুষকে বাঁচাতে আপনাদের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন।
__________________________________________________________________________

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন স্কটল্যান্ড
১৫ এলডন, সেইন্ট গ্লাসগো সি ৩। টেলিফোন: ০৪১-৩৩৯-৬৫৭৯
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করুন
পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে শোষণের ২৪ বছর

বাংলাদেশ			পশ্চিম পাকিস্তান
জনসংখ্যা		৭.৫ কোটি			৫.৫ কোটি
মাথাপিছু আয়		১৫ ইউরো			৪৫ ইউরো
বৈদেশিক রপ্তানি আয়	৬০%				৪০%
বাজেট বরাদ্দ		৩০%				৭০%
চাকুরীক্ষেত্র		২০%				৮০%
পাকিস্তান সেনাবাহিনী	১০%				৯০%
বৈদেশিক সাহায্য বণ্টন	২০%				৮০%
__________________________________________________________
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

বাংলাদেশ জাতীয় রাজধানী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর সদর দফতর, কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস, ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রধান কার্যালয়- পশ্চিম পাকিস্তানে যা ভারতের প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার অঞ্চল দ্বারা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ডিসেম্বর ১৯৭০: প্রথম সাধারণ নির্বাচন		জ়াতীয় সংসদ আসন
আওয়ামী লীগ দল (শেখ মুজিব)				 ১৬৭
পাকিস্তান পিপল’স পার্টি (ভূট্টো)				 ৮১
অন্যান্য দল						 ৬৫
						     ______
মোট							৩১৩
২ মার্চ, ১৯৭১: পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে আঁতাত করে পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল করে দেন।

১৫-২৪ মার্চ, ১৯৭১: মুজিবের সাথে ইয়াহিয়া এবং ভূট্টোর রাজনৈতিক আলোচনা চলাকালীন স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি দমন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে।
২৫ মার্চ, ১৯৭১: বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা:
· ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে মধ্যরাতে ঘুমন্ত অবস্থায় শিক্ষার্থীদের ওপরে গোলাবর্ষণ করে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে মেরে ফেলে। 
· পত্রিকা অফিস এবং হাসপাতালগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়।  
· নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক এবং মেশিনগান ব্যবহার করে এবং রাজধানীর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলো ধ্বংস করে দেয়। 
· সেইরাতে ঢাকায় ৭,০০০ মানুষকে হত্যা করে।  
২৬ মার্চ, ১৯৭১:
· সাড়ে সাত কোটি জনতার প্রতিনিধিত্ব করা ‘আওয়ামী লীগ’-কে নিষিদ্ধ করা হয়। এই দলের প্রধান এবং ‘নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী’-কে ইয়াহিয়া খান এক মাস আগে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রচার করে। 
· ইতিহাসে প্রথমবারের মত অধিকাংশ প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। 
· পাশবিকতাকে আড়াল করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের বিতাড়িত করে। 
· বুদ্ধিজীবি এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে (কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই কমপক্ষে ৫০ জন শিক্ষককে তাঁদের পরিবারের সামনে হত্যা করা হয়) হত্যা করা হচ্ছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য।
২৭ মার্চ, ১৯৭১:
· ‘আন্তর্জাতিক রেডক্রস’-কে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি।
· পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বোমাবাজি, গোলাবর্ষণ এবং বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার পাশাপাশি সুকৌশলে নিষ্পাপ জনগণকে হত্যা করার কাজ অব্যাহত রাখল।
· পাকিস্তান সরকার দেশটিকে দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করতে চাইছে।

“পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল।”

বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন স্কটল্যান্ড
১৫ এলডন, সেইন্ট গ্লাসগো সি ৩। টেলিফোন: ০৪১-৩৩৯-৬৫৭৯
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বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি: 
জনাব,
ঢাকা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশে যে গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে তা এত সবার এতটাই জানা যে নতুন করে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের অগ্নিদগ্ধ লাশ, আবদ্ধ আবাসিক এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ, নিরস্ত্র ব্যক্তিদেরকে গুলি বর্ষণ করে হত্যা, এসবই হল পুর্বপরিকল্পিত হত্যার প্রমাণ যা গণহত্যারই সমতুল্য। 
মেশিনগান, ট্যাংক, বেয়োনেট, অস্ত্রশস্ত্র, বিমান এবং পশিম পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে তীব্রভাবে সৃষ্ট জাতিবিদ্বেষ ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখার জন্য, যে ইচ্ছা স্বতস্ফুর্ত ভাবে ব্যক্ত হয়েছিল ১৯৭০ সালে, প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে। ইয়াহিয়া খানের ১১ দিনের আলোচনার সময় নেয়া আজ প্রমাণিত হয়েছে সময় ক্ষেপণ ও আকস্মিক আক্রমণের প্রস্তুতির ষড়যন্ত্র রূপে।  আলোচনা সেই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত চলেছিল। দেড়টার মধ্যে পুরো শহরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই আক্রমণের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং ব্যাপকতা গণহত্যার রীতিনীতি প্রয়োগকে প্ররোচিত করে (অনুচ্ছেদ ১-৪)। 
লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) এর উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, যেটি যুক্তরাষ্ট্রীয় এককসমুহের স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদা নিশ্চিত করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করে একটি অবিচ্ছিন্ন কাঠামো গঠন করা হয়েছিল। পাকিস্তান গঠনের চিন্তা তাই আজ অতিক্রান্ত। 
পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ বাঙালিরা শেখ মুজিবুর রহমানের কর্তব্যরত সরকারের প্রতি প্রকাশ্যে শতভাগ সমর্থন দানের মাধ্যমে অনুমোদন স্বীকার করে নিয়েছিল, যখন ২ মে মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদে পুর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি করেছিলেন। সদস্যরা ঘোষিত ইতিবাচক আদেশপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এটি মুজিবুর রহমানের কর্তব্যরত সরকারের বিধিসম্মত ভিত্তি প্রদান করে। মার্চের ২৫ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হানাদার বাহিনীতে পরিণত করে। 
জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ পেয়েও মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। চারটি সেনানিবাস এলাকাতেই লড়াই চলছে। বাংলাদেশের জনগণ এই অটল অক্ষয় সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে হানাদার বাহিনীর শেষ সদস্যটিও বেঁচে থাকা পর্যন্ত। 
আমরা সকল সরকারের কাছে আবেদন করছি যেন অবিলম্বে জাতিসংঘের বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ১৯৬৬ এর নিয়মপত্রের অনুচ্ছেদ ১(১) অনুযায়ী  গণপ্রজাতন্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। 
আমরা সকল অস্ত্র সরবরাহকারী দেশের কাছে আবেদন জানাই যেন স্বাধীন বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরাপরাধ বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারের উপর অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে উপায়ে তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করা হয়। 
আমরা সকল মানুষের কাছে আবেদন জানাই তাদের সমর্থনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য এবং নিয়মানুগভাবে বাঙালি জাতির বিনাশে সমাপ্তি টানার জন্য। 
যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্রী বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি, লন্ডন 
৫৮ বেরউইক ষ্ট্রীট, ডব্লিউ ১।
টেলিফোনঃ ৪৩৭৭১১১ 
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                                                                               ৫৮ বেরুইক স্ট্রিট                                                                           লন্ডন ডব্লিউ টি                                                                  টেলিফোনঃ ৪৩৭ ৭১১১
চেয়ারম্যান
গণপ্রজাতন্ত্রী চিন
চার্জ দ্য’অ্যাফেয়ার এর মাধ্যমে
৪৯ পোর্টল্যান্ড প্লেস, লন্ডন ডব্লিউ ১
মাননীয়, 
সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের আত্মমর্যাদার অধিকার চর্চার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ এক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।
আপনি হয়ত জেনে থাকবেন যে, এই গণহত্যা বাঙালিদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর পুর্বপরিকল্পিত সুচতুর এক ধ্বংসযজ্ঞ। আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী চক্র কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদী উপাদানের প্রকাশ ঘটিয়েছে। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ নতুন ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে  অন্তর্বর্তী-গৌণ সহকর্মীদের আমন্ত্রনের মাধ্যমে, যাতে এটি শোষণের নতুন নতুন পন্থা সৃষ্টি করতে পারে। একটি সুচিন্তিত নীতি হিসেবে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির একটি সঙ্গতিপুর্ণ অংশ এসমস্ত গৌণ সহকর্মীদের কাছে রপ্তানি করে শুধুমাত্র তাদের পরিচিত সাম্রাজ্যবাদী খেলার ছদ্মবেশে আমন্ত্রণের মাধ্যমে পুনঃরপ্তানিকৃত হতে পারে। একই নীতির অংশ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব এদের বাংলাদেশের প্রতি বরাদ্দকৃত পুঁজি শোষণের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিবাদীদের অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব পুঁজিবাদী কাঠামোর অভ্যন্তরে অন্তর্বর্তী সত্ত্বা হিসেবে কাজ করার এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশিক্ষণের পুর্বে পুঁজিবাদী ভূমিকা হস্তগত করার।
যদিও বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রাম ভোটবাক্স আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল, বর্তমানে যেটি জনগণের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। মুক্তির সংগ্রাম ইতোমধ্যে গ্রামের দিকগুলোতেও শুরু হয়ে গিয়েছে এবং প্রথম শ্রেণীর গেরিলা কলাকৌশল অবলম্বনের চিহ্ন প্রদর্শন করছে।
বিশ্বব্যাপী চায়নার জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সংহতি প্রদর্শন করেছে। আপনারা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাস্ক জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছেন। কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধে আপনাদের ভূমিকা এবং ঐতিহাসিক আত্মত্যাগ আজ ও আগামীর মুক্তিযোদ্ধাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকবে।
আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার আবেদন জানাই। আমরা আপনাদের নিকট আবেদন জানাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য, যাতে অবিলম্বে এই গণহত্যার সমাপ্তি ঘটে, যেটি এখনও পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর ভাড়াটে সৈন্যরা চালিয়ে যাচ্ছে।
                                                                        যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে                                                                             এ্যাকশন কমিটি, লন্ডন।
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	এপ্রিল, ১৯৭১ 



বাংলাদেশ: গৃহযুদ্ধ— অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব? 
২৫শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করা হয়। ঐ দিন কোন সংবিধান ছিল না। তাই, সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘন করার প্রশ্নই উঠে না। 
নিজস্ব সংবিধানের অভাবে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সময়, পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য গৃহীত আইনগত ভিত্তি নিয়ে পাকিস্তান সম্পূর্নভাবে ফিরে আসে! এই প্রস্তাব চুক্তি, "সার্বভৌম ও স্বাধীন" বাংলাদেশের জন্য এক অন্যতম উপাদান।
জাতীয় সমাবেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ অসহযোগ আান্দোলন শুরু করেন। সেদিন থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণার আগ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার সামরিক আইন জারি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তার আদেশপত্রই জনগণের শতভাগ প্রতিক্রিয়াসহকারে বলবৎ ছিল। এই আদেশপত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মুদ্রা ও ডাকসংক্রান্ত বিধানসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইয়াহিয়া সরকার, অন্য কোন সামরিক সরকারের মতই কার্যত বিধানের জন্য স্বীকৃতিলাভ করে। এই কার্যত বিধানের মূল ভিত্তি বাংলাদেশ বিষয়ে ২ মার্চ ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষে স্থগিত করা হয় স্বাধীনতা ঘোষণার আগ পর্যন্ত মুজিবুর রহমানের কার্যকর নীতির সূচনা ও চালু রাখার সুবিধার্থে। এই ঘোষনা ১) শেখ মুজিবের কার্যত বিধানের ক্ষমতার ওপর নিয়ম জারি করে, ২) এটি পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিদেশি হানাদার বাহিনীতে পরিণত করে। যে সময়ের কথাই বলা হয়ে থাকুক না কেন, একবার বাংলাদেশ আইনগতভাবে স্বাধীন হয়ে যাওয়া মাত্রই পরবর্তী কার্যত বিধানের তথাকথিত কার্যকর কোন নিয়ন্ত্রণই ইয়াহিয়াকে অনুমোদন দেবে না। ইয়াহিয়া সরকার এই প্রশ্নাতীত তর্কের ক্ষমতার বিষয়ে সচেতন এবং স্বাধীনতা ঘোষণার আধ ঘন্টা আগেই তিনি গ্রেফতার হয়েছেন বলে গুজব ছড়ান। 
রিপোর্টে বলা আছে যে, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের ১ লক্ষ শক্তিশালী সৈন্যর মধ্যে একজনও বাঙালি নয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% বাঙালি। বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তারা হয় কেউ গ্রেফতার নয় কেউ মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছে। সুতরাং বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনা নয়, যার  ফলে তার বিধানও যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়। 
গৃহযুদ্ধ শব্দটির অর্থ হল একই দেশে একই জাতীয়তার দু’ট প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে উদ্দ্যেশ্যপ্রণোদিত দ্বন্দ্ব। যেহেতু বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং ইয়াহিয়ার পক্ষে তাদের সশস্ত্র অংশগ্রহণ নেই, সেহেতু বাংলাদেশের ঘটনাটিকে গৃহযুদ্ধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা বা উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায় না।  
মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা মানতেই হবে। 
২১(৩) ধারায় বর্ণিত, "মানুষের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে; এটি সাময়িক এবং প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। বাংলাদেশের মানুষের এই ইচ্ছা সর্বসম্মতভাবে ডিসেম্বরের নির্বাচনে প্রকাশ পায় এবং মার্চের ২ থেকে ২৫ তারিখ সময়ে পূনঃনির্ধারিত হয়। বাংলাদেশে গনহত্যার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল গণতন্ত্র।
বাংলাদেশের এই ঘটনাগুলো কোন গৃহযুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নয়। এটা চরিতার্থ করতে হয় এবং মাও সে তুং এর এই নীতিবাক্য অারও তাজা ও অধিকতর সাক্ষ্যযোগ করতে হয় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্ধুকের নালী দিয়ে বের হয়। সেভাবে বলতে গেলে সত্য অস্বীকার করে মাও সে তুং এর বাণীকে আরও নতুন করে উপস্থাপন করে বলতে হয় যে, বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস। 
<৪,২৭,৪৮>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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অর্থনৈতিক সাহায্য না বুলেট?
বাংলাদেশে নতুন মাত্রার গণহত্যার ভয়ংকর সব গল্পের বর্ণনা দিয়ে শতশত চিঠির পাহাড় জমছে প্রতিদিন। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলগুলোকে মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে এবং বোমাবর্ষণ চলছে। গ্রামবাসীদেরকে সাধারণত সারবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা ঘরে ঘরে তল্লাসি চালাচ্ছে এবং ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছেলেদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেগুলো আর ঘরে ফেরে না। সেনাদের কাছে এদেরকে হেফাজতে রাখার মত খাবার কিংবা থাকার ব্যবস্থা - কিছুই থাকে না। তারা বরং এরচেয়ে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে: হত্যা।
নদীর পাড়ের প্রত্যন্ত জেলার মানুষদেরকে হত্যা করার জন্য সেনারা মেশিনগানসহ ৪০০টি স্পিডবোট ব্যবহার করছে। ত্রাণকার্যের জন্য এসব স্পিডবোটগুলোকে বিদেশি রাষ্ট্র ভাড়া করেছিল। ইয়াহিয়ার লোকেরা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে আরও কিছু বোট সংগ্রহের জন্য।
পশ্চিম পাকিস্তানের কোষাগারে ২৫ শে মার্চ ৯৩ মিলিয়ন পাউন্ড ছিল। আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই পুরো অর্থ খরচ হয়েছে গণহত্যার কাজে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য খরচ করার কথা ছিল। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার সেনাদের প্রতিদিনের খরচ ১০ লাখ টাকা।  
ইয়াহিয়ার প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যার এলেকের সাথে দেখা করেন এবং আরও অর্থনৈতিক সহায়তা চান। এই সহায়তা খুব সম্ভবত সামরিক কাজেই ব্যয় করা হবে। এবং এরপর আবারো এই সহায়তা যা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বরাদ্দ থাকার কথা তা সামরিক কাজে ব্যয় করে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিকে সক্ষম করে তুলবে। 
এই সহায়তা আসছে আপনার টাকা থেকে, আপনারা যারা নিয়মিত কর প্রদান করছেন। আপনারা কি চান আপনাদের টাকা বুলেটে পরিণত হয়ে নিরাপরাধ এবং নিরস্ত্র মানুষদের হত্যার কাজে ব্যয় হোক? আপনারা কি চান এই গণহত্যার অংশীদার হতে? 
জেগে উঠুন আমাদের পক্ষে কথা বলুন এমপি 
<৪,২৮,৪৯-৫০>
অনুবাদকঃ সৈয়দা ইসরাত জাহান কনক                     
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিন
আমরা বাংলাদেশের জনগণ, যারা যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছি, জনগণ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে, বিশ্বব্যাপী সরকার এবং জনগণের কাছে আবেদন করছি যেন তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দেয়া হয়। 
আমরা শুধুমাত্র মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যই নয়  বরং আমাদের অস্তিত্বের জন্যও যুদ্ধ করছি এবং আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে আপনাদের সাহায্য কামনা করছি।
২৩ বছর আগে যখন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়, উভয় প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন বজায় রাখা পূর্বক, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সঙ্ঘ গড়ে তোলে। 
বিশ্বাস ও ভ্রাতৃতবোধের চেতনায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ‘পাকিস্তানের জন্য যুদ্ধ’ করেছিল, কিন্তু বিনিময়ে তারা চরম বিস্ময়ে পেয়েছে কেবল অমানবিক নির্যাতন আর লাগামহীন শোষণ। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের মুনাফা এবং সম্পদের যোগান দিতে গিয়ে ২৩ বছর ধরে আমরা দারিদ্রের সাথে লড়াই করে যাচ্ছি।
বিগত ১২ বছর ধরে সেনাবাহিনী এবং তাদের সমর্থকগণ আমাদের জোর করে দমিয়ে রেখেছে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে  নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং আমাদের নেতাদেরকে জেলে আটকে রেখেছে।
গতবছর পাকিস্তানের প্রথম সাধারন প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ প্রথমবারের ভোটে অংশ নিয়েছিলো, যার মাঝে ৯৮% ভোট ছিল মুক্তির পক্ষে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে মুক্তির। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের ৭০% আসনে জয়লাভ করেছিল!!
গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকারকে উৎখাত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক সকল নীতি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। তাদের আধুনিক এবং উৎকৃষ্ট যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে তারা হত্যা করে আমাদের শিক্ষক-ছাত্র-ডাক্তার-আইনজীবী এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের। ট্যাংক-কামান-মেশিন গান ব্যবহার করে তারা হত্যা করে হাজার হাজার নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে। 
রক্তই যদি হয় স্বাধীনতার মূল্য তবে বাংলাদেশের আত্মত্যাগ বর্ণনাতীত!!! 
যদি কোন মানুষ কিংবা সরকার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে মুক্তিকামী, লড়াকু বাংলাদেশিদের সাথে সংহতি প্রকাশের এটাই সুযোগ!!
যদি সত্যিকার অর্থেই জাতিসংঘ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে থাকে, তাহলে “সকল মানুষের আত্মমর্যাদা অধিকার” চুক্তিটি বাস্তবায়িত করার এটাই সময়।

বিশ্বের সকল মানুষের কাছে, আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলছি যে, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত কিংবা সকল বিদেশি হানাদারদেরকে বিতাড়নের আগ পর্যন্ত আমাদের জনগণ লড়াই করে যাবে। 
১৯৪০ সালের পূর্বে যুক্তরাজ্য যখন অন্ধকার যুগ পার করছিল, আমরা আপনাদের পাশে থাকতে কার্পণ্য বোধ করিনি- এখন আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন না!! 
কন্ঠে ঝংকার তুলন, যাতে বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারে যে, তারা অসহায় কিংবা একলা নয়!!!
                                                                                       বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি
                                                                                                           ৫২, ওয়ার্ডসওরথ রোড,
                                                                                                                             স্মল হিথ, 
                                                                                                                        বিরমিংহাম  ১০
                                                                                                                       ০২১-৭৭৩১৪৫৬                                      

<৪,২৯,৫১>
অনুবাদকঃ সমীরন কুমার বর্মন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_29]২৯। স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান সম্বলিত প্রচারপত্র
	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন,
ল্যাংকাশায়ারের দলিলপত্র
	এপ্রিল*, ১৯৭১



বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন (ল্যাংকাশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা)
প্রধান উপদেষ্টাঃ মিঃ নজির উদ্দিন।   							টেলিফোনঃ
সভাপতিঃ মিঃ এ মতিন।								০১৬ ২৭৩ ৬৭৯৪
বাংলার সন্তান,                          
    আমদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে কৌশলে বানচাল করে পশ্চিম পাকিস্তানি সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহিয়া সরকার আজ বাংলাদেশের অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন করে দেবার জন্য অমানুষিক রক্তক্ষয়ী নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আঘাত করে বাংলার মাটিকে রক্তাক্ত করে তুলেছে। ঘৃণ্য পৈশাচিক শক্তির মহড়া দেখিয়ে ইয়াহিয়া বাহিনী নির্দয়ভাবে বাংলার নিরস্ত্র নিরীহ নরনারীদের হত্যা করে চলেছে। বাংলাদেশের আওয়াজকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেবার জন্য এই হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী দেশের সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সকলকে একাধারে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে।
আজি মহা পরীক্ষা জাতির। পবিত্র জন্মভূমিকে রক্ষা করার জন্য বাংলার নির্ভীক সন্তানরা আজ মহাশত্রুর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত। বাংলার সন্তান যে যেখানে আছেন মায়ের বুকের এই রক্তের ধারা প্রতিটি বঙ্গসন্তানকে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছে। সর্ব সামর্থ্য দিয়ে আজ প্রমাণ করতে হবে - বাংলাদেশ আমি তোমার সন্তান। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি তোমার স্বাধীনতা, তোমার মর্যাদা রক্ষা করব।
বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য ও দুর্গত জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য, আন্তর্জাতিক বিশ্বের রাজনৈতিক দরবারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিকে জোরদার করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যের সর্বত্র বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। আজ দেশের মা-বোনদের স্মরণ করে মিলিতভাবে এগিয়ে আসুন। আপনার সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করুন পবিত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা। 
‘কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পাড়’।
	-কবি কাজী নজরুল ইসলাম।	
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, ল্যাংকাশায়ার কর্তৃক পরিচালিত। সর্ব প্রকার অনুসন্ধানের  জন্য যোগাযোগ করুনঃ মনজিল রেস্টুরেন্ট, স্টকপোট রোড, ম্যানচেস্টার। 

<৪,৩০,৫২>
অনুবাদকঃ উম্মে তৈয়বা নিশাত
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 
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	লন্ডন এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র 
	এপ্রিল, ১৯৭১



বাংলাদেশ – সহস্র মাই-লাই এর দেশ 
দক্ষিণ  ভিয়েতনামের এক মাই-লাই সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। 
"কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিদিনই মাই-লাই ঘটছে”, রয়টার পত্রিকায় একজন ব্রিটিশ এমপির পর্যবেক্ষণ। 
নারী-পুরুষদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের  মেশিন গান চালানো হচ্ছে। ছোট শিশুদেরকেও বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, যাতে অনাথ শিশুগুলো পাকিস্তান বিদ্বেষ নিয়ে বেড়ে না উঠতে পারে। দিনের পর দিন শহর আর গ্রামগুলোকে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। 
বন্ধুরা, আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি আপনারা যেভাবে সাইক্লোন আক্রান্ত বাংলাদেশিদের জন্য বিশ্ববাসীর কাছ থেকে সাহায্য  সংগ্রহ করেছেন, যখন বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক আয়ে সমৃদ্ধ পাকিস্তান সরকার ছিল সহানুভূতিহীন ও দ্বিধাপূর্ণ। 
আপনারা কি আরেকটিবার প্রমাণ করে দিতে পারেন না যে হাজারো প্রাণের ক্ষয় আর লাখো মানুষের দুর্দশায় আপনারা চুপ করে থাকতে পারেন না? 
যত বড় শক্তিই হোক না কেন, তা বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জাতিকে চিরদিন দমিয়ে রাখতে পারবেনা।
কিন্তু মানবতা, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের  জন্য আপনাদের ভালবাসা রুখে দিতে পারে এই বর্তমান ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড  এবং মানুষের অসহনীয় দূর্ভোগ। তাই নতুন এই পাকিস্তানি হিটলারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন আপনাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নিয়ে।  
অত্যাচারী ও বর্ণবাদী পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে বর্জন করার জন্য আপনাদের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন। 
জানতে  চান বিদেশি সাংবাদিকদের এবং এমনকি রেডক্রসের দলগুলোকে কেন বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি  দেওয়া হবেনা।
আপনাদের সরকারকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানান। 
<৪,৩১,৫৩>
অনুবাদকঃ উম্মে তৈয়বা নিশাত
	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ 
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	লন্ডনস্থ বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র
	৫ মে, ১৯৭১ 



আজকের বাংলাদেশ! 
বাংলাদেশের ভেতরে কী ঘটছে তা জানার কোন উপায় নেই বহির্বিশ্বের। ইয়াহিয়ার  সামরিক  সরকার  দেশ থেকে সকল বিদেশি সাংবাদিকদের অপসারণ করেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি কূটনীতিবিদদের সঙ্গ  অবরোধ করে দিয়েছে এবং বিশ্ববাসীর সঙ্গে সকল ধরণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। রেডক্রসের  সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সংগঠনের সদস্যদেরকে করাচি বিমানবন্দর থেকে বের করে দেওয়া  হয়েছে। সকল স্থানীয় খবরের প্রতিবেদনসমূহ সেন্সর করা হচ্ছে এবং পত্রিকা মালিকদেরকে অস্ত্রের মুখে সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রতিবেদন লিখার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। সংক্ষেপে, পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে বিশাল এক কেন্দ্রীয় বন্দীশিবিরে, যেখানে নিরস্ত্র ও নিরীহ পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদেরকে  নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, শহর এবং গ্রামগুলোতে বোমা মেরে পুড়িয়ে ও ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।
সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আল্লাহর নামে যে সকল বর্বরতা চালাচ্ছে, তা হানদের ইতিহাসকেও হার  মানায়, আর এটা হচ্ছে বাঙালিরা ঈশ্বরবিহীন নয় বলে নয়, তারা ইয়াহিয়ার কাছে ন্যায়বিচার চেয়েছিল বলে। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষের শিল্পসামরিক গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মানুষদের  শোষণ বন্ধ করতে চেয়েছিল তারা। তারা  চেয়েছিল যেন ইয়াহিয়া ১৯৭০ এর ডিসেম্বরের নির্বাচনের পূর্বে তার দেয়া প্রতিজ্ঞা অনুসারে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেয়, যার দল আওয়ামি লীগ গত নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া বাংলাদেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর  করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যা কখনই পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঘটেনি। পশ্চিম  পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির মতে, বাঙালিদের জন্ম হয়েছে শাসিত হবার জন্য, সমতার ভিত্তিতে শাসন করার  জন্য নয়।
এদিকে, পাকিস্তানের  আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য ইয়াহিয়া হঠাৎ করেই একতরফাভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রয়োজনীয় সমাবেশ স্থগিত করে একটি রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। ইয়াহিয়া নিজের তৈরি  সংকটের সমাধান করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর বিশিষ্ট অনুসারীদেরকে গ্রেফতার করান, তার ৮০ হাজার সৈন্যকে বাংলাদেশে হানা দিয়ে রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, আইনজীবী এবং নারী ও শিশুসহ সকল নিরস্ত্র নাগরিককে হত্যা ও বিকলাঙ্গ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। 
এ ধরণের মধ্যযুগীয় বর্বরতা সংঘটনের দ্বারা ইয়াহিয়া বিশ্ববিবেককে অসম্মান জানায় এবং জাতির সভ্য সম্প্রদায়ের  সাথে আলোচনায় বসার নিজ অধিকার নষ্ট করে। এখনই সময় বিবেকনিষ্ঠ গর্জে ওঠার এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধের জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করার। 
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক

ওয়ার্কাস প্রেস
বৃহস্পতিবার, ৬ মে, ১৯৭১। 

<৪,৩২,৫৪>
অনুবাদকঃ উম্মে তৈয়বা নিশাত
	শিরোনাম
	সূত্র 
	তারিখ 
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ইয়াহিয়াকে সাহায্যের জন্য সাংবাদিকদের ষড়যন্ত্র
"দি সানডে টাইমস" গত সপ্তাহান্তে পাকিস্তান থেকে একটি বিস্ময়কর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এটি সাম্প্রতিক যুদ্ধকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যকার এযাবৎকালের একটি অপ্রকাশিত বিদ্রোহের বিস্তারিত প্রকাশ করে। 
প্রতিবেদনে বলা হয়: ১০ দিন একসাথে থাকার পর পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তারিত খবর পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যকার একটি ব্যাপক ও প্রায় সফল বিদ্রোহ এবং হাজার হাজার অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশুদের পাশবিক হত্যাকাণ্ডের খবর উন্মোচন করেছে। 
এটা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্রুত প্রতক্রিয়া, কঠিন শৃঙ্খলা এবং সঠিক নেতৃত্ব, যা সেনাবাহিনীকে    বিদ্রোহীদের কাছ থেকে সেই বৃহষ্পতি ও শুক্রবারে রক্ষা করেছিল। 
এটি একটি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা, কিন্তু বাংলাদেশে অবাঙালিদেরকে হত্যা করার প্রতিবেদনগুলো সম্পূর্ণ    ভুল ছিল। প্রতিবেদনটির লেখক হলেন অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, যিনি করাচীর "মর্নিং নিউজ" পত্রিকার    সম্পাদক, যেটি সরকার পক্ষের পত্রিকা, যা আসলে সরকারের কাছ থেকে ভর্তূকি গ্রহণ করত। "দি সানডে টাইমস" নিজেদের প্রতিবেদনকে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ দাবি করে এসব উল্লেখ করা থেকে সতর্কভাবে দূরে ছিল। কিন্তু যখন "দি সানডে টাইমস" পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলো,  তখন তা এন ম্যাডিংটনের নতুন শ্রমবিষয়ক এমপি জনাব ব্রুস ডগলাস- ম্যানকে একটি শীতল    অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তিনি সবেমাত্র বাংলাদেশ সফর থেকে ফিরেছিলেন এবং "দি সানডে টাইমস"-কে সেই    অবস্থার বিবৃতি প্রদান করেছেন। লর্ড থমসনের অনুসারীগণ বিবৃতিটি বর্জন করে।
১৪ মে বাংলাদেশের সংগ্রামের ওপর মি. ডগলাস-ম্যানের জরুরি প্রস্তাবনা সংসদে উপস্থাপিত হবে। আশা করা হচ্ছে যে, পরিস্থিতি লুকানোর জন্য সাংবাদিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের সুযোগ পাবেন। 
ওয়ার্কস প্রেস, বৃহস্পতিবার, ৬ই মে,১৯৭১
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, স্কটল্যান্ড
১.৫ এলডেন স্ট্রীট
গ্লাসসো সি ৩
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অনুবাদকঃ শিরোনামহীন-১
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বাংলাদেশ ফাইটস ফর ফ্রিডম 
প্রকাশনায় – বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি, যুক্তরাজ্য 
৬৮এ স্ট্রেথাম হাই রোড, লন্ডন, এসডব্লিউ ১৬ 
ফোন – ০১-৭৬৯-৪৬৯০ 
ভূমিকা 
এই পুস্তিকা খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চালানো রাজনৈতিক দমন ও অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে ধারণা দেবে। 
১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক নজিরবিহীন গণহত্যার কারণে ধর্মীয় সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে এক হওয়া দু’টি অংশ আজ সম্পূর্ণ পৃথক। 
এই গণহত্যা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক দমন বন্ধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতা আজ সেই সংগ্রামে রত। 
এ. এস. চৌধুরী 
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
বিচারক, হাই কোর্ট ঢাকা 
৮ মে, ১৯৭১ 

বাংলাদেশ ফাইটস ফর ফ্রিডম 
১৯৪৭ সালে মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভেতর পাকিস্তানের জন্ম হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ভেতরে থেকেই পাকিস্তানের দু’টি অংশেরর উৎপত্তি এবং শুরু থেকেই এর ইতিহাস ছিল প্রাদেশিক অসন্তোষ দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ।
“সেকেন্ড ফ্লাড অভ ইস্ট পাকিস্তান” শিরোনামে দ্য সানডে টাইমস, লন্ডনে বলা হয়েছে: “পাকিস্তানের বর্তমান অশান্তি মূলত ব্রিটিশ ভারত পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি যৌক্তিক সমাপ্তি, যা ২৫ বছর আগেই শুরু হয়েছিল। সম্পূর্ণ পৃথক এবং বিশেষ করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র তৈরির ওপর জোর দিয়ে মরহুম জনাব জিন্নাহ ও তার মুসমিল লিগের সহকর্মীরা শুধুমাত্র মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে হু’টি জাতির জন্ম দিয়েছিলেন, যা ছিল সংস্কৃতি, ভাষা এবং হাজার হাজার মাইল শত্রুতাপূর্ণ ভারতীয় এলাকা দ্বারা সম্পূর্ণ আলাদা”। 
সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মার্কিন প্রফেসর, এডওয়ার্ড এস. মেসন বলেছেন, “পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অনিবার্য। একটি অবিভক্ত পাকিস্তান কাঠামোর ভেতরে থেকে অর্থনৈতিক স্বায়ত্ত্বশাসনের নিমিত্তে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা অনিবার্যভাবেই পূর্ব পাকিস্তানি জনগণকে গণহারে হত্যার মাধ্যমে এমন একটি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে, যা আজ না হোক কাল একটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম দেবে – “বাংলাদেশ” এখন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র”। সংক্ষেপে পত্রিকাটি মূলত পাকিস্তানের ইতিহাসকেই তুলে ধরে ও সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করে এবং দু’টি পক্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতিই আসলে বর্তমান সংঘর্ষের প্রধান কারণ বলে বিবেচনা করে। 
পাকিস্তান মূলত ধর্মীয় মনোভাবের ওপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছিল এবং গঠনের পর সেই মনোভাবকে জিইয়ে রাখার চেষ্টাই করা হচ্ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এক হাজার মাইল ভারতীয় অঞ্চল ছড়িয়ে রয়েছে। উভয়েই মুসলিম হলেও এরা অনেকটা পর্তুগাল আর পোল্যান্ডের মতই। ১৯৪৯ সালেই রিচার্ড সিমন্ডস তাঁর “দ্য মেকিং অভ পাকিস্তান’ বইতে তাঁর পর্যবেক্ষণ লিখে গিয়েছিলেন, “পাকিস্তানের ভেতরে পূর্ব বাংলার অঞ্চলটিতেই নীরিক্ষা করা সবথেকে কম সহজ, অথচ এর ভবিষ্যত নির্ধারণ করাটাই সবচেয়ে কঠিন”। “পশ্চিম হল খুব শুষ্ক একটি জায়গা, যেখানে চওড়া চোয়াল, পাগড়ি আর ঢোলা পায়জামাওয়ালা লম্বা পুরুষদের প্রধান চলাচলের বাহন হল উট, আর পূর্বাঞ্চলে বর্ষাকালে গ্রাম থেকে গ্রামে আর বাড়ি থেকে বাড়িতে ছোটখাটো, উজ্জ্বল রঙের চেক লুঙ্গিপরা পুরুষেরা চলাফেরা করে নৌকায়। পশ্চিম পাকিস্তান মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দিকে সংযুক্ত আর পূর্ব পাকিস্তান অনিবার্যভাবেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত”। বাঙালিদের ভাষা, পোশাকআশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারণ প্রণালি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা এবং ইকোনমিস্ট অভ লন্ডনের পর্যবেক্ষণটিই এক্ষেত্রে অনেকখানি সঠিক – “পূর্ব পাকিস্তান কথা বলে বাংলায়, উর্দু থেকে তা আলাদা হওয়া ছাড়াও এখানকার অধিবাসীরা এই উপমহাদেশের সবচাইতে স্পষ্টভাষী, সবচাইতে রাজনীতিসচেতন এবং চিররসবোধসম্পন্ন মানুষদের দলের অন্তর্ভূক্ত”। 
অতএব, এই বিষয়গুলোর ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশ, পূর্ব আর পশ্চিম মূলত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি, বরং ধর্মীয় মনোভাবের ভিত্তিতে হয়েছে। পাকিস্তানের জন্ম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ভেবেছিল যে, যতদিন পর্যন্ত মানুষকে এই মনোভাবের প্রতি সোচ্চার রাখা সম্ভব হবে, ততদিন পর্যন্ত বাঙালিকে শোষণ করার একটি ভালো সুযোগ পাওয়া যাবে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে শোষণ ও স্বৈরাচারী নিয়ম-শৃংখলার বীজ বুনে দিয়ে গিয়েছিলেন তথাকথিত জাতির জনক জনাব জিন্নাহ। জনাব জিন্নাহ হয়েছিলেন প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং একই সাথে পরবর্তীতে রাষ্ট্রের অন্যান্য উচ্চ পদসমূহেরও দায়িত্বে ছিলেন– ক্ষমতায় থাকা মুসলিম লিগ পার্টির সভাপতিত্ব এবং সমবায়ী পরিষদের সভাপতিত্ব। যেকোন উপায়েই হোক, একটি গণতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা। “রোমান পরিবারে ২০ শতকের দিকে পিতারা নিজেদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে পরিবারে অসন্তোষ তৈরিতেও পিছপা হতেন না, তেমনি পাকিস্তানেও অনিবার্যভাবেই একটি বিশৃংখলা তৈরির পাঁয়তারা চলছিল এবং এই অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের কারণে আরও অনেক অগণতান্ত্রিক বিষয়াদির সূচনা হওয়া ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার”। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, জনগণে মতামত ছাড়াই নিজের ইচ্ছেমত নিয়ম জারি করে গিয়েছেন। 
১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে জনাব জিন্নাহ স্পষ্টতই বলেন যে, “পাকিস্তানের একটাই হবে রাষ্ট্রভাষা আর তা হল উর্দু”। এটি ছিল অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক, কারণ পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষ কথা বলত বাংলায়, যা ছিল ইন্দো-পাকিস্তান উপমহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি ভাষা। তিনি আরও ইংগিত করেন যে, এই ভাষা ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছে “ফিফথ কলামিস্টস”। এই রাজনৈতিক দমনের কারণে খুব শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করতে আরম্ভ করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তান এও বুঝে গিয়েছিল যে, বাংলার রাজস্ব আয় ছাড়া তাদের সামরিক অস্ত্রের যোগান ফাঁটা বেলুনের মত চুপসে যাবে। এ কারণেই ‘পাকিস্তান বাঁচাও’, ‘ইসলাম বাঁচাও’ বলে মাতম শুরু হল। ইসলাম কিংবা দেশপ্রেমের একচেটিয়া অধিকার কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানেরই আছে বলে পূর্ব পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করে না। তারা নিজেদের মত করে ইসলামে নতুন মাত্রা যোগ করছে ঠিক যেমনটি করেছিল তুর্কী, মিশরীয়, আলজেরিয়ান আর ফিলিস্তিনিরা। 
অর্থনৈতিক শোষণ 
হাভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন অর্থনীতিবিদ, রবার্ট ডর্ফম্যান, বলেছিলেন, “পাকিস্তানের দু’টি অংশের গড়পরতাজীবনযাত্রার মধ্যকার যে বিশাল ও বিস্তৃত ফারাক, তা আসলে প্রশ্নাতীত। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান অধ্যুষিত সরকারও স্বীকার করে যে, গড়ে একজন পূর্ব পাকিস্তানি পশ্চিম পাকিস্তানের গড় আয়ের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ আয় করে এবং অতিরিক্ত দামও তাকে পরিশোধ করতে হয়। আয়ের এই অসমতার জন্য মূলত পশ্চিমাঞ্চলের স্বার্থ থেকে পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ আদায়ের জন্য একটি পরিকল্পিত অধীনতাই দায়ী, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান দাবি করে যে বৈদেশিক আদান-প্রদান, যা পূর্ব পাকিস্তানের পাট রপ্তানি থেকে আসে, তা অসমভাবে পশ্চিম পাকিস্তানকেই সুবিধা দিয়ে থাকে, জাতীয় বিনিয়োগের এই বণ্টন আয়ের অসমতাকে বাড়িয়ে দেয় – ওই উচ্চ শুল্কহার এবং আমদানি কোটাসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে মুনাফা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানিদের পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়”। দ্য ইকোনমিস্ট আরও বলে, “আমাদের মতে এই বিষয়গুলোই মূলত মূল্যবৃদ্ধির কারণ”। 
১৯৫২ সাল থেকেই পাকিস্তান একটি বৃহৎ বৈদেশিক সাহায্যগ্রহণকারী দেশ, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং চীন থেকে, যার বেশিরভাগ অংশই পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নের পেছনে খরচ হয়েছে, আর পূর্ব পাকিস্তানে খুব অল্প সংখ্যক প্রকল্পই হাতে নেয়া হয়েছে, এমনকি সেগুলোর মালিকানাও পশ্চিম পাকিস্তানিদেরই। ১৯৫৯-৬০ সালে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় ছিল ৩২% বেশি। পরবর্তী ১০ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৬২%, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র ৪.২%। ফলস্বরূপ, ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পূর্বের চেয়ে পশ্চিমে মাথা পিছু আয় ছিল ৬১% বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য আয় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ আমদানিতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত শুল্ক, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্পসংক্রান্ত লাইসেন্সিং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করে, যেগুলো বিশ্ববাজার থেকে আরও স্বল্পদামে সংগ্রহ করা যায়। ১৯৭০ সালের লন্ডন টাইমসের ২০ অক্টোবর সংখ্যায় বলা হয়: এই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান চীন থেকে কয়লা সংগ্রহ করে প্রতি টন একদর ১৭২ রুপিতে। এটি পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র স্টিল কারখানার এই বিশাল পরিমাণ লোকসানের অন্যতম বড় একটি কারণ। তা সত্ত্বেও, সীমানা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়ে আসা কয়লা প্রতি টন মাত্র ৫০ রুপি। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান তার মূল পণ্যসামগ্রী, মাছ এবং নিম্নমানের পাট পশ্চিমবঙ্গের আগ্রহী ও মুমুর্ষু কারখানাগুলোতে বিক্রি করতে পারত”। 
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের আরেকটি অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যম হল পাবলিক বিনিয়োগ ক্ষেত্র। ১৯৫৫-৬৬ -১৯৬৯-৭০ সালে ৩য় পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় ৩৬% বৃদ্ধি অর্জন করে, ১৯৫০-৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৬০% সহ কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন ব্যয় ২০% কমে গেছে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাইভেট শেয়ার বিনিয়োগের আরও কম অংশ পেয়েছে, ২.৫% এরও কম। 
পূর্ব পাকিস্তানে ৫ মাস আগের জোয়ারে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ১০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারিয়েছে। পৃথিবীর কোন শক্তিই প্রাকৃতিক দূর্যোগকে রুখতে পারে না, কিন্তু ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি ক্ষমার অযোগ্য। ১৯৩৭ সালেই সুভাষ চন্দ্র বসু বন্যা প্রতিরোধ, ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাষের জমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য ছয় লেনের পরিবহন ব্যবস্থা সমৃদ্ধ একটি ২৬০ মাইল লম্বা উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের পরামর্শ দেন। সেই প্রকল্পসমূহের দায়িত্ব নিয়েছে পারস্পরিক শত্রুতাপূর্ণ ইউরোপ এবং পাকিস্তান ও ভারত। পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ মিলে এটি করতে না পারার কোন কারণই ছিল না। 
এই উপমহাদেশ শক্তিশালী পাহাড় দ্বারা সমৃদ্ধ। এখানে নুড়িপাথরের কোন অভাব নেই। বাঙালিরা কাজ করতে আগ্রহী। এখানে শ্রমের কোন অভাব নেই, কেবল নেতৃত্বের প্রয়োজন। এ শুধু বাঙালিদের পক্ষেই দেয়া সম্ভব, কারণ প্রাচীনকাল থেকে তারা সর্বনাশা সমুদ্র আর অদম্য নদীনালার সাথে বসবাস করে আসছে। প্রস্তাবিত বাঁধটি কেবলমাত্র সমগ্র অঞ্চলের অর্থনীতিকে গতিশীলই করবে না, বরঞ্চ ভবিষ্যতের জন্য দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালির মধ্যে আশার আলোও জাগিয়ে তুলবে। সাম্প্রতিককালে ঢাকায় এক পশ্চিমা কুটনীতিক বলেন: “যদি সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার শুরুটা হবে এই বাংলায়-ই”। উপকূলীয় বাঁধটিই কেবল পারে এই ধ্বংস ঠেকাতে। আর কিছু পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বারবারই বাঙালিদেরকে বলে থাকে যে, এই বাৎসরিক বন্যা, এর ধ্বংসাত্মক জোয়ার এবং খরা – সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা, অথচ পশ্চিমের সাম্প্রতিক ইন্দো অববাহিকা প্রকল্প ওই মরুভূমি এলাকাকে উর্বর এক জমিতে পরিণত করেছে জলাবদ্ধতার সাথে সংগ্রাম করেও। 
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ৯০% সদস্যই আসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সামরিক বাহিনী তত্ত্বাবধানের এই বিপুল খরচ সেখানকার মানুষের ৭৫% সুবিধায় কাজে লাগানো হয়, এত বছর ধরে অবিবেচকের মত এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের কলহ আর পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনা সংঘটিত হয়ে এসেছে। সেনাবাহিনীর বিনিময়ে বেশিরভাগ স্বার্থত্যাগের এটি একটি অর্থলোভী কর্মপন্থা, যা মূলত কাশ্মিরের মত বাহ্যিক কিছু সমস্যাকে জিইয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। কোন বাঙালিকে সি-ইন-সি কিংবা সেনাবাহিনীর অফিসের দায়িত্ব না দেয়ার জন্য পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এটি একটি অলিখিত কর্মপন্থা। বিমানবাহিনী কিংবা নৌবাহিনী এবং প্রতিভাবান বাঙালি অফিরসারদেরকে জোরপূর্বক মেজর কিংবা লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত পদসমূহে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। মুখ্য সামরিক প্রতিস্থাপনাসহ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর তিনটি মূল দফতরই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসের জন্য একটি সামরিকভাবে শক্তিশালী পাকিস্তান চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে দূর্বল করে একে চিরস্থায়ীভাবে উপনিবেশ হিসেবে শাসন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের এটি ছিল একটি ভয়ংকর উদাহরণ। বাঙালিরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী না, কথাটি সত্যের উপহাসমাত্র। কারণ হিসেবে বলা যায়, বাংলা সেনাবাহিনী ১৯৬৫ সালে লাহোর সেক্টরে ভারতের বিরুদ্ধে সাহসী যুদ্ধ করেছিল। এমনকি এখনও তারা সুপ্রশিক্ষিত ও সশস্ত্র পাকিস্তানি সেনাদের সাথে কোনরকম অস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ করে যাচ্ছে। 
লাহোর চুক্তি ও ছয় দফা
১৯৬৬ সালে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, শেখ মুজিবুর রহমান একটি ছয় দফা কার্যক্রম তৈরি করেন, যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্বশাসনের ডাক দেয়া হয় এবং এটি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় ১৯৫৩ সালে ঢাকার একটি জনসভায়। এটি মূলত বাংলার অবহেলিত জনগণের মুক্তির জন্য তৈরি হয়েছিল এবং যা মূলত ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোর চুক্তি, যা পাকিস্তানের জন্মদান করে, তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ভারত বিভাজনের ৭ বছর আগে এই চুক্তি পাশ করা হয়। এতে অনুমোদিত হয় যে, পাকিস্তানের মূল প্রদেশসমূহ পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে। তার দাবির মূল বক্তব্য ছিল একটি যুক্ত্ররাষ্ট্রীয় সংবিধান যা ওই যুক্ত্ররাষ্ট্রীয় সরকারকে কেবল পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেবে এবং এমনকি যুক্ত দু’টি রাষ্ট্র তাদের “প্রাদেশিকতা” বাড়াতে পারবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের তাদের নিজস্ব চুক্তি তৈরি কর‍্তে পারবে। 
১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান বলেন যে, শেখ মুজিবের ছয় দফাকে তিনি আলাদা হয়ে পড়ার হুমকি হিসেবে নিয়েছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যে দরকার হলে তিনি সেগুলো মেনে নেয়ার পরিবর্তে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হবেন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং বেশিরভাগ বিদেশি পত্রিকায়ই এ ঘটনা অগ্রাহ্য করা হয়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে চতুর্থবারের মত গ্রেফতারের এই ঘটনায় বাঙালিরা তাকে শহীদ ভেবেছিল। রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান ও অন্যান্য শাসক গোষ্ঠীর কারসাজিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবকে আর ৩৫ জনের সাথে বিচারের আওতায় আনা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ভারতীয় অনুচরদের সাহায্যে আইয়ুব সরকারের অপসারণে একটি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে। এই অভিযোগের সত্যতার কোন ছিটেফোঁটাও ছিল না এবং প্রমাণের অভাবে মুজিবের পক্ষে অসমাপ্ত অবস্থায় বিচারকার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং কারাগারে গুলি খাওয়া একজন বাদে তিনি ও বাকি সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হয়। মুজিব আসলে স্বায়ত্তশাসন নয়, অনৈতিক অপসারণ চাইছেন বলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদেরকে ভুল বুঝিয়ে মুজিব ও তাঁর নেতৃত্বের সম্মানহানি করাই ছিল এই বিচারের উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও, পাকিস্তান সরকার এই নীল নকশা দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান নিজেই এতে অপদস্ত হন। 
পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতার দু’টি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক এই বিচারকার্যের মাধ্যমে ফুটে ওঠে, প্রথমত, একটি দেশ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত রাজনৈতিক জ্ঞান তাদের নেই, মূলত তারা অত্যন্ত বিবেকবর্জিত এবং একটি সভ্য সমাজে অগ্রহণযোগ্য যেকোন কিছু ঘটিয়ে ফেলতে তারা সক্ষম, দ্বিতীয়ত, তারা সবসময়ই বাঙালিদেরকে সন্দেহ করত এবং যেকোন যেকোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় কম্যুনিস্ট ও ভারতের উস্কানিতে করেছে অপবাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে সবখানে বাধা দেয়া হত। 
বর্তমান সংকট 
সাম্প্রতিক ডিসেম্বরের নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তাঁর দল, আওয়ামিলীগ, পূর্ব পাকিস্তানকে বরাদ্দ করা জাতীয় সাংবিধানিক সভার ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টিতেই জয়ী হয়েছে। তাঁর দল ৩১৩টি চেম্বারে স্পষ্টতই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। পাকিস্তানের নব নির্বাচিত জাতীয় সভার ৩ মার্চ তারিখে দেখা করবার কথা ছিল। ৮৩ সদস্যের দল নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো দাবি করেন যে, বাণিজ্য ও সহায়তার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকা উচিত। যখন শেখ মুজিব অতীত অর্থনৈতিক শোষণের এই হাতিয়ারের সাথে আপোষ করতে অসম্মত হন, ভুট্টো তখন সভায় অংশগ্রহণ করা প্রত্যাখ্যান এবং তার ও অন্যান্য সামরিক নেতাদের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান অনির্দিষ্টভাবে সভা স্থগিত করে দেন।  
“ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছরের সংগ্রাম” স্লোগান নিয়ে ভুট্টো নির্বাচনে জয়লাভ করেন। শেখ মুজিব নির্বাচনে জয়ী হন তাঁর বিখ্যাত ছয়দফার জন্য। এটাই হল বাঙালিদের জন্য স্বায়ত্ত্বশাসন, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে থাকবে সামরিক, পররাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির জরুরি কাগজপত্র। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, “৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থনে করাচির রাস্তায় বেলুচ, পাঠান ও সিন্ধিরা মার্চ করেছিল”। তারা কেবল পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশ অতক্রম করতে পেরেছিল, যেখানকার লোকেরা পাকিস্তানের সমস্ত উচ্চ পদসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এখানেই ছিল মূল সমস্যা। “ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছরের সংগ্রাম” ছাড়া জনাব ভুট্টো ও পশ্চিম পাঞ্জাবীদের কাছে পাকিস্তান ছিল অর্থহীন এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দ্বারা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ করার কোন ক্ষমতাই ছিলনা। 
কাশ্মির সমস্যা এবং তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যকার একটি চুক্তি আঞ্চলিক কর্পোরেশন ও উন্নয়ন, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। লন্ডনের সানডে টাইমসের ডেভিড হোল্ডেন ঠিকই বলেছেন, “কাশ্মিরের সাথে পাকিস্তানের বারমাসী যুদ্ধে বাঙালিদের কোনকিছু যায় আসে না, তবুও এই যুদ্ধে সামরিক খরচ করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আয় থেকেই, যার সিংহভাগ অর্জিত হয়েছে বাঙালিদের দ্বারাই”। কাশ্মির ঘটনায় মতামত দিয়ে সম্প্রতি দ্য গার্ডিয়ান বলে, “পাকিস্তান অভিযোগ করে যে, কঠিনভাবে নিপীড়ন করে ভারত পাকিস্তানপ্রেমী কাশ্মিরীদেরকে আটকে রেখেছে। অথচ হাস্যকর ব্যাপার হল এই যে, ইসলামাবাদের জন্তারা নিজেরাই  প্রকাশ্যেই সাড়ে সাত কোটি প্রকৃত পাকিস্তানিদের ওপরে সেই নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মিরের কথা আবারও উঠলে জাতিসংঘ নিশ্চয়ই এবার তিক্ত হাসি হাসবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মত এই বিষয়টিও এখন পুরনো হয়ে গেছে”। 
জাতীয় সভার প্রতি ইয়াহিয়া খানের খামখেয়ালী স্থগিতাদেশের কারণে সারা বাংলায় প্রতিবাদ ও মিছিল ছড়িয়ে পড়ে ১ মার্চে, যা সেনাবাহিনী জোরপূর্বক থামানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলার প্রায় ২০০০ স্বাধীনতাকামী ছেলেপেলে এতে প্রাণ হারায়, এই রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড ঘটা সত্ত্বেও আওয়ামিলীগ স্বাধীনতা ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকে। এর বদলে তারা অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যায়। বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম বেসরকারি একটি দলের নেতা, শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র সরকারি প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস করে এবং তাদের অভিযোগসমূহ তাঁর কাছে প্রেরণ করে। এ ছিল এমন এক অসহযোগ আন্দোলন, যে আন্দোলনে এমনকি মহাত্মা গান্ধীও কোনদিন মানুষের মধ্যে এই পরিমাণ ঐক্য, সংহতি ও উৎসর্গের চেতনা অর্জন করতে পারেননি। সেসময়ে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কখনই পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাননি। “পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্তঃপ্রবাহের সুপ্রচারণা সত্ত্বেও তাঁর পরবর্তী দুই সপ্তাহর জন্য আলাপ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি তাঁর আপোষ ও অঙ্গীকারের প্রস্তুতি ফুটে ওঠে”। 
রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে তার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বাড়াতে চাইছিলেন এবং কোনদিনই তিনি সরল বিশ্বাসে মুজিবের সঙ্গে কোন আপোষ করেন নি। আলাপ চলাকালে তিনি প্রকাশ্যেই বলেন যে, কিছু কিছু বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ২৫ মার্চ তিনি ইসলামাবাদে ফিরে যান এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী, শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে সম্বোধন করেন। তিনি তাঁর দলকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ, বৃহষ্পতিবার রাতে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন, যেমনটি আর্মেনিয় খ্রিস্টানদের গণহত্যা ও হিটলারের ইহুদী হত্যার পর অনেকদিন দেখা যায়নি।      
২৫ মার্চ সারা বাংলাদেশ আতংকে চিৎকার করে ওঠে। ভারীবর্ষনের পর সৃষ্ট বন্যার মত রাজপথে রক্ত বয়ে যায়। নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোররা আতংকে রাস্তায় ছোটাছুটি করে। আকাশে-বাতাসে তাঁদের চিৎকারের শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। অস্ত্র ও গোলাবর্ষণের শব্দে তাদের চিৎকার হারিয়ে যায়। হাজার হাজার লোক মারা যায়। প্রখর রৌদ্রে রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষের লাশে পচন ধরে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জাল ভেদ করে কতিপয় সাহসী সাংবাদিকেরা তাঁদের অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দেয় – সারা বিশ্ব এই গণহত্যার বিষয়ে জানতে পারে ও টেলিভিশনের পর্দায় দেখে। বিশ্ব থমকে গিয়েছিল কি? তারা কি আতংক অনুভব করেছিল? তাদের প্রতিক্রিয়া যা-ই হয়ে থাক না কেন, যুদ্ধের শিকার বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ সেকথা কোনদিনও জানতে পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম ও বর্বর গণহত্যার রক্তাক্ত বর্ণনা দিয়েছিল আতংকিত প্রত্যক্ষদর্শীরা। পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোর কন্ঠ চেপে ধরা হত, যদি না তাদের অফিসগুলো কামানের গোলার আঘাতে চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়ে না থাকত। বিদেশি সাংবাদিকদেরকে লাঞ্ছিত করা হত, শরীরে তল্লাসি করা হত, মানহানির অভিযোগে অবশেষে বিতাড়িত করা হত। একজন ব্রিটিশ ভদ্রমহিলা একজন পাকিস্তানি অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিল, “শিশুগুলোকে কেন মেরে ফেলা হল?” অফিসার উত্তর দিয়েছিল, “অনাথ এই শিশুগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা নিয়ে বড় হবে”। বাইরের পৃথিবীর কাছে যেন সত্য প্রকাশ না পায়, সে ব্যাপারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অত্যন্ত সচেষ্ট ছিল। 
<৪,৩৪,৬১-৬৩>    
অনুবাদকঃ সৈয়দা ইসরাত জাহান কনক
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ঘটনার বিবরণ – ৯ 
বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের জনগণ 
৪র্থ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিত ছিলো, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে(মে ১৩-১.৬)। আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব পরিচালনা করেন জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব এম এ সামাদ এবং আরো ছিলেন জাতীয় আওয়ামি পার্টির যুগ্ম সচিব জনাব দেওয়ান মাহবুব আলী; যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটির নির্বাহী সদস্য ডা: সরওয়ার আলী এবং জনাব ওয়ালী আশরাফ।                     
আমরা যুদ্ধবিদ্ধস্ত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার আমন্ত্রণে, সংগঠকদের ধন্যবাদপূর্বক প্রতিনিধিদের নেতা জনাব সামাদ বর্ণনা করেন যে, তাঁর দেশ যুদ্ধবিদ্ধস্ত। নৃশংস গণহত্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং এখানে সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাস। সংবাদপত্র এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে গত দেড় মাস ধরে ঘটতে থাকা গণহত্যা এবং নৃশংসতার কথা আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন। ২৩ বছরের শোষণের ইতিহাসকে ইঙ্গিত করে আমরা আরো জানাই, "১৯৪০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সর্বশেষ অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ ঔপনেশিক শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মানুষই সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছিলো। বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিলো অনেক বেশি - উল্লেখ্য খসড়াটি ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি প্রদেশ সৃষ্টির নিশ্চয়তা দেয়। স্বাধীনতা অর্জিত হয় ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে। কিন্তু সমগ্র পাকিস্তানের ক্ষমতা ন্যস্ত ছিলো কিছু সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানির হাতে। তখন থেকেই শুরু হয় শোষণ ও নিপীড়ন। বাংলাদেশ কেবলই একটি উপনিবেশে পরিণত হয়, কিন্তু এ দেশের মানুষের নিরন্তর পরিশ্রমে এখানে অঢেল পরিমাণে পাট উৎপন্ন হতো, যা ছিলো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস এবং চা ও চর্মশিল্পের পাশাপাশি পাকিস্তানের মোট আয়ের ৭০% আসতো এখান থেকে। কিন্তু এ আয়ের খুবই অল্প পরিমাণ ব্যবহৃত হতো আমাদের উন্নতির জন্য। বাংলাদেশে অবস্থানরত জনগণের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল তিনগুণ বেশি।
সর্বশেষ নির্বাচন এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহ বর্ণনাপূর্বক তিনি বলেন, "জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনাব ভুট্টোকে সমর্থন করেন এবং সমাবেশ পিছিয়ে দেন। সমাবেশ পিছিয়ে দেয়ায় বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া ছিলো বাঁধভাঙা ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং সারা দেশের মানুষ এ স্বেচ্ছাচারপ্রসূত কর্মকান্ডের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। মানুষ এখন বুঝতে পারছে যে, ইয়াহিয়া কখনোই ক্ষমতা স্থানান্তর করতে চায়নি এবং গণতন্ত্রের বিদ্রুপ করেছে। তা সত্ত্বেও, শেখ মুজিব একটি রাজনৈতিক মীমাংসার পথ খুঁজছেন।
জনাব সামাদ সংক্ষেপে বর্ণনা করেন কীভাবে জেনারেল প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সে ভয়াবহ কালরাতের যখন জেনারেল ইয়াহিয়া আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করছিলেন। তিনি বলেন, "২৫ মার্চ রাত ১১টা, তখনো আলোচনা শেষ হয়নি। ইয়াহিয়া খান বিশ্বাসঘাতকতার এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সশস্ত্র সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো দুর্বল ও নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর। কোন ধরণের সতর্কতা ও কারফিউ ছাড়াই ট্যাংক, মর্টার, কামান, মেশিনগান এবং রকেট ব্যবহার করে নির্বিচারে হত্যা করলো নিরপরাধ মানুষদেরকে। প্রথম দু'রাতে হত্যা করা হয়েছে অগুণিত মানুষকে। ঢাকাতেই আনুমানিক হত্যার সংখ্যা ১,০০,০০০। ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমি আপনাদের বর্ণনা করবো সে সব ঘটনা যাতে আপনারা তথাকথিত শান্তির জন্য রাখা এ সম্মেলনে বসে তা অনুভব করতে পারেন।" 
জনাব সামাদ বলেন যে, বাঙালিরা পিছু হটেনি। "মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে খুশিমত ছড়িয়ে পড়তে দিয়েছিল স্থান ও সময় বুঝে তাদেরকে ঘিরে ধরে যুদ্ধের মাধ্যমে কোণঠাসা করে দেবার জন্য।"
জনাব সামাদ নিশ্চিত করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শুধুই একটি দখলদার বাহিনীর, যাদের কোন জনসমর্থন নেই।  
নৃশংসতার নিন্দা জানায় সদস্যবৃন্দ
সম্মেলনে অংশ নেয়া ১২৪টি দেশের ৮০০ জনেরও বেশি সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাংলাদেশের প্রতি নৃশংসতা ও গণহত্যার তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ জানান। বিশ্বশান্তি সংস্থা স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশিদের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করে। বাংলাদেশিদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং আত্ম-সংকল্পের কারণে তারা বাংলাদেশিদের ল্যামব্রাকিস পদকে ভূষিত করে। 
জাতীয় আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা ভাসানির একটি বাণী উক্ত সম্মেলনে পাঠানো হয়।
সফরে রাষ্ট্রদূত
জনাব এম এ সামাদ বাংলাদেশ সরকারের সফরকারী রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিশ্ব সফরে নিযুক্ত হন। তিনি হাঙ্গেরিয়ান সরকারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন এবং বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সোভিয়েৎ রাষ্ট্রপতি জনাব পডগোর্নির সাথে খুব শীঘ্রই মিলিত হবেন। পূর্ব ইউরোপ সফরের পর তিনি যুক্তরাজ্য সফরে আশাবাদী।
কমন'স প্রস্তাব
হাউস অব কমনস সর্বসম্মতিক্রমে ১৪ মে, ১৯৭১ তারিখে একটি প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাবনায় জনাব ব্রুস ডগলাস-ম্যান এম পি বলেন, "এই হাউজ পূর্ব পাকিস্তানে ঘটতে থাকা হত্যা ও বিনাশ এবং খাদ্যঘাটতির হুমকি নিয়ে উদ্বিগ্ন। শত্রুদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য যথাযথ সরকারের প্রভাব, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তজার্তিক ত্রাণ সংস্থাগুলোর স্বীকৃতি এবং রাজনৈতিক মীমাংসা অর্জন পাকিস্তানিদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে।"

এ দুঃখজনক ঘটনার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, " .......... সর্বনিম্ন মৃত্যুসংখ্যা আনুমানিক ১,০০,০০০, কিন্তু অনেক মূল্যনির্ধারকের মতে তা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে।" 
বিপুল সংখ্যক শরণার্থী যারা কিনা ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাদের দেখে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, "... পরিস্থিতি এমন যে, যেখানে ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়েছে, ভবিষ্যতে তা জনসমুদ্রে পরিণত হবে”। তিনি বলেন, "ক্যাম্পে খাবারের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিন্তু তাতে ভারতীয় সরকারের খরচ মাথাপিছু প্রতিদিন এক টাকা।" 
ভারতীয় উদ্বেগ সত্বেও, তিনি বাংলাদেশে তাঁর সফরের বর্ণনা দিয়ে বলেন, "প্রতিনিয়ত আমরা একই ঘটনা শুনে আসছি। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে, যা তখন সুরক্ষিত ছিলো না, তারা পুরুষদের উপর গুলি চালায়, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে, অগ্নিসংযোগ করে চলে যায়”।  
তিনি আরো বলেন, "হত্যা এবং ঘৃণার পরিমাণ এতোই বেশি যে অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র এখন মৃত"। 

হাইড পার্কে কথা বললেন বিচারপতি চৌধুরী
সভা শেষ হবার পরদিন কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টা এবং সম্মানিত এম পি জন স্টোন হাউজ ও বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, হাইড পার্ক স্পিকারর্স কর্ণারে একটি সার্বজনীন মিটিংয়ের আয়োজন করলেন, যেখানে উপস্থিত ছিলো প্রায় দু'হাজার বাঙালি। মিটিংটি আয়োজন করেছিলো স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি এবং এটি ছিলো বিচারপতি চৌধুরীর প্রথম জনসম্মুখে বক্তৃতা যেখানে তিনি কমন প্রস্তাবটি বিস্তারিত বর্ণনা করেন।


বাংলাদেশ  স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি কর্তৃক প্রচারকৃত ও বন্টনকৃত
৩৫ গ্যামাজেজ বিল্ডিং, ১২০ হলবর্ণ , লন্ডন, ই. সি . ১.
যোগাযোগ. ৪০৫-৫৯১৬ ( অফিস সময়)
                             ৬৭৩-৫৭২০    


<৪,৩৫,৬৪>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_35]৩৫। “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি” বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রচারপত্র
	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, যুক্তরাজ্য
	মে, ১৯৭১




বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-গ্রেট বৃটেন 
৩৫ গ্যামেজ বিল্ডিং
১২০ হলবরন, লন্ডন ইসিআই
ফোন-০১-৪০৫-৫৯১৭ 
                  
___________________
জাতীয় সংগীত
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে- ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বতের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি।।

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে-
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি।।



বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।
                   

___________________________



<৪, ৩৬, ৬৫>
অনুবাদকঃ তানভীর আহমেদ রিশাত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_36]৩৬। জনাব এ, সামাদ এমএন-র প্রতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি
	ব্যক্তিগত চিঠি
	২৪ মে, ১৯৭১



টেলিফোনঃ ০১-২৮৩-৩৬২২/৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি - যুক্তরাজ্য
              গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন, ইসি ৩.১১

জনাব সামাদ,
আমি হঠাৎই লন্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আশা করি আপনি লন্ডনে পৌঁছানোর আগেই ফিরে আসব।আমার অনুপস্থিতিতে আপনি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক জনাব আজিজুল হক এবং পরিচালনা কমিটির সদস্য জনাব মান্নানের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। তাঁরা দু’জনেই নিবেদিতপ্রাণ কর্মী এবং আমি তাঁদেরকে কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে এসেছি।

এ সামাদ, এম এন এ									    ধন্যবাদান্তে
										এ এস চৌধুরী।

<৪, ৩৭, ৬৬-৬৭>
অনুবাদকঃ তানভীর আহমেদ রিশাত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_37]৩৭। বৃটেনে প্রবাসী জনাব এম, এ রাজ্জাক চৌধুরীর প্রতি কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর চিঠি
	ব্যক্তিগত চিঠি
	২৪ মে, ১৯৭১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মিশন
৯ – সার্কাস এভিনিউ 							  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
কলিকাতা – ১৭ 									    ৯, সার্কাস এভিনিউ 
											কলিকাতা-১৭
									২৪ মে, ১৯৭১
নং-বি-৫/৪/৭১
জনাব এম এ রাজ্জাক চৌধুরি
৬, ব্রিটানিয়া রোড,
সাউথ সি (যুক্তরাজ্য)
জনাব, 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কলিকাতা মিশনের প্রধান জনাব এম হোসেন আলির কাছে ১৬ মে, ১৯৭১ এ লেখা চিঠিতে চোখ বুলানোর জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।
মিশন প্রধান আপনাকে এবং লন্ডনে বসবাস করা বাঙালি সম্প্রদায়কে তাঁর ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন প্রদানের জন্য। বাংলাদেশের জনসাধারণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নির্মূল করার যুদ্ধে রত আছে এবং তাদের প্রচুর পরিমাণে সাহায্য দরকার দেশকে মুক্ত করতে। এমতাবস্থায়, আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি ,আপনার যেকোন রকম সাহয্যের জন্য, যাতে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।
আপনি জেনে খুশি হবেন যে, আমরা লন্ডনে নিম্নে উল্লেখিত নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছি: 
	বাংলাদেশ ফান্ড, একাউন্ট নং. ০০৭-৮৬৬-৩০,
	হাম্ব্রোস ব্যাংক, ৪১, বিশপ গেইট, লন্ডন ই.. সি. ৩.
এই অ্যাকাউন্টের ট্রাস্টিদের নামগুলো হল সম্মানিত জন স্টোনহাউজ এমপি, মি. ডোনাল্ড হেজওয়ার্থ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি জনাব আবু সায়ীদ চৌধুরি। বাংলাদেশের জন্য যত সাহায্য সংগৃহীত হয়েছে, তা উক্ত অ্যাকাউন্টে জমা দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। উক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে প্রয়োজনের সময় বাংলাদেশের চাহিদা মেটানোর জন্য ফান্ড তুলবে বাংলাদেশ সরকার। 
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান জনাব মোহাম্মদ আ সামাদ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে খুব শীঘ্রই লন্ডন সফরে আসবেন। বিচারপতি জনাব এ এস চৌধুরির নিকট থেকে জনাব সামাদের আগমন এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। জনাব চৌধুরির অফিসের ঠিকানা: ১১, গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন, ইজি ২। টেলিফোনঃ ২৮৩-৩৬২৩২, ২৮৩-৩৫৫২৬।
জনাব চৌধুরি বাংলাদেশের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের নিকট হতে জাতিসংঘে দেশটির প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও অন্যান্য মহাদেশে সংস্থাটির বিভিন্ন অংশের ফান্ড তোলার কাজে সমন্বয়ের করার জন্য এবং বাংলাদেশের সমর্থনের জন্য কাজ করার আরো ক্ষমতা পেয়েছেন। আমরা আশা করব আপনি সব ধরনের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করবেন তাঁকে, যা বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।

সাহায্য পাওয়া গেলে বিজয় আমাদের হবেই, ইনশা’আল্লাহ।
						
জয় বাংলা।
				আপনার বিশ্বস্ত,
(আনোয়ারুল করিম চৌধুরি)
      মিশনপ্রধান

<৪, ৩৮, ৬৮>
অনুবাদকঃ সমীরন কুমার বর্মণ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_38]৩৮।বাংলাদেশের সমর্থনে ১৯শে জুন হাইড পার্কে অনুষ্ঠিতব্য জনসভা ও গণমিছিলের প্রচারপত্র
	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রচারপত্র
	জুন, ১৯৭১



জনসভা-
গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের সমর্থনে আগামী ১৯শে জুন শনিবার বেলা ১টায় লন্ডনের হাইড পার্কের স্পিকার্স কর্নারে এক জনসভা হবে। 
সভায় বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক মুখপাত্র বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছাড়াও আরো অনেকে বক্তৃতা করবেন।
গণমিছিল-
সভার পরে হত্যাকারী দেশ পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য স্পিকার্স কর্নার থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হবে। মিছিল অক্সফোর্ড স্ট্রিট, পোর্টম্যান স্ট্রিট, গ্লোস্টার প্লেস, পার্ক রোড হয়ে ‘লর্ডস’ ক্রিকেট মাঠের সামনে সেন্ট জন্স উড রোডে শেষ হবে।
আবেদন-
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল সকলকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উক্ত জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।


গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ৩৫নং গ্যামেজেস বিল্ডিং, ১২০নং হবোর্ন, লন্ডন ইসি-১ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। মুদ্রণে সাপ্তাহিক জনমত। দূরালাপনীঃ ০১-৪০৫-৫৯১৭ ও ০১-৬৭৩-৫৭২০। 

<৪, ৩৯, ৬৯>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দত্ত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_39]৩৯। এ্যাকশন কমিটি কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের প্রস্তাবের জবাবে বাংলাদেশ থেকে ক্যাপ্টেন এন হুদার চিঠি
	ব্যক্তিগত চিঠি
	১২ জুন, ১৯৭১




মুক্তি ফৌজ
বায়রা ক্যাম্প
১২ জুন, ‘৭১।
জনাব ভূঁইয়া,
অগ্রসরমান বেস ক্যাম্পে আমাদেরকে পরিদর্শন করে যাবার জন্য আমার এবং আমার সৈন্যদলের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনার সংস্থার পক্ষ থেকে আমার ছেলেদের মজুদ এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করার সদয় প্রস্তাবের জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার কাছ থেকে আমি আরও নিশ্চিত হলাম যে, এটি একটি বেসরকারি সাহায্য এবং আপনার তরফ থেকে সম্পূর্ণ একটি স্বেচ্ছাসেবা। আমি নিচে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা যুক্ত করছি যা আমার ছেলেদের কাজে আসবে। 
আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আমার সেক্টরের অধীনে বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারাটা আমার জন্য অনেক সম্মানের ব্যাপার ছিল। আমরা আশা করছি সৃষ্টিকর্তার কৃপায় এবং আপনাদের সকলের শুভকামনায় আমরা বিজয়ী হব।
আপনার সদয় দৃষ্টি কাম্য।
একান্ত
(ক্যাপ্টেন এন, হুদা)
দ্রব্যাদির তালিকা
(১) জঙ্গল বুট					…					১০০ টি
(২) ইউনিফর্ম, খাঁকি				…					১৫০ সেট
(৩) বিছানা, সম্পূর্ণ				…					১২৫ টি
(৪) রেইন কোট				…					৫০  ,,
(৫) পশমী মোজা				…					১০০ ,,
(৬) মশারি					…					৩০  ,,
(৭) ফ্লাস্ক (বড়)				…					২   ,,
(৮) দূরবীন					…					৩ ,,
(৯)……অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কম্পাস- 						১টি






<৪, ৪০, ৭০-৭৪>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দত্ত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_40]৪০। বাংলাদেশ সম্পর্কে ‘এইড বাংলাদেশ কমিটি, ইউরোপ’- এর প্রতিবেদন
	‘বাংলাদেশ নিউজ’
	৫ জুলাই, ১৯৭১






বাংলাদেশের খবর
(এইড বাংলাদেশ কমিটির অঙ্গসংগঠন, ইউরোপ)
জুলাই ৫, ১৯৭১।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ধ্বংসযজ্ঞ, ৭ কোটি ৬০ লক্ষ বাঙালির গণতান্ত্রিক কণ্ঠকে বর্বরভাবে দমিয়ে রাখা, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ছাত্রাবাসে ঘুমন্ত শিক্ষার্থী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি, অধ্যাপক এবং নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্রে উদিত হয়েছে একটি নতুন দেশ। দেশটি ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’, পূর্ববর্তী ‘পূর্ব পাকিস্তান’।
স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এবং এ দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ব মিডিয়ার লোকজনসহ প্রায় দশ হাজার প্রত্যক্ষদর্শী উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অধীনে কর্মরত বাহিনী বাংলাদেশের গ্রাম এবং শহরগুলোতে বোমা, মেশিনগান ইত্যাদির দ্বারা লক্ষ লক্ষ পলায়নপর শরণার্থী হত্যা করছিল। বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং ইতিবাচক পদক্ষেপের দ্বারা লক্ষ লক্ষ বাঙালীর দূর্দশা লাঘব করার এখনই উপযুক্ত সময়। রক্ত যদি স্বীকৃতির জন্য যথার্থ মূল্য হয়, তবে আমরা তার জন্য যথেষ্ঠ মূল্য প্রদান করেছি।
গণতান্ত্রিকভাবে  নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছেন এবং বাংলাদেশের ৭ কোটি ৬০ লক্ষ জনগণ তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন।
একনায়ক ইয়াহিয়া খান ব্যালটের জবাব বুলেট দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন এবং জনগণের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হয়ে যুদ্ধ শুরু করেছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তারা আমাদের ছাত্রদের মেশিন গান দিয়ে হত্যা করেছে; অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানীদেরকে তাদের ধর্ষিতা স্ত্রী, মেয়ে এবং বোনদের সামনে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের শহরগুলোতে বোমাবাজি করা হয়েছে এবং নাপাম বোমার দ্বারা গ্রামগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। পুরো বাংলাদেশ বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে যেখানে ভিড় করছে অসংখ্য শকুন এবং আমাদের প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়ের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো কুকুরের সংখ্যাও অগণিত।

যদি একটা ‘মাই লাই’ পুরো সভ্য দুনিয়ার ভিত নাড়িয়ে দেয় তাহলে বাংলাদেশে শত শত ‘মাই লাই’ তৈরি হওয়াকে কিভাবে অবহেলা করা যায়? আমরা মানবতা এবং গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বৈশ্বিক সম্প্রদায়কে এই পাশবিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাদের ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে তার অসভ্য সৈনিকদলকে অপসারণ করতে বাধ্য করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে সকল আর্থিক এবং সামরিক সাহায্য বন্ধ করার মাধ্যমে এ অবস্থা অর্জন করা যেতে পারে। বাংলাদেশে সামরিক শক্তি ও সাহায্য নিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে জনগণের ভোগান্তি কমানোর জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ জাতিসংঘের একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা
বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশের অবশিষ্ট জনবল এবং অস্ত্রাদি অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং বিচক্ষণভাবে ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশের সামরিক নীতি বর্তমানে শক্ত জমিনের মত। সম্মুখযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান মিলিটারির ব্যাপক গোলাবারুদসমৃদ্ধতাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে তা স্বীকৃত। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ একটি নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।
বড় বড় শহর এলাকাগুলো আক্রমণকালীন অবস্থার অতিবাহিত করেছে। আক্রমণকারীদের বর্বর হত্যাকান্ড শহরের কেন্দ্রস্থলগুলোকে কিছুটা হলেও জনশূন্য করে ফেলেছে।
অপরদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার ভৌগোলিক এবং কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিয়েছে যাতে অতিসত্ত্বর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়।
পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ এবং অপরাধকর্ম লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরছাড়া করেছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ গন্তব্যহীন।
দখলকৃত গ্রামগুলোতে মজুদকৃত শস্য ধ্বংস করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান খাদ্যসল্পতাকে চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনগণের মনোবল ভেঙে দেয়ার পাশাপাশি তাদের শারীরিকভাবেও দূর্বল করে ফেলতে চায়, এই ভীতি ছড়ানোর মাধ্যমে দখলদারদের সৃষ্ট গণ্ডগোল এবং ত্রাস কৃষিক্ষেত্রের সবধরণের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করেছে।

বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য ইউরোপের বন্ধু দেশগুলো কি করেছিল?
যদি পাকিস্তান সাহায্য ক্লাবের সদস্য, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব, সাহায্য সংস্থা আছে এমন দেশ বাংলাদেশ থেকে দ্রুত পাকিস্তানি সৈন্য অপসারণের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নিত তবে অবশ্যই বাংলাদেশের এই দূর্দশার ইতি খুব দ্রুতই টানা যেত। ভৌগোলিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের অদ্ভূত অবস্থান এবং তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে আমরা বিশ্বকে মানবতার স্বার্থে পশ্চিম পাকিস্তানে কোন সাহায্য না দিতে অনুরোধ করলাম, যাতে তারা সেই সরঞ্জাম দিয়ে বাঙালিদের নির্মমভাবে হত্যা না করতে পারে।


এইড বাংলাদেশ কমিটি, ইউরোপা
‘এইড বাংলাদেশ কমিটি, ইউরোপা’ অতি সম্প্রতি ‘স্কেফেন-টেলবাডেস্ট্রাট ২৫, রুরমন্ড, নেদারল্যান্ড’এ একটি প্রধান কার্যালয়ের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর টেলিফোন নম্বরটি হল ০৪৭৫০-৯৭৮৭। এর নীতি হল, বাংলাদেশে চলমান বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে সমগ্র বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা এবং লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগী মানুষকে খাদ্য, ওষুধ, বস্ত্র, কম্বল, দুধ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির সরবরাহের পাশাপাশি নীতিগত সমর্থন যোগানো। এছাড়া এটি শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবীর প্রচার এবং প্রসার ঘটাচ্ছে যা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত বোঝা যায়, নির্বাচনের সময় পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কোন ধরনের উদ্দেশ্যই বাঙালিদের ছিলনা। যদিও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা তাদের নিশ্চিত করেছিল, তারা পাকিস্তানের কাছ থেকে কোনরকম ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করতে পারেনা। তাদের সামনে স্বাধীনতা ঘোষণা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিলনা। এছাড়া এই কমিটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পিছনে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণটিও প্রচার করছে।

সংবাদ সম্মেলনসমূহ 
‘বাংলাদেশ এইড কমিটি, ইউরোপ’ বাংলাদেশে চলমান বর্তমান প্রবল পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরো বিশ্বের মতামত এবং সংহতি প্রকাশের জন্য তিনটি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করে। সেগুলো অনুষ্ঠিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট, দি হেগ এবং হার্লিনে। কমিটির এই কর্মকান্ড জার্মান রেডিও এবং টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়।

বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় সেবা গণহত্যার নিন্দা জানিয়েছিল কি? 
১৬ এপ্রিল ‘বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় সেবা’র সম্পাদক জেনেভা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছেন। টেলিগ্রামটিতে মূলত নির্বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্র হত্যার দ্বারা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার চক্রান্তকে নিন্দা জানানো হয়।

‘স্বাধীনতা’ হানাদার বাহিনীর উচ্ছেদ চেয়েছিল কি?
১৮ এপ্রিল লন্ডনে হয়ে যাওয়া ‘লিবারেশন’ (প্রাক্তন ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা আন্দোলন) এর বার্ষিক সভায় বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার নিন্দা জানানো হয় এবং এই যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে কার্যক্রম চালানোর সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের উচ্ছেদের বিষয়েও সেখানে একটি প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়।

গাফফার খান ইয়াহিয়া-ভূট্টো-কাইয়ূম গোষ্ঠীর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন

‘আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়’র ২৫০ জন শিক্ষক একটি স্মারকলিপিতে ইয়াহিয়া খান ইসলাম এবং পাকিস্তানের নামে বাংলাদেশে যা করেছেন তার প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। ইন্দোনেশিয়া সংসদের স্পীকার এবং ‘আন্তর্জাতিক ইসলামিক সম্মেলন’ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের সংঘটিত এই পাশবিকতার নিন্দা জানিয়েছে।

বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত করা হয়েছিল হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অবস্থিত চতুর্থ বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে (মে ১৩-১৬)। উক্ত সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব আ সামাদ।

যুদ্ধরত বাংলাদেশ 
সংস্থাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রতিনিধি আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিনিধি দলের প্রধান জনাব আ সামাদ জানালেন যে, বাংলাদেশ এখন যুদ্ধাবস্থায়। জনাব সামাদ পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা হানাদার ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ তাদের বিশেষ কোন সমর্থনই নেই- এই বিষয়টিও পরিষ্কার করলেন।

পাশবিকতা নিন্দিত
সম্মেলনে ১২৪ টি দেশ থেকে উপস্থিত প্রায় ৮০০ সদস্য অবিসংবাদিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া পাশবিকতা এবং গণহত্যার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে। ‘বিশ্ব শান্তি সংসদ’ স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের সাথে সংহতি প্রকাশ করে। সংসদটি স্বকীয়তা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগনকে ‘ল্যাম্ব্রাকিস মেডেল’ দিয়ে সম্মানিত করে।

রাষ্ট্রদূতের সফর
বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব এম এ সামাদ বর্তমানে বিশ্ব পরিদর্শন করছেন। তিনি ইতোমধ্যে হাঙ্গেরির সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি পূর্ব ইউরোপিয়ান ভ্রমনের সমাপ্তি হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি জনাব পডগর্নির সাথে সাক্ষাত করবেন এবং এরপর তিনি যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।




বৈশ্বিক মতামতে সংহতি

বিগত দুই মাস ধরে বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা বৈশ্বিক মতামতের সংহতি প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনা করেছে যেটা বর্তমানে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের পাশবিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।
দুই ইংরেজি পত্রিকা- ‘দ্যা টাইমস’ এবং ‘দ্যা গার্ডিয়ান’র বিশেষ প্রতিবেদন দেখিয়েছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইয়াহিয়া খানের ভিতর আলোচনা চলাকালীন ইয়াহিয়া গোপনে বাংলাদেশে যুদ্ধের সৈন্যদল এবং সরঞ্জামাদি নিয়ে আসেন। পাকিস্তান সরকার থেকে প্রতি পদক্ষেপে চাপ প্রদান করা দুই দলের ভিতর পার্থক্য স্পষ্টত প্রতীয়মান করছিল। কথার খোলাসা না করেই ইয়াহিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করলেন এবং পাকিস্তানি সৈন্যরা হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর।

শরণার্থীদের দূর্দশা
সর্বশেষ প্রতিবেদন অনু্যায়ী ভারতে শরণার্থীদের ভিতর কলেরা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। শরণার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ অতিক্রম করতে চলেছে এবং ৬০,০০০ এরও বেশি লোক প্রতিদিন শরণার্থী হচ্ছে। ওষুধ দুর্লভ হয়ে পড়েছে এবং ভারতীয় সরকার সাহায্যের জন্য বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রোগাক্রান্ত এলাকায় ব্রিটিশ, ডাচ এবং জার্মান সরকার ইতোমধ্যে আর্থিক সাহায্যসহ অন্যান্য সাহায্য পাঠিয়েছে। ‘এইড বাংলাদেশ কমিটি’ রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জার্মানীর জনগনের কাছে সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানিয়েছে। ‘মেডিকো ইন্টারন্যাশনাল’ ইউরোপে এবং ‘সেইন্ট জন’স অ্যাম্বুলেন্স প্রিগাডো, কলকাতা’ ভারতে এর প্রতিনিধি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে ২৫০০০০ ডি, এম এর বেশি চিকিৎসা সাহায্য পাঠিয়েছে। এরা আরও টাকা এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ করছে।

বাংলাদেশি সৈন্যদের প্রত্যুত্তর

সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ঝটিকা অভিজানে হারের পর পাকিস্তানী সৈন্যরা অবস্থান হারাতে শুরু করেছে। স্বাধীনতার সৈনিকরা উক্ত এলাকাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে, এমনকি ঢাকা বিমানবন্দরও হুমকির সম্মুখীন। পাকিস্তানি সৈন্যরা সরঞ্জাম এবং লোকবলের অভাবে খুব বাজেভাবে ভুগছে। সাধারণ লোকের সমর্থনের অভাবে তারা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে ভুগছে। তারা দল ধরে শহর থেকে চলে যেতে পারে এবং তাদের বহরগুলোতে স্বাধীনতাকামী গেরিলা যোদ্ধারা সাধারণ মানুষের সাহায্য নিয়ে ওঁত পাতছে।
সময় এখন বাংলাদেশের পক্ষে এবং পাকিস্তানী সৈন্যারা বাংলাদেশের ওপর হস্তক্ষেপের প্রতিদান হিসেবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে।



বাংলাদেশ কমিটি, ইউরোপের আবেদন

আমরা সকল দেশ, বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে ভারতে বাংলাদেশী শরণার্থী এবং বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগীদের জন্য সাহায্য পাঠানোর আহ্বান জানাই। ধারণা করা হচ্ছে যে, শুধুমাত্র শরণার্থীদের জন্যই ত্রিশ লক্ষ কলেরা প্রতিষেধক, বিশ লক্ষ টিএবিসি প্রতিষেধক, এক লক্ষ বোতল স্যালাইন, পঁচিশ হাজার মোলার ল্যাকটেট, দশ লক্ষ অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল, এক লক্ষ প্যাকেট কটন, সত্তর হাজার ফুট গজ ব্যান্ডেজ এবং দশ হাজার ডোজ ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক সিরাম প্রয়োজন। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ অসহায়ের চিকিৎসা সাহায্য খুব বেশি প্রয়োজন। কিন্তু তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাদের কিছু সময় প্রয়োজন। তাই মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে আমরা আমাদের কাছে টাকা-পয়সা এবং দ্রব্যাদি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি যাতে করে আমরা তা পৌঁছে দিতে পারি। “আবারো আমরা মানবতার দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য পরিষদে যাতে কোন সাহায্য পাঠানো না হয় এবং এর দ্বারা আমরা ভুক্তভোগী বাংলাদেশকে পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই বাঁচাতে পারব।”
আমরা বিভিন্ন দেশের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানকে কূটনৈতিকভাবে চাপ দেয়ার জন্য অনুরোধ করব যাতে করে দেশটি বাংলাদেশ থেকে তার আক্রমণকারী সৈন্যদের সরিয়ে নেয়। আমরা তাদের কাছে আরও অনুরোধ করি যেন তারা অতিসত্ত্বর ‘বাংলাদেশ সরকার’কে স্বীকৃতি দেন।

এইড বাংলাদেশ কমিটি- ইউরোপ কর্তৃক ইস্যুকৃত।
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যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির প্রতি আহ্বান
আমরা প্রয়োজনে একতাবদ্ধ হয়েছি: এবার কর্মে একতাবদ্ধ হই

বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি
(ওয়েস্টমিনস্টার-লন্ডন)
২৫ মার্চ ১৯৭১ এর ভয়াবহ গণহত্যা অভূতপূর্বভাবে গোটা বাঙালি জাতিকে একতাবদ্ধ করেছে। আওয়ামী লীগের ৬-দফাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ১-দফায় একীভূত করেছে তা। বাঙালির বন্ধনমুক্তির অতি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পরিণত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জবরদখল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে।
এ ঘটনার পর থেকে তিন মাস এবং কভেন্ট্রি কনফারেন্স সম্মেলন ও পরিচালক কমিটি নিয়োগের প্রায় আট সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছে। যুক্তরাজ্যে  আমরা এখনো অ্যাকশন কমিটির একটি জাতীয় নেটওয়ার্কের আবির্ভাবের অপেক্ষায়, যা সমগ্র বৃটেনে আমাদের শত শত নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদেরকে দিকনির্দেশনা যোগাবে। আমাদের এখনো জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমের তাড়নার সুশৃঙ্খল ও দৃঢ়কর্মকান্ডে রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা বাকি। পরিচালক কমিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা কর্মীদের একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রদানে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। দুঃখজনকভাবে তারা কোনো খসড়া সংবিধান তৈরিতে সমর্থ হয়নি যা আমাদের জাতীয় সংঘবদ্ধ আন্দোলনে কোনো কাঠামো দাঁড় করাতে পারে।
অতএব, এখনই উপযুক্ত সময় কভেন্ট্রি কনফারেন্সের সময়কার মতোই সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার, পরিচালক কমিটির ব্যর্থতাগুলোকে অতিক্রম করতে। এযাবৎ গঠিত অ্যাকশন কমিটির অতিরিক্ত প্রতিনিধিসহ কভেন্ট্রি কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা করা সম্ভব। এমন একটি সম্মেলন যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক বিষয়াদির উপর প্রতিবেদন গ্রহণ করবে এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মীদের সম্মুখীন হওয়া কিছু অতি গুরুতর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি (ওয়েস্টমিনস্টার-লন্ডন) যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মীদের সুসঙ্গত ও সুশৃঙ্খল একক জাতীয় সত্ত্বা হিসেবে সংগঠিত করার কাজে জড়িত সকলের বিবেচনাধীন হিসেবে এই স্মারকলিপির খসড়া তৈরি করেছে।

ক) আমাদের বিবেচনাধীন:
১। এমন একটি জাতীয় সংগঠন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি-সহজভাবে উল্লেখের জন্য একে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ কাউন্সিল হিসেবে অভিহিত করা হোক-উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থনে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মীদের চেতনাগত, রাজনৈতিক ও বৈষয়িক সংস্থানের উপযুক্ত ব্যবহার।
২। বাংলাদেশ কাউন্সিলের কর্মকান্ড বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রদূতের কর্মকান্ডের সাথে বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না। এ দু’টো প্রতিষ্ঠান সম্পূরক, যদিও বিভিন্নভাবে পৃথক। এ পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে  উপলব্ধ, সমাদৃত এবং সর্বাধিক সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে আমাদের আচরণ ও কর্মকান্ডে বহিঃপ্রকাশিত হবে। অন্যথায় অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের কারণে সংঘর্ষ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টিহবে।
৩। বাংলাদেশ কাউন্সিলের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদকে সচল করা এবং জাতীয় সংস্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাউন্সিল সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করবে এবং বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। এছাড়াও, এর তহবিলের অবমূল্যায়ন এবং লোকবলের ব্যবহারে বাংলাদেশ কাউন্সিল দিকনির্দেশনার জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং রাষ্ট্রদূতের শরণাপন্ন হবে, এবং আন্তর্জাতিক সংহতিমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রদূতের দিকনির্দেশনা অনুসারে কাজ করবে।
৪। রাষ্ট্রদূত কার্যালয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা এবং আন্তর্জাতিক সংহতিমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য এবং লন্ডন থেকে সহজে অভিগম্য দেশগুলোতে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৫। এ দু’টি প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ ও যথাযথ সংস্থানে যৌথভাবে কাজ করবে।



খ) জাতীয় সাংগঠনিক কাঠামো প্রসঙ্গে -বাংলাদেশ কাউন্সিল
১। অন্যান্য সকল কার্যাবলীর উর্ধ্বে বাংলাদেশ কাউন্সিলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হবে বাংলাদেশ সমর্থকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ আর্থিক অবদানসংগ্রহ। মনে রাখা উচিৎ যে সমগ্র জাতি এককভাবে দেশাত্ববোধের এক নজীরবিহীন উচ্চতায় স্থাপিত হয়েছে, তবে এমন কলাকৌশলের সরবরাহ প্রয়োজন যাতে এ সংস্থা তাদের কাছে পৌঁছতে পারে, সাপ্তাহিকভাবে সম্ভব না হলেও মাসিকভাবে। যদি আমরা তাদের কাছে পৌঁছতে না পারি, তহবিল সংগ্রহে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারি, তবে এ জনশক্তির সম্ভাবনার ১০ শতাংশ অর্জন করাও সম্ভব হবেনা।
২। অতএব, প্রাথমিক কমিটি-স্থানীয় কমিটি-আবাসিক অথবা পেশাগতঅবস্থাভেদে আমাদের জাতীয়তাবাদী কর্মীদের সমাবেশের উপর ভিত্তি করে এ দলীয়করণ খুব বেশি বেখাপ্পা অথবা ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত হবেনা। এ দু’টো বিষয়ই সম্ভাব্য সমর্থকদের সাথে ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে এবং…স্বাভাবিক যোগাযোগের গতিময়তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হবে এবং তহবিল সংগ্রহ বাধাগ্রস্থ করবে।
৩। স্থানীয় কমিটি হবে একটি কার্যকরী একক এবং সংখ্যায় ৫০ পর্যন্ত হতে পারে, প্রতি ইউনিটে কর্মীসংখ্যা হবে পাঁচ এবং প্রত্যেক কর্মী দলের কমপক্ষে পাঁচ জন সদস্যের দায়িত্ব বহন করবে।
৪। স্থানীয় কমিটিগুলো বাংলাদেশ কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিবন্ধভুক্ত হবে এবং সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে যোগাযোগের মাধ্যম হবে সরাসরি। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কার্যক্রমের দক্ষতাকে গতিশীল করা। এছাড়া, স্থানীয় কমিটিগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিজ আঞ্চলিক কমিটির অধীনে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে, তার অস্তিত্ব থাকুক অথবা বিলোপ ঘটুক যাই হোক না কেন।
৫। স্থানীয় কমিটিতে ভোটাধিকার উপস্থাপনের জন্য কমপক্ষে ১০০ জন সদস্যের প্রয়োজন হবে-সদস্যপদ ফি বার্ষিক ১২ ব্রিটিশ পাউন্ড এবং কেন্দ্রীয় তহবিলে কমিটির সর্বনিম্ন অবদান বার্ষিক ১০০০ ব্রিটিশ পাউন্ড হতে পারে। ভোট উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিটিকে কেন্দ্রীয় তহবিলে অতিরিক্ত অবদান অনুপাতে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে।
৬। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমন্বিত কার্যক্রম উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ইউনিটগুলোকে আঞ্চলিক কমিটিতে যেমন (ক) গ্ল্যাসগো ও নর্থ; (খ) ম্যানচেস্টার ও লেনস; (গ) লীডস ও ইয়র্কস; (ঘ) বার্মিংহাম ও মিডল্যান্ডস; (ঙ) ব্রিস্টল অথবা কার্ডিফ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ড; (চ) লন্ডন ও দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ড এভাবে সমন্বিত করা যেতে পারে। আঞ্চলিক কমিটিগুলোর প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় কমিটির বিবেচনাধীন ও আহূত বাংলাদেশ কাউন্সিলের জাতীয় সম্মেলন থেকে দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সম্পূর্ণ সংস্থা গঠন করবে।

গ) সাংগঠনিক কার্যাবলী সম্পর্কিত
১। ‘কর্মে একতা’ অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক হবে প্রতিষ্ঠিত জননেতৃত্ব (গত দুই দশকে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড থেকে উদ্ভুত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবীণ; যারা স্বভাবতই কোনো না কোনোভাবে স্থূল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন যদিও এতে তাদের কোন দোষ নেই) এবং স্থানীয় অ্যাকশন কমিটির নতুনভাবে উদ্ভূত নেতৃত্বের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তরুণ এবং শিক্ষিত কিন্তু অনেকেই ধৈর্যহীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাম্ভিকতায় আক্রান্ত) মধ্যে বর্ধিষ্ণু সাংঘর্ষিক সম্পর্ক। প্রতিষ্ঠিত জননেতৃত্ব নতুন প্রজন্মের রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপে বোধগম্যভাবেই চিন্তিত। অন্যদিকে, নতুন উদ্ভুত জননেতৃত্ববিরক্তিবোধ করে যখন তাদের শুভাকাংক্ষাউদ্ভুত কর্মকান্ড সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক বিরোধপূর্ণ রাজনীতি দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়। তরুণ প্রজন্ম কার্যক্রম ও দ্রুত তৎপরতার পরিবর্তে অপ্রাসঙ্গিক তর্ক-বিতর্কে সময় নষ্ট করছে। নেতৃত্বে এ দুই ভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য খুবই দৃশ্যতঃ হবে যদি লন্ডনের দুটি সংগঠন, স্টুডেন্টস’ অ্যাকশন কমিটি অথবা উইমেন’স কমিটি এবং লন্ডন অ্যাকশন কমিটির কার্যপন্থার তুলনামূলক বিচার করা হয়। এ দু’টো সম্পূর্ণ পৃথক ধারাকে একটিমাত্র সমন্বিত ধারায় একত্রিত করাটাই আমরা যারা যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ কর্মীদের মধ্যে ‘কর্মে একতা’ দেখতে আগ্রহী তাদের সকলের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সাংগঠনিক কাজ। সকল পর্যায়ে সকল প্রচেষ্টা এই সমস্যার সমাধানে ঘনীভূত করা উচিৎ।যদি প্রতিষ্ঠিত জননেতৃত্ব এবং নবউদ্ভুত নেতৃত্বের মধ্যে এ সম্মেলন সম্ভব হয় তবে আন্দোলনে তহবিল ও কর্মকান্ড সরবরাহে প্রধান দুটি সমস্যার তুলনামূলক সহজ সমাধান সম্ভবপর হবে। উভয় পক্ষের মধ্যে একতা ও সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত মনস্তাত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব এবং নবউদ্ভুত রাজনৈতিক কর্মীদের পরস্পরের সম্পর্কে আরো বেশি জানা এবং পরস্পরের শক্তি ও সীমাবদ্ধতাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষত রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতাগুলোর উপরে তাদের শক্তি ও ভালো দিকগুলোকে গুরুত্ব দেও্য়া এবং যথাযোগ্য ক্ষমতার বিবেচনায় তাদেরনেতৃত্বে স্থান দিয়েই একটি কাঠামো সৃষ্টি। এ সকল নেতৃত্বের মধ্যে অনেকেই কর্মঠ, দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত এবং লক্ষ্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠা প্রশ্নের উর্ধ্বে। এসকল ব্যক্তিবর্গ ট্রাস্টি, মধ্যস্থতাকারী, কোষাধ্যক্ষ, ফিন্যান্স কমিটির সদস্য প্রভৃতি পদের জন্যবিশেষভাবে উপযুক্ত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আবার বিভিন্নসংস্থার প্রধান পদস্থিত হবার যোগ্য। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে তারা সম্পাদকীয় দায়িত্ব এবং দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে চেয়ারম্যান পদের জন্য উপযুক্ত নন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের বৈঠকগুলো উপযুক্ত সূচনা পায়না, অপ্রাসঙ্গিকতায় বাধাগ্রস্থ হয়, সামান্যতম বিরোধিতায় লাইনচ্যুত হয়, সময়মত শুরু ও শেষ হয়না, কোনো গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য সমাধানে পৌঁছে না এবং এর কারণ হলো ত্রুটিপূর্ণ সভাপতিত্ব। ত্রুটিপূর্ণ সভাপতিত্বের কারণে বৈঠকগুলো জাতিকে একতাবদ্ধ হতে সহায়তা এবং আমাদের রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্ববোধের তাড়নাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার পরিবর্তে বিপরীত ঘটনা ঘটায়। এমন ত্রুটিপূর্ণভাবে পরিচালিত বৈঠকগুলো অপ্রীতিকর বিষণ্নতা ও হতাশা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এ বৈঠকগুলো উৎসাহ প্রদানের পরিবর্তে বরং আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা সৃষ্টি করে।
২। অন্যদিকে, কার্যকরী সাবকমিটির ভিত্তিতে কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয় প্রয়োজন, যাদের কার্যালয় পরিচালনা, প্রকাশনা, জনসম্পর্ক, অ্যাকাউন্টিং প্রভৃতি নির্দিষ্ট কাজ থাকবে। এসকল কর্মকর্তার যথাযোগ্য সমন্বয় সংগঠনটির কার্যনির্বাহী শাখা গঠন করবে। তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় সম্মেলন অথবা জাতীয় কাউন্সিলের বিভিন্ন সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে আসা নীতিমূলক সিদ্ধান্তগুলো নির্বাহ করা।
৩। ‘কর্মে একতা’ এবং একই সাথে ‘কার্যাবলীতে দক্ষতা’ অর্জন করতে সংস্থাটির আরো একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যা হলো প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিত্বমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসা কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কোনো জনসংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তিবর্গ কিন্তু পেশাগত ও রাজনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল পদের জন্য যোগ্য তাদের কার্যাবলী সমন্বয়। এসকল ব্যক্তিবর্গ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসবেন তা আশা করা যায়না।  তাদের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হলো খসড়া। জাতীয় কাউন্সিলের প্রাথমিক ইউনিট থেকেই কর্মকান্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে সকল নির্বাচক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে ক্ষমতা বন্টনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।
যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ আন্দোলনে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে এই ছিলো আমাদের তাৎক্ষণিক কিছু ভাবনা এবং বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির সদস্যবৃন্দ (ওয়েস্টমিনস্টার-লন্ডন) আমাদের সহকর্মী ও স্বদেশবাসীর কাছ থেকে এই স্মারকলিপির মন্তব্য ও সমালোচনা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন। এছাড়াও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে অ্যাকশন কমিটিগুলোর নেতৃবৃন্দের উচিৎ আন্দোলনে প্রয়োজনীয় অ্যাড-হক সংবিধান সরবরাহে জরুরীভাবে বৈঠকে অংশগ্রহন করা, যাতে সদস্য এবং কমিটি হিসেবে আমাদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতাগুলো উল্লিখিত এবং সীমাবদ্ধতাগুলো সংজ্ঞায়িত থাকবে। কেবল তবেই আমাদের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে একটি কার্যকরী কাঠামো প্রদান করা যাবে। অন্যথায় হতাশা গভীরতর হবে এবং জনগণের দেশাত্ববোধক প্রেরণাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। যদি আমরা তা ঘটতে দেই, তা হবে জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতকতাস্বরূপ।
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির পক্ষে
(ওয়েস্টমিনস্টার-লন্ডন)
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পাকিস্তানে সরবরাহ বন্ধ হোক: ইউনিয়নিস্টদের কাছে আবেদন
রবার্ট ব্ল্যাক

বৃটিশ শ্রমিকেরা পাকিস্তানের প্রতি সহায়তা রোধ করুক, গতকাল চল্লিশ লক্ষ লোকের নেতা- ‘বাংলাদেশ জাতীয়  শ্রমিকলীগ’ শক্তিশালী বক্তব্য  ওয়ার্কার প্রেসকে।

লীগ সভাপতি শাহজাহান এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান বৃহত্তর ব্যবসায়ী সমিতিগুলো বিশেষত বন্দর ও পরিবহন সমিতির কাছ থেকে সংহতির অঙ্গীকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে লন্ডনে আছেন।
বাঙালি এবং বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে তাদের মৌলিক অধিকারগুলোর সাধারণ আন্দোলনে একতার উপর গুরুত্বারোপ করে শাহ জাহান বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগ এর মধ্যেই বৃটিশ বন্দর শ্রমিকদের ‘পাকিস্তানি বা পাকিস্তানে দ্রব্যাদি ও অস্ত্র পরিবহনে জড়িত যেকোন জাহাজে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে’ অনুরোধ জানিয়েছে।*
তিনি এই প্রস্তাবনাটি নিয়ে বৃটেনের সিংহভাগ বন্দর শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত পরিবহন ও সাধারণ শ্রমিক সমিতির কর্ণধার জ্যাক জোনস-এর সাথে আলোচনায় বসার আগ্রহ ব্যক্তকরেছেন। (টি অ্যান্ড জি ডাব্লিউ ইউ কনফারেন্স স্কারবার-তে আগামী সোমবার শুরু হচ্ছে।)
শাহজাহান বলেন যে সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে বৈঠকের পর তিনি ধারণা পেয়েছেন যে যদি বৃটিশ শ্রমিকেরা বাংলাদেশ সমর্থনে নেতৃত্ব দেয়, তবে অন্যরাও শীঘ্রই তাদের অনুসরণ করবে।

প্রভাব
তিনি বলেন, ‘এ বিষয়টি ইউরোপ, আমেরিকা এবং কানাডার শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।'
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, শ্রমিক ও তাদের নেতাদের বিশ্ব রাজনীতিতে ‘ক্ষমতা বিবেচনায়’ বাংলাদেশ সমর্থন থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিৎ না।
তাদের একমাত্র বিবেচনা হওয়া উচিৎ বিশ্বব্যাপী শ্রমিকেরা যে লক্ষ্যে আন্দোলনে জড়িত - রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি।
এ বিষয়গুলো প্রাক্তন পাটকল শ্রমিক আবদুল মান্নান কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তিনি আইয়ুব খানের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম জনআন্দোলন সংগঠনের অভিযোগে সাত বছর ধরে পাকিস্তানি জেলে কারাভোগ করেন।
২৫ মার্চ থেকে এযাবৎ তার মা-সহ পরিবারের সাত সদস্য পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে হত্যাকান্ডের শিকার হয়।

জবাব
তিনি ঘোষণা করেন, ‘আমরা চাই টি ইউ সি এর অন্তর্ভুক্ত সকল বৃটিশ শ্রমিক তাদের নেতৃবৃন্দ আমাদের আবেদনে সাড়া দেবেন।‘
     ‘পাকিস্তান বর্জন করুন। ইয়াহিয়া খানের জন্য সকল প্রকার সরবরাহ বন্ধ করুন। যদি বৃটিশ শ্রমিকেরা নেতৃত্ব গ্রহণ করে, বিশেষ করে তাদের নেতৃবৃন্দ, তবে সারা পৃথিবীর শ্রমিকেরা তার অনুসারী হবে।‘

২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সময়ে জাহান এবং মান্না উভয়েই বাংলাদেশে ছিলেন।‘ব্যবসায়ী সমিতিগুলো এ আক্রমণের সরাসরি শিকার হয়েছে।‘ শাহজাহান একথা বলেন।
ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে আন্দোলনকারীদের তাৎক্ষণিকভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।
এমনকি বেতন সংগ্রহের আহ্বানে আসা শত শত শ্রমিকদের মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে।
     ‘কিন্তু তাদের চেতনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে’। শাহজাহান ওয়ার্কার প্রেসকে এই বলে নিশ্চিত করেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেন যে শতকরা ৩০ শতাংশ বাঙালি শ্রমিক ইয়াহিয়া শাসনের অধীনে সেনাপ্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
এসকল শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং নবগঠিত বাহিনীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশ নিচ্ছে।
উভয় নেতাই বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকদের সাথে বৃটিশ ব্যবসায়ী সমিতির দৃঢ় সংহতির জন্য আয়োজিত প্রচারণা কার্যক্রমের জন্য ওয়ার্কার্স প্রেসকে ধন্যবাদ জানান।
পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য সকল দ্রব্য সামগ্রী ও অস্ত্রের উপর বাণিজ্যিক সমিতিগুলোর জন্য দাপ্তরিক নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তাদের আবেগপূর্ণ এ আবেদন জ্যাক জোনস, হিউ স্ক্যানলন এবং টি ইউ সি সাধারণ সম্পাদক ভিক্টর ফেদারের বিবেচনাধীন।
সকল সমিতির শ্রমিকদের এখনই পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দাবি জানানো দরকার।


<৪, ৪৩, ৮২-৮৫>
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ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রগুলো এবং বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চাপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে বেসামরিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন । জুন ২৮, ১৯৭১-এ তার এ হাস্যকর পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। তিনি এমন একটি প্রক্রিয়ার সূচনা করেন যার মাধ্যমে চার মাসের কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। বেসামরিকসরকারগঠিতহওয়ারপরওতা সেনা আইনের আবরণে ঢাকা থাকবে। এছাড়া, সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপারটি যেঅকার্যকর পন্থায় সরকার গঠিত হবে তা নয়, বরং যেভাবে তাকে অভিহিত করা হবে।
বিশেষজ্ঞদের প্রস্তুতকৃত সংবিধানের খসড়া
এ পরিকল্পনা অনুসারে জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে সংবিধান রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্যেই নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ তাদের সে অধিকার হারাবেন। বরং সংবিধান রচনায় জাতীয় ও প্রাদেশিক কার্যাবলী সূচিত হওয়ার ঘোষণায় নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন সংঘটন এবং সংবিধান রচনায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের পর তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের জন্য তাদের এ অধিকার বিলোপের কোনো অবকাশ থাকেনা। বরং তা জনগণের উপর শাসকগোষ্ঠীর নিজস্ব সংবিধান চাপিয়ে দেয়ার শামিল। এ স্বেচ্ছাচারী সংবিধান যে সেনাশাসনের অধীনে অভিষিক্ত হবে তাতে আইনত এর কোনো স্থান থাকবেনা। এ সংবিধান দীর্ঘসময়ের গ্রহণযোগ্যতে হারাবে, যে পরিণতি ঘটেছিলো প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রণোদিত সংবিধানের ক্ষেত্রে। তা শুধু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অজ্ঞতাই নয়, একই সাথে সেনাশাসনের বিরুদ্ধে যেকোন কিছুর মুখোমুখি হওয়া পরিকল্পিতভাবে এড়ানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে দেশে সংনিধান প্রণয়নের এ ‘অবিচ্ছেদ্য’ অধিকার সেনা শাসকদের কে দিয়েছে?
সংবিধানের প্রকৃতি
সংবিধানের প্রকৃতি ইয়াহিয়া খানের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। তার মতে, এটি প্রাদেশিক ক্ষেত্রে দৃঢ়তর স্বায়ত্বশাসন এবং একই সাথে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চিত করবে। তা একই সাথে স্ববিরোধী এবং কথার মারপ্যাঁচ হিসেবে দাঁড়ায়। ২৫ মার্চের পর থেকে এযাবৎ সেনা অভিযানের মাধ্যমে বাঙালিদের সাথে যা ঘটেছে তার পর স্বায়ত্বশাসন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই পরিকল্পিত ও নৃশংস গণহত্যা এবং অর্থনৈতিক ধ্বস পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে।তারা বাঙালিদের নিজ জনগণ বলে মনে করে না। বরং তারা মানবসভ্যতার ইতিহাসে নজীরবিহীনভাবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে চিরকাল অবদমিত রাখতে এবং বাংলাদেশকে উপনিবেশ হিসেবেশোষণ করতে চায়।তাদের বর্তমান পরিকল্পনা তাদের এ চক্রান্ত অবশ্যই ফাঁস করে দেয়, যদিও তা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চোখে ধূলো দেয়ার অভিপ্রেত চেষ্টা। তাতে ভারতে অবস্থানরত ছয় মিলিয়ন শরণার্থীসহ দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের জন্য কোনো সমবেদনার প্রকাশ নেই। বাঙালিদের মধ্যে আত্ববিশ্বাস ও মঙ্গলকামনা সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য নেই। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাশাসকদের কাছে এসবের কোনো প্রয়োজনই নেই। তারা বিশ্বাস করে তারা সেনাশাসনে অবদমন ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে। তাদের এখনো এ সত্যটি মেনে নেয়া বাকি যে তথাকথিত একতা ও সংহতির বন্ধন তারা নিজেরাই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

প্রত্যাশিত সহকর্মীবৃন্দ:
বর্তমান পরিকল্পনায় ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে কোন ব্যাক্তিবর্গের সহায়তা প্রত্যাশা করেন? অবশ্যই আওয়ামী লীগ নয় যারা জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে মাত্র দুটো বাদে বাকি সব সীল অর্জন করেছে। আওয়ামী লীগ চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের যা ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন’ ও ‘রাষ্ট্রবিরোধী বা অপরাধ্মূলক কর্মকান্ডে’ জড়িত ছিলেন তাদের অ্যাসেম্বলিতে বসতে দেওয়া হবেনা। এছাড়া যারা এগিয়ে আসবেন তারা নিজ নিজ ক্ষমতার ভিত্তিতে অ্যাসেম্বলিতে অংশ নিতে পারবেন। নির্বাচনের মাধ্যমে আসন পূর্ণ করা হবে। এই হলো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিবেচনায় দেশে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার অংশ।এভাবেই ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমর্থন অর্জন করতে চান। কিন্তু তিনি জানেন যে অনেক আওয়ামী সমর্থক তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেনা। তিনি এটাও জানেন যে গত নির্বাচনের ফলাফলের সরাসরি প্রত্যাখ্যান পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও জটিলতার সৃষ্টি করবে। এ প্রেক্ষিতে গ্রণযোগ্যতা অর্জনের জন্য জগাখিচুড়ি সূত্র নিয়ে তার প্রাণপণ চেষ্টা, যদিও তিনি পুরোপুরিভাবে বুঝতে পেরেছেন যে তার এ প্রচেষ্টা অর্থহীন।
ইয়াহিয়া খানের সামনে বিকল্পের অভাবে আমরা বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই, যা তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন। তিনি অর্থহীন কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন, শুধুমাত্র সারা বিশ্বকে শান্ত করতে। তিনি ফাঁকা আসনগুলোর জন্য ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে দেশদ্রোহী ও সমমনাদের নিয়ে অ্যাসেম্বলি গঠন করতে চান। তা আইনত, সাংবিধানিক বা নৈতিক কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবেনা। সঠিকভাবে নির্বাচিত সদস্যদের অ্যাসেম্বলিতে বসা ও অংশগ্রহণ করার অধিকার কোনোভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য আচরণ ইয়াহিয়া খানের যোগ্যতায় মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী আচরণ সম্পর্কিত তার ধারণা সত্যবিচ্যুত। ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এর রাতে পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞের আগে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। গোটা প্রচারমাধ্যম এর সাক্ষী। এর প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান নন, বরং ইয়াহিয়া খানই পাকিস্তানের দ্বিবিভক্তির জন্য দায়ী। অতীত ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এব্যাপারে কোনোপ্রকার পুনর্বিবেচনা্ প্রশ্নের উর্ধ্বে।
পরিকল্পনার লক্ষ্য
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্পষ্টভাবেই বাঙ্গালিদের জন্য এ পরিকল্পনার অবতারণা করেননি, বরং প্রাথমিকভাবে সারা বিশ্বের সরকার এবং বিশেষত পাকিস্তানপন্থী সহযোগী রাষ্ট্রগুলোর জন্য। তিনি এ আশা করেন না যে বিশ্বের ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলোর চোখে তার এ পরিকল্পনার অসারতা ধরা পড়বেনা। তিনি যা চাইছেন তা হলো ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলোর কয়েকটি ‘পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার’ কূটনীতি চালিয়ে যাওয়ার কোনো অজুহাত খুঁজে পাবে।ইয়াহিয়া খান নিজের বরাতে দাবি করেন যে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানে সংহতি ও দৃঢ়তা রক্ষার নামে বাংলাদেশে সেনা কর্মকান্ড সাধারণভাবে অনুমোদন করেছে। সত্যিই কি তাই? বিন্দুমাত্র না। বিশ্বের প্রচারমাধ্যমগুলো একক এবং প্রশ্নাতীতভাবে এ কর্মকান্ডের নিন্দা জানিয়েছে।ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলোও নিন্দা প্রকাশের সাথে ইয়াহিয়া সরকারের জন্য এ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে জোর দিয়েছে।
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খানের প্রস্তাবিত ধারণা এবং রাষ্ট্রগুলোর সরকারের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পরিকল্পনা গত তিন মাসে ইয়াহিয়া খানের সৃষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারেনা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দেশদ্রোহী ও সমমনাদের নিয়ে গড়া এ শাসনতন্ত্র বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেনা। পরিশোধনের নামে এ নারকীয়তা এখনো চলছেই।কিন্তু শাসকগোষ্ঠী খুব ভালোভাবেই জানে যে এর জন্য সাড়ে সাত কোটি মানুষের গোটা একটি জাতিকেই বিলুপ্ত করে দিতে হবে। এভাবেই পাকিস্তানি বাহিনী অবশেষে বাংলাদেশ শাসনের অধিকারের প্রশ্নে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।
যাই হোক, ইয়াহিয়া খান কঠোর দমনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শাসন করতে চান। তার এই উচ্চাভিলাষের কারণ কিছু ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের নীরব সমর্থন। এটা বোধগম্য যে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলোর আরো অনেক সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সম্পূর্ণ অসমর্থনযোগ্য পরিস্থিতির দীর্ঘসূত্রীতা্র পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কূটনৈতিক সমর্থন কি ন্যায়সঙ্গত?
বাংলাদেশের জনগণ অমানুষিক দুর্দশা, আতংক, হুমকি ও নিগ্রহের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছে। সেনা আগ্রাসনের ভয়ে ছয় মিলিয়ন শরণার্থী তাদের জন্মভূমিতে ফিরতে পারছেনা। বহু স্বাধীন প্রত্যক্ষদর্শী সেনাবাহিনীকে নৃশংস ও অস্ত্রমুখী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
শরণার্থীরা তখনই ফিরে আসতে পারবে যখন তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ তৈরি হবে, যা শুধুমাত্র সম্ভব যদি তাদের নির্বাচিত নেতৃত্ব অবিলম্বে ক্ষমতা গ্রহণ করবে এবং সেনা আগ্রাসন তুলে নেওয়া হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনগণ তাদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও গঠনমূলক কর্মকান্ডে ফিরে যাবে যদি তাদের বেছে নেয়া নেতৃত্বে গঠিত সরকার দেশ শাসন করে।
সর্বশেষ বিশ্লেষণ
কোনো এলাকায় শান্তি-শৃংখলা তখনই বজায় থাকে যদি ও কেবল যদি অনিবার্য ব্যাপারগুলো যত দ্রুত সম্ভব মেনে নেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আশা করেন যে সময়ের সাথে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে পড়বে এবং ক্ষত শুকিয়ে আসবে। বিশ্বের সরকারগুলোর সম্ভাব্য ধারণা বাংলাদেশ অবশেষে নতি স্বীকার করবে। এতো বড় মূল্য দেয়ার পর এর চেয়ে সত্যবিচ্যুত আর কিছু হতে পারেনা
সুগঠিত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী তাদের অস্ত্রসীমার মধ্যে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু মানুষের মনে নয়। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ মানুষের অসহযোগিতার সাথে গেরিলা কর্মকান্ড, একই সাথে ছয় মিলিয়ন উদ্বাস্তু মানুষের অদৃশ্য চাপ সেনাশাসক জান্তাকে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ভেঙে পড়তে বাধ্য করবে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো যতো দ্রুত তা বুঝতে পারবে, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা ততই মঙ্গলজনক হবে। ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলো কি এভাবেই মানবসভ্যতার ইতিহাসের সর্ববৃহৎ দুঃখজনক ঘটনার নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে চরম মূল্যের মধ্য দিয়ে নতুন একটি জাতির অনিবার্য উদ্ভবকে বিলম্বিত করবে?
এ ব্যাপারে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়ার জন্য এর মধ্যেই হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।
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জয় বাংলা                                          			১১ গোরিং স্ট্রিট
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                                                ৯-৭-৭১
প্রাণপ্রিয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন তাওয়াব,
পাকিস্তানে ফেরা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনিরাপদ। অনুগ্রহপুর্বক পাকিস্তানে ফিরবেন না। আপনাকে বাংলাদেশের প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে অবিলম্বে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
শুভ কামনা।
আপনার অনুগত,
                                              আ. স. চৌধুরী
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	২১ জুলাই, ১৯৭১


                                                     ফ্র্যাংক জুড, এমপি
জনাব খান,
আপনার ২০ জুলাই-এর চিঠিটির জন্যে ধন্যবাদ। জনাব সেলওয়ে আপনার সভা সম্পর্কে আমাকে অবগত করেছিলেন এবং আপনাকে সময়মত উত্তর দিতে পারিনি বলে দুঃখ প্রকাশ করছি।
৩১ জুলাই, শনিবার বেলা ৩টায় সোমার রোডের সেন্ট পিটারস্‌ হলে আসতে পারলে আমি আনন্দিত হবো, এবং আপনার সঙ্গে থাকার জন্যে উন্মুখ থাকবো।
জনাব ম. আ. র. খান                                      	     আপনার অনুগত,
সভাপতি,                                                           এসডি/-
বাংলাদেশ ক্রিড়া পরিষদ
৬ ব্রিটানিয়া রোড
সাউথসি।
                                 ---------
< ৪, ৪৬, ৮৮>
অনুবাদকঃ আফসানা আশা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_46]৪৬। ৩১শে জুলাই-এর সভায় যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে জন স্টোনহাউজ, এমপি-র চিঠি
	এম,এ, আর খানকে লিখিত চিঠি
	২২ জুলাই, ১৯৭১



                     সম্মানিত জন স্টোনহাউজ. এমপি হতে 
                       হাউজ অফ কমনস্‌
                        লন্ডন, এসডব্লিউ১
                        ২২শে জুলাই,১৯৭১
জনাব খান,
আপনার ২০শে জুলাই-এর চিঠিতে ৩১শে জুলাই-এর ঘটিতব্য সভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
দুর্ভাগ্যবশত, সেদিন আরেকটি সাক্ষাৎকার থাকার নিমিত্ত আমার পক্ষে আপনার সভায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সভাটির সফলতা কামনা করছি।
                                                  আপনার অনুগত,
                                                   জন স্টোনহাউজ। 

জনাব ম. আ. র. খান                                      
সভাপতি,                                               
বাংলাদেশ ক্রিড়া পরিষদ,
৬ ব্রিটানিয়া রোড।
সাউথসি।

                -----------------
<৪, ৪৭, ৮৯>
অনুবাদকঃ আফসানা আশা   
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_47]৪৭। অচিরে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার কথা জানিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর চিঠি
	ভেনেজুয়েলা প্রবাসী ড. এন আলম খন্দকারকে লিখিত চিঠি
	৪ আগস্ট, ১৯৭১


                                               
                                               ৪ঠা আগস্ট, ১৯৭১
ড. এন. আলম খন্দকার,
ইন্সটিটিউটো ওশিয়ানো গ্রাফিকো,
আপারতাদো পোস্টাল ৯৪,
কিউমানা,
ভেনেজুয়েলা।

জনাব খন্দকার,
আপনার ২ জুন, ১৯৭১ এর চিঠিটি গ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, কিন্তু পূর্বেই আপনাকে লিখতে না পারার জন্য আমি গভীরভাবে দুঃখপ্রকাশ করছি। আমার অধিকতর জরুরি কাজের জন্য এর জন্য দায়ী। গত তিন মাস যাবত আমি মধ্যরাতের পূর্বে বিছানায় যেতে পারিনি। তাছাড়া, তৎক্ষণাৎ চিঠির উত্তর দেয়ার উপযুক্ত সুযোগ আমার নেই।
আমরা খুব শীঘ্রই একটি বাংলাদেশ মিশন পেশ করতে যাচ্ছি এবং সবকিছু আরো ভালভাবে সংগঠিত হবে এবং তখন চিঠিগুলো আরো ভালভাবে মনোনিবেশিত হবে।
আমি খুব স্বল্প সময়ের জন্য নিউ ইয়র্ক ছিলাম। বিদেশে এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছে, কিন্তু আমার প্রধান কার্যস্থল যুক্তরাজ্য এবং আমি লন্ডনে পদস্থিত। 
আপনার মহৎ কথা এবং আপনার মহৎ চিন্তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যেগুলো আমাকে প্রকৃতপক্ষে সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের জন্যও আমি কৃতজ্ঞ। এটি গভীরভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছে। আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো সাহয্যের প্রয়োজন হলে আমি তা অবশ্যই আপনাকে লিখতে দ্বিধা করব না। 
অনেক অভিনন্দন ও শুভকামনা। 
                                          আপনার অনুগত,
                                          আবু সাঈদ চৌধুরী
                           --------
<৪, ৪৮, ৯০>
অনুবাদকঃ আফসানা আশা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_48]৪৮। শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	৮ আগস্ট, ১৯৭১



                  যুক্তরাজ্যস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আকশন কমিটি
                          ১১ গোরিং স্ট্রীট, লন্ডন, ই. সি. ৩
যুক্তরাজ্যে বসবাসরত এক লক্ষ বাঙালি সম্প্রদায় গভীর বেদনা এবং অভিঘাত সহকারে সংবাদটি গ্রহণ করেছে যে ইয়াহিয়া খান পরিশেষে সাড়ে ৭ কোটি বাংলাদেশী জনগণের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ১১ই আগস্টে একটি ষড়যন্ত্র মামলা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মানবিক মূল্যবোধকে ইয়াহিয়া খান কর্তৃক দশ লক্ষ মানুষের হত্যা, আশি লক্ষ মানুষকে তাদের দেশ থেকে তাড়ানো, তিন কোটি মানুষ কে সর্বস্বান্ত করা এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণকে আতংকিত করার অপরাধ সম্পর্কে অবগত করার প্রয়োজন নেই বলেই জণগন মনে করছে। তিনি এখন আন্তর্জাতিক মতামতকে অবজ্ঞা করে মামলা চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
আমরা সাধারণ বিশ্বমত এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ সর্বসাধারণের কাছে ঘটনাটির উত্থানের দাবি করছি এবং তাদের স্ব স্ব সরকারের কাছে ইয়াহিয়া খানকে এই ক্ষতিকর এবং বিপদজনক আইন বন্ধ করে শেখ মুজিবর রহমানকে অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিতে অনুরোধ করছি।
             ---------------
<৪, ৪৯, ৯১-৯৩>
অনুবাদকঃ আফসানা আশা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_49]৪৯। এ্যাকশন কমিটি কর্তৃক জাহাজ ক্রয়ের ব্যাপারে একটি বৃটিশ কোম্পানীর সাথে পত্র যোগাযোগ
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১০ ও ১২ আগস্ট, ১৯৭১




বেভিস মারক্স হাউজ।
বেভিস মারক্স,
লন্ডন. ই. সি. ৩। 
হোরেস এস. করড্রান লিঃ 
পরিচালবৃন্দঃ এইচ. এস. করড্রান, এইচ. এল. করড্রান  
জাহাজের দালালগণ                                                                          
টেলিফোনঃ ০১-২৮৩৩৯৭১/২
টেলিগ্রামসমূহঃ এনফিবিও. লন্ডন. ই. সি. ৩.
সংকেতসমূহঃ নিউ বব এবং স্কট’স

জনাব ভুঁইয়া
১১ গোরিং স্ট্রিট,
ই. সি. ৩.
                                              জনাব ভুঁইয়া এর সৌজন্যে
প্রিয় মহাশয়,
    আপনার গতকালের টেলিফোনে প্রেরিত তলবের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আপনার বিনীত বিবেচনার জন্য এটির সঙ্গে বর্তমানে সর্বাধিক ৭০০ টন ওজনলভ্য বন্দরে বন্দরে যাতায়াতকারী জাহাজসমুহের তালিকাটি ভেতরে রাখা হলো যেভাবে অনুরোধ করা হয়েছিলো।
  আমরা আপনার তদতিরিক্ত পরামর্শ অনুসরণ করব এবং ইতিমধ্যে এই জনযানগুলোর কোনোটিতে যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে তা শুনে আনন্দিত হব।
                                         আপনার বিশ্বস্ত
                                           হোরেস এস. করড্রান লিঃ
                                             এসডি/-
হোরেস এস. করড্রান লিঃ
স্ক্রু স্টিমার ওয়াইয়াইইউকে আই এবং ডিইউএলএর বিবরণ

সর্বাধিক ওজন ইঙ্ক. জ্বালানী মজুদকারী অংশ- প্রায়          ইঞ্জিন-বর্নণা-এম. ডব্লিউ. এম.
৭৪০ টন       
ভরা নকশা- ৩.৩২                                ডিজেল মোটর
জ্বালানী মজুদকারী অংশ-৯৪ ৩/৪ টন                        কোথায় স্থাপিত-এফট.

কখন,কোথায় তৈরি হয়েছে- ১৯৬৪/১৯৬৩,হল্যান্ড        তৈরিকারকের নাম-মোটোরেনরেক
তৈরিকারকের নাম- স্কিপ্স ভি/ডি ডি গ্রিত্তো             ম্যানহিম
                                          হর্স পাওয়ার-৭৫০ এইচপি ৩৫৫ আর.এম.পি.
মান- সর্বচ্চো এললয়েড’স ক্লাস                       সিলিন্ডারের ব্যাস- ৬:৩২০ মিমি.
সর্বশেষ নিরীক্ষা- ১৯৬৮ ও ১৯৬৯                   পিস্টনের ইন্ধন জোগান-৪৮০ মিমি.
                                           বায়লার………আয়তন……
                                           আয়ু…………………………………
নিবন্ধন টন-৪৫৫, মোট-২০৪ প্রকৃত                   গড় দ্রুতি ১১ নট
ঘন ধারণক্ষ্মতা-৫৬.১ গ্রেইন/৫৩.১১৭ বেল                 ক্ষয় প্রায় প্রতি ২৪ ঘন্টা
পানি নিয়ন্রণ ও ভারসাম্য ১৫৫ টন দ্বিগুন তলদেশে,        ৩ টন গ্যাসোলিন
প্রায় ১২ টন বিশুদ্ধ পানি                          উত্তাপক পৃষ্ঠ……………
                                           ঝাঁঝরি এস……………
	উচ্চতা ৫৯.৭২ মি/৫৪.০০ মি          হাপড়ের সংখ্যা………
                                             কাজের চাপ……………
মাত্রা    প্রস্থ ৯.২০                         পাউন্ড প্রতি ইঞ্চি…………
           মাল রাখার অংশের গভীরতা ৩.৩২ মি.          ডাংকি বয়লার…………
           ঢালাই গভীরতা ৫.৪০
মাল রাখার অংশের সংখ্যা………জলরধোক বেষ্টনীর সংখ্যা
………                                                                                           ৪ শক্তিশালী কপিকলবিশেষ হাইব্রাউলিক 
উচ্চতার অর্ধেক দরজাসমূহের আয়তন ও সংখ্যা             ভা্র-উত্তোলন যন্ত্র
১১.৫৭ x ৫.৪৮                                  ৪ এট ৩ টন
                                            বাষ্প চরকী………
ফেরিঘাট ব্যবস্থা খোলা আশ্রয়-পাটাতন                   বাষ্প চালনার যন্ত্র
                                             অবস্থান………
                                             মূল্য…………
পি…………বি……………এফ…………কিউ………।।
                    -------------------

হোরেস এস. করড্রান লিঃ                            		বেভিস মারক্স হাউজ.
পরিচালবৃন্দঃ এইচ. এস. করড্রান, এইচ. এল. করড্রান          		    বেভিস মারক্স.
জাহাজের দালালগণ,                                            লন্ডন. ই. সি. ৩.
টেলিফোনঃ ০১-২৮৩৩৯৭১/২
টেলিগ্রামসমূহঃ এনফিবিও. লন্ডন. ই. সি. ৩.
সংকেতসমূহঃ নিউ বোই এবং স্কট’স

জনাব ভুঁইয়া                                 		        ১২ আগস্ট,১৯৭১
১১ গোরিং স্ট্রিট,
ই. সি. ৩.




<৪, ৫০, ৯৪-৯৫>
অনুবাদকঃ নাবিলা ইয়াসিন তারিন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১২ আগস্ট, ১৯৭১


 
প্রথম বৈঠক, ৬ আগস্ট, ১৯৭১: বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বিচারপতি এ এস চৌধুরী কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি 
দ্বিতীয় বৈঠক, ৭ আগস্ট, ১৯৭১: শেখ আ: মান্নান ও জনাব আজিজুল হক ভূঁইয়া সভার কার্যনির্বাহী কমিটিতে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হন।
৭ অগাস্ট, ১৯৭১ দ্বিতীয় বৈঠক অনুযায়ী নিম্নের সদস্যগণ বিচারপতি এ এস চৌধুরীর সাথে দেখা করেন :
ক) জনাব শেখ আবদুল মান্নান।
খ) জনাব শামসুর রাহমান।
গ) জনাব কাবিল চৌধুরী।
বিচারপতি এ এস চৌধুরী তাঁর এবং ব্রিটেনের বাঙালি সম্প্রদায়ের নেতাদের ভিতরে অনুষ্ঠিত অদপ্তরিক  বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিচালনা কমিটির তদন্তকারী সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিলেন। এই সিদ্ধান্ত প্রচার করার দায়িত্ব পরিচালনা কমিটির সদস্য জনাব কবিরকে দেওয়া হয়। যেহেতু জনাব কবির চৌধুরী তৎকালীন নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেন নি, তাই পরিচালনা কমিটির আহ্ববায়ক ১২ অগাস্ট, ১১ গোরিং স্ট্রিট, ইসি৩, ৬ টায় গুরুত্তপূর্ণ একটি সভার ডাক দেন। উক্ত সভায় নিম্নের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :
ক) জনাব শেখ আবদুল মান্নান।
খ) জনাব শামসুর রহমান।
গ) জনাব আজিজুর হক ভুইঞা 
সভায় নিচের সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয় :
ক) বিচারপতি এ এস চৌধুরীর অনুরোধে তাঁর এবং ব্রিটেনের বাংলা সম্প্রদায়ের নেতাদের ভিতরে অনুষ্ঠিত বেসরকারি বৈঠকটিকে অনুমোদন দেওয়া হয় সেই সাথে বৈঠকে নেওয়া প্রস্তাবগুলো ও পরিচালনা কমিটি অনুমতি প্রদান করেন যেনো অধিবেশন কমিটি এটি আওতায় রাখতে পারে। 
খ)আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নিম্নের পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ অধিবেশন কমিটির অধীনে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।
ক) জনাব শেখ আবদুল মান্নান।
খ) জনাব আজিজুর হক ভুইঞা।
পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত,  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
 ৬ আগস্ট, ১৯৯৭১, ১১ গোরিং স্ট্রিট,  ইসি ৩, ৬ টায় বিচারপতি এ এস চৌধুরী এবং ব্রিটেনের বাংলা সম্প্রদায়ের নেতাদের ভেতরে অদপ্তরিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে নিম্নের ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :
১) মি : শেখ আবদুল মান্নান। 
২) মি: শামসুর রহমান।
৩) মি: আজিজুর হক ভুইঞা।
৪) মি: কাবিল চৌধুরী। 
এবং বৈঠকে নিম্নের সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়:
ক) পরিচালনা কমিটির অধিবেশনের মাধ্যমে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠন তৈরী করার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেইসাথে এই সংগঠন দ্বারা ব্রিটেনে মুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও অদপ্তরিক বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় নি, তারপরেও তারা আনন্দের সাথে চারজন স্থানীয় প্রতিনিধি দিয়ে কমিটি সংগঠিত করেন। এরূপ প্রচেষ্টার জন্য পরিচালনা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটিকে আন্তরিক সাধুবাদ জানায়।
খ) এতে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সভার বক্তব্য বিচারপতি এ এস চৌধুরী এর কাছে পৌঁছে দেওয়া ও অনুমোদন এর জন্য জনাব শামসুর রহমান, জনাব শেখ আব্দুল মান্নান এবং জনাব কবির চৌধুরিকে বিচারপতি চৌধুরীরর সাথে পরের দিন সকালে দেখা করতে বলা হয়। 

স্বাক্ষর/
আহ্বায়ক, পরিচালনা কমিটি
<৪, ৫১, ৯৬>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মন
	   শিরোনাম
	        সূত্র
	      তারিখ
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১১ই আগস্ট: প্রতিরোধ দিবস
পাকিস্তানের সামরিক জান্তা গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপনে সামরিক আদালতে বিচারের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।
এই ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে হবে। একে রুখে দাঁড়াতে হবে। আসুন হাজার হাজারে এসে আগামী বুধবার, ১১ই আগস্ট, বেলা ২ টায় হাইড পার্ক স্পিকার্স কর্নারে জমায়েত হয়ে এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।
বাংলাদেশের সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই জরুরী গণ-সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এতে যোগদানের জন্য আমরা আপনাদের সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।
জয় বাংলা 
আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি।



কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ১১ গোরিং স্ট্রিট, ল-ন, ইসি-৩ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোনঃ ০১-২৮৩ ৩৬২৩, ২৮৩৫৫২৬

	<৪, ৫২, ৯৭>
শিরোনাম
	
সূত্র
	
তারিখ
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	ব্যক্তিগত চিঠিপত্র 
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রঃ চতুর্থ খন্ডঃ ৯৭-১০১
ভাষান্তর ::  Muwaffaq Muhsin

ভেঞ্চার
১১ ডার্টমাউথ স্ট্রিট, লন্ডন এসড ব্লিউ১ ডব্লিউ এইচ ১৩০৭৭
১২ আগস্ট ১৯৭১


বিচারপ্রতি আবু সাঈদ চৌধুরী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
১১ গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন। 
ইসি৩
বিচারপতি চৌধুরী, 
ফ্যাবিয়ান সোসাইটির মাসিক ম্যাগাজিন “ভেঞ্চার” এর নাম আপনি হয়তো শুনে থাকবেন। আমার সম্পাদনায় বহির্বিশ্বের বিষয়াদি সম্বলিত এই ম্যাগাজিনটি প্রতি মাসে বের হয়। এটির একটি সম্পাদকীয়তে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে (ম্যাগাজিনের একটি কপি চিঠির সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে) এবং ভবিষ্যতেও আমরা এই বিষয়ের উপর আরো প্রবন্ধ ছাপানোর আগ্রহ প্রকাশ করছি।  

অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে জানাচ্ছি যে, এই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের আরো উদ্যমী মনোভাবের প্রয়োজনকে যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করে লিখিত একটি সুচিন্তিত ও সুসংগঠিত লিখা আমাদের অক্টোবর ইস্যুতে ছাপানো উচিত বলে আমি মনে করি। বিশেষতঃ আমি চাই লেখাটি যেন ব্রিটিশ সরকারের এবং আমেরিকান সরকারের পলিসির মধ্যে পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলে। আমেরিকানরা ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে সম্ভবত বেশিদূর যাচ্ছে না কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যতদূর যাওয়ার পরিকল্পনা করছে তার চেয়ে বেশি এগোচ্ছে।

আপনি এই বিষয়ের উপর কয়েকটি লাইন লিখে দিতে আগ্রহী হবেন কি? আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আপনাকে এর বিনিময়ে কোন সম্মানী দিতে পারবনা, কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকে আমাদের প্রভাবশালী পাঠকদের সামনে তুলে ধরা আর্থিক বিনিময়ের চেয়ে আরো বেশি মূল্যবান কিছু হতে পারে। 

এই আশা নিয়ে শেষ করছি যে, আপনি উপরোক্ত বিষয়ের উপর একটি আর্টিকেল লিখতে আগ্রহী হবেন। আমি আরো কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনি আমাদের অক্টোবর ইস্যুতে প্রকাশের নিমিত্তে উপরোক্ত বিষয়ের উপর একটি আর্টিকেল লিখে সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দেন। 
আপনার অনুগত,
জর্জ কানিংহাম, এমপি
সম্পাদক। 




<৪, ৫৩, ৯৮>

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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১৩ আগস্ট, ১৯৭১
জনাব  আলী,
প্রথমেই আপনাকে ভ্রাতৃত্বসূলভ অভিনন্দন জানাই অধিবেশন কমিটিতে আপনি নমিনেশন পেয়েছেন বলে। 

অধিবেশন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে ১৬ই আগস্ট রোজ সোমবার। স্থানঃ স্টিয়ারিং কমিটি অফিস, ১১ গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন, ই,সি ৩। উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় একশন কমিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব অ্যাকশন কমিটি নিয়ে সম্মেলন ডাকার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা হবে।
আপনার ভ্রাতৃসূলভ,
আজিজুল হক ভূঁইয়া।
জনাব আরব আলী
কাশ্মীর রেস্টুরেন্ট,
২৮ নীড় স্ট্রিট, 
স্টার্টফোর্ট-আপন-এভন।
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বিজ্ঞাপন
জেগে ওঠো বিশ্বঃ থামাও এই ক্যামেরা ট্রায়াল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মুক্তি নিশ্চিত কর 

পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলিতে ৩১৩ টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) অধীনে রয়েছে ১৬৯টি এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল জয়ী হয়েছে ১৬৭টি আসনে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিয়েছিল যে শেখ মুজিবুর রহমান  হবে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এবং এই খবর প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 

কী ঘটেছিল তারপর?
১. ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা নিরস্ত্র বাঙালির উপর নিষ্ঠুরভাবে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে।
২. হাজার হাজার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরছাড়া করা হয়েছে। 
৩. বাংলাদেশের ভিতরেই শরণার্থীর সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গেছে।
৪. সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 

এখানেই শেষ নয়ঃ 

এই একই জান্তা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জননেতার সহকর্মীদের অনিষ্ট সাধনের লক্ষে “পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা” শিরোনামে একটি বানোয়াট খবর প্রচার করেছে। 

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে “অন্যায় বিচার”  কি সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশির বিরুদ্ধে অন্যায় নয়? 

এটি কি গণতন্ত্রের বিচার? 
পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই হিংস্র প্রতিহিংসা বিশ্ববাসী কি শুধুই নির্বাক চোখে দেখবে?

এটি কি হিংস্রতা দেখার সময় নাকি হিংস্রতা থামানোর সময়?

ব্রিটিশ সরকার, জাতিসংঘ এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের দাবি, শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অন্যায় বিচার থামানো হোক আর তাঁর মুক্তি নিশ্চিত করা হোক।

পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেঃ
যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর অ্যাকশান কমিটির পরিচালনা কমিটি;  বাংলাদেশ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন; লন্ডন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, লেই-অন-সী, বারমিংহাম ও ব্রাডফোর্ড, বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি, বেডফোর্ড , মিডলবরো, ব্রিস্টল, বোর্নমাউথ, ব্রিংটন, ওয়েস্ট লন্ডন, ডরেস্ট, এক্সেটার, এনফিল্ড, সাউথএন্ড-অন-সী, ইপ্সউইক, চ্যাথাম, লুফন, অক্সফোর্ড, স্কানথ্রোপ, এসআই.আলবান’স, ক্লেকহিটন। ওয়েস্টমিন্সটার, কিডারমিন্সটার, ওয়েলিংবরো, মেন্সফিল্ড, আক্সপ্রিজ, কারডিফ, লেইচেষ্টার, কভেনট্রি, সাউথাম্পটন, ব্লেচলি, সাউথওয়েস্ট লন্ডন, নর্দাম্পটন ও লেঙ্কাশায়ার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অ্যাকশান কমিটি, সুইন্ডন, সাউথসি, ব্রাডফোর্ড, শেফিল্ড, বারমিংহাম, ও নটিংহাম; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অ্যাকশন কমিটি; লন্ডন, বাংলাদেশের  অ্যাকশন কমিটি, নর্থ ও নর্থওয়েস্ট লন্ডন; ইস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, নিউক্যাসল-আপন-টাইন, বাংলাদেশের ইস্লিংটন কমিটি, বাংলাদেশের জন্যে সাহায্য তহবিল, লন্ডন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সাহায্য এবং অ্যাকশন কমিটি, বারমিংহাম; বাঙালি অ্যাসোসিয়েশান কেমব্রিজ ;  কমিটি ফর বাংলাদেশ, টিপট্রি, বাংলাদেশ সারভাইভাল কমিটি, ক্রয়ডন, বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট, লিডস; বাংলাদেশ পপুলার ফ্রন্ট ,  ব্রাডফোর্ড; বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ , কেইলি , হেলিফ্যাক্স,  ক্লেকহিটন ও ব্রাডফোর্ড; বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশান, স্কটল্যান্ড ও ম্যানচেষ্টার, বাংলাদেশ সোশ্যাল অ্যাসোসিয়েশান লাফবরো, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশান কমিটি , ব্রাডফোর্ড: বাংলাদেশ যুব সংস্থা, লন্ডন, বাংলাদেশ স্টুডেন্টস’ অ্যাকশান কমিটি, কারডিফ, অ্যাকশান বাংলাদেশ, লন্ডন; বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশান কমিটি, লন্ডন।
এই বিজ্ঞাপনের জন্যে পৃষ্ঠপোষকতার আয়োজন করেছেঃ
বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশান কমিটি,
৩৫ গেমেজেস বিল্ডিং, ১২০ হলবোর্ন, লন্ডন, ই,সি ১, টেলিফোনঃ ০১-৪০৫-৫৯১৭
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৭০এ হাই স্ট্রিট
কোলচেস্টার এসেক্স
১৮ই আগস্ট, ১৯৭১
প্রিয় বন্ধুগন,
ব্রিটেনে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো রচনার লক্ষে প্রস্তাবিত একটি খসড়া গঠনতন্ত্র আমি এখানে জুড়ে দিচ্ছি এই আশায় যে গঠনতন্ত্র তৈরিতে এটি সহায়ক হবে। 
যদি প্রয়োজন হয় আমি সানন্দে এই খসড়ার যেকোন বিষয় ব্যাখ্যা করব। 
বিনীত,
(জনাব লোকমান আলী)
একটি নিখুঁত ও একতাবদ্ধ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সকল কর্মকাণ্ডে একতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা নিশ্চিত করতে আমরা, যুক্তরাজ্যে সকল বাংলাদেশি সমর্থকণ, বাংলাদেশ একশন কমিটির এই গঠনতন্ত্র মেনে নিলাম। এখন থেকে যুক্তরাজ্যে এই কমিটির নতুন নাম হবে “বাংলাদেশ কাউন্সিল” এবং ঠিকানা হবে ১১ গোরিং স্ট্রিট (ভবিষ্যতে যেকোন কিছু পরিবর্তনযোগ্য)। 
লক্ষ্যসমূহঃ 
১. এই কাউন্সিলের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এবং মুক্তি ফৌজদের জন্যে বিভিন্ন জিনিস-পত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ করা। অন্য কোনভাবে এটি করা আদৌ সম্ভব নয়। 
২. যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি সমর্থকদের প্রচেষ্টার গতি বৃদ্ধি করতে এবং তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে পূরণ করার লক্ষে তাদেরকে প্রাণোদ্দীপ্ত করা।
৩. দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশের সমর্থকদের অবগত করা এবং যতটা সম্ভব তাদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিবহাল রাখা।
৪. বাংলাদেশ সরকার ও তার প্রতিনিধিদের সাথে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি সমর্থকদের যোগাযোগ বজায় রাখা। 
৫. তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সদ্ব্যবহারে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ তহবিল ট্রাস্টিদের সাহায্য করা।
৬. বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বসমর্থন বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। 
৭. বাংলাদেশি জনগণের দুর্দশা লাঘবে সাহায্য তৎপরতাসহ যেকোন সহায়ক কর্মকান্ডের আয়োজন করা।     
গঠনঃ
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	২. কাউন্সিল বাংলাদেশ সরকার ও তার দূতের নিকট থেকে আসা নির্দেশনা খুঁজবে।
	৩. প্রত্যেক স্থানীয় কমিটি থেকে দুইজন করে সদস্য নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে।
	৪. কাউন্সিল একজন প্রেসিডেন্ট ও চারজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের মেয়াদ এক বছর কার্যকরী থাকবে।
	৫. পরিষদের সেক্রেটারির পদবী হবে অঅবৈতনিক।
নির্বাহী কমিটিঃ
	১. জাতীয় পরিষদ এবং স্থানীয় কমিটি উভয়ের সদস্য হতে উক্ত কাউন্সিল নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করবে।
	২. নির্বাহী কমিটির সদস্য বিভিন্ন পেশা যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, একাউন্ট্যান্ট এবং এইরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ হবেন।
	৩. নির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল হবে এক বছর।
কার্যাবলীঃ
	১.এই কাউন্সিলের প্রধান কাজ হবে আন্দোলন আরো বেগবান ও ফলপ্রসূ করার জন্য একটি নীতিমালা প্রনয়ন করা।
	২. কাউন্সিল স্থানীয় কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে স্থানীয় কমিটির সাথে লিয়াজো রক্ষা করা এবং কমিটিকে পূর্ণ অবগত রাখার জন্য।
	৩. নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী তদারক করবে উক্ত কাউন্সিল এবং নির্বাহি কমিটি কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।
	৪. কোন ব্যক্তি কিংবা একটি বিশেষ কাজ করার নিমিত্তে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে মনোনীত করার ক্ষমতা থাকবে কাউন্সিলের হাতে।
	৫.জরুরী কোন প্রয়োজন ছাড়া কাউন্সিল কোন মিটিংএর কমপক্ষে চারদিন আগে তার সদস্যকে লিখিতভাবে জানাবে।
	৬. কোন চুক্তিভঙ্গের অপরাধে কাউন্সিল তার সদস্য কিংবা নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যেকোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।
 	৭. কাউন্সিল সংবিধান পরিপন্থী কোনপ্রকার কাজ করতে পারবে না। এ বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ উত্থিত হলে নির্দিষ্ট একটি নির্বাচিত কমিটি গঠন করে তা সমাধান করতে হবে।
	৮. পরিষদের যে কোন সদস্যের কোন একটি আন্দোলন করার ক্ষমতা থাকবে কিন্তু তা কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকা অবস্থায় পাশ হওয়া লাগবে।
	৯. কাউন্সিল প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার বসা লাগবে কিন্তু নির্বাহী কমিটির প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার বসতেই হবে।
	১০.আন্দোলনের সাথে জড়িত এমন যেকোন লেখ্য প্রমান,প্রস্তাবনার রেকর্ড রাখার দায়িত্ব কাউন্সিলের।
	১১.অফিস চলাকালীন সময়ে কাউন্সিলের যেকোন সদস্যেরই এইসকল রেকর্ডে পূর্ণ এক্সেস থাকবে। কিন্তু তাদের সম্পাদককে তা জানিয়ে রাখতে হবে।
প্রেসিডেন্টের দায়িত্বঃ
	প্রেসিডেন্টের প্রধান দায়িত্ব হবে কাউন্সিল বিষয়ক সার্বিক তত্ত্বাবধান করা, গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যে কাউন্সিলের প্রতিনিধি হওয়া এবং যখন প্রয়োজন তখন পরামর্শ দান করা। ভাইস প্রেসিডেন্টেরও অনুরুপ দায়িত্ব পালন করতে হবে যখন প্রয়োজন।
চেয়ারম্যানের দায়িত্বঃ
	কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবে। তিনি কাউন্সিলের সব সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সদস্যদের প্রতি সর্বাবস্থায় এবং কাউন্সিলকে তার লক্ষ্যে পরিচালনায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন। যেকোন কাউন্সিল মিটিং মূলতবী কিংবা স্থগিত করার ক্ষমতা তাঁর হাতে রয়েছে কিন্তু তা কখনই এক পক্ষকালের বেশি নয়। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর দায়িত্ত্ব পালন করবেন।
স্থানীয় কমিটিঃ
	একটি স্থানীয় কমিটিতে কমপক্ষে ৫০ জন সদস্য থাকবে যারা কাউন্সিলের ভোটে প্রতিনিধিত্ব করবে।
৫০ জনের কম সদস্য সংখ্যা থাকলে তাদের অন্য যেকোন কমিটি,এলাকা কিংবা শহরে যোগদান করতে হবে এইরূপ ভোটদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য।
	নিম্নে একটি স্কেচ ম্যাপ দেয়া হল যেখানে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ কাউন্সিলের গঠন দেখানো হয়েছেঃ
স্কেচ-ম্যাপ

											   এম. লুকমান
৭০এ হাই স্ট্রিট ,							          এম. লুকমান
কোলচেস্টার, এসেক্স				 	      বাংলাদেশ একশন কমিটির
টেলিঃ ০২০৬৭১২৫৫							  পক্ষ থেকে
						    ক্যাম্ব্রিজ, এসেক্স,সাফোক এবং নরউইচ
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১৮ আগস্ট, ১৯৭১
জনাব খান,
	আমি এখন এটাই নিশ্চিত করার জন্য লিখছি যে অধিবেশন কমিটির প্রথম মিটিং আগামি শুক্রবার ২০ আগস্ট সন্ধ্যা ৬ টায় পরিচালনা কমিটির অফিসে-(ঠিকানা ১১ গোয়িং স্ট্রিট, লন্ডন ইসি. ৩) অনুষ্ঠিত হবে। মিটিংটি হবে সকল অ্যাকশন কমিটির সাথে একটি প্রাথমিক আলোচন সভা কীভাবে কেন্দ্রীয় একশন কাউন্সিল গঠন করা যায় তা নিয়ে।
	আপনি জানেন যে, এই মিটিংটি গত ১৬ আগস্ট, সোমবার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক সদস্যের অনুপস্থিতির কারনে এটি কয়েক দফা পেছানো হয়েছে। যাই হোক, যেহেতু এটি একটি জরুরী মিটিং, ২০ আগস্ট এর চূড়ান্ত তারিখ ধার্য করা হয়েছে। আপনি যদি মিটিংএ আসতে অপারগ থাকেন, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনাকে ছাড়াই উক্ত মিটিং অনুষ্ঠিত হবে।
								              আহ্বায়ক
							           আজিজুল হক ভুঁইয়া
জনাব গাউস খান
৫৮ বারউইক স্ট্রিট
লন্ডন, ডব্লিউ.সি.১.
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যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা কমিটি


								১১, গোরিং স্ট্রিট
											লন্ডন, ই.সি.৩
									  টেলিঃ০১-২৮৩-৫৫২৬/৩৬২৩
										১৯ আগস্ট,১৯৭১
স্যার,
	বাংলাদেশ ফান্ডের সাফল্য আমাদেরকে এটাই বুঝিয়েছে যে, হ্যাম্ব্রোস ব্যাংক থেকে পাওয়া সুযোগ সুবিধা এখন আর পর্যাপ্ত নয়। হ্যাম্ব্রোস ব্যাংকের উক্ত অ্যাকাউন্টটি থাকবে কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থনকারীদের তাদের প্রদেয়গুলো আরো সহজে ফান্ডে রাখার জন্য ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংক লিমিটেডে আরো একটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সবাই সম্মত হয়েছেন।
	যেহেতু ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংক একটি জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্ক এবং প্রত্যেকটি শহরে এবং গ্রামে এর শাখা রয়েছে, সুতরাং বাংলাদেশ ফান্ডের জন্য আমাদের যা দরকার তা দেয়ার জন্য এটি একটি ভাল অবস্থানে রয়েছে । এখন বাংলাদেশ সমর্থনকারীদের যে কেউ ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংকের যেকোন শাখায় গিয়ে বাংলাদেশ ফান্ডে টাকা প্রদান করতে পারবে। এটি করার জন্য তাদের নিম্নবর্ণিত কাজ করতে হবে। যেকোন শাখায় গিয়ে তাদের একটি ব্যাঙ্ক পেয়িং স্লিপ পূরণ করতে হবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রদান করেঃ ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংক লিমিটেড, ৬ টটহিল স্ট্রিট, লন্ডন,  এস.ডব্লিউ.আই. ব্যাঙ্ক কোডঃ ৬০-৪০-০৩। অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশ ফান্ড, নং-০০৭৭২২। ব্যাঙ্ক তাঁকে একটি পেমেন্টের রিসিপ্ট প্রদান করবে। পেয়িং স্লিপে সমর্থনকারির নাম এবং ঠিকানা দেয়াটা গুরুত্ত্বপূর্ণ তাহলে আমরা এভাবে জানতে পারব এই অ্যাকাউন্টে টাকা প্রদানকারীর নাম।
	তবে হ্যামব্রোস ব্যাংককে কোন কিছু পরিশোধ করাটা এখনই এতটা গুরুত্ত্বপূর্ণ না যেহেতু উপরেই বলা হয়েছে যে সকল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।
											
আপনার বিশ্বস্ত
									       আজিজুল হক ভুঁইয়া
										আহ্বায়ক










<৪, ৫৮, ১০৬-১০৮>
অনুবাদকঃ নাবিলা ইলিয়াস তারিন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_58]৫৮। ২০শে আগস্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন সাব-কমিটির সভার আলোচ্যসুচি ও কার্যবিবরণী
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১০ আগস্ট, ১৯৭১



অধিবেশন সাব-কমিটির ১ম সভার আলোচ্য সুচি অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২০শে আগস্ট, ১৯৭১ সন্ধ্যা ৬টায়, ১১ গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন কে.সি.৩-তে
১। যুক্তরাজ্য অধিবেশনকে সকল বাঙালির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যৌক্তিক কোন পন্থা বের করা।
২। ভবিষ্যতে কিসের ভিত্তিতে কাউন্সিলে (গঠিত হবে) প্রতিনিধিত্ব করা হবে তা নির্ধারণ করা।
৩। ভবিষ্যতের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অবকাঠামো নির্ধারণ
ক.পারিষদের সংখ্যা
খ.নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা
গ.তিনজন ট্রাস্টি নির্বাচন করা
৪। জনাব আজিজুল হক ভুঁইয়া উপস্থাপিত খসড়া সংবিধান অথবা সভার অন্য যে কোন সদস্যের দ্বারা উপস্থাপিত খসড়া পর্যালোচনা, উন্নিতকরন, পরিবর্তন কিংবা সংযোজন করা।
৫। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের বিশেষ প্রতিনিধির নির্দেশনায় স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে কাজ করবার জন্য বাঙালিকে একটি ঐক্যবদ্ধ মাধ্যম প্রদানের লক্ষ্যে কনভেশন আহ্বানের প্রতি দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
উপরোক্ত আলোচ্য সূচি নিয়ে সভা সন্ধ্যা ৭:২০ মিনিটে শুরু হয়ে শেষ হয় রাত ১২:২০ মিনিটে। পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে আলোচ্য সূচির ৩ নাম্বার পয়েন্ট পর্যন্ত সবকিছু শেষ করা হয়। সকল বিষয়ের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে সমাধান করা হয়। এই কার্যধারা এবং সমাধান নথিভুক্ত করা, অধীত হওয়া এবং অধিবেশন কমিটির সকল সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষর করা হয়েছিল।
আলোচ্য সূচির বাকি বিষয়গুলো অধিবেশন কমিটির পরবর্তী সভায় পর্যালোচনা ও নির্ধারণ করা হবে, যা অনুষ্ঠিত হবে ২৪শে আগস্ট ১৯৭১, মঙ্গলবার দুপুর ৩টায়।  
জনাব আজিজুল হক ভুঁইয়ার পরিচালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়, যিনি পরিচালনা সংসদের আহ্বায়ক এবং একই সাথে অধিবেশন কমিটির সভা আহ্বানের জন্য কমিটির মাধ্যমে আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।
                                                                                                           আজিজুল হক ভুঁইয়া
সভার কার্যবিবরণী এবং সমাধান

১। অধিবেশন কমিটির সভা আহ্বানের জন্য এবং সভার প্রতিটি সদস্য একজন অপরজনের সাথে যোগাযোগের জন্য ম্যানচেস্টারের জনাব মতিন একজন আহ্বায়ক নির্বাচনের প্রস্তাব দেন।
শেখ আব্দুল মান্নান এবং এ.এম.তরফদার কনভেনশন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে যৌথভাবে জনাব আজিজুল হক ভুঁইয়ার নাম প্রস্তাব করেন এবং জনাব গাউস খান, এ.মতিন, আরব আলি, ও জনাব ভুঁইয়া এই প্রস্তাবে সমর্থন দেন।
অধিবেশন কমিটির নামে এবং যৌথ আহ্বায়কের অধীনে নিজ নিজ ইউনিট এবং অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগমন্ত্রী প্রেরণ করতে হবে।

১ম আলোচ্যসূচি উত্থাপন
১।সকল বাঙ্গালির কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য যৌক্তিক কোন পন্থা বের করা( ইউ.কে কনভেনশন)
উপরোক্ত আলোচ্যসূচি তে প্রতিটি শহরে একটি পরিষদের অধীনে সকল প্রতিষ্ঠান সমন্বয় করার বিষয়ে সভার সকলে একমত পোষন করেন।একটি শহরের মধ্যে যদি কোনপ্রকার অমিল বা মতানৈক্য হয় তবে কমিটিগুলোকে একত্রিত করার জন্য কমিটি তার সকল ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যাবহার করবে।
                                                                                     (স্বাক্ষরিত)গাউস খান                                                                                                   এ.মতিন                                                                                                   শেখ আব্দুল মান্নান                                                                                                   এ.এইচ.ভুঁইয়া                                                                                                   এ.এম.তরফদার                                                                                                    আরব আলি
২য় আলোচ্যসূচি
ভবিষ্যতে কিসের ভিত্তিতে কাউন্সিলে(গঠিত হবে) প্রতিনিধিত্ব করা হবে তা নির্ধারণ করা।
জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সকলে একমত হন।গ্রহণযোগ্য আনুমানিক জনসংখ্যার তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ভাবেঃ
সাউথ ইংল্যান্ড                                  ৩০.০০()
মিডল্যান্ডস                                    ২৫,০০০
ল্যাঙ্কশায়ার                                     ৯,০০০
ইয়র্কশায়ার                                     ৫,০০০
স্কটল্যান্ড.ওয়ালেস
ইষ্ট এংলিয়া                                     ৩,০০০
ছাত্র,নারী এবং
ডাক্তার                                        ৭২,০০০
                                                                                            
                                                                                     (স্বাক্ষরিত)শেখ আব্দুল মান্নান
                                                                                                   এ.মতিন
                                                                                                   এ.এইচ.ভুঁইয়া
                                                                                                   আরব আলি
                                                                                                   এ.এম.তরফদার
                                                                                                    গাউস খান ।
৩য় আলোচ্যসূচি
উত্থাপন-ভবিষ্যতের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অবকাঠামো নির্ধারণ এবং যারা এ ব্যাপারে একমত তাদের সংখ্যা নিম্নরূপঃ
সবমিলিয়ে ২১৬ পারিষদের বিবরণ উপস্থাপন করা হল-
সাউথ ইংল্যান্ড                                  ৯০
মিডল্যান্ডস                                     ৭৫
ল্যাঙ্কশায়ার                                     ২৭
ইয়র্কশায়ার                                     ১৭
স্কটল্যান্ড                                       ৩
কার্ডিফ                                        ২
ইষ্ট এংলিয়া                                     ২
                                           ২১৬
এবং
নির্বাহী কমিটির সদস্য-
সাউথ ইংল্যান্ড                                   ১০
মিডল্যান্ডস                                       ৯
ল্যাঙ্কশায়ার                                       ৫
ইয়র্কশায়ার                                       ৩ 
                                               ২৭
এবং
পারিষদদের মধ্যে হতে তিনজন ট্রাস্টি নির্বাচন
                                                                                                 
(স্বাক্ষরিত)গাউস খান
এ.এইচ.ভুঁইয়া
আরব আলি
শেখ আব্দুল মান্নান
                                                                                                  এ.মতিন                                                                                           এ.এম.তরফদার।



<৪, ৫৯, ১০৯>
অনুবাদকঃ সৈয়দা ইসরাত জাহান কনক
	     শিরোনাম
	       সূত্র
	      তারিখ

	[bookmark: dolil_59]৫৯। ২৪শে আগস্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার কারযবিবরণী ও প্রস্তাবসমূহ
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	২৪ আগস্ট, ১৯৭১



অধিবেশন কমিটির দ্বিতীয় মিটিং অনুষ্ঠিত হয় ২৪শে আগস্ট, ১৯৭১ গোরিং স্ট্রিটে। 
জনাব গাউস খানের পৃষ্ঠপোষকতায় যেদিন খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিলো, সেদিন আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জনাব এন ইসলাম এবং অন্য একজন আইনজীবী। এ দু'জন আইনী উপদেষ্টা ভোটাধিকার ছাড়াই সংবিধানিক আলোচনায় অংশ নিতে পেরেছিলেন।
এবং  এও একমত যে, সংবিধানের খসড়া কপি মের্সাস. এ মতিন,  এ এইচ ভুঁইয়া,  এ এম তরফদার  এবং গাউস খান জমা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের বিবেচনায় অধিবেশন কমিটির সদস্যদের মধ্যে তা প্রচারিত হয়েছিল।
ইহা একমত যে, খসড়া সংবিধান আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সোমবার, ৩০শে আগস্ট, ১৯৭১ বিকেল ৩ টায়,  গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন ই. সি. ৩-তে। 
                                                                                                   (স্বাক্ষরিত) 
                                                                                                    এ. এইচ. ভুঁইয়া
                                                                                                    এ. মতিন
                                                                                                    শেখ আব্দুল মান্নান
                                                                                                   আরব আলী
                                                                                                   এ. তরফদার
<৪, ৬০, ১১০-১১১>
অনুবাদকঃ সৈয়দা ইসরাত জাহান কনক
	শিরোনাম
	       সূত্র
	    তারিখ

	[bookmark: dolil_60]৬০। ৩০শে আগস্ট অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার প্রস্তাবসমূহ
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	৩০ আগস্ট,১৯৭১



অধিবেশন কমিটির তৃতীয় মিটিং অনুষ্ঠিত হয় সোমবার, ৩০শে        আগস্ট, ১৯৭১, গোরিং স্ট্রিট,  লন্ডন ই. সি. ৩-তে 
১. কোন ধরণের ভোটাধিকার ছাড়াই  জনাব নূরুল ইসলাম এবং জনাব পাশাকে সংবিধান কাঠামোবদ্ধ করার জন্য উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। 
পরবর্তীকালে যখন সংবিধান কাঠামোবদ্ধ করা হয়, তখন একজন আইনী উপদেষ্টাকে আমন্ত্রণ করা হয়, সংবিধানের বৈধ দিকগুলো সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করার জন্য। আইনী উপদেষ্টার সুপারিশসমূহ কমিটির সদস্য কর্তৃক বিবেচনায় রাখা হয়।
২. সংবিধানের ৩য় অনুচ্ছেদ। 
"ট্রাস্টিবৃন্দ"
ধারা ১. পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন ট্রাস্টিজের সমন্বয়ে "বাংলাদেশ ফান্ড" গঠিত হবে। বর্তমান নির্বাচিত তিনজন ট্রাস্টির পাশাপাশি পরিষদ কর্তৃক আরও তিনজন ট্রাস্টি নির্বাচিত হবে। ফান্ড থেকে টাকা তুলে নেবার ক্ষেত্রে ন্যূনতম চারটি স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে। নির্বাহী কমিটির আলোচনার পূর্বে কোন টাকা উঠিয়ে নেয়া যাবে না। 
ধারা ২. বাংলাদেশ সরকারের শর্তাধীন সুপারিশক্রমে অথবা যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধির সুপারিশক্রমে ট্রাস্টিগণ দ্রুত টাকা উঠাতে পারবেন - শুধুমাত্র এ ক্ষেত্রেই উপরোক্ত অনুচ্ছেদের ব্যতিক্রম হবে।
৩. অনুচ্ছেদ ৪
ট্রাস্টিগণ সরাসরি পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবে। তাদেরকে কাউন্সিলের পূর্ববর্তী - অফিস সদস্য হতে হবে এবং ভোটাধিকার ছাড়া নিরবাহী কমিটির সদস্য হতে হবে এবং কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় কমিটির হতে পারবে না। 
৪. অনুচ্ছেদ ৫. কেন্দ্রীয় পরিষদ। 
কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হবে নিম্নোক্ত প্রদেশগুলোর কমিটির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে। প্রদেশসমূহ :
১. দক্ষিণ ইংল্যান্ড,  ২. মিডল্যান্ডস,  ৩. ল্যাঙ্কাশায়ার,  ৪. ইয়র্কশায়ার এবং সংলগ্ন দেশসমূহ।
সকল শহর এবং গ্রামে প্রতিনিধিদের কোটা হবে সাধারণ,  মূলত জনসংখ্যার ভিত্তিতে।
কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রতি তিনমাসে অন্তত একবার বসবে।
পরবর্তী মিটিং 
কমিটির পরবর্তী মিটিং অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ৩য় সেপ্টেম্বর,  বিকেল ৫টায়।
                                (স্বাক্ষরিত) এ. মতিন
                                         এ. এইচ. ভুঁইয়া
                                         নুরুল ইসলাম
                                         শেখ আব্দুল মান্নান
                                         এ. এম.তরফদার 
                                         গাউস খান
                                         এ. পাশা
                                         আরব আলী
<৪, ৬১, ১১২>
অনুবাদকঃ সৈয়দা ইসরাত জাহান কনক
	     শিরোনাম
	       সূত্র
	      তারিখ

	[bookmark: dolil_61]৬১। স্টিয়ারিং কমিটির ব্যাংক একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আহ্বায়কের প্রতি বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সম্পাদকের চিঠি 
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	৩১ আগষ্ট, ১৯৭১



এটিএমজেডসি/এনইসি                                      ৩১শে আগস্ট, ১৯৭১
এ. এইচ. ভুঁইয়া,  আইনজীবী 
আহ্বায়ক,
অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা কমিটি,
যুক্তরাজ্যস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
১১, গোরিং স্ট্রিট 
লন্ডন, ই. সি. ৩.
জনাব ভুঁইয়া,
১৯শে আগস্ট, ১৯৭১ -এ আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশ ফান্ডের জন্য হ্যামব্রস ব্যাংক লিমিটেড-এ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট ছাড়াও ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংক লিমিটেড-এও নতুন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন বলে ধারণা করছি। এ ধরণের একটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য, ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংকে যে কপিটি ফরওয়ার্ড করা হয়েছে তার একটি বিকল্প কপি আমার প্রয়োজন। তাছাড়াও, আমি জানতে চাই, এটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কিনা, অথবা এটি আহ্বায়ক কমিটির সিদ্ধান্ত কিনা। সকল ট্রাস্টিগণের এ ধরণের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কেও জানতে চাই। সম্প্রতি পর্যবেক্ষণ করেছি যে, আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য ব্যাংকে নিজস্ব একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং আমি সে অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত জানতে চাই এবং যে সকল অনুবন্ধ ও স্বাক্ষর জমা দেয়া হয়েছে, সে বিষয়েও জানতে আগ্রহী। এইসূত্রে, আমি উল্লেখ করতে পারি যে, জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, বিশেষ প্রতিনিধি এবং যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনার-এর সভাপতিত্বে, ১১, গোরিং স্ট্রীট, ৮ই মে, ১৯৭১, বিভিন্ন কমিটির মিটিংয়ে উল্লেখিত যে, আহ্বায়ক কমিটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অনুমোদিত নয়।
এ অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিস্তারিত সবকিছুই জানতে চাই। 
আপনার উত্তরপ্রার্থী।                                
আন্তরিকভাবে অনুগত,
এ. টি. এম. জাফারুল্লাহ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক, 
বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন।
সি. সি. জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী,  
যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ও হাই কমিশনার।                                                            


                                              
<৪, ৬২, ১১৩-১১৪>
অনুবাদকঃ জিহাদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি 

১১ গোরিং স্ট্রিট 
লন্ডন ইসি৩
টেলিফোন: ০১-২৩৮ ৫৫২৬/ ৩৬২৩
জয় বাংলা 

প্রবাসী বাঙালি ভাইবোনদের প্রতি
বিচারপতি চৌধুরীর আবেদন


প্রবাসী সংগ্রামী বাঙালি ভাইবোনেরা,
    আসসালামু আলায়কুম
    আপনারা যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তার জন্য আমি গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে শেষ পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যটি নিশ্চিহ্ন না হবে ততদিন পর্যন্ত আপনারা অটুট মনোবল নিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অকুন্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা করে যাবেন।

    যে কোন সংগ্রামেই প্রয়োজন বলিষ্ঠ সংগঠনের। গত ২৪শে এপ্রিল কভেণ্ট্রিতে অনুষ্ঠিত বাঙালি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলনে যে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছিল, তা এতদিন পর্যন্ত বিলাত প্রবাসী বাঙালি ভাইবোনদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করে এসেছে। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও স্টিয়ারিং কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে আমি এতদিন চেষ্টা করে এসেছি দেশের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে বিদেশে আমাদের আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার করে তুলতে। খোদার ফজলে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই আন্দোলন সাফল্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছে বলে বাংলাদেশ সরকার এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

    নির্বাচনে অনেক সময় দলাদলি বা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সেই কারণে আমি মনে করেছিলাম যে কাজের ভিতর দিয়ে সংগ্রামী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হওয়ার পর কেন্দ্রীয় অ্যাকশন কাউন্সিলের নির্বাচন হলে ভালো হয়। তাই আমি সুগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠবার পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপদেশ দেই। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে স্টিয়ারিং কমিটির বিশেষ উদ্বিগ্নতা সত্ত্বেও তাঁরা আমার উপদেশ অনুযায়ী এতদিন নির্বাচন থেকে বিরত থাকেন।

    বর্তমানে আমি অনুভব করছি যে, আন্দোলনের খাতিরে এখানকার কেন্দ্রীয় সংগঠনকে আরো বলিষ্ঠ করা প্রয়োজন। প্রথমত মাত্র কয়েকজন লোকের পক্ষে এতবড় আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব পালন করে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয়তঃ যত বেশি লোক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করবেন আন্দোলন ততই জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই পুরোপুরিভাবে গণভিত্তিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় অ্যাকশন কাউন্সিল গঠন করা খুবই দরকার। অতএব আমার উপদেশ অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি একটি CONVENTION বা সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য CONVENTION COMMITTEE গঠন করেছেন। CONVENTION COMMITTEE এ পর্যন্ত তিনটি বৈঠকে মিলিত হয়ে এই কাজে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছেন। আমি আশা করছি সম্মেলন শীঘ্রই ডাকা হবে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপনারা সূষ্ঠভাবে ও শৃংখলার সাথে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বলে আমি বিশ্বাস রাখি।

    আমরা এক জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি এবং খোদার ফজলে যুদ্ধক্ষেত্র হতে খুবই উৎসাহজনক খবর আসছে। এই সময় একতা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন। এই ঐক্য কোনরকম ফাটল ধরলে শুধু আমাদের সংগ্রামের ক্ষতিই হবে না, তা পশ্চিম পাকিস্তানি শত্রুদের সপক্ষে এক বিরাট হাতিয়ার। তাই আপনাদের কাছে আমার বিনীত আরজ এই যে, দেশ ও দশের খাতিরে আপনারা এতদিন পর্যন্ত যে একটা নজায় রেখে এসেছেন তা অক্ষুণ্ন রাখবেন। জয় বাংলা।
আপনাদের খাদেম
(আবু সাঈদ চৌধুরী)
৩১/৮/৭১



<৪, ৬৩, ১১৫>
অনুবাদকঃ আফসানা আহমেদ রিয়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_63]৬৩। ৩রা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার প্রস্তাবসমূহ
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



১৯৭১ এর ৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার লন্ডনের গোরিং স্ট্রিট এ কনভেনশন কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদ, অঞ্চলের সমস্ত কমিটির পক্ষ থেকে ২১৭ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় পরিষদ।

অনুচ্ছেদ ৫ এর ধারাবাহিকতা:


পরিষদের কার্যাদি: জরুরি মুহূর্তে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত তড়িত সিদ্ধান্তসমূহ ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের অন্য সকল নীতির ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় পরিষদ। কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আহবায়ক কর্তৃক পরিষদের মিটিং আহ্বান করা হবে। আর্থিক বিষয়াদি এবং কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকলাপ সংবলিত রিপোর্ট প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদের কাছে দাখিল করতে হবে। পঞ্চাশজন কাউন্সিলর তাদের যৌথ স্বাক্ষরের ভিত্তিতে পরিষদের বিশেষ প্রয়োজনে সভা ডাকতে পারবেন।
স্বাক্ষরসমূহ



অনুচ্ছেদ ৬ – কার্যনিবাহী কমিটির কার্যাদি: 
গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলরদের দ্বারা নির্বাচিত এবং কাউন্সিলরদের মধ্য থেকেই এগার জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে কার্যনির্বাহী কমিটি।

অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	<৪, ৬৪, ১১৬>
শিরোনাম
	
সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_64]৬৪। আসন্ন কভেনশনে সরাসরি প্রতিনিধিত্ব চেয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটিকে লেখা আইলিংটন কমিটি সম্পাদকের চিঠি
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১০সেপ্টেম্বর,১৯৭১




বাংলাদেশের জন্য আইলিংটন কমিটি 
(১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত)
১৮৯. ক্যালেডোনিয়ান রোড, লন্ডন, এন ১
টেলিফোনঃ ০১-৮৩৭ ১৪৮০
তারিখঃ ১০ সেপ্টেম্বর,১৯৭১
                                                                                                                           
পরিচালনা পরিষদ,
১১,গোরিং স্ট্রিট
লন্ডন,ই.সি.২.

জনাব,
আসন্ন অধিবেশনে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আমাদের মত প্রকাশ করে আমরা লিখছি। আমরা মনে করি যে অধিবেশনে কোন পরিচায়ক সংস্থা ছাড়াই সকল স্থানীয় দলকে সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করতে দেয়া উচিত।

যেহেতু আমাদের দল এ যাবৎকালে স্বাধীন সত্তা হিসেবে ছিল, সেহেতু অধিবেশন আয়োজনের যেকোন অগ্রগতিতে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

অভিবাদন এবং আশু জবাব প্রত্যাশী।

                                                                                                                                                                    আন্তরিকতার সাথে
ই. রহমান
                                                                                                                                                                              জি.এস.




<৪, ৬৫, ১১৭-১১৮>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_65]৬৫। সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের সভার প্রস্তাব ও গঠিত কমিটির বিবরণ
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১১ সেপ্টেম্বর,১৯৭১




প্রথম অধিবেশন

সাউথল
                                                                                                                                                                         সময়-বিকাল ৪টা
                                                                                                                                                                         তারিখ-১১।৯।৭১ ইং


     অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকার সময় গ্রেটার লন্ডনস্থ সাউথলে স্থানীয় বাঙালিদের উদ্যোগে এক সাধারণ সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।
 প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

  উক্ত সংগ্রাম পরিষদ সর্বদাই গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং বাংলাদেশ মিশনের সংগে যোগাযোগ সহকারে কাজ করিবেন বলিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ

ওয়ার্কিং কমিটি

১।মিঃ আব্দুসসালাম চৌধুরী 							চেয়ারম্যান
২। ” আকবর আলী 						     ভাইস চেয়ারম্যান                                                                                                                  
৩। ” সাদিক আলী 									ঐ                                                                                                                                                   
৪। ” এম,ইউ, আহসান 								সেক্রেটারি                                                                                                                                                                 
৫। ” গজনফর আলী 					    অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি                                                                                                                                                       
৬। ” চাঁন মিয়া 										ঐ                                                                                                                                                                                       
৭। ” সাজ্জাদুর রহমান   							 ট্রেজারার                                                                                                                                                                    
৮। ” প্রতাব আলী 						    অ্যাসিট্যান্ট ট্রেজারার                                                                                                                                                              
৯। ” নূর হোসেন 							  অরগানাইজিং সেক্রেটারি                                                                                                                                                      
১০। ” আবুল হোসেন 				 অ্যাসিস্ট্যান্ট অরগানাইজিং সেক্রেটারি 	                                                                                                                              ১১। ” আব্দুল আউয়াল 									 ঐ                                                                                                                                                                           

সাধারণ সদস্যগণ

১।মিঃসাহিদআলী								
২।” সূর্যলালবেঘী 								
৩। ” এম, বকসচৌধুরী							
৪। ” তাহিরউল্যা
৫।মিঃমাহমুদআলী
৬। ”আরজুমিয়া
৭। ” মোহনলাল
৮। ” মতিলাল							
৯। মিঃ আনা                             ১৬।মিঃ আব্দুল বারী
১০। ” মকবুল আলী       			        ১৭। ” আব্দুল খালেক
১১। ” বি, এস, হাওলাদার                    ১৮। ” আব্দুল হান্নান
১২। ” গোলাম মর্ত্তুজা                        ১৯। ” আব্দুর রকিব
১৩। ” জৈন উল্যা                          ২০। ” আব্দুল মতিন
১৪। ” ওয়ারিশ উল্যা                      ২১। ” হাজী আফতাব আলী
১৫। ” তৈয়াব আলী                             ২২। ” কনু মিয়া



এম. ইউ. আহসান
১১-৯-৭১
                                                                                                                                সেক্রেটারী
বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ
 সাউথল, মিডলসেক্স



                                                                                 ________________
<৪,৬৬,১১৯-১২০>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	      শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ
	সেপ্টেম্বর,১৯৭১




ইউনাইটেড এ্যাকশন–বাংলাদেশ
৯১. কমার্শিয়াল রোড,লন্ডন,ই. ১.


               পরিচালনা পরিষদের জন্য অনুলিপি 
----------------------------
----------------------------
----------------------------                                                                             


জনাব,
আপনার অবগতির জন্য ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক প্রেস সাক্ষাৎকারটি যা ১ সেপ্টেম্বর “লা ফিগারো’তে এবং পরবর্তীতে ২ সেপ্টেম্বর ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’ এ প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে লিপিবদ্ধ করার জন্য আমরা স্বাধীন মতামত প্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করছি।

তার সৈনিকদের হত্যা করার দায়ে তিনি সুস্পষ্টত গণহত্যার অনুমতি দিচ্ছেন এবং ভয়ংকর একটি ভুল করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। দশ লাখের বেশি মানুশ খুন হয়েছে, নব্বই লাখের বেশি সন্ত্রস্ত বাঙালি সীমান্ত পার করেছে, বাংলাদেশের সাড়ে ছয় কোটিরও বেশি বাঙালি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছে, কিছু জেলায় অনাহারের সূচনা হয়েছে, গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে, ইয়াহিয়া এক রাজনৈতিক কানাগলির সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তার কাছে দুইটি পথ খোলা আছে, হয় বাংলাদেশে বিশৃংখলা তৈরি নতুবা ভারতের সাথে যুদ্ধ।

সারা বিশ্বকে ইয়াহিয়া খানের কৈফিয়ত দিতে হবে কোথায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নির্বাচিত শেখ মুজিব? ইয়াহিয়া পাঁচজন সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত সেনাবাহিনীর শাসন পরিচালনাকারী পরিষদের মুখপাত্র। তিনি কারো প্রতিনিধিত্ব করেন না। তিনি যেখানে আছেন তা বেয়োনেট এবং বুলেটের ব্যবহার দ্বারা হয়েছেন।

শেখ মুজিব কে বিচারাধীন করে তিনি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনভাবে প্রকাশিত ইচ্ছাকে বিচারাধীন করেছেন। কেউ ইয়াহিয়া খান অথবা তার প্রজ্ঞাপন কৌশল আর বিশ্বাস করে না। শেখ জীবিত এবং ভাল আছে শুধু এটুকু বললেই হবে না। আমরা জানতে চাই উনি কোথায় আছেন। শেখ এর একমাত্র অপরাধ হল তিনি একটি নির্বাচন জিতেছেন।

বাঁচার জন্য পালিয়ে যাওয়া নব্বই লাখ মানুষকে ভারত আশ্রয় দিয়েছে। ভারতের সাথে যুদ্ধ শুরু করে বিশ্ব মনোযোগ বিমুখ করার অধিকার ইয়াহিয়ার নেই। শরণার্থীদের সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য ভারতকে অবশ্যই বিশ্বের সাহায্য করা দরকার। সাম্প্রতিক সময়ে “দি টাইমস” বলেছে, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হতে পারে না।

জনাব, আমরা আপনাকে বাংলাদেশের সংকটাবস্থা এবং বিষয়াদি বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক আপনার সরকার এবং জাতিসংঘের উপর চাপ প্রয়োগ করুন। বাংলাদেশকে অবশ্যই এই অবিবেচক শাসকের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বাঙালিরা ইয়াহিয়া খান ও তার পাঞ্জাবিদের সহকর্মী হয়ে থাকতে চায় না।


আপনার অনুগত,

১। এম. এ. সামাদ খান
                                                                                                                                                   ২। আর. ইউ. আহমেদ
                                                                                                                                                   ৩। এ. এইচ. জোয়ার্দ্দার
৪। এ. মতলিব
                                                                                                                                                   ৫। .............
৬। মোঃ আবদুর রব



   ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশের জন্য
<৪,৬৭,১২১>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	বাংলাদেশ পিপলস সোসাইটি ইন গ্রেট বৃটেনের প্রচারপত্র
	১১ সেপ্টেম্বর,১৯৭১




বাংলাদেশ তহবিলের সাহায্যার্থে চ্যারিটি শো

এক টিকিটে দু’টি প্রখ্যাত বাংলা ছায়াছবি।
আগামী রবিবার লা কন্টিনেন্টাল সিনেমা হলে প্রদর্শিত হবে

বেলা ১২টায় শুরু

সূর্যান
অভিনয়েঃ আনোয়ার, নাসিমা খান, আনোয়ারা, রওশন আরা, কাজী খালেক।

পরবর্তী ছবি

দুই বাড়ি
অভিনয়েঃ জহুর গাঙ্গুলি, পাহাড়ী সান্যাল, রেনুকা, অনুপ, অনিল ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

কাউন্টারেও টিকিট বিক্রি হবে

_______________________________________________________________________________
বাংলাদেশ পিপলস সোসাইটি ইন গ্রেটার লন্ডন কর্তৃক আয়োজিত।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল : চতুর্থখন্ড
<৪,৬৮,১২২>
অনুবাদকঃ ইফতি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	এ্যাকশান কমিটির দলিলপত্র
	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



আহ্বায়ক,
অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে
১১, গোরিং স্ট্রিট,

লন্ডন,  ইসি৩

জনাব, 
আমাদের নজরে এসেছে যে সম্ভাব্য সমগ্র যুক্তরাজ্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিজেদের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে তথাকথিত লন্ডন কমিটি দাবি করছে যে লন্ডন ও নিকটবর্তী এলাকাগুলোর সকল বর্তমান কমিটি এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি তাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব করে।
আমাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমরা অত্যন্ত জোরালোভাবে উল্লেখ করবো এবং পরামর্শ জানাবো যে, এই কমিটি তথাকথিত লন্ডন কমিটির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং উক্ত কমিটি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেনা। তেমন কোনো দাবি হবে সম্পূর্ণ মনগড়া, ভিত্তিহীন এবং অসাংগঠনিক।
যাইহোক, এ কমিটি যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের নাগরিকদের নিরবিচ্ছিন্ন সমাবেশ এবং বাংলাদেশের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী জনসমর্থন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় সমমনা কমিটিগুলোর আন্দোলনে ‘ইউনাইটেড অ্যাকশন বাংলাদেশ’-এ অংশগ্রহণ করছে।

নিবেদক
আপনার বিশ্বস্ত
মো. আবদুস সামাদ খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি

তারিখ:
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

<৪,৬৯,২৩>
অনুবাদকঃ ইফতি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশের পক্ষে অ্যাকশন কমিটি 
(উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম লন্ডন)
৩৩ ডাগমার রোড, লন্ডনএন ২২
টেলি. ৮৮৯-৪৪৭৪


বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে।

জনাব, 
যুক্তরাজ্যে বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণকৃত আপনার ‘আবেদন’ আমি অত্যন্ত প্রশংসার সাথে পড়েছি। ইতোপূর্বে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরিচালনা কমিটির কাছে আপনার পরামর্শের পেছনে উপস্থাপিত কারণগুলো অত্যন্ত অর্থবহ ও প্রশংসনীয়।
১০ এপ্রিল আমরা একটি স্থানীয় কমিটি গঠন করেছি এবং তখন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
আপনার ‘আবেদন’ এবং পরিচালনা কমিটির আহ্বায়কের ‘আবেদন’ থেকে জানতে পেরেছি যে, শীঘ্রই জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে,  জাতীয় সম্মেলনে যাতে প্রতিটি কার্যকরী অ্যাকশন কমিটি সঠিক এবং সরাসরি প্রতিনিধিত্ব পায় মহামান্যের কাছে তার আবেদন জানাই। তথাকথিত প্রাদেশিক কমিটিগুলোর স্ব স্ব অঞ্চলে কাউন্সিলর নির্বাচনের মতো অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত আমাদের দৃষ্টিতে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের মতোই ঘৃণ্য। আমাদের আন্দোলনের দৃঢ়তায় আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে গড়ে ওঠা সংগঠনে সরাসরি অংশগ্রহণের অধিকার আমাদের আছে।
সম্ভবত আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, একদল ব্যক্তির ধারণা শুধুমাত্র তাদের সমর্থন ও অর্থে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব। তারা স্বাধীনতার আন্দোলনকে গতিশীল করার পরিবর্তে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত রয়েছে। আমার মতে,  উক্ত ব্যক্তিবর্গ আন্দোলনে সহযোগিতার নামে বরং বৃহত্তম ক্ষতি সাধন করছে। এ সকল ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে নিন্দা জানাতে  আপনার কাছে আবেদন জানাই এবং আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনি যুক্তরাজ্যে অবস্থানকারী সর্বস্তরের মানুষের অসাধারণ সমর্থন পাবেন।
আমি এছাড়াও জানতে পেরেছি যে, চারটি প্রাদেশিক কমিটির মধ্যে দুটিই বাংলাদেশ তহবিলে তাদের সংগ্রহ জমা করছেনা। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই জনগণের অর্থ আটকে রাখা এ সকল ব্যক্তি সম্পর্কে জনগণকে জানিয়ে দেওয়ার আবেদন থাকবে আপনার কাছে। আমরা কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই আপনাকে পথপরিদর্শক ও নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। সফলতার পথে আপনার নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের আমরা আবারও আন্তরিক সমর্থনের অংগীকার জানাই। ধন্যবাদ। জয়বাংলা।

আপনার বিশ্বস্ত,
(এস এম আইয়ুব) 
সভাপতি।


<৪,৭০,১২৫>
অনুবাদকঃ ইফতি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন
ল্যাংকাশায়ার এবং সংলগ্ন প্রদেশসমূহ

এ. মতিন 							অ্যাসোসিয়েশন-এর সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ:
চেয়ারম্যান 						      এ্যাক্রিংটন, ব্ল্যাকবার্ন, বার্নলি, চেস্টার
লতিফ আহমেদ       						 হসলিংডেন এবং রটেন্সটেল, লিভারপুল,
সাধারণ সম্পাদক 					          মোসলে, ম্যানচেস্টার এবং সংলগ্ন
 শহরসমূহ, ওল্ডহ্যাম রকডেল, সেন্ট
হেলেনস, স্টোক-অন-ট্রেন্ট, টডমর্ডার্ন।


৩৩৬, স্টকপোর্টরোড,
ম্যানচেস্টার১৩।
টেলি.০৬১-২৭৩৩৪২২
তারিখ:২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

রেফারেন্স ...

বিচারপতি জনাব এ. এস. চৌধুরী,
১১, গোরিং স্ট্রিট,
লন্ডন।

মহামান্য বিচারপতি জনাব চৌধুরী,
এ বার্তার উদ্দেশ্য ডাচ এমপিদের প্রস্তাবিত ভারতভ্রমণ প্রসংগে আপনাকে জানানো। আপনার নির্দেশনা অনুসারে আমরা টিকেটের (ফেরত) ব্যবস্থা করেছি, কে এল এম এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে ফ্লাইটের সময় এবং তারিখ মহামান্য এমপিদের জানিয়ে দিয়েছি প্রভৃতি। কে এল এম থেকে প্রেরিত সর্বশেষ বার্তায় জানা গেছে যাত্রীরা (এমপিবৃন্দ) ৩০ আগস্ট ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।
ভারতে তাঁদের মিশনের সফলতার ব্যাপারে আমাদের কাছে আর কোনো তথ্য নেই। যদি আপনার কাছে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য থাকে তবে অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন।


যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক, 
জহিরুল এইচ চৌধুরী
চেয়ারম্যান-এর পক্ষে


<৪,৭১,১২৬>
অনুবাদকঃ ইফতি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনের অগ্রগতি প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ - ৬: নির্বাহী কমিটি
কাউন্সিলের সরাসরি নির্বাচিত ১১ সদস্য নিয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। তারা ‘কাউন্সিল’ এর সদস্য হবেন। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের সাতদিনের মধ্যেই প্রথম সভায় কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে আহ্বায়ক নির্বাচন করবে। নির্বাচিত আহ্বায়কের নাম নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুসারে আহ্বায়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

কার্যাবলী
নির্বাহী কমিটির হাতে কাউন্সিলের নির্ধারিত  সাধারণ নীতি-কাঠামোর মধ্যে প্রাত্যহিক কর্মকান্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে। এছাড়াও নির্বাহী কমিটি অন্যান্য সাহিত্য, প্যাম্ফলেট, বই প্রভৃতি প্রকাশ করবে। এটি সমগ্র যুক্তরাজ্যের ভিত্তিতে সাধারণ সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়ক যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নির্বাহী কমিটি নির্দিষ্ট কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে সাবকমিটি গঠন করবে এবং সাবকমিটির সদস্যবৃন্দ নন-কাউন্সিলর হতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ - ৭:  অংগীভূত অঞ্চল এবং কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্ক
অংগীভূত অঞ্চলগুলো কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অথবা নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী সহযোগী হবে।অংগীভূত কমিটিগুলো সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা নির্বাহী কমিটির কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে কোনো সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেনা। অঞ্চলগুলো কেন্দ্রীয় অফিসে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করবে। নির্বাহী কমিটি কেন্দ্রীয় সকল নীতিমূলক সিদ্ধান্ত মাইমোগ্রাফিক সার্কুলারের মাধ্যমে প্রত্যেক অঞ্চলে পৌঁছে দেবেন। নির্বাহী কমিটির *অজ্ঞাতে* জাতীয় নীতি বা বাংলাদেশ সরকার বা এর মিশন বা যেকোনো সরকারী অথবা অন্যান্য যেকোনো সংগঠনের যেকোনো ব্যাপারে অংগীভূত কমিটিগুলোর নির্দেশনার অধিকার থাকবেনা। নির্বাহী কমিটি এবং যেকোনো (ইউনিট) কমিটির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার একটি কপি আঞ্চলিক কমিটিতে পাঠানো হবে।
কোনো অঞ্চলের অংগীভূত সংস্থাগুলোর মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে তা আঞ্চলিক কমিটির অধীনে সমর্পিত হবে। আঞ্চলিক কমিটির সিদ্ধান্তের বিপক্ষে নির্বাহী কমিটির কাছে যেকোনো পক্ষই আপীল জানাতে পারবে। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত যদি কোনো পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তবে তা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের হাতে সমর্পিত হবে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
কোনো অংগীভূত সংস্থা এবং তার আঞ্চলিক কমিটির মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে তা নির্বাহী কমিটির হাতে অর্পিত হবে। যদি নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত কোনো পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে বিষয়টি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের হাতে অর্পিত হবে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

অনুচ্ছেদ - ৮: শৃংখলাতান্ত্রিক পদক্ষেপ:
যেকোন অফিসনির্বাহী, সদস্য বা সংস্থার বিরুদ্ধে শৃংখলাতান্ত্রিক পদক্ষেপ আহ্বায়কের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা যাবে।নির্বাহী কমিটি ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। উক্ত অফিসনির্বাহী,  সদস্য বা সংস্থা চৌদ্দ দিনের মধ্যে আহ্বায়কের মাধ্যমে কাউন্সিলের কাছে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে, যা পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যেই কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপন করা হবে।
অনুচ্ছেদ - ৯: কোরাম:
নির্বাহী কমিটির সাতজন এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ৯৫ জন সদস্য নিয়ে তাদের স্ব স্ব কোরাম গঠিত হবে।
অনুচ্ছেদ - ১০
সংবিধানে যেকোন সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অর্ধেকের বেশি সদস্যের প্রয়োজন হবে।

অনুচ্ছেদ - ১১
নোটিশ: নির্বাহী কমিটির সভার জন্য কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা কেন্দ্রীয় কমিটির সাতদিনের স্পষ্ট নোটিশ দেওয়া হবে।

অনুচ্ছেদ - ১২
প্রধান উপদেষ্টা: যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনই কেন্দ্রীয় অ্যাকশন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

অনুচ্ছেদ – ৬ এর ধারাবাহিকতা 
কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই পরপর নির্বাহী কমিটির তিনটি সভায় অনুপস্থিত যেকোন সদস্যই তার সদস্যপদ হারাবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী সভায় এই শূন্য পদ পূরণ করা হবে।


স্বাক্ষরসমূহ – 
<৪,৭২,১২৮>
অনুবাদকঃ ইফতি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_72]৭২। বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের সভার বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র
	২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১


বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ
BANGLADESH PEOPLE’S CULTURAL SOCIETY
৫৯, সিমোর হাউজ
ট্যাভিস্টক প্লেস
লন্ডন ডাব্লিউ সি ১
ফোন: ৮৩৭-৪৫৪২
সেপ্টেম্বর২৮, ১৯৭১.
প্রিয়সুধী,
বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের নির্বাহী কমিটির একটি সভা ১ অক্টোবর, ১৯৭১ শুক্রবার স্টেপনি ইনস্টিটিউট, মিরডল স্ট্রিট (গ্র্যান্ড প্ল্যাইস হলের বিপরীতে) কমার্শিয়াল রোড, লন্ডনই১ (টিউব: হোয়াইটচ্যাপেল)-এ সন্ধ্যা ৭ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

আলোচ্যসূচি:
১) গত সভার উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলো।
২) ম্যানচেস্টার ভ্রমণের প্রস্তুতি।
৩) বিদ্যালয়ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা।
৪) সংবিধান।
৫) অ্যাকাউন্টসমূহ।
৬) অন্য যেকোনো বিষয়।
ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্ভাষণের সাথে
আপনার গুণমুগ্ধ,
মুন্নি রহমান(মিসেস)
সম্পাদক
<৪,৭৩,১২৯>
অনুবাদকঃ ইফতি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_73]৭৩। বিচারপতি চৌধুরীর প্রতিবৃটিশ লেবার পার্টির চিঠি
	অ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	২৯সেপ্টেম্বর, ১৯৭১


দ্যা লেবার পার্টি
ট্রান্সপোর্ট হাউজ স্মিথ স্কয়ার লন্ডন এসডাব্লিউ১
টেলিফোন: ০১-৮৩৪৯৪৩৪
টেলিগ্রাম: ল্যাব্রেপকমসো ওয়েস্ট লন্ডন
সাধারণ সম্পাদক: এইচ আর নিকোলাস ওবে
অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ: অবসরপ্রাপ্ত এল জে ক্যালাহ্যান এমপি
সহকারী সাধারণ সম্পাদক: জে জি মরগ্যান
রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি: আর জি হেওয়ার্ড
 
টিআর/ইই
বিচারপতি জনাব চৌধুরী 							  ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
বাংলাদেশ অফিস
১১ গোরিং স্ট্রীট, লন্ডন, ইসিথ্রি
 
বৃটিশ ওভারসীজ সোশ্যালিস্ট ফেলোশিপ
 
সম্মানিত সুধী,
এ বার্তার উদ্দেশ্য, বৃটিশ ওভারসীজ সোশ্যালিস্ট ফেলোশিপ এবং জনাব পিটার শোর দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত ৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার বিকাল ৫.১৫-এ ব্রাইটন লেবার ক্লাব, লেউইস রোড, ব্রাইটন-এ বাংলাদেশ বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখতে এ সংগঠনের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব দালজিত সেহবাই-এর সাথে টেলিফোনে আপনার দেয়া সমাধানটি নিশ্চিত করা। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি লেবার পার্টি সম্মেলন পর্যবেক্ষণ করতে আগ্রহী এবং আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৩, ৪ ও ৫ অক্টোবর তিন রাতের জন্য বেডফোর্ড হোটেল, কিংস রোড, ব্রাইটন-এ।
বৃটিশ ওভারসীজ সোশ্যালিস্ট ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠিত হয় লেবার পার্টি- এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে, লেবার পার্টির সদস্যবৃন্দ এবং বৃটেনে অধিবাসী কমিউনিটিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে, যা বর্তমানে লেবার পার্টি সদস্যদের বৈদেশিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করায় বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করছে। এই ফেলোশিপের চেয়ারম্যান হলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং শ্রমিক সরকারের একজন সদস্য মিস জোয়ানলেস্টর, এমপি।
আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার ব্রাইটনে থাকবো।
 
আপনার বিশ্বস্ত
টম রিডাউট
সম্পাদক
<৪,৭৪,১৩০-১৩২>
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বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেন
যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 
 
৩৫ গ্যামেজ বিল্ডিং
১২০ হলবর্ন, লন্ডনইসি১
ফোন: ০১-৪০৫৫১৭
তারিখ: ৩০.৯.৭১
ঘটনার বিবরণ-১৮
নিচে অ্যামস্টারড্যাম এর দে টাইড(নেদারল্যান্ডস-এ সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক)- এ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত একটি কলামের অনুবাদ প্রকাশিত হলো।
 
আন্তরিক শ্রদ্ধা?
আইরি কুইপার 
 
 
দে টাইড, অ্যামস্টারড্যাম
শিরোনাম: আন্তরিক শ্রদ্ধা? (মন্তব্যে আইরি কুইপার)
কলাম: বিভিন্ন সময়ে।
১৪-৯-৭১
"পাকিস্তান দূতাবাস রাজতান্ত্রিক ডাচ সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং দে টাইড ,অ্যামস্টারড্যাম-এ এপ্রিল ২২, ১৯৭১ 'বিভিন্ন সময়ে' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধটি মন্ত্রণালয়ের নজরে আনতে পেরেছেন। এই নিবন্ধটি পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেয় এবং আর্টিকেলটির লেখক পাক রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে সবচেয়ে দুর্বিনীত, অবমাননাকর এবং মানহানিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন। এবং তিনি পাক সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ বপন করেছেন। নেদারল্যান্ডসের মতো একটি দেশ যার সাথে পাকিস্তান বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুখী সম্পর্ক বজায় রাখে, তাতে এমন একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হতে পারে, এ ব্যাপারে পাক দূতাবাস ‘আহত ও ব্যথিত’। পাক দূতাবাস এই কলামের প্রকাশনার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং আশা করছে যে এই বিষয়ে মন্ত্রণালয় ‘যথাযথ ব্যবস্থা’ গ্রহণ করবেন।
"পাক দূতাবাস রাজতান্ত্রিক ডাচ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে এর সুসম্পর্ক নিশ্চিত করতে এই সুযোগ লুফে নিচ্ছে।"
     পাক দূতাবাস পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে কয়েক মাস আগে এই চিঠিটি পাঠিয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রদূত "কেউ যদি তা ব্যাখ্যা করতে পারেন" শিরোনামে আমার লেখা একটি নিবন্ধে রুষ্ট হয়েছিলেন।
     আমার শেষ বক্তব্য ছিলো: "ভবিষ্যত যদি গৌরবান্বিতও হয়, শান্তি, সুখ ও ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ হয় বিশ্ব, তারপরও তা পূর্ব পাকিস্তান, বায়াফ্রা এবং ভিয়েতনামের জনগণের কোনোই কাজে আসবেনা। তারা কেবল একবারই বাঁচবে এবং কেন তাদের এভাবে ভুগতে হবে তা কেউই তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেনা।"
এ অংশটি অবশ্যই রাষ্ট্রদূতের ক্রোধের কারণ নয়। তিনি সম্পূর্ণ আর্টিকেলটি নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু সত্যি বলতে, তা মোটেই আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। লেখাটিকে কেবল তখনই খারাপ বলা যেত, যদি তিনি তাতে সন্তুষ্ট হতেন। 
    বিশেষত পাক রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে আমি যা লিখেছিলাম, মহামান্য রাষ্ট্রদূত তাতেই ক্ষুব্ধ। নিজের লেখার উদ্ধৃতি দেওয়া অসারত্বের পরিচায়ক, কিন্তু এবার আমার সপক্ষে একটি ভালো যুক্তি আছে। আমি লিখেছিলাম: "ইয়াহিয়া সেই ব্যাক্তি যে পূর্ব পাকিস্তানিদের অবদমিত রাখতে তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাকে একজন খলনায়ক হিসেবেই বিবেচনা করে থাকি, একজন বিশৃঙ্খল অপরাধী যাকে গ্রেফতার করা উচিত, যাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা উচিত, অথবা অন্ততপক্ষে পাগলাগারদে রাখা উচিত, কারণ তিনি উম্মাদ হয়ে থাকতে পারেন, তা নাহলে তিনি এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে পারতেন না: হাজার হাজার, লাখ লাখ স্বদেশী জনগণের ওপর ঠান্ডা মাথায় খুনো মনোবৃত্তি নিয়ে আক্রমণ চালানো, রাষ্ট্রপতি হিসেবে যাদেরকে কিনা তার রক্ষা করার কথা! প্রকৃতপক্ষেই, এমন একজন মানুষ অবশ্যই অপরাধী।"
     এছাড়াও আমি সানডে টাইমস-এর একজন সাংবাদিককে উদ্ধৃত করেছিলাম, যার মতে ইয়াহিয়া বাস্তবিকই এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন যে,  যেকোনো মূল্যে পাক একতা রক্ষা করা তার দায়িত্ব। আমি লিখেছিলাম: “তিনি অনুধাবনই করতে পারছেন না যে তিনি কোনো অপরাধে অপরাধী। ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে থেকেও তিনি ক্ষমতার ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত নন”। এবং: "বিশ্বের বর্তমান অরাজক পরিস্থিতির কারণেই তা সম্ভব হচ্ছে।“
     এরই মধ্যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বহু কিছু জানতে পেরেছি। আমি ২২ এপ্রিল যা ভেবেছিলাম, পরিস্থিতি তার চেয়েও অনেক খারাপ। শরণার্থীর সংখ্যা আনুমানিকভাবে প্রায় আশি লাখ, বা এক কোটি। শত শত মানুষ প্রত্যক্ষদর্শী; পাক রাষ্ট্রপতি পূর্ব পাক জনগণের প্রতি কেমন আচরণ করেছে, তা তারা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছে।
     আমেরিকান সাপ্তাহিক নিউজউইক "পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা" শিরোনামে পাক রাষ্ট্রপতির কর্মকান্ড বিষয়ে এক বিশাল প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। মলাটে ছিলো রুগ্ন এক পূর্ব পাকিস্তানি শিশু, পিতৃমাতৃহীন, ভুখা-নিরন্ন, নিরাশ (আমরা কেনো বেঁচে থাকি, যদি আমরা শিশুদের ভোগান্তির শিকার হতে দেই?)- কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রদূত বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না এ ব্যাপারে। তিনি শুধু চান ডাচ সরকার "যথাযথ ব্যবস্থা" নিক, চান না পূর্ব পাকিস্তানি শিশুদের দুর্দশার কবল থেকে বাঁচাতে, চান শুধু এই নষ্ট পৃথিবীর অগণিত মানুষের অনুভূতি: ক্রোধ ও হতাশা প্রকাশে একজন সাংবাদিককে বাধা দিতে, কারণ এ সব আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না।
 
একটি কাজই শুধু আমাদের করার আছে, তা হলো বিশ্ববিবেক, ৩০০ কোটি মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়া, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিশ্ববিবেক এতোটা দৃঢ় ও অদম্য হয়ে উঠবে যে তা ইয়াহিয়া খানের মতো অযোগ্য রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড থামাতে সফল হবে। কিন্তু তারপরও: "এসব মানুষ শুধু একবারই বাঁচবে, এবং কেনো তাদের এমন ভোগান্তির শিকার হতে হবে তা কেউই তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবেনা।"
     যদি পাকিস্তান সরকার হেগ-এ তাদের দূতাবাসের প্রতিনিধিত্বে আমাকে অভিযুক্ত করতে চায়, একই সাথে তাদের অভিযুক্ত করতে হবে নিউজউইক (উদাহরণ হিসেবে বলছি), নিউ ইয়র্ক টাইমস-কেও, যারা ১ আগস্ট ইয়াহিয়ার "অমানবিক নীতি" এবং "নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা, ধর্ষণ এবং হিন্দুদের ভারতে নির্বাসন" নিয়ে লিখেছে।
এছাড়াও তাদের অভিযুক্ত করতে হবে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি-কে, যিনি ১৬ আগস্ট নয়াদিল্লীতে ঘোষণা করেছেন যে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালাচ্ছে। এবং বিশ্ব চার্চ কাউন্সিল-কে, যারা ভারতে শরণার্থীদের প্রত্যক্ষ করেছে এবং নিশ্চিত করেছে যে পাক বাহিনী "সবচেয়ে ভয়াবহ নির্দয়তা" সংঘটন করেছে।
কিন্তু নিম্নসাক্ষরিত এবং দে টাইড-কে সম্ভবত অভিযুক্ত করা হবে না। অ্যামস্টারড্যামে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সিআইডি-কে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সিআইডি অফিসারদের তাদের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছি যে, নিবন্ধে আমার মতামত "পাক রাষ্ট্রপতির প্রতি অপমান নয়, বরং তার নীতির একটি সংজ্ঞায়িত সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ।"
এ ঘটনা ঘটেছে ছয় সপ্তাহ আগে এবং তখন থেকে আমি তাদের কাছ থেকে আর কোনো খবর পাইনি।
কেসটি সম্ভবত তুলে রাখা হয়েছে। দু;খের বিষয়, কারণ আমি বিচারকের কাছে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম যে, পাক দূতাবাস পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে, এছাড়াও আমি "আহত ও ব্যথিত" এ ব্যাপারে যে, এমন নির্লজ্জ অপমানজনক ও মানহানিকর নীতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি অনুসরণ করতে পারেন, যার সাথে নেদাল্যান্ডস এমন বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সুখী সম্পর্ক বজায় রাখে।
     আমি এছাড়াও বলতে চেয়েছিলাম যে, রাষ্ট্রপতি খান আমার সবচাইতে প্রাথমিক মানবিক অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন, যে তিনি পাক সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ বপন করছেন। তার নীতির বিরুদ্ধে আমি দৃঢ় প্রতিবাদ জানাতাম এবং এই আশা ব্যক্ত করতাম যে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
কিন্তু আমি হয়তো তাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের সাথে আমার সুসম্পর্ক নবায়নের সুযোগ হারাতাম।"


<৪,৭৫,১৩৩-১৩৪>
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ছয় মাসের স্বাধীনতা আন্দোলন

বাংলাদেশের বিস্তৃত নদ-নদী অযথাই রক্তরঞ্জিত হয়নি! 
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হানাদার অধ্যুষিত বাংলাদেশে যে রক্ত ঝরিয়েছে তা কিউসেকে মাপা সম্ভব। মেঘনা ও পদ্মায় বহমান প্লাবনের মতোই এই রক্তস্রোত বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশবে, বাংলার চিরসবুজ মাটিতে মিশে যাবে। ব-দ্বীপ বাংলাদেশের মাটি হাজার হাজার শহীদের রক্তে সমৃদ্ধ হয়ে আবার হেসে উঠবে, যখন হানাদার বাহিনী বিতাড়িত হবে।
এরই মধ্যে স্মরণীয় একটি উপলক্ষ্য হচ্ছে আজ ২৬ সেপ্টেম্বর। ২৫ মার্চের সেই কালোরাতের পর ছয়মাস গত হয়েছে, যখন ইয়াহিয়া তার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালির হত্যাযজ্ঞে লেলিয়ে দেয়। নিশ্চিতভাবে এই ছয়টি মাস বাংলাদেশের প্রতিরোধ সংগ্রামে একটি যতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।
তারপরও, স্মৃতি চিরন্তন! এই ছয় মাসে ইতিহাস দেখেছে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ আর নারী-শিশুর প্রতি নারকীয় অত্যাচার ও অনাচার - যার উদ্ভব বিকারগ্রস্ত মানসিকতার বিকৃত দুঃস্বপ্নে। এবং তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন, মধ্যযুগে মধ্য এশীয় বর্বরেরা যারা এশিয়া এবং ইউরোপের মাটিতে ভয়াবহতা নিয়ে নেমে এসেছিলো! 
বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার পোষা নেকড়েদের এই অনাচার ইতিহাসের পাতায় সাধারণ মানুষের উপর সংঘটিত সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাচারের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হিসেবে স্থান পাবে।
অস্বাভাবিক এই একশ আশিটি দিন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায় পরিপূর্ণ।
শত্রুপক্ষের জ্ঞাত উদ্দেশ্যগুলো এবং তার অনাচারের ফলাফলের একটি সমীক্ষা থেকে তা উদ্ভুত। তার একটি উদ্দেশ্য ধরা যাক। 'ঢাকার কসাই' জেনারেল টিক্কা খান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমিয়ে আনার মরণপণ লক্ষ্য নিয়ে তার গণহত্যামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছিলেন।
তার অনাচারের কারণে সংঘটিত জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের আপাত সাফল্য নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতেই পারেন: প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রক্তলালসায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণ দিয়েছে; ৯০ লাখ স্ব-অবস্থায় ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে যেখানে শরণার্থী শিবিরে মহামারী এবং অপুষ্টি তাদের সংখ্যায় কমিয়ে আনছে; এবং আরো কয়েক মিলিয়ন উদ্বাস্তু মানুষ বাংলাদেশের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।
ইয়াহিয়া বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে দুর্ভিক্ষের আগমন, যার জন্যে ইসলামাবাদ জান্তা গভীর আগ্রহে অপেক্ষমান। এ অনিবার্য দুর্ভিক্ষ, যার পথ পাকিস্তান গড়ে দিয়েছে শস্যের ধ্বংসসাধন এবং চাষিদের ক্ষেত থেকে উৎখাতের মাধ্যমে, তা যে শুধু বাংলাদেশের আরো একটি অংশ ধ্বংস করবে তাই নয়, বরং বুভুক্ষু মানুষকে খাবারের বিনিময়ে হানাদার বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে।
বাঙালির জনসংখ্যা কমিয়ে আনার এতোসব গণহত্যামূলক চক্রান্ত তবেই অর্থবহ হতো, যদি বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকতো। কিন্তু, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে সাথে বাঙালি জনসাধারণের বিরুদ্ধে হানাদার বাহিনীর এ নীলনকশা শুধুই ঘৃণ্য অনাচার, যার সফলতা ইহুদি সমস্যার বিরুদ্ধে হিটলারের ‘চূড়ান্ত সমাধান’ – এর চাইতেও কম!
আরো একটি শিক্ষা হলো যে, দ্রুততার সাথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ও সশস্ত্র বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। গত মে – এর কালো সপ্তাহগুলোর দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, প্রাথমিক ধাক্কার পরপরই বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মধ্য থেকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি রাযে রাষ্ট্রীয় কলাকৌশল সৃষ্টি ও একটি কার্যকরী স্বাধীনতা বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন তা সত্যিই অসাধারণ। স্বাধীনতা বাহিনীর নতুন অর্জনগুলো বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই এখানে। হানাদারদের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধের শক্তি এবং মুক্তিবাহিনীর সাফল্যগুলো প্রায় প্রতিদিনই নিরপেক্ষ পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে স্বীকৃতি পাচ্ছে।
আন্তর্জাতিকভাবে, বাংলাদেশ ‘গ্রেট পাওয়ার গেইম’ – এর শিকার হিসেবেই রয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় জনসমর্থনের ভিত্তিতে উদ্ভুত নতুন একটি রাষ্ট্রকে বরণ করে নেয়ায় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাভাবিক অনাগ্রহ ছাড়াও অদ্ভুতভাবে পাকিস্তানে আমেরিকা ও চীনের মিলিত স্বার্থ কুচক্রীজান্তাকে ইসলামাবাদেক্ষমতায় রেখেছে, যা একে বাংলাদেশে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার উদ্যম সরবরাহ করছে। ৯০ লক্ষ শরণার্থীর চাপে জর্জরিত ভারত ঘটনা প্রবাহে এই অপেক্ষা ও আশায় আছে যে মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র প্রচেষ্টা ইয়াহিয়া বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে পিছু হটতে বাধ্য করবে এবং শরণার্থীদের নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব করবে।
সোভিয়েত ইউনিয়ন দর্শকের ভূমিকায় অপেক্ষমান, নব উদ্ভুত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা যাচাই করছে।
এমন আন্তর্জাতিক অবস্থার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের ব্যাপক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসবে। তারপরও, এমন একটি দূরবর্তী ঔপনিবেশিক যুদ্ধচালিয়ে যাওয়ায় ইসলামাবাদের সক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখাটা ভুল হবে। পাকিস্তান আমেরিকা নয়।
যেখানে বাংলাদেশের জনগণের দুঃখদুর্দশা এরই মধ্যে হয়তো ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু বাংলাদেশে যুদ্ধহয়তো ভিয়েতনাম যুদ্ধের বর্তমান অবস্থার মতো ততোটা লম্বা সময় নিয়ে চলবে না।
বাংলাদেশের দেশপ্রেমীদের তাই গভীর প্রত্যাশার সাথে নিকট ভবিষ্যত দেখা দরকার।
বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 
যুক্তরাজ্য 
৩৫, গ্যামেজেস বিল্ডিং, ১২৯ হলবোম, লন্ডন ইসি১। টেলি -  ০১. ৪০৫ ৫৯১৭ 
লার্কুলার লিমিটেড কর্তৃক মুদ্রিত  

<৪,৭৬,১৩৫>
অনুবাদকঃ ইফতি
	শিরোনাম
	সূত্র
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	[bookmark: dolil_76]৭৬। ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার প্রস্তাবসমূহ
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১ অক্টোবর, ১৯৭১।


১  অক্টোবর, ১৯৭১, অধিবেশন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ
(ক) এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, ১ অক্টোবর সংঘটিত ৭ম সভার ২নং সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কমিটিগুলোর কাছে অধিবেশন কমিটির পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হবে, যা অধিবেশন কমিটির ছয়জন সদস্যের পক্ষে আহ্বায়ক স্বাক্ষরিত করতে পারবেন।
(খ) এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ার দ্রুতকরণে বিচ্ছিন্ন কমিটিগুলোর আঞ্চলিক কমিটিগুলোর সাথে সহযোগিতার তাড়না দিয়ে সংবাদ পরিক্রমায় সার্কুলার দাখিল করা হবে।
(গ) এছাড়াও এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, সম্মেলনটি ৭ নভেম্বর, ১৯৭১ রবিবার সকাল ১০.৩০ এ অনুষ্ঠিত হবে।
২২ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন, অধিবেশন কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে বৈঠকে আমন্ত্রিত হবেন। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ তাদের সদস্য হিসেবে নির্বাচনের ব্যাপারে অবহিত হবেন। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, নির্বাচন কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ নিয়ে গঠিত হবে:
(১) ব্যারিস্টার আমিন,
(২) ব্যারিস্টার ফেরদৌস,
(৩) ডক্টর হারুন,
(৪) ডক্টর সিরাজউদ্দৌলা
(৫) জনাব গণেশচন্দ্র দে।
 
এছাড়াও আরো একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে,  আসন্ন নির্বাচনের রেফারেন্সের শর্তাবলী অধিবেশন কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হবে।
কমিশন নিজেদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবে। নির্বাহী কমিটি এবং বাংলাদেশ ফান্ডের তিনজন ট্রাস্টির নির্বাচন পরিচালনার সম্পূর্ন ক্ষমতা কমিশনের থাকবে।

<৪,৭৭,১৩৬>
অনুবাদকঃ ইফতি
	শিরোনাম
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	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১ অক্টোবর, ১৯৭১।


যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য অ্যাকশন কমিটির নির্বাহী কমিটি
১১ গোরিং স্ট্রীট
লন্ডন ই সিথ্রি
টেলি: ০১-২৮৩৫৫২৬/৩৬২৩
 
জয় বাংলা  
জরুরী আবেদন
 
বাংলাদেশ ফান্ডে টাকা আদায়ের জন্য গ্রেট বৃটেনের জন্য যে সমস্ত শাখা কমিটি বা ব্যক্তি বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি থেকে ছাপানো রশিদ বই নিয়েছেন তাদের সবাইকে অবিলম্বে চাঁদার হিসাবসহ সমস্ত বই স্টিয়ারিং কমিটি অফিসে ফেরত দিবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রস্তুতি ও তৎপূর্বে হিসাবনিকাশ পরিষ্কার করার জন্যই রশিদ বইসমূহ এবং তার হিসাব ফেরত নেওয়া প্রয়োজন বিধায় স্টিয়ারিং কমিটির এক জরুরীসভা উক্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছেন।
এ ব্যাপারে স্টিয়ারিং কমিটি আপনাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা কামনা করছে।
 
আজিজুল হক ভুঞা
আহ্বায়ক
স্টিয়ারিং কমিটি
১লা অক্টোবর, ১৯৭১।
 
<৪,৭৮,১৩৭>
অনুবাদকঃ ইফতি
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	[bookmark: dolil_78]৭৮। বে’সওয়াটার শাখা এ্যাকশান কমিটির ২রা অক্টোবরের সভার প্রস্তাবাবলী
	বে’সওয়াটার এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	২ অক্টোবর, ১৯৭১।


 
গণপ্রজাতন্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অ্যাকশন কমিটির
বে’স ওয়াটার শাখা, লন্ডন ডাব্লিউ১১
গৃহীত সিদ্ধান্তের সারমর্ম
২রা অক্টোবর, ১৯৭১।
 
অত্র ২ আগস্ট শনিবার ১০৩ লেডবারী রোডে বে’সওয়াটার শাখার  কার্য সংসদ পরিষদের সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
১। রিজিওনাল কমিটির প্রতি এইবে’স ওয়াটার প্রতিষ্ঠানের কোনো আস্থা নাই। বে’স ওয়াটার শাখা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্টিয়ারিং কমিটি ব্যতীত অন্য কোন কমিটির অধীনস্থ নয়।
২। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিকট ভবিষ্যতে যে প্রতিনিধি নেওয়া হইবে তা এই শাখা হইতে সরাসরি নেওয়ার জন্য দাবী করা হইতেছে। 
৩। এই প্রতিষ্ঠান রিজিওনাল কমিটির মধ্যস্থতায় কোন প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠাইতে সম্পূর্ণ অসম্মত।
 
 
 
এম, মোরশেদ
২-১০-৭১
সভাপতি, বে’সওয়াটার কমিটি।
<৪,৭৯,১৩৮>
অনুবাদকঃ ইফতি
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	[bookmark: dolil_79]৭৯। বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে প্রচারিত রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি
	লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি
	৭ অক্টোবর, ১৯৭১।


বাংলাদেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি
লন্ডন, অক্টো. ৮:- আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা এবং পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মরহুম জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র পুত্র জনাব রাশেদ সোহরাওয়ার্দী ৭ অক্টোবর লন্ডন ১১ - এ এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং আশা করেন যে, বীর মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে পূর্ণ বিজয় ছিনিয়ে আনতে সফল হবে।
জনাব রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতির পূর্ণ ভাষ্য নিম্নরূপ:-
"যখনই আমি পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা কমিটির ব্যাপারে জানতে পারি তখন বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আমার সহমর্মিতা ও সম্পূর্ণ সমর্থনছিলো। রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা না থাকার কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজের বিবৃতির প্রয়োজন বোধ করিনি, কিন্তু যেহেতু এটি স্পষ্ট যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতি আমার পরিবারের একজন সদস্য তাঁর বিবৃতির মাধ্যমে অলংকৃত করতে চাইছেন, সেহেতু আমার এ ব্যাপারে মুখ খোলা কর্তব্য বলে মনে হয়েছে।
আমি দৃঢ়কন্ঠে নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে, আমি বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বোত্তর সফলতা কামনা করি। বিগত ২৪ বছর যাবত তারা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক অর্থনৈতিক ভাবে নিগৃহীত ও রাজনৈতিকভাবে অবদমিত হয়ে আসছে এবং এখন তারা পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিচালিত গণহত্যা ও অন্যান্য ঘৃণ্য অনাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।
আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, বীর মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর উৎখাতের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে সফল হবে।
নিকট ভবিষ্যতে আমি একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে যেতে চাই, যেখানে সকল বিশ্বাস ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার মানুষ সুখ-সমৃদ্ধিতে বাস করবে।
এছাড়াও আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সম্ভাষণ জানাই, যার সদস্যবৃন্দ আমার পিতার সহকর্মী এবং অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন।”
(রাশেদ সোহরাওয়ার্দী)
৭ অক্টোবর, ১৯৭১)
প্রচার/প্রকাশ/সম্প্রচারের জন্য প্রেরিত। হাতে লেখা বিবৃতির ফটোকপি সংযুক্ত।
(মহিউদ্দিন এ চৌধুরী)
সংবাদ ও প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ মিশন।
যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ মিশনের সংবাদ ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ২৪ পেমব্রিজ গার্ডেনস, লন্ডন 
ডব্লিউ ২। ফোন – ২২৯০২৮১.২২৯ ৫৪৩৫। 

<৪,৮০,১৩৯>
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সম্পাদক/সভাপতি                                              
অ্যাকশন কমিটি 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 
যুক্তরাজ্য (মিডল্যান্ড অঞ্চল) 
৯৩, স্ট্র্যাটফোর্ড রোড 
বারমিংহাম – ১১ 
 ৮ অক্টোবর, ১৯৭১
জনাব,

কনভেনশন কমিটি আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে, খসড়া সংবিধানের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে এবং সকল কমিটি সহযোগে একটি অধিবেশন ডাকবার কার্যপ্রণালী ঘটিত বিষয়সমূহে সম্মতিও অর্জিত হয়েছে। 

১ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে অধিবেশন কমিটির মিটিং এর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, সকল কমিটির যৌথ 
পরামর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি কমিটির প্রতিনিধি সংখ্যা বণ্টনের জন্য আঞ্চলিক কমিটিগুলোকে তাদের 
নিজস্ব অঞ্চলে অতিশীঘ্র মিটিং করবার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। বণ্টন নির্ধারিত হওয়া মাত্রই প্রতিটি 
আঞ্চলিক কমিটিকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব মিটিং ডাকতে হবে প্রতিনিধি/কাউন্সিলরদেরকে মনোনয়ন দেয়ার জন্য এবং ২০ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখের আগেই অধিবেশন কমিটির কাছে এক কপি এবং আঞ্চলিক কমিটির কাছে এক কপি নামের তালিকা পাঠাতে হবে। 

৪টি অঞ্চলে এবং অন্যান্য ইউনিটে প্রতিনিধি বণ্টন নিচের ক্রমানুযায়ী করা হবেঃ

লন্ডন এবং দক্ষিণ                                               ৯০

মিডল্যান্ড                            			          ৭৫

ল্যাঙ্কাশায়ার                           			          ২৯

ইয়র্কশায়ার                            			      ২০ 

ছাত্রছাত্রী                                 			      ৮

মহিলা                                			      ৮

গ্লাসকো                                                           ৩

ওয়েলস                                                           ২

পূর্ব অ্যাংলিয়া                                                     ২

বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন                           ৪

মোট                                                           ২৩৩

৭ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখটি অধিবেশনের সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক চূড়ান্ত 
তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। অধিবেশন কমিটিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত খামবন্ধ করে নেবার জন্য 
অনুরোধ করা হচ্ছে।  কমিটির কোন বিষয়ে আরও জানার থাকলে অনুগ্রহ করে লিখতে অথবা টেলিফোন 
করতে বলা হচ্ছে।

                                                          আহ্বায়ক

                                                       অধিবেশন কমিটি

কপি করুনঃ তথ্যের জন্য সকল অ্যাকশন কমিটি  
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এস এম আইয়ুবের সভাপতিত্বে ১১ই অক্টোবর লন্ডনে কনয়ে হলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সক্রিয় কর্মীদের সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত সমুহঃ 

১/ বাংলাদেশ একশন কমিটির আন্দোলনকারীদের এই সভা সুস্থ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ আন্দোলনের বিষয়ে ওয়াকিবহাল। একশন কমিটির অধুনা প্রকাশিতব্য জাতীয় কনভেনশনে যে সকল বিষয়ে আলোচনা আহ্বান করা হচ্ছেঃ 

ক) যথাযথ মূল্যায়নের সাথে কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে হবে; যদিও অ্যাকশন কমিটির 

সংস্থানিক কাঠামো ও কার্যপ্রণালী ঠিক করতে অতিশয় দেরি হয়ে গেছে কিন্তু তারপরেও অ্যাকশন কমিটি 

কার্যকরী কমিটিকে প্রস্তাব করছে পূর্ণ সমর্থনের যাতে করে যতটুকু পারা যায় অধিবেশনকে সফল করার 

ব্যাপারে।

খ) আঞ্চলিক কমিটিতে পেশ করবার জন্য কনভেনশন কমিটির সিদ্ধান্ত সত্যায়িত করা। 

২/ সেন্ট্রাল বডির গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবনার উপরে গুরুগম্ভীর আলোচনা যেকোনো উপায়ে মিটিং এ রাখা হবে ।  এরই সাথে এর গঠনপ্রণালী ও কার্যকরণ প্রক্রিয়া বিষয়েও আলোচনা করা হবে।

৩/ এই সভা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, অধিবেশনের যেকোনো সিদ্ধান্তে ভোট প্রদানের অধিকার কেবল 

তাদেরই আছে যারা যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে আছেন এবং যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হয় অর্থ 

সংক্রান্ত বিষয়ে নয়ত সরাসরি সংগঠিত হতে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের সংখ্যা এবং গঠন জনসংখ্যার 

ঘনত্বকে প্রকাশ করতে পারে আবার নাও পারে। এরই প্রেক্ষিতে আমরা বলব যে, সকল অ্যাকশন কমিটিকে কমপক্ষে দু’জন প্রতিনিধিকে পাঠাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে। এর সাথে যুক্তরাজ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক দৃঢ় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আসবার জন্য বলা হয়েছে।

৪/ সভা মনে করে অ্যাকশন কমিটির কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে দু’টি ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন। প্রথম ভাগ কেবল অ্যাকশন কমিটির গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো ধারণ করবে। এর জন্যে অধিবেশন কমিটিকে অবশ্যই অতিশীঘ্র গঠন সংক্রান্ত খসড়া অ্যাকশন কমিটিকে প্রদান এবং এ সম্পর্কে তাদের মতামত আহ্বান করতে হবে। আলোচনা অ্যাকশন কমিটির দলিল পত্র ১১ অক্টোবর ১৯৭১ 
ও সমালোচনার আলোকে গৃহীত মতামত কনভেনশন কমিটি গ্রহণ করবে যা তাদের চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুতকরণে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত খসড়া অবশ্যই প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী অ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে। 

৫/ প্রস্তাবিত অ্যাকশন কমিটিগুলোর কেন্দ্রীয় সংস্থার গঠন গৃহীত হয়ে গেলে ডকুমেন্ট কালবিলম্ব না করে 
প্রণীত হবে এবং সকল অ্যাকশন কমিটিকে গঠনপ্রণালী অনুযায়ী নিজেদেরকে পুনরসজ্জিত করবার জন্য বলা হবে। পুনর্গঠিত অ্যাকশন কমিটিগুলো তাদের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাবে, যাতে করে জাতীয় অধিবেশন পর্যায়ে গঠনপ্রণালীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়া যায়। এটি অ্যাকশন কমিটিগুলোর জন্য একটি কার্যকরী অনুষ্ঠান গ্রহণ করবে। এরই সাথে খ) অধিবেশন কর্তৃক গৃহীত অনুষ্ঠান ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তাগিদে জাতীয় অধিবেশনে কর্মচারী ও পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হবে।

৬/ তদুপরি এই সভা মনে করে যে, বর্তমান অধিবেশন কমিটির নিকট জাতীয় অধিবেশন আয়োজনের ঝক্কি-ঝামেলা পোহাবার মতন যথেষ্ট উপযুক্ত মানব সম্পদ নেই। এই প্রেক্ষিতে অধিবেশন কমিটিকে ছাত্র, 
ডাক্তার এবং মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত অ্যাকশন কমিটির সাথে সহযোগী হয়ে বিস্তার লাভ করতে বলা হচ্ছে। প্রয়োজনে কনভেনশন কমিটিকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য উপ কমিটি গঠনের জন্যও বলা হচ্ছে। 

৭/ এগুলোর পাশাপাশি সভা অ্যাকশন কমিটিগুলোর জাতীয় অধিবেশনের জন্য দশ সদস্য বিশিষ্ট আয়োজক কমিটি নিয়োগ দিয়েছে এবং সকল আঞ্চলিক কমিটিকে একই ধরনের উদ্যোগ কার্যকরী কমিটিকে প্রেরণ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যাতে করে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ আন্দোলন একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক রূপ পায়, এজন্য আয়োজক কমিটির প্রতি সমর্থন ও পরিচর্যার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। 


অ্যাকশন কমিটিগুলোর জাতীয় অধিবেশন আয়োজনের নিমিত্তে আয়োজক কমিটির পক্ষে এস এম আইয়ুব কর্তৃক ইস্যুকৃত, ৩৩ ডাগমার রোড, লন্ডন এন ২২ (০১-৮৮৯-----৪৪৭৪)
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‘প্রচারপত্র-১’
আওয়ামী লীগ লন্ডন
পূর্বের আকাশে সূর্য উঠেছে
          আলোকে আলোকময়
জয় জয় জয় জয় বাংলার জয়।
    পাকিস্তানের ইতিহাস হলো মোনাকেফী, বেঈমানী শাসক ও শোষক চক্রের ইতিহাস। জিন্নার সাধের পাকিস্তান পূর্ব বাংলার মানুষদের জন্য ছিল এক বিরাট ফাঁকি আর ফাঁকিস্তান। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়েছে, আর এর সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হয়েছে। শাসন ও সামরিক বিভাগে বাঙালিদের স্থান নেই। জাতীয় সম্পদ হতে বাঙালিরা বঞ্চিত হয়েছে সদাই। সমগ্র পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ ভাগ দেশরক্ষা করতে ব্যাহত হয়, শতকরা ৩২ ভাগ খরচ হয় ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। মোট রাজস্বের শতকরা ৯৪ ভাগ বিভিন্ন নামে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়। মাত্র ৬ ভাগ পূর্ব বাংলার ভাগ্য জোটে। যদিও পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের আয়ের শতকরা ৬৪ ভাগ জোগায়। তাই পূর্ব বাংলার মানুষের পরিশ্রমের বুনিয়াদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের ইমারত গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মানুষকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী গত ২৩ বছর ধরে বাঙালি জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইসলাম বিরোধী জিগির-বাহানা প্রয়োগ করে আসছে। অতএব বাংলার মানুষ রাজনৈতিক ও স্বাধীকার নিয়ে বাঁচার দাবী উঠালো। শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হলো আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ গত ২০ বছর ধরে বাংলার দাবী নিয়ে চরম লড়াই করে আসছে শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। পূর্ব বাংলার মানুষেরা পাকিস্তানে জনসংখ্যার অনুপাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। গত ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হলো। মহান নেতা শেখ মুজিব সমগ্র পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হলেন। পাঞ্জাবি শাসক, শোষকচক্র ও নররক্তপিপাসু পশুরাজ ইয়াহিয়া বাংলার দাবীকে বানচাল করে দেবার জন্য “ডাণ্ডা দিয়া ঠাণ্ডা করার খেয়ালে” ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সৈন্য বাহিনী বাংলার মানুষের উপর লেলিয়ে দিলেন। বাংলার প্রিয় জননেতা শেখ মুজিবকে বন্দী করলেন। এসব নৃশংস ও নারকীয় কার্যকলাপের কাহিনী আপনাদের সবার জানা। বাংলাদেশকে কলোনিতে পরিণত করে রাখার জন্য অসূর ইয়াহিয়ার সৈন্যরা ১২ লক্ষ নিরস্ত্র নাগরিককে হত্যা করেছে। দলে দলে তরুণীদের গ্রেফতার করেছে। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে আটক তরুণীদের একেবারে উলংগ অবস্থায় রেখে পাক পশুবাহিনী এক নারকীয় আনন্দ উপভগ করছে। শত শত তরুণীকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বাংলার আজ বড়ই দুর্দিন। অসহায় ছেলেমেয়ে ও লাঞ্ছিত নারীত্বের ক্রন্দনে বাংলার আকাশ বাতাস আজ ভারী। গরীব মানুষের লাখো লাখো ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে। তাই অসূর ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ফৌজের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ ‘মুক্তি বাহিনী’ গড়ে তুলেছে। সার্বভৌম ও প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে, বাংলার মাটিতে ‘মুজিবনগরে’। বাংলাদেশ এখন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। আজ এই জাতীয় সংগ্রামে বাংলাদেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পাক শত্রুকে মরণ আঘাত হানতে হবে। ইনশা-আল্লাহ বাংলার জয় অনিবার্য।
               ___________________                                                          
জনাব সামাদের সভাপতিত্বে
লন্ডনে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন
    সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও ভ্রাম্যমাণ দূত এবং সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুস সামাদ এম_এন_এ ইংল্যান্ড সফরে এসেছিলেন। তিনি বার্মিংহাম, ব্রাডফোর্ড ও ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি শহরগুলিতে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন ও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেন। গত ১৩ই অক্টোবর আওয়ামী লীগ লন্ডন শাখার এক কর্মী সম্মেলন হয়। এই কর্মী সম্মেলনে লন্ডন আওয়ামীলীগকে শক্তিশালী ও জোরদার করে গড়ে তোলার জন্য জনাব আবদুস সামাদ বিশেষ জোর দেন এবং সকলের পরামর্শ অনুযায়ী জনাব আমাদের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত কর্মীবৃন্দকে নিয়ে আওয়ামী লীগ লন্ডনের অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।
    সভাপতি          ঃ  জনাব আলহাজ আবদুল মান্নান
    ১ম সহ সভাপতি    ঃ  জনাব মিনহাজ উদ্দিন আহমদ
    ২য় সহ সভাপতি    ঃ  জনাব ইসমাইল মিয়া
    ৩য় সহ সভাপতি    ঃ  জনাব মোহাম্মদ ইসহাক
    সাধারণ সম্পাদক    ঃ  জনাব মোহাম্মদ আবুল বশর
    সংগঠন সম্পাদক    ঃ  জনাব সুলতান মোহম্মদ শরীফ
    জন-সংযোগ সম্পাদক ঃ  জনাব জিল্লুর হক
    সামাজিক সম্পাদক   ঃ  জনাব মিম্বর আলী
    শ্রম সম্পাদক       ঃ  জনাব শাহ সিরাজুল হক
    বহিরাগত সম্পর্কীয় সম্পাদক ঃ জনাব আব্দুর রকিব
    মহিলা সম্পাদিকা    ঃ  বেগম হেলেন তালুকদার
    দফতর সম্পাদক    ঃ  জনাব এম,এ,হাকিম
    কোষাধক্ষ্য        ঃ  জনাব মজির উদ্দিন
    সদস্যবৃন্দ        ঃ  জনাব রমজান আলী, শফিকুর রহমান,এন  ইউ আহমদ, নুরুল ইসলাম, গাউস খান, বি এইচ তালুকদার, আবদুল হামিদ, শফিক মিয়া, মোহাম্মদ কলমদার আলী, শরিয়ত উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ একরাম হোসেন, নুরুল হক, তোয়াহিদ আলী, শামসুর রহমান, মশ্রফ আলী, মোহাম্মদ অমর, রেদওয়ান মিয়া, এ কে এস ইসলাম, তৈয়বুর রহমান, মহিন উদ্দিন, আবদুল আজিজ ও রহিম উদ্দিন।
    অস্থায়ী আওয়ামী লীগ লন্ডন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭ই অক্টোবর। এই অধিবেশনে বৃহত্তম লন্ডন শহরকে সাংগাঠনিক কার্যকলাপের ও গণ-সংযোগের সুবিধার জন্য লন্ডনকে ৯টি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এর এক এক ভাগকে একটি সাব-ডিভিশন আওয়ামী লীগের মর্যাদা দেওয়া হয়। সাব ডিভিশনগুলি নিম্নলিখিত ডিস্ট্রিক্ট এলাকা নিয়ে গঠিত হবেঃ-
    ১। এন+এন+ডবলিউ
    ২। ডাবলিউ+ ডাবলিউ-সি
    
    ৩। ই-১	
    ৪।  ই-২+৮+৫
    ৫। ই-৯+১৪+১৬+৬+১৩+১৫+৭+১২	৩ হতে ৬ পূর্ব লন্ডন
    ৬। ই- ১০+১১+১৭১৮+৪+ইসেক্স
    ৭। দক্ষিণ টেমস এলাকা                               
    ৮। উত্তর টেমস এলাকা
    ৯। নর্থ+এন-ডাবলিউ
লন্ডনের বাঙালি ভাইবোনদের কাছে অনুরোধ
    আপনারা রাজনৈতিক বিভিন্ন ‘ইজম’ পন্থীদের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করে আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তুলুন আর একটি মাত্র আওয়াজ তুলুনঃ
    প্রিয় নেতা শেখ মুজিব আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলতে। আসুন, আমরা বাংলাদেশের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব পণ করি।

 ______________________________________________________
সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আবুল বশর কর্তৃক ২৭৫ উলড ব্রোমটন রোড, লন্ডন, দঃ পঃ ৫ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত। দূরালাপনীঃ ০১-৩৭৩ ৭৫৬১, ০১-৬০৩ ৭৪৬১ 
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প্যালেস চেম্বারস
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জনাব এম এ এইচ মিয়া বিকম
৩৭’ বিসকট হাউজ
ডিভাস স্ট্রিট                                                                       
লন্ডন ই৩ ৩এল

১৩ অক্টোবর ১৯৭১


জনাব মিয়া,
            আমি আপনার ৩ তারিখের চিঠির জন্য আমার লেবার পার্টি সম্মেলনের বিবরণীতে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ পেয়েছি। আমি নিশ্চিত যে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক যে বিশ্লেষণটি সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়েছে যা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য এবং সম্মেলন ও বাইরের সন্ধ্যার বৈঠকগুলোর উভয়ের বক্তৃতা পড়ে থাকবেন। লেবার পার্টিতে আপনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সমর্থন রয়েছে।

একান্তে, 
এসডি/   
                                                                       
জনাব মিকারডো কর্তৃক আদিষ্ট এবং 
তাঁর অনুপস্থিতি তে সই করা

                                                              
আয়ান মিকারডো, এমপির পক্ষ থেকে     

                                     ...................................



খবর প্রকাশিত

লেবার পার্টির তথ্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত
ট্রান্সপোর্ট হাউজ – লন্ডন এসডব্লিউ ১.০১-৮৩৪-৯৪৩৪
তথ্য পরিচালক: পার্সি ক্লার্ক

পিএস ৮৩/৭১
আশু প্রকাশের জন্য


পাকিস্তান


লেবার পার্টির আন্তর্জাতিক কমিটির আজকের বৈঠকে পাকিস্তানের পরিস্থিতি আলোচিত হয়েছে এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

১। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান মানবীয় সংকট নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এন.ই.সি. ধারণা করে যে, পাকিস্তানের মধ্যকার বর্তমান সংঘর্ষের ঝুঁকি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ,  শুধুমাত্র একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করা ও শান্তির প্রতি হুমকির শেষ ঘটানো যেতে পারে এবং জরুরি অবস্থা ও শরণার্থীদের বর্তমান ভোগান্তির পরিমাণ এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি বৃটেনের কাছে একটি মুক্তহস্ত প্রতিক্রিয়া দাবি করে। নিম্নলিখিত আশু পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এইচ. এম. সরকারকে সুপারিশ করা যাচ্ছে :

(ক) পাকিস্তানের শান্তির হুমকিস্বরূপ এবং অন্যদের নিরাপত্তা বিপন্নকারী সংঘর্ষ সিকিউরিটি কাউন্সিলে জরুরী প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে।

 (খ) উ থান্টের রিলিফ ফান্ডে বৃটিশ অবদান পর্যাপ্তরূপে বাড়ানো এবং শরনার্থীগত সমস্যায় ভারতকে  অর্থনৈতিকভাবে বাড়তি সাহায্যের জন্য আশু দ্বিপার্শিক প্রস্তাব দিতে হবে।

এন.ই.সি. আরো ধারণা করে যে, এই অবস্থায় এটি ঠিক যে বৃটিশ জনগণের জানা উচিত এইচ.এম. সরকার পাকিস্তান এইড কনসোরটিয়াম এর আসন্ন বৈঠকে অংশ নেয়ার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছে, যা পাকিস্তানের মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটাবস্থা নিয়ে আলোচনা করবে।

     এন.ই.সি. ধারণা করে যে, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধসে গেছে সেখানে উন্নয়নের জন্য সাহায্য অর্থবহ হতে পারে না। অতএব, কনসোরটিয়াম এর আসন্ন মিটিংএ সুপারিশ করা হচ্ছে যে, যতদিন না পূর্ব পাকিস্তানে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা অর্জন করা হয়, ততদিন ত্রাণ এবং ব্যধি ও সংকটাবস্থা নিবারণের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের জন্য সাহায্য সীমিত হওয়া উচিত কারণ যাদের সাহায্য দরকার তারা আর পাকিস্তানে নেই।

২। ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানে পর্যাপ্ত ত্রাণ দিতে না পারায় এবং অন্যান্য সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের সময় অনুরূপ প্রযুক্তিগত সমস্যায় কমিটি এইচ এম সরকারকে একটি আন্তর্জাতিক রিলিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দেয়ার জন্য সুপারিশ করছে। এই কমিশন দ্রুত গঠন করা উচিত এবং ত্রাণ, পরিবহন ও বৃহৎ সংস্থা দক্ষতার সহিত সুবিন্যাশ করা উচিত। এমতাবস্থায় কমিশন পাকিস্তানে চলমান বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী জাতিসংঙ্ঘ কর্তৃক কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করবে। প্রাকৃতিক এবং মানুষসৃষ্ট দুর্যোগে জীবন বাঁচাতে কমিশন শীঘ্রই ত্রাণ সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, জরুরী ওষুধ সরবরাহ করবে এবং প্রয়োজনে বর্তমান অবস্থার নিয়ন্ত্রণ নেবে যতক্ষণ দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা যাচ্ছে। এই কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে এইচ.এম. সরকারের উচিত সম্পূর্ণ বৃটিশ অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা। 


জুন ৮, ১৯৭১
                              --------------------------------

                                                                                আইডি/১৯৭০-৭১/৯৩




            পাকিস্তানের বিষয়ে জাতীয় নির্বাহী কমিটির বিবৃতি


আলোচনাসভা বাংলায় সংঘটিত হওয়া ভয়ানক দুঃখজনক ঘটনায় ভীতি ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা মনে করে যে, পাকিস্তানকে পূর্ব বাংলার মানুষের সহ্য করা ভয়ানক দুর্ভোগের দায়িত্ব নিতে হবে এবং আলোচনাসভা পাকিস্তান সরকারকে জনগণ ও পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক ভোটে নির্বাচিত নেতার বিরুদ্ধে মিলিটারি বাহিনীর অহেতুক ব্যবহারের নিন্দা জানায়।

শরণার্থী
বিশাল শরণার্থী সমস্যায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ায় আলোচনাসভা মারাত্মক উদ্বিগ্ন। ভারতীয় সরকার এই সমস্যার কিছু অংশের দায়িত্ব নিয়েছে এবং শরণার্থীদের সহযোগিতার সকল দায়িত্ব নেয়ার জন্য আলোচনাসভা একটি জাতিসংঘ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেছে। আলোচনাসভা এরকম একটি সংস্থাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য এবং ইতোমধ্যে ভারত সরকারকে ত্রাণের বর্তমান জরুরি সমস্যার সাথে মানিয়ে নিতে পর্যাপ্ত সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ সরকারকে সুপারিশ করে।

সহযোগিতা

আশানুরূপ রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া পাকিস্তানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার অর্থ দাঁড়াবে একটি নিন্দিত মিলিটারি শাসনব্যাবস্থায় ভর্তুকি প্রদান। অতএব, আলোচনাসভা সকল দেশ ও বিশেষ করে পাকিস্তান এইড কনসোরটিয়াম এর সদস্যদের পূর্ব বাংলার জনগণের সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত সকল ধরণের জরুরি মানবিক সহযোগিতা প্রতিরোধ করতে সুপারিশ করছে।


রাজনৈতিক 
সমাধান

আলোচনাসভা মনে করে যে একটি রাজনৈতিক সমাধানে তখনই পৌঁছানো যাবে যখন:

১।পূর্ব বাংলায় সামরিক অত্যাচার বন্ধ হবে।

২। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান কে কারামুক্ত করা হবে।
পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক ভোটে নির্বাচিত এবং জনগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নেতাদের সাথে যেকোন রাজনৈতিক সমাধানের বন্দোবস্ত করা উচিত।

শান্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ

আলোচনাসভা ধারণা করে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান অবস্থা বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ। অতএব, পূর্ব বাংলার মানুষের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক সমধানের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সরাসরি অংশগ্রহণ করা উচিত। আলোচনাসভা বিষয়টিকে জাতিসংঘের চলমান বৈঠকে উত্থাপন করার জন্য বৃটিশ সরকারকে সুপারিশ করেছে।
                   _______________________
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০১-৮৮৯ ৪৪৭৪
 ৩৩, দাজিরিয়ার রোড                                                                                           লন্ডন এন ২২                                                                                     ১৪ অক্টোবর ১৯৭১

প্রিয় বন্ধু,
আমি আমার সভাপতিত্বে ১১ অক্টোবর সোমবার কনওয়ে হল, লন্ডন ডব্লিউ সি ২ এ সংঘটিত বৈঠকের কার্যবিবরণী আলোচনা করছি। লন্ডনের ভিতর ও বাহিরের ১৪ টি সক্রিয় দল থেকে ৪০ জনেরও বেশি বাঙালি কর্মী বৈঠকে অংশগ্রহণ করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে আলোচিত সমাধান গ্রহণ করে।
আপনি যদি নথিপত্রে ব্যক্ত করা অধিকাংশ সমাধানের সাথে একমত হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আশা করব যে, আপনার কমিটি নথিতে প্রদর্শিত সমস্যাগুলোকে গুরুত্বসহকারে নেবে এবং সরাসরি ১১ গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন ইসি৩ ঠিকানায় প্রতিনিধি সভার কমিটিকে উক্ত আলোচ্য বিষয়গুলোর বিপরীতে আপনার কমিটির মতামতসহ এ বিষয়ে চিঠি প্রেরণ করবে।
যুক্তরাজ্যে গণতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক জীবনযাপনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের কর্মকান্ড নিশ্চিতের মাধ্যমে অ্যাকশন কমিটির জাতীয় অধিবেশনের জন্য প্রচারণা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করা সম্ভব হলে আমরা খুশি হব
আমরা আশা করি, আপনি আমাদের সাথে একমত হবেন যে, সময়ের সাথে সাথে জনমনে ভীতি বেড়েই চলেছে। এই প্রক্রিয়া রোধ করা না গেলে আমাদের যুক্তরাজ্য গমন অপোষনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
আপনার দ্রুত প্রত্যুত্তর সহজতর করতে আমরা একটি ফর্ম পাঠাচ্ছি। বিষয়টির প্রতি আপনার জরুরি মনোযোগ প্রত্যাশা করি।
যেকোন ধরনের বিস্তারিত তথ্য জানতে আমার সাথে যোগাযোগ করতে সংকোচবোধ করবেন না।

শুভেচ্ছান্তে।
                                                                                      আপনার একান্ত,
এস.এম. আইয়ুব
প্রচারণা কমিটির পক্ষ থেকে



ফর্ম
সেক্রেটারি
কনভেনশন কমিটি
১১ গোরিং স্ট্রিট
লন্ডন ই সি ৩

আমাদের কমিটি ১১ অক্টোবর লন্ডনের বৈঠকের সাথে সম্পূর্ণ একমত। এটি আমাদেরও অভিমত যে, অ্যাকশন কমিটিগুলোর প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় দলের সংবিধান কমিটিগুলোর একটি বিশেষভাবে মিলিত সম্মেলনে রচনা করা উচিত। শুধুমাত্র এমন একটি সংবিধান গৃহীত হওয়ার পরই কর্মকর্তা, পরিচালনা পর্ষদ প্রমুখ নির্বাচন করার জন্য জাতীয় অধিবেশন হওয়া উচিত।


আপনাম নাম--------------------------টেলিঃ নং------------------------নাম এবং অ্যাকশন কমিটির বিশেষ বিবরণ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  _________________________________________
<৪,৮৫,১৫০>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_85]৮৫। কনভেনশনের জন্য নির্ধারিত দুজন প্রতিনিধির নামসহ কিডারমিনষ্টার শাখার সভাপতির চিঠি
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১৫ অক্টোবর,১৯৭১



বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি
৭২ কোভেন্ট্রি স্ট্রিট, কিডার মিনস্টার
 টেলি নং-৬২০১১
       
                                                                         তারিখ: ১৫ অক্টোবর,৭১

সেক্রেটারি
অধিবেশন কমিটি
১১ গোরিং স্ট্রিট,লন্ডন ই সি ৩


জনাব,
আমি কিডার মিনস্টার ওরস এর বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সমাধানের একটি কপিসহ প্রযোজনীয় সকল কাপজপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি।

        ১৫ অক্টোবর, ৭১ এ বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি কিডার মিনস্টার এর একটি বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকের জরুরি বক্তব্য ছিল প্রতিনিধিদের লন্ডনের অধিবেশন কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া যার কোন ব্যতিক্রম নেই।

        সবাইকে যথাক্রমে ৮ অক্টোবর, ৭১ এবং ১৪ অক্টোবর, ৭১ এ অধিবেশন কমিটির চিঠি দ্বারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

         এই বৈঠক জনাব এস. এম. আইয়ুব এর সভাপতিত্বে লন্ডন বৈঠকে গৃহীত সমসধানের প্রশংসা করেছে।

         যেহেতু লন্ডনের অধিবেশন কমিটি প্রত্যেকটি সমাধান গ্রহণ করেছে, সেহেতু আমি দু’জন প্রতিনিধির নাম প্রেরণ করছি, যারা লন্ডনের অধিবেশন কমিটির কাছে কিডার মিনস্টার শাখার বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটিকে সম্পূর্নরূপে উপস্থাপন করে।

          উপরন্তু, আমি আরও আপনার নজরে আনতে চাই যে, এই কমিটি মধ্যভূমি প্রদেশের মধ্য দিয়ে লন্ডনের অধিবেশন কমিটির কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল করতে ইচ্ছুক নয়। প্রতিনিধিদের সাথে এলাকার অমনোভাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

          আশা করি, কনভেনশনাল কমিটিতে প্রতিনিধিদের নাম অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ সফল হবে।

ধন্যবাদ।

প্রতিনিধিদের নাম 							ঠিকানা 

১। সৈয়দ আলবাব হোসেন     ৭২ কনভেন্ট্রি স্ট্রিট, কিডার মিনস্টার, ওরকস
                             টেলি নং: ৬২০১১

২। সৈয়দ আফরুজ হোসেন ২৮ গিলগাল,স্টুরপোর্ট অন সেভার্ন                                                                          ওরকস
বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি কিডার মিন্সটার এর সভাপতি
                                                                           (সৈয়দ মুজতবা হাসান)


___________________________________________________


<৪,৮৬,১৫১>
অনুবাদকঃ নিগার সুলতানা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_86]৮৬। কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্ন মতাম্বলীদের পক্ষে আহ্ববায়কের প্রতি চিঠি
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১৫ অক্টোবর, ১৯৭১



এস. এম. আইয়ুব            

 ৩৩, ড্যাজমার রোড
লন্ডন, এন. ২২ 
                                   ১৫ অক্টোবর,  ১৯৭১
আহ্বায়ক,
অধিবেশন কমিটি,
১১, গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন ইসি৩  

প্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী,  
   আমি ১১ই অক্টোবর আমার সভাপতিত্বে কনওয়ে হলের সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি কপি সংযুক্ত করছি। 
   মিটিংটি দুই দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তথাপি এতে ১২ টি স্থানীয় কমিটির বহু সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন, যথা:   
১. এনফিল্ড                  
২. কলচেস্টার           
৩. আক্সব্রীজ
৪. বেলহাম
৫. ওয়েস্টমিনস্টার
৬. বেসওয়াটার 
৭. হেনডন
৮. নর্থ ওয়েস্ট লন্ডন
৯. বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
১০. ইসলিংটন
১১. ত্রাণ কমিটি (ইস্ট লন্ডন)
১২. ছাত্রসংগ্রাম কমিটি। 
   অতএব, এটি নিশ্চিতভাবেই অনুমান করা যায় যে, স্থানীয় কার্যকমিটির মধ্যে সভায় গৃহীত সুপারিশের জোরালো সমর্থন রয়েছে। 
      অতএব আমরা আশা করি যে, আপনি এই উপস্থাপনায় আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেবেন এবং অতি শীঘ্রই আপনার উত্তর জানাবেন, যাতে করে আমরা প্রস্তাবিত সম্মেলনে, কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য   পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারি।

                                              বিনীত
                                               এসডি/-  
                                     এস এম আইয়ূব



<৪,৮৭,১৫২-১৫৩>
অনুবাদকঃ নিগার সুলতানা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_87]৮৭। কনভেনশন সম্পর্কে ভিন্ন বক্তব্য জানিয়ে নিউটন শাখা এ্যাকশন কমিটির সম্পাদকের চিঠি
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১৭ অক্টোবর, ১৯৭১




যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের
জনগণের অ্যাকশন কমিটি
লিউটন (বেডস) ইউনিট


                              ৫, কেনিলওরথ রোড
                                       লিউটন 
                                      বেডস
                               ১৭ অক্টোবর, ১৯৭১ 
ফোন: লিউটন ২৬৯৯৪

আহ্বায়ক,
অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা সংসদ
ব্রিটেনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে, 
১১, গোরিং স্ট্রীট 
লন্ডন, ই. সি. ৩। 

জনাব, 
    আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখের চিঠির উত্তর আপনি দেন নি, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুক্তরাজ্যে আমাদের আন্দোলনের ধারাবাহিতা বজায় রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এমনকি চিঠিটি স্বীকৃতও হয় নি এবং যার ফলে আমাদের কমিটি, যেটি দৃঢভাবে সংগঠিত হয়েছে, তা এখন ধ্বংসের পথে এবং যদি এই ধরনের কিছু ঘটে, আপনি এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবেন। 
  
      ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে, একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার জন্য একটি জাতীয় সম্মেলন খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি প্রস্তাবিত কমিটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে যদি না, আপনি একটি সভা আহ্বান করেন যা আমরা ইতিমধ্য প্রস্তাব করেছি, আঞ্চলিক কমিটির প্রধানদের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য যা কিনা বিভিন্ন আঞ্চলিক উপ-সংসদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে আসতে পারে এবং সব উপকমিটিকে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে, যাতে করে শান্তিপূর্ণভভাবে ও একটি গণতান্ত্রিক উপায়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা সম্ভব হতে পারে।  

   আমরা বুঝতে পেরেছি যে কিছু কমিটি অবগত নয় সংবিধান কি হবে এবং কিভাবে কমিটির প্রতিনিধিত্ব করা হবে। খসড়া সংবিধানের কপি সব কমিটির মধ্যে বন্টন করা হবে তাদের প্রস্তুত করতে অনুচ্ছেদ, ধারা ও অন্যান্য বিষয়ে বিতর্ক করার জন্য। 

    আমরা আশা করি যে, যুক্তরাজ্যে বাঙালি ঐক্যের নিমিত্তে আপনি এই চিঠিতে গুরুত্ব আরোপ করবেন। 

জয় বাংলা

                                                নিবেদক 
                                                   sd/- 
                          (মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন)
                                         সম্পাদক 

প্রতিলিপি: বিচারপতি জনাব এ. এস. চৌধুরী 
যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাই কমিশনার
২৪, পেমব্রিজ গার্ডেনস
লন্ডন ডব্লিউ ২ 
তথ্য এবং উহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য। 
<৪,৮৮,১৫৪>
অনুবাদকঃ নিগার সুলতানা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১



       
                           অক্টোবর ১৮, ১৯৭১ 

জনাব ব্রায়ান এম. কে
২১, শফিল্ড ড্রাইভ 
ড্যারফিল্ড
বার্ন্সলে
ইয়র্ক।
                              
জনাব কে,  
     আমি খুবই আনন্দিত যে, আমাদের ব্রিটেনের শ্রম পার্টি সম্মেলনের সভায় আপনি অংশগ্রহণ করছেন। আমরা খুবই উৎসাহিত হয়েছি আমাদের প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন বলে।  
    
      বাংলাদেশে এখনও এই দেশের তরুণদের যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি। এই দেশের তরুণ সমাজতাত্ত্বিকদের নিকট আমাদের প্রয়োজন প্রচার ও ব্যাখ্যার করে কিভাবে আমরা একটি জাতীয় প্রচারণায় যেতে পারি তার সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে আপনি আমাদেরকে অনেক সাহায্য করতে পারেন। 

আপনি আমাদেরকে আপনার এলাকায় একটি সভার কোন সম্ভাবনা যদি থাকে, যেখানে আমি আমার একজন কর্মীকে প্রেরণ করতে পারি হয় একটি সমাবেশে ভাষণ দেয়ার জন্য নয়ত আপনার এলাকার একটি তরুণ সমাজতাত্ত্বিক দলের সাথে কথা বলার জন্য, সে বিষয়ে ধারণা দিলে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ হব।   আপনার মতামত জানার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। এদিকে, আমরা আপনাকে বাংলাদেশের পাশাপাশি এখানকার উন্নয়ন সম্পর্কেও অবগত করতে থাকব। 
                                           নিবেদক
                                   এম. এ. এইচ. ভূঁইয়া 


<৪,৮৯,১৫৫,১৫৬>
অনুবাদকঃ আদিতি আদৃতা সৃষ্টি
	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ
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যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা কমিটি
জয় বাংলা 
                                                                                  ১১গোরিং স্ট্রিট                                                                                                        লন্ডন ই.সি.৩
টেলিফোন: ০১-২৮৩ ৫৫২৬/ ৩৬২৩
১৮ অক্টোবর, ১৯৭১
জনাব হোসেন আলী
হাই কমিশনার
ভারতস্থঃ হাই কমিশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে
জনাব আলী,
জনাব আবু ইউসুফ খান যিনি এই চিঠিটি বহন করছেন তিনি সম্প্রতি পাকিস্তান এয়ার ফোর্স (সৌদি আরবের কোথাও সংস্থিত) এর একজন ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে অগ্রসর হচ্ছেন। জনাব খানের ভাই মেজর তাহের, যিনি আমাদের বাহিনীর অন্যতম সেক্টর কমান্ডার, জনাব খানকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন যে, লন্ডন থেকে কিছু অস্ত্রোপচার যন্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলো নিয়ে যেন বাংলাদেশে (মেঘালয়ের কোথাও মূল হাসপাতাল) আসে। জনাব খান চিঠি পাওয়া মাত্রই আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আপনাদের নজরে আনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি প্রাপ্তির মাধ্যমে যন্ত্রগুলো সংশ্লিষ্ট পরিচালনা কমিটির দ্বারা সরবরাহ করাকেই আমরা সঠিক হবে বলে মনে করছি। যেহেতু খুব স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচ হবে, আমরা মনে করি যে, আপনি আনন্দের সাথে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন এবং আমাদের খুব দ্রুত উত্তর পাঠাবেন। 
এ প্রসঙ্গে সম্ভবত আপনার চিঠি নং বি - ৫/৪/৭১, ১৩ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে প্রচারিত চিঠিটি পড়ে দেখুন, যেখানে বলা আছে যে, গ্রেট ব্রিটেনের সব অ্যাকশন কমিটি এই বিশেষপরিচালনা কমিটির অধিভুক্ত। আপনার অন্যান্য প্রচারণার মধ্যে থেকেও এই বিশেষ চিঠিটি ব্রিটেনে বাংলা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মহান উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে আপনার সরাসরি আবেদন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, যা গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সরকার আদেশ দিয়েছে তাদের পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট অর্থ সংগ্রহ করে এবং ব্যাংকে এটি সঞ্চিত রাখতে, যাতে ঠিক সময়ে সরকার তা ব্যবহার করতে পারে। তখন থেকেই আমরা টাকা সংগ্রহ এবং ব্যাংকের মাধ্যমে তা গচ্ছিত রাখছি। আপনাদের এই কর্ম আমাদের বড় ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর অনেকেই অধৈর্য হয়ে অনেক অ্যাকশন কমিটি, বাঙালি নেতৃত্ব, বিভিন্ন সংস্থার নিকট চিঠি লিখে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে আমাদের ছেলেদের করুণ পরিস্থিতি ও অপরিমেয় দুঃখকষ্টের অবস্থা স্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করেছে এবং আবেদন করছে তাদের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। যেহেতু সমগ্র বাংলার জনগণ তাদের জন্য ‘বাংলাদেশ ফান্ড’ এ চাঁদা দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে সুতরাং তারা আসলেই চায় যে তাদের টাকা প্রকৃত এবং বাস্তব ফল প্রদান করুক। সুতরাং এখন আমাদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করুন। এখন মুক্তিবাহিনীর অনেক কিছুর প্রয়োজন এবং আপনি আমাদের জনগণের কাছে তা লিখে পাঠাচ্ছেন। নিরীহ মানুষ আমাদের কাছে আসে এবং দোষারোপ করে। তারা বলে আমরা যুদ্ধে লড়াইরত সেনাদের দুর্ভোগের জন্য দায়ী। তারা জিজ্ঞাসা করে যদি টাকা সঠিক অবদানের জন্য কাজে লাগানো না হয় তবে কেন তা দেয়া হয়েছে, কেন আমরা আবার চাঁদা দেবো? আমাদের উপর নিস্ক্রিয়তার অভিযোগ আসছে। ঠিক সে সময়েই পরিচালনা কমিটি আপনার কাছে তাদের দুর্ভাগ্যপূর্ণ অবস্থা বিবেচনা করার জন্য লিখছে, যখন আপনার সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি ব্রিটেনে জনগণের নিকট প্রকাশিত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ আমাদের নিকট এসে জানতে চায় কেন এখনো ঔষধ, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র পাঠানো হয়নি। তারা ব্যাখ্যা চায়, সক্রিয়তা চায় এবং জিনিসপত্র পাঠানোর ব্যাপারে আমাদের নীরবতাকে দায়ী করে দাবি জানায় তাদের জন্য আপনার কাছে লিখতে।
আমরা বুঝতে পারি না কেন আমরা অর্থের একটি অংশ ব্যয় করার অনুমতি পাই না, যা আমাদের দ্বারা আপনার জন্য সংগৃহীত। কারণ সত্যি বলতে, সাহায্য করার ক্ষেত্রে আমাদের অক্ষমতা এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তির সাথে আপনার সরাসরি যোগাযোগ পদ্ধতির কারণে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কমিটি অবহেলিত হয়ে পড়বে এবং সব ব্যবহারিক উদ্দেশ্য অবশেষে উচ্ছনে যাবে। পাকিস্তান হাই কমিশন তাদের দূত পাঠিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, পরিচালনা কমিটি ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং বাংলাদেশ ফান্ডে অর্থ সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। অতএব, এটা সম্ভবত নিছক দেশপ্রেমের অত্যন্ত এক ক্ষ্যাপামি। পৃথক পৃথক সংগঠন বিভিন্ন তহবিল পরিচালনা করবে, অর্থ সংগ্রহ করবে এবং এর জন্য শুধু তারাই দায়ী থাকবে।
আশা করি আমি আপনাকে প্রচুর চাপ এবং অপমানের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি, যাতে আমরাও নিক্ষিপ্ত হয়েছি।
যাই ঘটুক না কেন আমি জনগণের কাছে ঠিক অনুরূপ একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছি যেখানে মুক্তিবাহিনীর জন্য গরম কাপড় চাওয়া হয়েছে, আশা করি সব উল্লেখ করেছি। আমি নিশ্চিত এতে একটি অসাধারণ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে। আমি শীঘ্রই আবার আপনার কাছে লিখবো। বিনম্র অভিবাদন ও শুভেচ্ছা রইলো।
জয় বাংলা। 
আপনার বিশ্বস্ত
(এম এ এইচ ভূঁইয়া)
আহ্বায়ক।

<৪,৯০,১৫৭>
অনুবাদকঃ নাবিলা ইলিয়াস তারিন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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৩য় বিশ্ব প্রথমে 
ব্রিটওয়েল স্যালোম
ওয়েলিংটন 
অক্সন
ওএক্স৯৫এলএক্স
২২ অক্টোবর, ১৯৭১
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি 
১১, গোরিং স্ট্রিট
লন্ডন ইসি৩ 
জনাব ভূঁইয়া,
আমরা টেলিফোনে আপনার নিউল্যান্ড পার্ক কলেজ, শালফন্ট সেইন্ট গাইলস, বাকিংহ্যামশায়ার-এ বুধবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭ টায় কথা বলার জন্য যে আয়োজনটি করেছিলাম ... সেটি নিশ্চিত করার জন্যই  আমি আপনাকে চিঠিটি পাঠাচ্ছি। আমি কলেজের প্রতিনিধি স্টিভ ডে এর সাথে কথা বলেছি, আপনাকে ফোন দিয়ে বিস্তারিত জানাবার জন্য যে, আপনি কিভাবে ঐখানে পৌঁছুবেন এবং ট্রেনে কিভাবে দেখা করবেন।
লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে নভেম্বরের ৬ তারিখ শনিবারে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া তৃতীয় বিশ্ব অধিবেশনের সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করবার লক্ষ্যে আয়োজকদের সাথে কথা বলব যেন তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করে।
আপনি এই দু’টি সভায় আসতে সম্মত হয়েছেন, তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং গতবারের বার্মিংহাম এডুকেশন কলেজের বৈঠকের ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত কারণ আমি শেষ মুহূর্তে জানতে পারি যে বৈঠক বাতিল করা হয়েছে।
                                                                                                                   আপনার অনুগত                                                                                                                    স্বাক্ষরে                                                                                                                     বারবারা ক্লার্ক
                                                             -------------------------
<৪,৯১,১৫৮>
অনুবাদকঃ নাবিলা ইলিয়াস তারিন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_91]৯১। ২২ শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ 
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	২২ অক্টোবর, ১৯৭১ 



অধিবেশন কমিটির সম্মেলন
২২শে অক্টোবর, ১৯৭১
দক্ষিণাঞ্চলীয় ইংল্যান্ডের কিছু কমিটির দৃষ্টিভঙ্গীতে যেসব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তা সমাধানের লক্ষ্যে ৩০ অক্টোবর, শনিবার দুপুর ২টায় অধিবেশন কমিটি লন্ডনে একটি সভার আয়োজন করবে, যেখানে বর্তমান কমিটি ও আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবেন। আগামিকাল  ২৩ অক্টোবর, শনিবার, ১৯৭১ তারিখে আঞ্চলিক কমিটির দ্বারা গৃহীত ফলাফল বৈঠকে বিবেচনা করা হবে।
                                                                                                                              স্বাক্ষরসমূহ                                                                                                                             ২২.১০.১৯৭১
বৈঠকে এটাও নির্ধারণ করা হয় যে, নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের ৩০ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে ১১ গোরিং স্ট্রিট এ নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের সাথে বসবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
                                                                                                                              স্বাক্ষরসমূহ 

<৪,৯২,১৫৯-১৬০>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_92]৯২।অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশনের জন্য মিডল্যান্ড অঞ্চলের কমিটিসমূহের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ও নামসহ লিখিত চিঠি
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	২৩ অক্টোবর,১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি
(মিডল্যান্ড অঞ্চল)

৯৩ স্ট্যাফোর্ড রোড
স্পার্ক ব্রুক                                                                  বার্মিংহাম বি১১ আইআইআরই                                                                           ২৩.১০.১৯৭১

আহ্বায়ক
অধিবেশন কমিটি
১১ গোরিং স্ট্রিট,লন্ডন. ই সি ই ৩

জনাব,


আপনার অনুরোধ/চিঠির সাথে একমত পোষণ করে ৮/১০/৭১ তারিখে আমরা মিডল্যান্ড অঞ্চলে সকল কমিটি মিলে একটি সভার আয়োজন করেছিলাম। এবং আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল মিডল্যান্ড অঞ্চলের সকল কমিটির উপস্থিতি ও আংশিক সম্মতির উপর।


আমরা নিম্নলিখিত তালিকাসমূহ পাঠিয়ে দিচ্ছি

কমিটি                                               বরাদ্দকৃত আসনসংখ্যা
১।কনভেন্ট্রি                                   ৩
২।লেইসেস্টার                                     ২
৩।লাফবোরো                                   ২
৪।নর্থহ্যাম্পটন                                  ২
৫।ওয়েলিংবোরো                                ১
৬।নটিংহাম                                    ১
৭।ডার্বি ম্যান্সফিড                           ১
৮।ওরচেস্টার                                   ১
৯।কিডারমিনস্টার                            ২
১০।ব্ল্যাকহেলথ                               ২
১১।উলভারহ্যাম্পটন                         ১
১২।ওয়েনেসবারি                             ২
১৩।ওরল্যাস্টন                               ১
১৪।ওয়ালসল                                ২
১৫।ওয়েস্টব্রমউইচ                          ২
১৬।টিপটন                                   ২
১৭।স্মেথউইক                               ৪
১৮।বার্মিংহাম(বি ডি এ সি)            ___৪৪___
                                  মোট       ৭৫



ওয়েস্টব্রমউইচ : (১) জনাব আব্দুল জলিল, ৭৯, হ্যামিল্টন রোড, বিহাম-২১, (২) জনাব আয়াস মিয়া, ৬৮, বিচার্স রোড, বিহাম-২১

ওরচেস্টার              : (১) জনাব মুজাহিদ আহমেদ, ৭৪, ওয়ায়েল্ড লাইন, ওরচেস্টার
লাফবোরো               : (১) জনাব এ আহমেদ ১০২. ফ্রিহোল্ড স্ট্রিট, লাফবোরো
                           (২) জনাব এস এ হাই

নর্থহ্যাম্পটন             : (১) জনাব এ এইচ চৌধুরী, ৭ মার্কপার্ক, নর্থহ্যাম্পটন
                          (২)জনাব আব্দুল আহাদ

ওয়েলিংবোরো          : (১) জনাব ইসরাইল আলী, ৩২, চার্চ সি ওয়েলিংবোরো

স্মেথউইক              : (১) জনাব মদোরিস আলী, ১০৪, লুইসহ্যাম রোড, স্মেথউইক,স্টাফস
                           (২) জনাব মুসলাউদ্দিন, ৩৩, মিডলম্যান রোড,স্মেথউইক,স্টাফস
                           (৩) জনাব আশাবুর রহমান জয়গিরদার, ১২৫, অক্সফোর্ড
                             রোড, স্মেথউইক, স্টাফস
                           (৪) জনাব মনুহর আলী, ২৬, সেন্ট্রাল প্লেস, স্মেথউইক স্টাফস

নটিংহাম                 : (১) জনাব এম এ ইউসুফ চৌধুরী, ১৭৭, আলফেরটন রোড,নটিংহাম


ডারলাস্টন-           ||
ওয়েনেসবারি-                 |                                                            |
কভেন্ট্রি-                      |                                                            |
লেস্টার-                      |                                                            |
ডারবি/মারসফিল্ড            |          পরে পাঠানো হবে         |
কিডারমিনস্টার-             |                                                            |
ব্ল্যাকওয়েলথ-                |                                            |
উলভারহ্যাম্পটন-            |                                                            |
ওয়ালসল-                    |                                                            |


                                                       ---------------------------------------
<৪,৯৩,১৬১-১৬৩>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_93]৯৩। কনভেনশনের জন্য মনোনীত বিভিন্ন কমিটির ও তাদের প্রতিনিধিদের তালিকাসহ সভাপতি ও সম্পাদকের চিঠি
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	২৩ অক্টোবর,১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি

৯৩, স্ট্রাটফোর্ড রোড                                                                            স্পার্কব্রুক,                                                                            বার্মিংহাম বি১১ আইআই আইআরই                                                                            ২৩/১০/১৯৭১

সভাপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি
(মিডল্যান্ড অঞ্চল)
৯৩, স্ট্র্যাটফোর্ড রোড, বার্মিংহাম ১১ 

জনাব,
অধিবেশন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনের জন্য প্রতিনিধিদের নাম ও ঠিকানার নিম্নলিখিত তালিকা আমরা উপস্থাপন করছি। এটি অনুগ্রহপূর্বক কনভেনশন কমিটির কাছে পাঠাতে পারেন। ২৩ অক্টোবর, ১৯৭১ সোমবারে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে তালিকাটি সংযোজিত হয়েছে।


একান্তই,
                             সভাপতি                                                                                                                                          সম্পাদক


পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য ১১ গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন ই সি ৩ এর অধিবেশন কমিটির আহ্বায়কের অনুলিপি।



হ্যান্ডসওয়ার্থ

                           ১৫, রিচমন্ড রোড, হ্যান্ডসওয়ার্থ        বি’হ্যাম-১৯
জনাব নূর আলী                 ৯১,হান্টার্স রোড                     ঐ
জনাব আজিজুর রহমান              ৩১ জন স্ট্রিট                          ঐ
জনাব মোবেশির আলী               ১৮ সেন্ডওয়েল রোড                     ঐ


স্যালটে

জনাব মোঃ আফরুজ মিয়া      ৯৬ এডারলি রোড                      বি’হ্যাম-৮
জনাব রেজাউর রহমান জয়গিরদার ৪৬ হার্ডফোর্ড স্ট্রিট                     বি’হ্যাম-১২
জনাব সাজিদুর রহমান         ১৪৬ স্ট্রিট সেভিয়ার্স রোড              বি’হ্যাম-৮
জনাব জহুর আলী            ৪৮, বয়ার রোড                           ঐ
জনাব মহিবুর রহমান         ১২০, স্ট্রিট সেভিয়ার্স রোড                     ঐ
জনাব এম ইউ আহমেদ      ২৩৪, ভিক্টোরিয়া রোড          অ্যাস্টন      বি’হ্যাম-৬
জনাব আকমল হুসেইন        ১৮, লিন্টন রোড             ”         ঐ
জনাব আবদুল মকলিব          ১৫৮, ভিক্টোরিয়া রোড       ”         ঐ
জনাব চেরাগ উদ্দিন            ১০০, ফ্রেডেরিক রোড       ”         ঐ
জনাব মনির উদ্দিন        ৯৯, ফ্রেডেরিক রোড             ”         ঐ
জনাব আসেক আলী          ১১৮, ফ্রেডেরিক রোড          ”         ঐ
জনাব গাউস আহমেদ     ৬০, ভিকারেজ রোড                ”        ঐ
জনাব আব্দুস সুবহান     ২২৭, বেভিংটন রোড                ”          ঐ
জনাব সায়েদ আলিক উল্লাহ    ৩১০, আলবার্ট রোড            ”           ঐ
জনাব মধু মিয়া             ১২৫, আপার সাটন স্ট্রিট        ”           ঐ
জনাব আবদুস সবুর        চৌধুরী ১৫,ভাইন স্ট্রিট            ”           ঐ


স্মলহিথ

জনাব এ এম জগুল পাশা        ৫২, ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড     স্মলহেথ        বি’হ্যাম-১০
জনাব এ এইচ ভূঁইয়া           ৯৩, স্ট্রাটফোর্ড রোড         ”         বি’হ্যাম-১১
জনাব ইসমাইল আজাদ      ২৩, লয়েডস স্ট্রিট                ”        বি’হ্যাম-১০
জনাব আফতাব আলী       ৭৫, ওয়েভারলি রোড             ”             ঐ
জনাব কাজি আব্দুল মন্নান    ২/৪১৬, বোল্টন রোড             ”             ঐ
জনাব মউলা উদ্দিন আহমেদ    ২৯, ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড          ”             ঐ
জনাব আব্দুল বারী        ৩৫, ডোরা রোড                  ”             ঐ
জনাব আনোয়ার হুসেইন      ৫২, অবোরি রোড                ”             ঐ
জনাব এ কে এম এ হক     ৯৩, স্ট্রাটফোর্ড রোড             ”         বি’হ্যাম-১১
জনাব আবদুন নূর        ২১, গোল্ডেনহিলক রোড         ”            বি’হ্যাম-১০
জনাব আবদুল হান্নান      ৩৫, ডোরা রোড                 ”             ঐ


বলসালহেথ

জনাব আব্দুল হুসেইন      ১২২, বলসালহেথ রোড                      বি’হ্যাম-১২
জনাব আব্দুল মতিন      ২০, আলেকজান্ডার রোড                    বি’হ্যাম-৫
জনাব গিয়াস উদ্দিন      ১১৫, আলেকজান্ডার রোড                   ঐ
জনাব মনোহর মিয়া     ৫৮, আলেকজান্ডার রোড                    ঐ
জনাব লাই মোহাম্মদ     ১৩, প্রিন্সেস রোড                            ঐ
জনাব জামশেদ মিয়া      ৬৪, স্ট্রিট লাকস রোড                      ঐ
জনাব শাহ নুরুল ইসলাম   ২১৮, ব্রড স্ট্রিট                              বি’হ্যাম-১৫
জনাব সায়েদ আবদুর রহমান  ৪২, বলসালহেথ রোড                      বি’হ্যাম-১২
জনাব মোহাম্মদ আলী     ৮/৪৩৮, বোল্টন রোড                     বি’হ্যাম-১০


স্পার্কব্রুক এবং স্পার্কহিল

জনাব আস্কির মিয়া      ৭৯,হ্যামিল্টন রোড                হ্যান্ডসওয়ার্থ, বি’হ্যাম-২১
জনাব মোবারক আলী    ৩২, বিলহাই স্ট্রিট, ওয়েস্ট ব্রাউনিচ      স্টাফস

টিপটন

জনাব রইস উদ্দিন      ১০, পিল স্ট্রিট                 টিপটন            স্টাফস
জনাব আহমাদুক হক    ১৬, পিল স্ট্রিট                   ”                ”


স্মার্থউইক

জনাব মাদারিস আলী     ১০৪, লুইশান রোড          স্মার্থউইক          বিহ্যাম-৪০
জনাব আশাবুর রহমান জয়গিরদার ১২৫, অক্সফোর্ড রোড      ”               ঐ
জনাব মনুহর আলী          ২৬, সেন্ডওয়েল প্লেস        ”               ঐ
জনাব মুসিক উদ্দিন        ২০, ম্যাফেকাইন রোড        ”                ঐ


ওয়ালসল

জনাব জহুরুল হুসেইন চৌধুরী   ১৮, ক্যাল্ড মোড় গ্রিন       ওয়ালসল       স্টাফ
জনাব আব্দুর রহমান        ৪২০, ওল্ড ওয়ালসল রোড       ”         বি’হ্যাম-২২এ


ওয়েনেসবারি

জনাব আব্দুল খালিক   ১৪, পেরি স্ট্রিট                ওয়েনেসবারি           স্টাফস
                ১৬,হলোওয়ে ব্যাংক
জনাব আকাদ্দাস আলী হিলটপ, ওয়েস্ট ব্রমউইচ,স্টাফস                         স্টাফস


ডার্লস্টন

জনাব আবদুল জব্বার   ১৯২, ওয়ালসল রোড           ডার্লস্টন              স্টাফস

মসলে
জনাব নুরুজ্জামান খান ৫৭০, মসলে রোড              মসলে             বি’হ্যাম-১৩


সেলেইয়োক

জনাব শফির আহমেদ    ৫০৭, ব্রিস্টল রোড            সেলেইয়োক       বি’হ্যাম-২৯

<৪,৯৪,১৬৪>
অনুবাদকঃ জয়
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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আহ্বায়ক, 
পরিচালনা কমিটি 
১১, গোরিং স্ট্রিট, 
লন্ডন ইসি 3 

প্রিয় সুধী,  
আমাকে শনিবার ২৩ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে বৃহত্তর লন্ডনে পরিচালিত ১২ টি অ্যাকশন কমিটির যথা ত্রাণ কমিটি (হেসেল স্ট, এল), রিলিফ কমিটি (ফোর্ডহ্যাম স্ট এল), বেইজওয়াটার অ্যাকশন কমিটি, লন্ডন কমিটি, হেনডন কমিটি, এনফিল্ড কমিটি, এন ও উঃপঃ কমিটি, ওয়েস্টমিনস্টার কমিটি, ছাত্রসংগ্রাম কমিটি, উইমেন্স এসোসিয়েশন খিলানপথ কমিটি, মৌলভীবাজার কমিটি, সংগ্রাম কমিটির মিটিং এ আসন্ন জাতীয় সম্মেলন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উপর তাদের মতামত জানানোর জন্য বলা হয়েছে। সেগুলো হল: 
১. সভায় উপস্থিত শিক্ষা কমিটি ১৯৭১ এর এপ্রিল/মে থেকেই সক্রিয়, কেউ কেউ কোভেন্ট্রি অধিবেশনেরও বহু আগে থেকে সক্রিয় এবং বাংলাদেশ তহবিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা এবং সংহতি কার্যক্রমেও বেশ সক্রিয় তারা।  
২. ৫৮ বেরউইক স্ট্রিট, লন্ডন ডব্লিউ আই-এ অবস্থিত তথাকথিত 'লন্ডন কমিটি' উপরের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ১২ কমিটির কাছে আমাদেরকে উপস্থাপন করে না এবং তথাকথিত 'লন্ডন কমিটি' আমাদের কোন গোপন খবর জানে না। 
৩. অতএব, উপরোক্ত অ্যাকশন কমিটিসমূহ প্রস্তাবিত সম্মেলনে সরাসরি উপস্থাপিত হবে এবং তথাকথিত 'লন্ডন কমিটি' বা তথাকথিত 'দক্ষিণাঞ্চলীয় কমিটি (এটিও ৫৮ বেরউইক, স্ট্রিট, লন্ডন লন্ডন ডব্লিউ আই-এ অবস্থিত)'-এর মত কোন মধ্যবর্তী স্বত্বার মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে না।  
৪. উপরোক্ত কমিটিসমূহকে তাই আর্থিক অবদান, সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় প্রতিনিধিদলের সংখ্যা সম্পর্কে সরাসরি আপনাকেই জানাতে হবে। 
আশা করি শীঘ্রই আপনার উত্তর পাব। 
আমরা চিঠিটির একটি কপি তথ্য প্রদান ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অ্যাকশন কমিটিগুলোর কাছেও পাঠিয়ে দিচ্ছি। 
বিনীত, 
এস এম আইয়ুব চেয়ারম্যান
৩৩ দামগার রোড, 
লন্ডন এন ২২। 

<৪,৯৫,১৬৪-১৬৮>
অনুবাদকঃ ওমর বিন কিবরিয়া                                                                                                           
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এই চিঠিটি আমি আপনাকে লিখছি, কারণ আমি মনে করি বিদেশে থাকা অনেক বাঙালি, যারা বাংলাদেশে প্রতিরোধ আন্দোলনে সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রীয় পদক্ষেপের অভাবে সম্পূর্ণরূপে হতাশ এবং বেদনাহত, আপনিও তাদেরই একজন। আমরা আপনার অনুভূতি এবং উদ্বেগ আমরাও উপলব্ধি করতে পারি এবং আমরাও তীব্রভাবে আশা করি আমাদের জাতীয় নেতারা অন্তত একবারের জন্য হলেও যেন তাদের সংকীর্ণ কলহ ভুলে গিয়ে হাতে হাত রেখে ৭০,০০০ প্রবাসী বাঙালিকে একটি জাতীয় নেতৃত্ব দেন। ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব জনগোষ্ঠীর কঠিন প্রয়োজনের সময় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে ।
যাই হোক, দেশপ্রেমের জোয়ারে নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে পৃথক পৃথক কিছু পেশাদার দলের উৎপত্তি হয়েছে। লন্ডনে যাদের কথা আমরা জানতে পেরেছি, তারা বাঙালি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ, নারী পরিষদ, ডাক্তার পরিষদ, প্রচার কমিটি ইত্যাদি। এই সংকটপূর্ণ সময়ে এই দলগুলো নিজেদের কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের কাজগুলো পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতার অভাবে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। মোটের ওপর, তারা হল পৃথক পৃথক ছোট দল, যাদের সাথে গণমানুষের যোগাযোগ খুবই সামান্য।
বিক্ষিপ্ত কার্যক্রম গুলিকে সীমিত একটি সমন্বয় দিতে হবে এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা প্রতিরোধ করতে হবে, বিশেষ করে বিদেশী নাগরিকদের মধ্যে সংহতি প্রচারণার ক্ষেত্রে, সম্প্রতি দু’টি কমিটির ব্যয়ভার বহন করা হচ্ছে, একটি হচ্ছে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি যাদের মূলনীতি হল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় বিচার, অপরটি হল সর্বদলীয় নাগরিক প্রচার কমিটি, যার প্রধান ছিলেন ডেভিড মেসন, তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের নিমিত্তে গঠিত মেথডিস্ট কনফারেন্স কমিটির আহ্বায়ক। আন্তর্জাতিক প্রচার কমিটিটি বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসিস নামে পরিচিত ছিল। এর সহসভাপতি প্যানেলে কানাডা, আমেরিকা, শ্রীলংকার প্রতিনিধিরাও ছিলেন। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশগুলোকেও উপযুক্ত সামর্থ্য সহকারে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। আমাদের সীমিত প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা গেছে। ব্রুস ডগলাসম্যান এম.পির বাংলাদেশ পরিদর্শনের ব্যবস্থা আমরাই করেছিলাম। আন্তর্জাতিক ত্রাণসংস্থাগুলোকে শীঘ্রই গৃহযুদ্ধে ভুক্তভোগীদেরকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। আমরা ঘনিষ্ঠভাবেই জন স্টোন হাউস এম.পি. র সংস্পর্শে আছি, যিনি শরণার্থীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সম্প্রতি কলকাতা গিয়েছিলেন। বিমানের মাধ্যমে ত্রাণসামগ্রীর সাপ্তাহিক চালানের ব্যবস্থা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আমরা প্রতিনিধিদের ব্যয়ভারের সম্মুখীন হচ্ছি, যারা প্যারিসে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়াম এর সদস্যদের মধ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে। জাতিসংঘে দুইজন প্রতিনিধিকে পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, আমরা আমাদের একজন সহযোগীকে বিশেষভাবে নিয়োগ দিয়ে সিলেট জেলার অবস্থার উপর প্রতিবেদন তৈরির জন্য করিমগঞ্জে পাঠিয়েছি।    
আপনার বিবেচনার জন্য জানিয়ে রাখছি যে, আমরা নিজ নিজ ভাবে যতটুক সম্ভব চেষ্টা করছি, তারপরেও আমরা আপনাকে মাদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য সহকারে আবেদন করছি। দয়া করে সতর্কতার সাথে পড়বেন এবং আপনার বন্ধুদেরকে এর কপি সরবরাহ করবেন, যারা নিজেদেরকে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে আগ্রহী। আমরা আপনার এবং আপনার সহযোগীদের কাছে কী ধরণের সহযোগিতা পেতে পারি, সে বিষয়ে দয়া করে জানাবেন। 
                                                                                                            শুভেচ্ছা এবং অভিবাদন রইল। 
                                                                                                                                     একান্তে,                                                                                                                                            ............................

২।
বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ১৫৫ হুইটফিল্ড স্ট্রিট, লন্ডন ডাব্লিউ ১                                                                                             টেলিফোনঃ ০১-৩৮৭ ৬৪৮২/৪৩৭ ৮৭০৫                                                                                   ক্যাবলঃ প্রবাসী লন্ডন ডাব্লিউ ১                                                                                                   প্রেসিডেন্ট-ডেভিড মেসন

পাকিস্তান আমাদের কাছে মৃত। যে মাটি আমাদের অসংখ্য আশার জন্ম দিয়েছিলো, তা এখন বর্বর পেশাদার সৈন্যদলের খেলার মঞ্চে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনগুলোকে নিয়ে দেখা আমাদের অপূর্ণ স্বপ্নগুলো খুন হওয়া স্ত্রীদের, শ্লীলতাহানি হওয়া বোনদের এবং মেরে ফেলা শিশুদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।
আমরা যারা পেশাদার সৈন্যদের দাস হয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করি এবং শান্তি, ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্রের মন্ত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটি স্বাধীন দেশে ফিরে যাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারাই  বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীসকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছি - এটি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে সংহতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রচার। এই আন্দোলনের লক্ষ্য (ক) অমানবিকতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করে তোলা (খ) গৃহযুদ্ধের ভুক্তভোগীদের জন্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ এবং সাহায্য সহজলভ্য করা; এবং (গ) বিশ্বের সভ্য, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের জন্য আত্মনির্ধারণের অধিকার অর্জন করা। 
বাংলাদেশের কারণে আন্তর্জাতিক সমঝোতা এবং সহানুভূতি অর্জনের জন্য যে গ্রুপটি নতুন কাওকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে, সক্রিয় হয়েছে যখন ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ এর রাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকাতে নিরস্ত্র নাগরিকদের গণহত্যা হয়েছিল। ইংরেজি ভাষার বুলেটিন 'বাংলাদেশ' আমরাই প্রকাশ করেছি, পাঁচ সপ্তাহের খবর নিয়ে এটি প্রকাশিত হয়েছে এবং বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই বুলেটিন টিকে আমাদের কার্যক্রমের দৈনন্দিন ফিচার বানাতে চাই এবং সম্পূর্ণ করতে চাই অনিয়মিত প্রকাশনার ক্ষুদ্র পুস্তক, পুস্তিকা, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে। পরবর্তী দুই মাসে এর জন্য আমাদের খরচ পড়বে প্রায় ১৫০০ পাউন্ডের কাছাকাছি। পাশাপাশি, আমরা জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্রে (খরচ আনুমানিক ১৫০০ পাউন্ড) , নেপাল, শ্রীলংকা, বার্মা এবং আফগানিস্তানে (১৫০০ পাউন্ড), যুক্তরাজ্যে (১৫০০ পাউন্ড) এবং ইউরোপে (৫০০ পাউন্ড) সংহতি প্রচারাভিযানের ইচ্ছা রাখি। এই প্রকল্পের জন্য মোট আনুমানিক খরচ প্রায় ৭৫০০ পাউন্ডের মত। আমরা এই অর্থ প্রাথমিকভাবে উত্তোলনের আশা রাখি তাদের মধ্যে থেকে যাদের নিজ জন্মভূমিতে মুক্তভাবে বসবাস করার অধিকার আছে এবং হানাদার সৈন্য এবং তাদের দোসরদের দ্বারা আজকের এই গৃহযুদ্ধ যেসব মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের আত্মীয়স্বজন ভুক্তভোগী।  
যারা আমাদের জন্মভূমিকে স্বাধীনভাবে আবার হাসতে দেখতে চায় এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হবার জন্য বাড়তি অর্থ এবং অতিরিক্ত সময় ছন্নছাড়া জীবনের ছায়া থেকে বের হয়ে একটি নতুন জাতির আবির্ভাব চায়, আপনিও নিশ্চয়ই তাদেরই একজন, আর তা হয়ে থাকলে আমাদের সাথে যোগদান করুন এবং আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলনে সহায়তা করুন। আমরা আশা করি, প্রচারাভিযান চালু করার প্রথম বছরে প্রথম ১০০ স্পন্সর প্রত্যেকে ১০০ পাউন্ড দান কিংবা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে সংগ্রহ করতে পারব। 
নতুনরা নির্দলীয় হবে এবং কোন উপদলেরও সদস্য হবে না। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং বহুজাতিক কোম্পানি এবং বহু-জাত সংবলিত বিভিন্ন সমস্যাতে এর গঠনের অগ্রসরে কাজ করবে । এসব প্রচারাভিযান কার্যক্রমে ইচ্ছুক যে কেউ সক্রিয় সদস্য, সহযোগী সদস্য কিংবা সমর্থক হিসেবে যোগদান করতে পারে, আরও বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে নিম্নে সাক্ষর সহ দয়াকরে আমাদের সংস্পর্শে থাকুন। 
বিনীত,
----------

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আপনারা যেভাবে সাহায্য করতে পারেন – নির্দেশাবলী

১। একটি কার্যকরী কমিটি থেকে যেখানেই হোক আপনারা কমপক্ষে পাঁচ জন বাংলাদেশী সমর্থক  মিলিত হতে পারেন। এটি হতে পারে আপনার কাজের জায়গাতে কিংবা বাসায় কিংবা বিনোদনের কোন জায়গাতে। শুরুতে বাংলাদেশ আন্দোলনের জন্য আমরা সকল বাঙালি রেস্তোরাঁগুলোকে প্রচারাভিযান কেন্দ্র এবং অর্থ ও ত্রাণসামগ্রীর সংগ্রহশালা হিসেবে গঠন করার পরামর্শ দিচ্ছি। মেইল গ্রহণের জন্য কমিটির একটি উপযুক্ত অ্যাড্রেস এবং মিটিং এর উদ্দেশ্যে একটি জায়গা নির্ধারণ করা উচিত। (একটি আদর্শ শাসনতন্ত্রের সাথে আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে।)
২। এরপর, কমিটিকে বিভিন্ন দেশি এবং বিদেশি সংস্থাগুলোর সংস্পর্শে থাকা উচিত যারা বাংলাদেশের জন্য প্রচারাভিযান চালাচ্ছে এবং মুক্তিযোদ্ধা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পেশাদার সৈন্য দ্বারা ভুক্তভোগীদের জন্য নৈতিক সমর্থন এবং চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহের চেষ্টা করছে, সেসব সংস্থাগুলোকে তাদের প্রকাশিত পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি আপনাদেরকে পাঠাতে বলুন। তারপর সেগুলো পরিচিতদের মধ্যে বিতরণ করুন।
৩। বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার, বাংলাদেশের সাথে সংহতির জন্য প্রচারাভিযান -তাদের সকলেরই কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন। সুতরাং আপনার কমিটির জন্য একটি তহবিল গঠন করুন। ব্যাংকের স্থানীয় শাখাতে একটি হিসাব খুলুন। হিসাব পর্যবেক্ষণের জন্য দু’জন ট্রাস্টি নিয়োগ করুন। আপনার কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে এক পাউন্ড দান করতে উৎসাহিত করুন। আপনার পরিচিত এবং সহযোগীদের তহবিলে দান করতে উৎসাহী করুন। স্বল্প সংগ্রহগুলো সিলগালাযুক্ত বাক্সে রাখতে হবে, যেগুলো দেশি এবং বিদেশি সংস্থাগুলোর ত্রাণ থেকে জমা হয়েছিলো। এবং এক পাউন্ডের বেশি দান করলেও, তা সবসময়ই গ্রহণযোগ্য। দেশি এবং বিদেশি প্রচারকদের কাছ থেকে রসিদ বই চেয়ে নিন।  
৪। বাংলাদেশ সরকার এবং তাদের বিদেশি এজেন্সিগুলোর যোগ্যতাসম্পন্ন পরিচালক, প্রযুক্তিবিদ, জনসংযোগ কর্মচারীবৃন্দ, ইত্যাদি প্রয়োজন। দয়া করে এই ধরনের লোকদের একটি তালিকা সংগ্রহ করুন, যারা বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করতে ইচ্ছুক। সংগ্রহ করর সময় সম্মানিত সংস্থাগুলোকে এই ধরনের কর্মচারীবৃন্দের প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবগত করুন। এই ধরনের কর্মী নির্বাচনের সময় তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিন, যাদের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব আছে অথবা ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্য মনোনীত হয়েছেন। যারা পাকিস্তানের প্রেষণের উপর নির্ভর করেন অথবা যারা পাকিস্তান সরকারের ভাতা সমূহের সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন তাদের অবশ্যই বোঝাতে হবে, যেন তারা বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে না জড়ান, যদিও এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, আমরা তাদের উদ্বেগ এবং সহানুভূতিকে সম্মান করছি। 
৫। কমিটিকে তাদের তহবিল থেকে অর্থ প্রদানে সতর্ক হওয়া উচিত। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সংগ্রহকৃত তহবিল অথবা অন্যান্য সাহায্য সামগ্রী অবশ্যই বিশেষ কারনে বিতরণ করা হবে। ব্যাক্তিগত সংগ্রহকারীদের পছন্দ এবং পরামর্শকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। যদি একটি কমিটি সমষ্টিগতভাবে কিছু দান করতে চায়, তবে তাদের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে কমিটি সদস্যদের যাচাই করতে বলা উচিত। এই পরিমাপগুলো অতি প্রয়োজনীয়, দানকারীরা যেন সন্তুষ্ট হতে পারেন যে, তাদের দান সঠিকভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। একমাত্র এই উপায়েই যেকোন দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের জন্য আমরা আমাদের দানকারীদের আস্থা অর্জন করতে পারবো এবং বাংলাদেশ আন্দোলনে তাদের টেকসই আগ্রহ অর্জন করতে পারব।   

বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীস এর পক্ষে ইস্যুকৃত। ৪০ জেরার্ড স্ট্রিট। লন্ডন ডাব্লিউ ১। ০১.৪৩৭ ৮৭০৫। তাসাদ্দুক আহমেদ।

<৪,৯৬,১৬৯>
অনুবাদকঃ ওমর বিন কিবরিয়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_96]৯৬। বাংলাদেশ গণহত্যার বিরুদ্ধে "ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ" আয়োজিত একটি জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব
	"ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ"
	২৫ জুন, ১৯৭১



বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার উপর সিদ্ধান্ত

২৫ জুন শুক্রবার লেডি জিফোর্ড এর সভাপতিত্বে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সর্বজনীন মিটিং এ জনাব জন প্ল্যাটস মিলস, কিউ.সি., দ্বারা নিম্নোল্লিখিত সিদ্ধান্ত উত্থাপিত হয়েছিলো এবং জনাব অশোক সেন, ব্যারিস্টার এট-ল (ভারত সরকারের সাবেক মন্ত্রীপরিষদভুক্ত আইন মন্ত্রী) জনাব বিচারপতি আবু এস. চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ কূটনীতিক, জনাব সাকওয়াত হোসেইন, ব্যারিস্টার -এট-ল এবং লর্ড জিফোর্ড, ব্যারিস্টার-এট-ল দ্বারা সমর্থিত হয়েছিলো এবং সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিলোঃ 
এই সর্বজনীন মিটিং প্রয়োজনে এর আহবায়কদের ইসলামাবাদে পাকিস্তানের আচরণের এবং ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এর সামরিক শাসন এবং তাদের পরিচালিত করা সামরিক প্রধানদের তদন্তের জন্য গণহত্যা বিষয়ক অধিবেশনে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে নিরাপত্তা পরিষদকে বলার জন্য প্রস্তুতিমূলক কমিটি গঠন করতে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়ার  সিদ্ধান্ত নেয় এবং চেষ্টা করুন এবং শাস্তি দিন তাদেরকে যারা গণহত্যা বিষয়ক অধিবেশনের আইন অমান্য করে অপরাধ করেছিলো।

<৪,৯৭,১৭০>
অনুবাদকঃ তানভীর আহমেদ রিশাত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_97]৯৭। বাংলাদেশে গনহত্যা বন্ধ ও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের ইস্যুতে ট্রাফলগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিতব্য একটি জনসভার পোস্টার
	এ্যাকশন বাংলাদেশ লন্ডন
	১ আগস্ট, ১৯৭১



গণহত্যা থামাও
★
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও
ট্রাফেলগার স্কয়ারে মিছিল 
রবিবার,  ১ আগস্ট, ১৯৭১
দুপুর ২টা

★
অ্যাকশন বাংলাদেশ
৩৪, স্ট্র্যাটফোর্ড ভিলাস
লন্ডন এনডব্লিউ ১
ফোন ০১ ৪৮৫ ২৮৮৯
<৪,৯৮,১৭১>
অনুবাদকঃ তানভীর আহমেদ রিশাত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_98]৯৮। বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়কের কাছে লিখিত বৃটিশ পরিবেশ নিয়ন্ত্রন বিভাগের একটি চিঠি 
	বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি, লন্ডুন
	২৯ অক্টোবর, ১৯৭১




পরিবেশ অধিদপ্তর
রয়্যাল পার্ক ডিভিশন
		গেউড হাউস (৬ষ্ঠ তলা), ২৯ গ্রেট পিটার স্ট্রিট লন্ডন এস অব্লিউ ১ পি/৩এল ডব্লিউ
				টেলিফোনঃ ০১-৭৯৯ ৭৫৩৩ এক্সঃ ৩৯৮
এ এইচ ভুঁইয়া আইনজীবী								আপনার রেফারেন্স –
আহ্বায়ক							                 আমাদের রেফারেন্স: এএল ১০৩/৩
বাংলাদেশ পরিচালনা সংসদ							
১১,  গোরিং স্ট্রিট
লন্ডন ইসি ৩							                 তাং- ২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

জনাব,
১. আমি আপনাকে আমাদের ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১, বৃহস্পতিবার টেলিফোনে কথোপকথনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এবং জানাতে চাই যে, আগামী রবিবার, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭১ দুপুর ১.৩০ হতে ২.৩০ পর্যন্ত হাইড পার্কের কোমার এরিয়াতে ক্ল্যারিজেস অভিমুখী আপনার সংস্থাটির মার্চ করার অনুমতি মিলেছে। এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে আগেই নেয়া হয়েছে লরিতে করে অস্ত্রসামগ্রী পাঠিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, যাতে করে বিপুল পরিমাণ জনতাকে সামলে রাখতে কোন অসুবিধা না হয়।  
শব্দের ভলিউম অবশ্যই কঠোরভাবে কিন্তু এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, যেন বক্তার কথা শুনতে উপস্থিত জনতার কোন সমস্যা না হয় এবং যখন আপনাদের বাহনটি র‍্যালির অভ্যন্তরে থাকবে তখন সকলপ্রকার চিহ্ন বা বিজ্ঞাপন ঢেকে রাখা হবে এবং আপনাদের কাজে যেসব যন্ত্রপাতি লাগছে তার উতপাদকের কোন প্রকার রেফারেন্স রাখা হবে না।
২. এই অনুমতি নিম্নলিখিত শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে: 
ক) লরি প্রবেশের সকল ব্যবস্থা, মিটিং এর প্রস্তাবিত স্থান, প্রবেশ ও প্রস্থানের পথের বিষয়ে আগেই হাইড পার্ক পুলিশ ইন্সপেক্টর (টেলিফোন – ৭২৩ ৮২৭৪)-এর অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে।  
খ) পার্কে বেড়াতে আসা দর্শনার্থীদের যেন কোনরকম বিরক্তি বা প্রতিবন্ধকতা ভোগ করতে না হয় এবং যাবার সময় পার্ককে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রেখে যেতে হবে এবং পার্কের ব্যবহারের কারণে ডিপার্টমেন্টের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হলে উপযুক্ত (কিংবা ডিপার্টমেন্টের দাবি অনুযায়ী) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 
গ) পার্ক ব্যবহারের কারণে কারও ব্যক্তিগত আঘাতপ্রাপ্তি (মৃত্যুসহ) বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হলে আপনাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।  
ঘ) পুলিশ কিংবা পার্ক কর্তৃপক্ষের যেকোন নির্দেশ মেনে চলতে হবে। 
ঙ) যেকোন ধরণের অর্থ, দান কিংবা চাঁদা গ্রহণ, প্রচারণাপত্র, লিফলেট, প্রোগ্রামার, সংবাদপত্র বা ওই ধরণের নিবন্ধের বেচাকেনা বা বিতরণ, ব্যানার কিংবা যেকোন ধরণের নোটিশ প্রদর্শন, অন্য যেকোন লিখিত বা আঁকা বিষয়াদির বিজ্ঞাপন ও যেকোন ধরণের বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ক্ষেত্রে পার্কে নিষেধাজ্ঞা মানতে হবে।  
২। আপনার সদস্যদেরকে পার্কে ময়লা না ফেলার বিষয়ে অনুরোধ করলে আমরা কৃতজ্ঞ হব। মিটিং এ আসা লোকজনের ফেলা ময়লা পার্কের কর্মীদের সাধারণ ডিউটি ফেলে পরিষ্কার করতে আসার প্রয়োজন হলে আয়োজকদেরকে তার জন্য অর্থ পরিশোধ করতে হবে। 
৩। এসব শর্তে আপনারা রাজি থাকলে আমরা খুশি হব। 
৪। মেট্রোপোলিস পুলিশ কমিশনার ও হাইড পার্ক পুলিশ ইন্সপেক্টরকে এই চিঠির কপি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। 
আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষরিত

জি আর হারট  
	[bookmark: dolil_99]৯৯। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়কের একটি চিঠি
	অ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি
	২৯ অক্টোবর, ১৯৭১


<৪,৯৯,১৭৩--১৭৪>
	

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রঃ (পৃষ্ঠা নং ৩০২৬-২৮)(চতুর্থ খন্ডঃ ১৭৩-৭৫)
ভাষান্তরঃ মুহসীন




যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের জন্যে অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা কমিটি
১১ গোরিং স্ট্রিট
লন্ডন ইসি ৩
টেলিফোন নম্বরঃ ০১-২৮৩৫৫২৬/৩৬২৩
২৯ অক্টোবর, ১৯৭১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী ভারত 

মহামান্য, 
ব্রিটেনে আপনার সমীহপূর্ণ অভ্যাগমন উপলক্ষে এই দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই এবং সেই সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অমানুষিক বর্বরতা থেকে বাঁচার জন্যে ভারতে আশ্রয় নেয়া লক্ষ লক্ষ অসহায় বাঙালির প্রতি ভারত সরকার এবং জনগণ যে ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সেজন্যও রইল আপনার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী এখনও বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা, লুট-পাট, ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ চালাচ্ছে। আপনি এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। পাকিস্তানিদের এই নির্মম অত্যাচার ইতিহাসের অন্য সব বর্বরতাকে ছাপিয়ে গেছে। যে কারণে আপনার দেশে প্রতিদিন অজস্র বাঙালি শরণার্থী আশ্রয় নিচ্ছে। শরণার্থীদের এই প্রবাহ থামবেনা যতদিন না পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা, সম্মান এবং মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মত একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পাবে।

আপনি এ ব্যাপারেও অবগত আছেন যে, বিগত ২৪ বছর ধরে কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে অপদখল করে রেখেছে এবং রাজনৈতিকভাবে আমাদেরকে শোষণ করে আসছে। আমাদের প্রিয় জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা প্রত্যাহারের ঘোষণা না দিয়েই যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যরা আমাদের নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালালো, আমরা তা প্রতিহত করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিলাম এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন করে বাংলাদেশের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। 

নিজস্ব ভূখণ্ডের পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতি, চিন্তা এবং অভ্যাসের বিচারে আমরা এখন আলাদা এক জাতি এবং ইতোমধ্যে আমরা সুবিশাল স্বাধীন অঞ্চলসমূহের অধিকারী।

জাতিসংঘ সনদের অধীনে প্রতিশ্রুত জাতিগত আত্ন-নিয়ন্ত্রণের অধিকার চর্চার নিমিত্তে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি। এখন এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেয়া বিশ্বসম্প্রদায় এবং বিভিন্ন দেশের সরকারের কর্তব্য। 
আমরা তীব্রভাবে আশা করি যে, আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশের সরকার হিসেবে আপনি সানন্দে খুব দ্রুত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পদক্ষেপ নেবেন।   
     

আপনার বিশ্বস্ত,
আজিজুল হক ভূঁইয়া 
আহ্বায়ক 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা কমিটি

<৪,১০০,১৭৫>
অনুবাদকঃ মুহসীন
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প্রেরকঃ বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি
২১, ক্যাস্টিলিয়ান স্ট্রিট,
নর্দাম্পটন।
৩০ অক্টোবর, ১৯৭১
প্রাপক
জনাব এ এস চৌধুরী, 
বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি
১১ গোরিং স্ট্রিট
লন্ডন ইসি ৩

জনাব, 
আমি আপনার ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে পাঠানো চিঠির প্রসঙ্গে লিখছি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমরা সম্প্রতি কোন তহবিল সংগ্রহ করতে পারিনি। আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে কার্যকরী ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের নিমিত্তে পূর্ববর্তী অ্যাকশন কমিটি ভেঙে নতুন নর্দাম্পটন অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হচ্ছে। 
আপনি জেনে খুব আনন্দিত হবেন যে, ইতোমধ্যে আমরা কাপড়-চোপড় (পায়জামা ও শার্ট) এবং অর্থ সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছি। সংগৃহিত জামা-কাপড় খুব শীঘ্রই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। 
এখানে নর্দাম্পটনে আমার সহকর্মী বাংলাদেশিরা আপনার সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন আপনি কবে, কখন পরিদর্শনে আসতে পারবেন, যেন তদানুসারে একটি সভার আয়োজন করা যায়। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আপনার আগমন আমাদের লোকদের বিশ্বাস ও আস্থাকে সতেজ করবে এবং এই উদ্যম দিয়ে তাঁরা দেশের স্বার্থে স্বাধীনতা যুদ্ধে  আরো উদারভাবে কাজ করতে পারবে। এখন থেকে আমাদের কার্যক্রম সাপ্তাহিকভাবে চলবে। 

আপনার অবগতির জন্যে “নতুন নর্দাম্পটন অ্যাকশন কমিটি”-র সদস্যদের নামের তালিকা নিচে উল্লেখ করে দিলামঃ 

১. সভাপতিঃ জনাব এ এইচ চৌধুরী
২. সহ-সভাপতিঃ জনাব  ইসরাইল আলি
৩. সাধারণ সম্পাদকঃ জনাব বি মিয়া
৪. যুগ্ম সম্পাদকঃ জনাব ইরশাদ হোসাইন
৫. কোষাধ্যক্ষঃ জনাব আব্দুল আহাদ

অফিসের নতুন ঠিকানাও উপরে দিয়ে দেয়া হয়েছে। অনুগ্রহ করে উপরের ঠিকানাটি সংগ্রহে রাখবেন। 

বি মিয়া
সাধারণ সম্পাদক। 
<৪,১০১,১৭৬-১৮৪>
 
অনুবাদকঃ অভি সরকার
	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ
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যুক্তরাজ্যে প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র সম্মেলন
৩০ অক্টোবর ১৯৭১
হেনরি থরটন স্কুল
ক্ল্যাফ্যাম কমন, সাউথসাইড
লন্ডন ডব্লিউ ৪

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশে ছাত্রসংগ্রাম কমিটি
৩৫ গ্যামেজেস বিল্ডিং
১২০ হলবর্ন, লন্ডন ইসি১
টেঃ 01-405-5917

“এবারের সংগ্রাম,  আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।”
· শেখ মুজিবুর রহমান 
রাষ্ট্রপতি, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

“ধ্বংসস্তুপ এর মধ্য থেকে একটি নতুন বাংলাদেশ উঠে আসবে, যা শান্তি, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বোধের প্রতি অনুগত থাকবে। এই দেশটি তৈরি হবে ধর্মমত, ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয়তার ভিত্তির ওপর এবং এটি টিকে থাকবে আমাদের সময়ে হতে থাকা এই মহাসংগ্রামের অভিজ্ঞতার সূত্রে।”
-তাজউদ্দীন আহমেদ
প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ

খন্দকার মোশতাক আহমেদ, পররাষ্ট্র ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর পক্ষ থেকে বার্তা: 

“আমি জানতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, আগামী ৩০ অক্টোবর, লন্ডনে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি ছাত্রগণ আমাদের পবিত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য বিশ্ব জনমতকে আমাদের দিকে ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তোমাদের সম্মেলনের সর্বাঙ্গিন সাফল্য কামনা করছি। জয় বাংলা”। (তারযোগে প্রাপ্ত)
আমরা বাংলাদেশকে এই পাশবিক, সকল নীতিনৈতিকতা বর্জিত পাপীদের দখলদারি থেকে যে কোন মূল্যে মুক্ত করেই ছাড়ব। 
হাতের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই শত্রুকে আঘাত কর। দৃঢ়ভাবে আঘাত কর, ধ্বংস কর, সমস্ত অস্তিত্ব ধুলায় মিশিয়ে দাও। আমাদের দেশের নারীপুরুষের জীবন এবং সম্মান রক্ষার্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জনগণকে এগিয়ে আসতে বল, যেন তারা আমাদের দেশের নাগরিকদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে পারে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে। 
· কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী
সর্বাধিনায়ক, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী
“আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, লন্ডনে যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী ছাত্রদের একটি সম্মেলন হতে চলেছে। আমি সম্মেলনের সর্বাঙ্গিন সাফল্য কামনা করি। আমি আন্তরিকভাবে চাই, তাঁদের লালিত স্বপ্ন এবং অনুগত প্রচেষ্টা যেন সাফল্যের মুখ দেখে। 
দেশমাতৃকার নিদারুণ মনস্তাপ অনুভূত হয় সঙ্কল্প, বীরত্ব এবং সহনশীলতার মাঝেই। দেশের যুবসমাজের সাথে আমার সম্পর্ক খুব গভীর এবং তাঁদের সাফল্যে আমি গর্ববোধ করি। সত্যিকারভাবেই বাংলাদেশের  যুবসমাজ সত্য এবং দেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত।
আবু সাঈদ চৌধুরী
বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি

শুভেচ্ছা বক্তব্য
সম্মানিত বিচারপতি, সুধীবৃন্দ, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বন্ধুগণ এবং প্রতিনিধিবৃন্দ:-
প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশি ছাত্রদের ঐতিহাসিক সম্মেলনে বাংলাদেশের বিপ্লবী ছাত্রজনতার পক্ষে আপনাদেরকে সসম্মানে স্বাগত জানাচ্ছি। এটি ঐতিহাসিক,  কেননা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে সমর্থন ও ঐক্য প্রকাশের লক্ষ্যে এখানে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক সমাবেশ। 
আমরা যুদ্ধ করছি। আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা মূলত যুদ্ধ করছি, এটি সত্যি। কিন্তু এ কথা কেউ যেন ভুলে না যায় যে, আমাদের এ যুদ্ধ মানবতার জন্যও। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশে যেভাবে মানবতাকে এবং মানবসভ্যতাকে কলংকিত করেছে, তা এর আগে কখনও হয় নি। মানবতার বিরুদ্ধে পাকিস্তান জঘন্য অপরাধ করেছে। বিশ্ব এটিকে এড়িয়ে গেলে তা খুবই দুঃখজনক হবে।
মুক্তিযুদ্ধে আমরা প্রত্যেক শুভবুদ্ধির মানুষের সমর্থন এবং বিবেচনাবোধের ঐক্য চাই, কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তার মানবতাবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সোচ্চার সমর্থন আমাদের কাম্য। এ সম্প্রদায় যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে বাংলাদেশের ভুক্তভোগী সাড়ে সাত কোটি জনতা মানবতার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। এবং এর ফলে পৃথিবী পশুদের আবাসস্থলে পরিণত হবে শীঘ্রই। এখানে আমরা যারা আছি, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের সবারই লড়াই করার একটি কারণ রয়েছে, যেটি আমাদের বিশ্বকে আরও সুন্দর করবে। এটি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব, এবং আমাদের এ ভার বহন করতেই হবে, যাতে করে আমাদের বংশধরদের জন্য এ বিশ্ব আরও নিরাপদ হয়ে ওঠে। আমাদের এ সম্মেলন আহ্বান করার এটি একটি প্রধান উদ্দেশ্য। 
তবে, বাংলাদেশের লড়াকু ছাত্রজনতার শক্তির অংশ হিসেবে, বিশ্বের সরকার এবং জনগণের এই ফোরামে এটি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। লাখো জনতার আত্মদান বৃথা যেতে পারে না। এছাড়াও আমরা আমাদের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা নিয়ে উৎকন্ঠিত। পশ্চিম পাকিস্তানি জান্তার উদ্দেশ্যে আমাদের সাবধানবাণী, শেখ মুজিবুর রহমানের কোন ক্ষতি হলে উপমহাদেশের শান্তির অভূতপূর্ব ক্ষতি সাধিত হবে। আমরা মরতে শিখেছি, আর কোন শক্তি আমাদেরকে শান্তি-গণতন্ত্র-ন্যায়বিচারের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বিচলিত করতে পারবে না। 
এ সুযোগে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই বিশ্বের সে সব মানুষদের, যাঁরা আমাদের দুর্দশায় এগিয়ে এসেছেন। আমরা আমাদের এখানে উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, সম্মানিত অতিথিদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলী, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এ সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব হতো না।
আপনাদের আবারও সাদর অভ্যর্থনা জানাই।
জয় বাংলা!

কর্মসূচী

সকাল ১১টা – বেলা ১টা রিপোর্ট এবং পুনরালোচনা (শুধুমাত্র বাংলাদেশের ছাত্রদের জন্য)
বেলা ১টা – ২টা মধ্যাহ্ন বিরতি 
বেলা ২টা – বিকেল ৪টা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (সকলের জন্য)
ক) বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সম্মেলন উদ্বোধন করবেন।
খ) অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন-
 অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব পিটার শোর, এমপি
 জনাব পিটার হেইন, ইয়াং লিবারেলস এর চেয়ারম্যান 
 জনাব সিলভিয়া মুর, কমিটি ফ্রান্সিস দে সলিদারিতে আভেক লা বাংলাদেশের প্রতিনিধি
 জনাব ফিলিপ ক্লার্ক, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি 
 জনাব সৈয়দ আব্দুস সুলতান, এমএমএ
বিকেল ৪ টা – ৪.৩০ টা চা বিরতি
বিকেল ৪.৩০ টা – ৬টা আলোচনা সভা (সকলের জন্য)
ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করবেন
খ) আলোচনা শুরু করবেন:
 জনাব রেহমান সোবহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার এবং ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স এর মাননীয় অ্যাম্বাসাডর 
 ড: আজিজুর রহমান খান, বাংলাদেশের একজন প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ
 জনাব মার্টিন এডনি, গার্ডিয়ান পত্রিকা
গ) উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে যে কেউ বক্তব্য রাখতে পারবেন
বিকেল ৬.৩০ – সন্ধ্যা ৭.৫০ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
নৃত্যনাট্য – “অস্ত্র হাতে তুলে নাও”
পরিবেশনায়, বাংলাদেশ জনতা সাংস্কৃতিক সমাজ
সন্ধ্যা ৭.৫০ – ৯.৩০ “ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা” (শুধুমাত্র বাংলাদেশের ছাত্রদের জন্য)
আমাদের সংগ্রাম
পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫ মার্চে যখন “৪৮ ঘন্টার মধ্যে” রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব ধূলিসাৎ করার সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ যখন পূর্ব পাকিস্তানে হামলা শুরু করল, প্রায় দশ লক্ষ লাশের কবরে তারা সত্যিকার অর্থে পাকিস্তানের ধারণাটিরই কবর তৈরি করলো, কেননা ১২০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত দু’টো আলাদা অংশ দ্বারা গঠিত পাকিস্তানের ধারণাটিই ছিল পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪৬ সালের জনসম্মতিতে পূর্ব বাংলা প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন একটি রাষ্ট্র গড়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল, যেখানে পাঞ্জাবে এবং উত্তর পশ্চিমের অন্যান্য রাজ্যসমূহে সমগ্র ভারত কংগ্রেসেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। 
কিন্তু ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চে ঘোষিত লাহোর প্রস্তাবে যে “সার্বভৌম এবং স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র”-এর সঙ্ঘের ধারণা দেয়া হয়েছিল, সেটি আর বাস্তবায়িত হয় নি। ১৯৪৭ সালের আগস্টে স্বাধীনতা লাভের পরপরই “সন্দিহান” এবং জবরদখলকারী লোকজন নিজেদেরকে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের নব্যঔপনিবেশিক প্রভুস্থানীয় হিসেবে গণ্য করা শুরু করলো। তারা তাদের শক্তি অর্জন করলো পাঞ্জাবি অধ্যুষিত সেনাবাহিনী থেকে। যে বাঙ্গালিরা রাষ্ট্রের ৫৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, তাদেরকে ছলে বলে কৌশলে সেনাবাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলো, “তারা যোদ্ধা জাতি নয়” এই অজুহাতে। 
পরবর্তী ২৪ বছর ছিল দমন-পীড়ন এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মৌলিক অধিকারবঞ্চিত করার দীর্ঘ ইতিহাস। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সমর্থন করার সময়, রাষ্ট্রীয় ভাষাগুলোর একটি হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার দাবিতে, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তাদের ভোটদানে - যখনই সংখ্যাগরিষ্ঠরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের মত প্রকাশের চেষ্টা করেছে, তখনই “ষড়যন্ত্র” আবিস্কৃত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে অনিবার্যভাবেই এসেছে নির্মম নিপীড়ন। 
“সৈনিকতায় সততার পরাকাষ্ঠা” প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে এদেশের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন, তখন হয়তো সারা বিশ্বকে তিনি বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন যে, তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনর্বহাল করতে চান। কিন্তু এখন এই “সৎ সৈনিক” এবং তার সামরিক শাসনের পৈশাচিক ক্রোধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে এ বিশ্ব, কারণ তারা যেভাবে চেয়েছিল, সেভাবে বাঙালিরা ভোট দেয় নি। 
পেছন ফিরে তাকালে যুক্তিসংগতভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব (যাদেরকে “ঝামেলাবাজ” মনে করা হত), “কাফের” এবং “ভারতের চর” হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যেভাবে তারা এ নির্দেশ পালন করেছে, তা হিটলার, চেঙ্গিস খান, আটিয়া এদেরকেও লজ্জ্বা দিত। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে দশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হয়েছে, গ্রাম-গঞ্জ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ৯০ লক্ষাধিক বাঙালি সীমান্ত অতিক্রম করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করতে বাধ্য হয়েছে। 
কিন্তু “৪৮ ঘণ্টার লক্ষ্যমাত্রা” অর্জিত হয় নি। বাঙালিরা লড়তে জানে না, এ ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে গেছে। প্রায় সাত মাসেরও অধিক সময় ধরে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং গেরিলারা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে তটস্থ করে রেখেছে, তাদের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করছে। যেখানেই মুক্তিসেনারা ছুটে যাচ্ছে, সেখানেই স্থানীয় জনগণের সর্বাত্মক সহায়তা পাচ্ছে। অন্যদিকে, এমনকি সরকার-নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানি সংবাদপত্রগুলোতেও দালালদের প্রাপ্য চরম পরিণতির খবরে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। 
এখন ভীতসন্ত্রস্ত সামরিক জান্তা নিজেদের মুখরক্ষার জন্য এই ইস্যুকে টেনে হিঁচড়ে ধাপে ধাপে আরও বড় করছে। তারা তাদের নিজ কৃতকর্মের জন্য ভারতকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। ক্ষমতার রাজনীতির এ খেলায় পরিহাসের বিষয় এই যে, ইতিহাসের সর্ববৃহৎ মানবসৃষ্ট গণদুর্যোগেও যতজন বিচলিত হয় নি, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যবর্তী আরেকটি যুদ্ধের বিপদসম্ভাবনায় বিশেষ করে সরকারী কর্মকর্তাদের ভেতরে তার চেয়েও বেশিসংখ্যক মানুষ বিচলিত হচ্ছে।
সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু মহাশক্তি মার্চের ১ তারিখের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়ার পক্ষে। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তা চায় না। বাঙালি জাতি মুক্তি চায়, স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু তারা মেনে নেবে না। দশ লক্ষাধিক বাঙালি ভাইবোনকে যে সেনাবাহিনী হত্যা করেছে, সে সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য ৬০ শতাংশেরও বেশি খরচ হচ্ছে, এটি জানার পর কি কোন বাঙালি আর এক পয়সাও কর দেবে?
না। পাকিস্তান মৃত, দশ লক্ষেরও বেশি লাশের সাথে সমাহিত হয়েছে পাকিস্তান। মুক্তিবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে্, আর বেশি দেরি নেই, শীঘ্রই তারা বাংলাদেশের পবিত্র মাটিকে শত্রুছাড়া করবে। এ অলঙ্ঘনীয়, আমেরিকার অস্ত্রসহায়তা একে মুছে ফেলতে পারবে না। কেননা, আমেরিকার সমস্ত সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র এবং সম্মান আমেরিকা ভিয়েতনামে নিয়োগ করে রেখেছে। 
আমাদের কার্যক্রম
আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর জন্য। আমরা আপনাদের অনুরোধ করব, আপনারা ১৯৭১ সালের মার্চের শুরুর দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকান, আপনারা ফিরে তাকান বাংলাদেশে ১৯৬৯ সালের গৌরবময় আন্দোলনের দিনগুলোর দিকে এবং আরও পেছনের সময়গুলোতে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অন্তহীন প্রচেষ্টা, আন্তরিক রাজনৈতিক পরিকল্পনা এবং অক্লান্ত মহানুভবতা ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তানকে বাঁচাতে, যার দুই অংশের মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া আর কোন কিছুতেই কোন মিল ছিল না। এবং বিশ্বাসের এই ঐক্য, আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক যেমনই হোক না কেন, সেটি তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর, যাদের সিংহভাগই পশ্চিম পাকিস্তানের, তাদের মধ্যে তিলমাত্র শিষ্টাচার এবং নৈতিকতা জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলেই পাকিস্তানের এ রক্তাক্ত অবসান সংঘটিত হল। 
এই ২৪ বছরে বাংলাদেশে অনেকেই ছিলেন, যাঁদের দূরদর্শিতায় ধরা পড়েছিল আজকের দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। আমরা সবচেয়ে পরিচিত নামগুলো যদি নাও বলি, আমরা বলতে পারি যে, আমাদের অনেক শুভানুধ্যায়ীরাই বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান টিকবে না। আবার আমাদেরই অনেক বন্ধু ছিলেন, যাঁরা বিশ্বাস করতেন এবং প্রচার করতেন, তাঁরা প্রথমত বাঙালি এবং তার পর পাকিস্তানি। মূলধারার পাকিস্তানি ছাত্রনেতৃবৃন্দ এ ধরণের প্রচারণাকে উপহাস করতেন। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে এসব বলছি শুধুমাত্র এটুকু দেখাতে যে, এমনকি ১৯৭১ সালের শুরুর দিনগুলোতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কী ধরণের মানসিক এবং পারস্পরিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করতো। 
তারপরই, বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নগ্নতম, ঘৃণ্যতম অভিসন্ধিতে জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করা হলো, প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনগণের বিশাল সমর্থন পেয়ে যে সংসদে বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। ঠিক তখনই, মুহূর্তের মধ্যে জাতির বোধোদয় হলো, এখনই সময় পাকিস্তান ফেডারেশনের মিথ্যের মুখোশ খুলে ফেলার। দেশে ছাত্ররাই এ আন্দোলনের সম্মুখভাগে ছিল। লন্ডনে, আমরা বিশাল সংখ্যক ছাত্ররা র‍্যালিতে যোগ দিলাম, এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, পাকিস্তানের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই, আমাদের সামান্য শক্তিটুকু দিয়ে হলেও আমাদের নিজেদের ভূমি, স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশকে, আমাদের নিজেদের জাতিকে গড়ে তুলতে হবে। পার্টির সাথে সম্বন্ধযুক্ত সকল ছাত্রদের মনেও একই চিন্তার উদয় হলো। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ এক বিশাল সম্মেলনে, দু’ঘণ্টার মধ্যে ১১ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম কমিটি নামের ছাত্র কমিটি গঠিত হলো। এ কমিটি প্রয়োজনবোধে নিজেরা ভোটপ্রয়োগ করে নতুন সদস্য নির্বাচন করতে সক্ষম। 
যদিও ৭ মার্চ এ কমিটি গঠিত হয়, বর্তমান আন্দোলনে আমরা ছাত্ররা ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকেই সরাসরি নিয়োজিত ছিলাম। ঐ সময় লন্ডনের আওয়ামী লীগ পাকিস্তানি জান্তার জাতীয় সম্মেলন স্থগিত করার কূটকৌশল অনুমান করে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে।
প্রতিবাদ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আমরা মার্চের ১ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত দিনে ২৪ ঘণ্টা পাকিস্তানের হাইকমিশনের ওপর নজর রাখছিলাম। যুক্তরাজ্যে ৭ই মার্চ ছিল এ আন্দোলনের আরও একটি মাইলফলক, যখন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার বাঙালি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যোগদান করে। আমরা এ সমস্ত সমাবেশ এবং র‍্যালির আয়োজন-যোগদানের অগ্রভাগেই ছিলাম।
এ সংগ্রাম কমিটি সত্যি বলতে গড়ে উঠেছে রাস্তায় এবং ২৫ মার্চ পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ সংগ্রাম কমিটি কাজ করে গেছে; আমরা এতোটাই আবেগ দিয়ে সম্পৃক্ত ছিলাম যে, আমরা প্রতিটি পরিস্থিতিতে এমনিতেই সাড়া দিয়েছি, পরিকল্পনা করে সময় নষ্ট না করে। ঐসব দিনগুলোতে বিশ্ববিবেককে জাগিয়ে তোলার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আমরা আমাদের শেষ শক্তিটুকু ঢেলে দিয়েছি। আমরা আমাদের স্মারকলিপি ও আবেদনপত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে গিয়েছি। আমরা ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভারত, শ্রীলংকা এবং বার্মার দূতাবাসে একাধিকবার গিয়েছি।
ঐ সময়ে আমরা বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের প্রধানবৃন্দ, জাতিসংঘের মুখপাত্রকে বাংলাদেশের জনগণের দুরবস্থার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। ঐ সময়ে আমরা বিশ্বকে এটাই জানাতে চেয়েছি যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা একান্তই গণহত্যা।
শুরু থেকেই আমরা বাংলাদেশের ব্যাপারে ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদেরকে পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা তাঁদের সাথে দেখা করি এবং তাঁদেরকে আমাদের কার্য বিবরণী, সংবাদপত্রের খণ্ডাংশ এবং অন্যান্য দলিল প্রদান করতে থাকি। আমরাই প্রথম গ্রুপ যাঁরা ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদের সাথে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করি। আমরা জনাব পিটার শোরের সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করার পর তিনি শেখ সাহেবের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।
জনাব পিটার শোর, জন স্টোনহাউজ, ব্রুস ডগলাস-মান, ফ্রেড ইভান্স, টবি জেসেল এবং অন্যান্য এমপিদের সমর্থন এবং বিবেচনাবোধের জন্য তাঁদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সংসদ সদস্যদের সাথে আলোচনার সময় আমরা বারবারই স্পষ্ট করে বলেছি যে, বাংলাদেশের জনগণ পূর্ণাংগ স্বাধীনতা চায়। আমরা একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে অন্যান্য পার্লামেন্ট সদস্যদেরকেও লিখেছি। আমরা তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটরদের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখে চলছি। যেসব সিনেটর ১৯৬১ সালের বৈদেশিক সহায়তা আইনের স্যাক্সবি-চার্চ সংশোধনীর (এস ১৬৭৫) সমর্থনে ছিলেন, আমরা তাঁদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলাম। আমরা সেসব সিনেটরদের কার্যক্রম আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি এবং বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের কারণে তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জুলাইয়ের শেষদিকে আমরা লন্ডনে আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী ৫,০০০ জন আমেরিকান আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করি। আমরা তাঁদেরকে বাংলাদেশের ওপর কয়েকটি দলিল প্রদান করি, পাশাপাশি তাঁদেরকে মানবতার স্বার্থে এগিয়ে আসার আবেদন জানাই। আমরা আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমেরিকাতে ফিরে গিয়ে তাঁদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট সিনেটর এবং কংগ্রেস সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেন। 
আমাদের রয়েছে বিস্তৃত প্রকাশনা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কার্য বিবরণীগুলো। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। এই কার্য বিবরণীগুলো সংবাদমাধ্যমে, পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে এবং অন্যান্য সংস্থায় পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা ২০টি কার্য বিবরণী প্রকাশ করেছি। এগুলো ছাড়াও আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছি। বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য আমরা নিম্নোক্ত পুস্তিকাগুলো পুণঃপ্রকাশ করেছি:
১) প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সৃষ্টি ঘোষণা করে
২) পূর্ব পাকিস্তানে সংঘাত –  পটভূমি এবং সম্ভাবনা
৩) গণহত্যা –  কেন বাংলাদেশেই?
৪) কেন আমরা বাংলাদেশ চাই
৫) ছয় মাসের মুক্তির সংগ্রাম
আমরা স্থানীয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল টাইমসে, যেখানে “পূর্ব বঙ্গে গণহত্যা” বন্ধে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছিলো। এটি প্রকাশিত হয় ২৫ মার্চের আগে। পরবর্তীটি ২৭ মার্চে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ছিল, “বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন”। ঐ সময়ে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকার ঘোষণা করেন। পরবর্তী বিজ্ঞাপনটি গার্ডিয়ানে ২০ জুলাই “বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের প্রতি খোলা চিঠি” শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শেখ সাহেবের কথিত বিচারের সংবাদে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের পাশাপাশি আমরাও এগিয়ে আসি। আমরা ১৬ আগস্ট “বিশ্ববাসী জেগে উঠুন। এখনই প্রহসনমূলক বিচার বন্ধে কিছু করুন” শিরোনামে টাইমস পত্রিকায় অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন দিই। আমরা স্থানীয় সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা “জনমত”-এও একটি বিজ্ঞাপন দেই, যেখানে আরও অনেক কিছুর পাশাপাশি স্থানীয় বাঙালি কূটনীতিকদেরকে পাকিস্তানি হাইকমিশনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার অনুরোধ জানানো হয়। এ বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয় ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট তারিখে। ঠিক ঐদিনই “বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন” এ মর্মে বিশাল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই পাকিস্তান হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ পাকিস্তান হাইকমিশনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। 
বিভিন্ন সংস্থায় তদবির করার কাজটি ছিল আমাদের জন্য খুব আগ্রহ আর উদ্দীপনার। আমরা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করবো আমাদের অংশগ্রহণ করা পার্টি এবং ইউনিয়ন অধিবেশনগুলোর কথা। জনাব আনিস আহমাদ এবারডিনে জাতীয় খনি উত্তোলনকারী সমিতির জাতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন। সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। তাছাড়াও, জনাব আনিস আহমাদ এবং আমাদের সভাসঙ্গী জনাব এ জেড এম হোসেইন স্কেয়ারবোরোতে পরিবহন এবং সাধারণ কর্মী সমিতির অধিবেশনে তদবির করেন। সে অধিবেশনে কোন প্রস্তাব পাস না হলেও, মহাসচিব জনাব জ্যাক জোনস আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে তাঁদের জাতীয় নির্বাহমণ্ডলীর সভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। 
আমাদের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত লিবারেল পার্টি, লেবার পার্টি এবং কনজারভেটিভ পার্টির অধিবেশনে তদবির করেন। লিবারেল এবং লেবার পার্টি অতঃপর বাংলাদেশের ওপর প্রস্তাব পাস করেন। দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা কনজারভেটিভ পার্টির অধিবেশনগুলো থেকে এরকম কোন সাফল্য অর্জন করতে পারি নি। 
আমাদের বেশ কয়েকজন বন্ধু বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে গিয়ে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালান। আমাদের কমিটির সদস্য জনাব ওয়ালি আশরাফ বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বুদাপেস্টে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। ঘটনাক্রমে, সেটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক ফোরাম যেখানে বাংলাদেশ অংশগ্রহণের অনুমতি পায়। 
খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং নজরুল ইসলাম ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের আমন্ত্রণে হল্যান্ডে একটি সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করতে হল্যান্ড যান। জনাব ওয়ালি আশরাফও একই সম্মেলনে বিচারপতি এ এস চৌধুরীর পক্ষে যোগদান করেন। তাঁরা ইউরোপা কমিটি গঠন করেন এবং তাঁরা বেলজিয়ামে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করেন।
আমরা প্যারিসে আন্তঃপার্লামেন্ট সমিতির অধিবেশনে যোগদান করার জন্যও প্রতিনিধি প্রেরণ করি। তাঁরা হলেন ড: এ এইচ প্রামাণিক, নজরুল ইসলাম, এ জেড এম মোহাম্মদ হোসেন। তাঁদের তদবির সফল হয়। অন্তঃপার্লামেন্ট সমিতি অধিবেশনে ৭০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এবং লাতিন আমেরিকান অনেকগুলো দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ সমস্যা প্রসঙ্গে আগ্রহ এবং বিবেচনাবোধ প্রদর্শন করে। অধিবেশন শেষে বাংলাদেশের ওপর একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। 
নীতিনির্ধারণী কমিটির অনুরোধে আমরা জনাব এ জেড এম হোসেনকে রোমানিয়ার সিনাইয়ায় পাগ-ওয়াশ বিজ্ঞান এবং বিশ্বশান্তি অধিবেশনে প্রেরণ করি। 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এ, বাংলাদেশের সমর্থনে আমরা মহাদেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় ইনফর্মিং কমিটির সদস্যদের প্রেরণ করেছি। “ইউরোপা”র আদলে হল্যান্ডে গঠিত কমিটিটি মূলত স্ক্যান্ডিনেভিয়া, জার্মানি এবং বেলজিয়ামে কর্মরত। এছাড়াও আমরা Comite Francais De Solidarite Avec le Bangladesh গঠনেও অংশগ্রহণ করি। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, তাঁদের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। আমরা বাংলাদেশের সমর্থনে অন্যান্য মহাদেশীয় কমিটিগুলোর সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছি এবং তাঁদেরকে আমাদের প্রকাশনাসমূহ প্রকাশের সাথে সাথেই প্রেরণ করছি।  একই লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশের সমর্থনে গঠিত আমেরিকার কমিটিগুলোর সাথেও যোগাযোগ রেখেছি। আমরা Systeme Bibliograpique International Sur Le. Genocide, Les Crimes Contre L’Humanite Et Les এদের সাথে যোগাযোগ রাখছি। আমরা আরব অঞ্চলে এবং আরব সাগর তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহে বসবাসরত অনেক বাঙালির সাথেই ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছি। 
যুক্তরাজ্যে বসবাসরত আমাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর সাথে অর্থবহ যোগাযোগ রক্ষা করছি। আমরা একটি সার্বজনীন কেন্দ্রীয় কর্মকমিটি গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ নিই। এ উপলক্ষে ১৯ মার্চ আমরা বাঙালিদের একটি বিশাল সমাবেশ আয়োজন করি। অবশ্য আমাদের মধ্যে পারস্পরিক মতামতে সমঝোতা না আসায় আমাদের পক্ষে কমিটিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাই বলে এ আন্দোলন থেমে থাকেনি। এমনকি সেসব দিনেও আমাদের আন্দোলন আমাদের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশ থেকে সমর্থন পেয়ে এসেছে।
আমরা বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছি এবং প্রত্যেকটিতে অংশ নিয়েছি। লন্ডনে আমাদের আয়োজিত প্রথম পাবলিক মিটিং এ বিচারপতি এ এস চৌধুরী এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব জন স্টোনহাউজ বক্তব্য রাখেন। আমরা এর পর থেকে বেশ অনেকগুলো র‍্যালি, মিছিল এবং সমাবেশ আয়োজন করি। আমরা সফররত পাকিস্তানি ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করি। আমার বন্ধু মানিক চৌধুরী এবং আফরোজ আফগান বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবি করে ১০ ডাউনিং স্ট্রীটের সামনে অনশন ধর্মঘট করেন। আমরা যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের* সামনেও অনশন ধর্মঘট আয়োজন করি। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সকল বাঙালির জীবনে ২৫ মার্চ সন্ধ্যা একটি বাঁক নিয়ে আসে। আমরা আরও অনেক বাঙ্গালির সাথে লন্ডনস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে অংশ নিই। তখন থেকেই আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালিকে অনুরোধ করেছি পাকিস্তানের সাথে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য এবং এর পর থেকে আমরা আর কখনও পাকিস্তান হাইকমিশনের সম্মুখে প্রতিবাদ সমাবেশে যাই নি। স্থানীয়ভাবে বাঙ্গালিরা সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলে, এর পর আমরা বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রতিটি কমিটির সাথে সহযোগিতা করাকে আমাদের মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি।
বন্ধুগণ, এ রিপোর্টে আমাদের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। আমরা আমাদের কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আপনাদেরকে সংক্ষেপে অবহিত করতে চেষ্টা করেছি। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছি এবং বিশ্বকে আমরা জানাতে চাই যে, এ অবস্থার কোন নড়চড় হবে না।
জয় বাংলা!

 পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র সাহায্য পাঠানোর প্রতিবাদে। জনাব এ হাই খান এবং জনাব রাজিয়া চৌধুরী বিচারপতি এ এস চৌধুরীর অনুরোধে তাঁদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।
যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ ছাত্র কর্মকমিটি কর্তৃক ৩৪ গ্যামেজেস বিল্ডিং, ১২০ হলবর্ন, 
লন্ডন ইসি১ থেকে প্রকাশিত
টেলিফোন: ০১-৪০৫-৫৯১৭
লারকুলার লিমিটেড থেকে মুদ্রিত

<৪,১০২,১৮৫>
অনুবাদকঃ জিহাদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_102]১০২। ইন্দিরা গান্ধীর লন্ডন সফর উপলক্ষে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে ৩০ অক্টোবর আয়োজিত একটি গনমিছিলের প্রচারপত্র
	বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি
	অক্টোবর ,১৯৭১




মিসেস গান্ধীর লন্ডন আগমন উপলক্ষে
বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে
বিরাট গণ-মিছিল

স্থানঃ হাইড পার্ক স্পির্কাস কর্নার
সময়ঃ বেলা দেড় ঘটিকা (১-৩০ মিঃ)
তারিখঃ শনিবার ৩০শে অক্টোবর, ১৯৭১
গণমিছিলঃ হাইড পার্ক স্পীর্কাস কর্নার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রুক স্ট্রিট ক্লারিজেস হোটেল
হইয়া হ্যানোভার স্কোয়ারে শেষ হইবে।

সভায় বক্তৃতা করিবেনঃ
    বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, বৃটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য ও বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের ৪ জন এম-এম-এ ও এম-পি-এ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি প্রতিনিধিবৃন্দ।

    প্রতিটি বাঙালি ভাইকে উক্ত মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিনীত 
আহ্বায়ক,
বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি
১১নং গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন, ই সি ৩।
<৪,১০৩,১৮৬>
অনুবাদকঃ রাফসান আহমেদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_103]১০৩। ৩০শে অক্টোবর হাইড পার্কের জনসমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচী
	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি
	৩০শে অক্টোবর ,১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা কমিটি

জয় বাংলা                    
১১ গোরিং স্ট্রীট
                           লন্ডন ই সি ৩ 
                           টেলঃ- ০১-২৮৩ ৫৫২৬/৩৬২৩

      সমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচি

প্রস্তাবনায়:  

১. শামসুর রাহমান, সদস্য, পরিচালনা কমিটি 
২.সহকারী-শামসুল আলম
৩. সভাপতিত্বে - এম. আজিজুল হক ভুঁইয়া, আহ্বায়ক, পরিচালনা কমিটি   ৬ মিনিট 

৪. কোরআন তিলাওয়াত ...                               ৩ মিনিট
৫. কাতর চৌধুরী, সদস্য, এস. সি                           ৩ “
৬. জনাব পাশা                                        ২         
৭. জনাব আব্দুল মতিন                              ২
৮. জনাব গাউস খান                                     ২
৯. জনাব এ. এম তারাফদাই                                 ২
১০. জনাব এ জেড চৌধুরী                                 ৫
১১. ড. মফিজ চৌধুরী                                    ৫
১২. ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী                                  ২
১৩. নারী সমিতি                                        ২ “
১৪. জাকারিয়া চৌধুরী                                     ২
১৫. ছাত্র সংগ্রাম কমিটি                                    ২
১৬. রেজাউল করিম                                      ২
১৭. এনামুল হক                                         ২
১৮. জনাব এ. মোমেন।                                   ৩
১৯. তালুকদার বি.এইচ. 
প্রধান বক্তা বিচারপতি এ.এস. চৌধুরী         ২৫ “
 ঘোষণার জন্য                                          ২ 
                                         __________________
                                        ৭০ মিনিট 
<৪,১০৪,১৮৭>
  
অনুবাদকঃ রাফসান আহমেদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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       ইউনাইটেড এ্যাকশন-বাংলাদেশ
       ৯১, কমার্শিয়াল রোড, লন্ডন, ই. ১

জনাব বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
যুক্রাজ্যের বাংলাদেশ মিশন
২৪, পেমব্রিজ গার্ডেনস।
লন্ডন ডাব্লিউ২।

বিচারপতি জনাব চৌধুরী,

আমরা পত্রের সাথে কিছু কাগজপত্র সংযুক্ত করছি, যা এই অ্যাকশন গ্রুপের কার্যক্রমে গত কয়েকদিন যাবত প্রজন্মের জন্য উপযোগী কিছু প্রকাশ্য মতামত নিয়ে প্রচারিত হয়েছে।
আমারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, ব্রিটিশ ন্যাশনাল ইউনিয়ন এর ছাত্রদেরকে আমাদের আবেদনের সাথে সংযুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারা উদ্দীপ্ত করতে সফল হয়েছি। 
এখন পর্যন্ত এই ইউনিয়নটি বিপর্যয়পূর্ণ সীমা সম্পর্কে সতর্ক ছিলোনা এবং  এতেই বোঝা যায় যে, আমরা তাদেরকে যৌথ সমাধানে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম  হয়েছি। এছাড়াও আমরা আনন্দিত যে, ইউনাইটেড অ্যাকশন বাংলাদেশ মাননীয় বিশপ রুডলেস্টন, রিচারড ক্রসমেন এম.পি. এবং লেডি জিফরডের ত্রাণ তহবিলের নির্বাহ করতে সফল হয়েছে, যা আমরা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এখন আশা করি যে, প্রায় ছ'শো শিক্ষার্থীর ইউনিয়নে কিছু প্রতিক্রিয়া হবে, যা আমাদের আবেদনপত্রে প্রচারিত হয়েছে; কিন্তু যেকোনো ক্ষেত্রে আমরা ইংল্যান্ডের এবং ওয়েলসের প্রতিটি কোণে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বার্তা গ্রহণ করেছি।
এছাড়াও আমরা কলকাতা পাবলিসিটি মিশন থেকে সরাসরি বিভিন্ন প্রচার উপকরণ গ্রহণ করছি। এই ধরনের একটি বার্তা সাজানো নোটের সঙ্গে  আমাদের কাছ থেকে সম্প্রতি সব ব্রিটিশ এমপিদের কাছে প্রচারিত হচ্ছে। এটাও আপনার অবগতির জন্য সংযোজিত হয়েছে।  
আমাদের হাতে তাৎক্ষণিক তিন নম্বর বিষয়টি হচ্ছে, একটি জনসভা সংগঠিত করা, যা ৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬.৩০ মি. কনওয়ে হল এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেছি আপনার জন্য এবং ইংল্যান্ডে অবস্থিত অন্যান্য বাঙালি নেত্রীবৃন্দের সাথে ব্রিটিশ এম. পি এস, চার্চমেনের জন্যও। আমরা আশা করি আপনি উপস্থিত হতে সক্ষম হবেন এবং আমারা বিশ্বাস করি আপনার উপস্থিতিই সমগ্র লন্ডনে বাঙালি মতামতকে প্রবলভাবে সক্রিয় করে তোলার জন্য জরুরি।
 

আমরা আপনাকে আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ দিতে থাকব।   

                                       বিনীত
                ইউনাইটেড অ্যাকশন বাংলাদেশের পক্ষে 
স্বাক্ষর 


সি.সি. স্টিয়ারিং কমিটি
১১ গোরিং এস টি
ই.সি.৩.
<৪,১০৫,১৮৮>
অনুবাদকঃ রাফসান আহমেদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_105]১০৫। সুরাইয়া খানমের কাছে বৃটিশ এম-পি জোয়ান হল- এর পক্ষে লিখিত একটি চিঠি
	বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি
	৩ নভেম্বর,১৯৭১



জোয়ান হলের পক্ষ থেকে
৩ নভেম্বর, ১৯৭১
জনাব, 
মিস জোয়ান হলকে উদ্দেশ্য করে  ২৭ অক্টোবর আপনার লেখা চিঠির জন্য ধন্যবাদ। মিস হল একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেশের বাইরে আছেন। আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে ফিরে আসার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপনার চিঠির উত্তর দিবেন। 

                                 আপনার বিশ্বস্ত
                                      জোয়ান হলের সহকারী

সুরাইয়া খানম, 
স্টিয়ারিং কমিটি অব দ্যা এ্যাকশন কমিটি
ফর দ্যা পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ
১১, গোরিং স্ট্রিট,
লন্ডন, ই.সি.৩. 

<৪,১০৬,১৮৯>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মণ
	    শিরোনাম
	       সূত্র
	    তারিখ

	[bookmark: dolil_106]১০৬। স্টিয়ারিং কমিটির সেক্রেটারীর কাছে লিখিত ‘ওল্ডহ্যাম বাংলাদেশ সোসাইটি’র পক্ষে সৈয়দ বশীর আহমদের চিঠি
	 বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির ষ্টিয়ারিং কমিটি
	 ৪ নভেম্বর,১৯৭১




বরাবর 
পরিচালক কমিটির সম্পাদক 
(বি.ডি.এস.) ১১ গোরিং এস.টি লন্ডন এ.সি.৩.
জনাব,
     আমি ওল্ডহ্যামের পক্ষ থেকে দু’একটি কথা না লিখে পারছি না। ওল্ডহ্যাম বাংলাদেশ সোসাইটি গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত না হওয়ায় আপনাদের কাছে অভিযোগ করেছি। আপনারা মিঃ মতিনের অপেক্ষায় আমাদের কোন উপদেশ দিতেছেন না। মিঃ মতিনের দ্বারা কোন কাজ সম্ভব হবে না। কারণ আমাদের পূর্বের চাঁদা ১৩/১৪ হাজার মানচেষ্টার জমা রহিয়াছে। আমরা ওল্ডহ্যামের বিষয় আপোষের চেষ্টা নিয়ে ব্যর্থ হই। গতিকে আপনাদের কোন উপদেশ না পেয়ে কোন কাজে অগ্রসর হতে পারছি না।
     অতএব, আপনার মেহেরবানী পূর্বক অতি সত্বর কিভাবে মুক্তিফৌজ বা বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে এবং উপদেশ দিতে মর্জি হয়। ইতি-


৪/১১/৭১ইং
                               আপনার 
সাভেদ বশির আহমেদ
১১-প্লাগ এসটি.
ওল্ডহ্যাম. ল্যান্স.
টেলিফোনঃ ০১৬-৬৭২-৪২৪৪
<৪,১০৭,১৯০>
অনুবাদকঃ মাহিন বারী
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_107]১০৭। অস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহের আহবান সম্বলিত কর্নেল ওসমানীর চিঠি 
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	২৯ নভেম্বর, ১৯৭১



        গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


কর্নেল এম এ জি ওসমানী, পিএসসি
এমএন এ
কমান্ডার-ইন-চীফ
বাংলাদেশ ফোরসেস
প্রযত্নে – গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর
ডিওনং ১১৫১ এ
২৭ নভেম্বর, ‘৭১


জনাব রাজ্জাক,

১০ আগস্টের বিচারপতি এ এস চৌধুরীর নিকট প্রেরিত চিঠি সম্বলিত আপনার ১৮ অক্টোবর, ‘৭১ এর চিঠির জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, যা আমি ২৬ নভেম্বর, ‘৭১ এ হাতে পেয়েছি। যুক্তরাজ্যে আপনি যে তহবিল সংগ্রহ করেছেন, তার কিয়দংশ একত্রীভূত করবার পরামর্শ দেবার মাধ্যমে আপনি যে ভরসা প্রদর্শন করেছেন আমি তার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয়, আমার কাছে তহবিল পৌঁছে দেবার ব্যাপারটি ঠিক হচ্ছে না। আমার লোকদের প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে যুক্তরাজ্যে তারা যেন অস্ত্র ক্রয়ের নিমিত্তে যত বেশি সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন অর্থ যাতে যুক্তরাজ্যেই থাকে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অস্ত্র ক্রয়ের সময় বিনিময় করা হয়। 

মুক্তিবাহিনীর প্রতি আপনার অবদান রাখবার প্রয়াসকে আমি গভীরভাবে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আপনার পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবেন বিশেষ করে আমাদের লোকদের মাঝে ঐক্য বজায় রাখা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবার ক্ষেত্রে। 

যথাযথ সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক

একান্ত বাধ্যগত

এম এ রাজ্জাক খান চৌধুরী  এসকিউআর 

৬ ব্রিটানিয়া রোড

দক্ষিণ সাগর

পোর্টসমাউথ

যুক্তরাজ্য

<৪,১০৮,১৯১>
অনুবাদকঃ মাহিন বারী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_108]১০৮। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবীতে হাইডপার্কে একটি জনসভার প্রেস বিজ্ঞপ্তি 
	এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি
	৯ ডিসেম্বর ,১৯৭১




    যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অ্যাকশন কমিটির পরিচালনা কমিটি 

                                                            ১১ গোরিং স্ট্রিট 
                                                             লন্ডন ই সি ৩
                                               টেলিফোনঃ ০১-২৮৩ ৫৫২৬/৩৬২৩
                                                          ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবীতে হাইডপার্কে  জনসভা

ভারত ও ভুটান কর্তৃক বাংলাদেশ সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতিলাভ করেছে। যুক্তরাজ্যে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে পরিচালনা কমিটি হাইডপার্কের স্পিকারস কর্নারে রবিবার, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় মাননীয় সরকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবির নিমিত্তে একটি জনসভার আয়োজন করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব আবু সায়েদ চৌধুরী এই উপলক্ষে জাতিসংঘ থেকে আসছেন জনসভা করবার জন্য।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে কমপক্ষে ৭৫ হাজার বাঙ্গালী লন্ডনে আসছেন শুধুমাত্র এই ঐতিহাসিক জনসভাটিকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য। 

                                                               স্বাক্ষরিত - 

                                                        (এম এ এইচ ভুঁইয়া)
আহ্বায়ক
<৪,১০৯,১৯২-১৯৩>
অনুবাদকঃ মাহিন বারী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_109]১০৯। বাংলাদেশ কনভেনশন কমিটির আহ্বায়কের কাছে লিখিত সাউথ ইংল্যান্ড রিজিওনাল কমিটির জয়েন্ট কনভেনর-এর চিঠি
	বাংলাদেশ কনভেনশন কমিটি
	নভেম্বর ৪, ১৯৭১


 
                                                         
                                                              ৪ নভেম্বর ৭১

প্রেরক: যুগ্ম আহবায়ক

     দক্ষিণ ইংল্যান্ড আঞ্চলিক কমিটি

     ৫৮ বুরউইক স্ট্রিট

     লন্ডন ডব্লিউ ১

প্রাপকঃ জনাব এম এ ভুঁইয়া

     আহবায়ক

     অধিবেশন কমিটি

জনাব ভুঁইয়া

জনাব গাউস খান আমাকে জানিয়েছেন যে, সকল কমিটির মেয়াদ বিবেচনার জন্য আপনি ৭ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে দক্ষিণ ইংল্যান্ড আঞ্চলিক কমিটির (এসইআরসি) মিটিং ডেকেছিলেন। একটি বিষয় আমার মোটেও বোধগম্য হচ্ছে না যে, আপনি এ কাজটি কেন করলেন, যেখানে আপনি এমন গুরুতর বিষয় নিয়ে না মিটিঙের পূর্বে আমার সাথে আলোচনা করলেন না মিটিং এ আমাকে নিমন্ত্রণ করবার নুন্যতম সৌজন্যটুকু দেখালেন। 

আমি আপনার দৃষ্টিগোচরে করতে চাই যে, এসইআরসি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে পালন করে আসছে এবং এ বিষয়ে অ্যাকশন কমিটির সদস্যদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমর্থন রয়েছে, যা কমিটির কারিকুলাম ও সাংগঠনিক নির্দেশাবলীতে উল্লেখিত রয়েছে। আমি আপনার দৃষ্টিগোচরে এটাও আনতে চাই যে, আপনি যে অধিবেশন কমিটির আহবায়ক, সেটি আঞ্চলিক এবং পরিচালনা উভয় কমিটির প্রতিনিধিদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসইআরসি এর বৈধতা একটি মাত্র মিটিং দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না যা আপনি অধিবেশন কমিটির নামে ডেকেছিলেন। তদুপরি, অঞ্চল আপনাকে কোন মিটিং ডাকবারর এখতিয়ার দেয়নি, বিশেষভাবে কমিটির “বৈধতা” বিষয়ে কথা বলবার জন্য। আমি অতএব, আপনার এই অঞ্চলে এধরণের মিটিং করবার বিষয়ে আমি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি। এরই সাথে আমি আপনাকে এধরণের মিটিং করা হতে অতিশীঘ্র নিবৃত হবার উপদেশ দিচ্ছি। 

আমি আশংকা করছি যে, আপনার এহেন কঠোর ও অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড অঞ্চলের ঐক্য বিপদ্গ্রস্ত করতে পারে। জাতীয় স্বাধীনতার এই চরম সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশ “প্রবাসী মুজাহিদ” এ কোন প্রকার অনৈক্যের জন্য কেবলমাত্র আপনি দায়ী থাকবেন।

আমি আপনাকে এও জানাতে চাই যে, যদি অঞ্চলের কোন সদস্য কমিটির কাজের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে তবে আমরা আনন্দের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি এবং শুধুমাত্র কমিটির ভিতরে ক্রোধ-ক্ষোভের বিষয় মিটমাট করে ফেলবার চেষ্টা করব। 

একান্ত 

স্বাক্ষরিত 

(এম এ চৌধুরী) 

তথ্যের জন্য পাঠানো হয়েছে: 

১/ সকল আঞ্চলিক কমিটিতে

২/ এসইআরসি এর সকল অ্যাকশন কমিটিতে

৩/ বিচারপতি জনাব এ এস চৌধুরীর নিকট

৪/ জনাব গাউস খান, সদস্য, কনভেনশন কমিটির নিকট

<৪,১১০,১৯৪>
অনুবাদকঃ মাহিন বারী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	বাংলাদেশ ফান্ড
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৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

ব্যবস্থাপক, 

ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংক লিমিটেড,

ক্রাক্সটন হাউস, ৬ টটহিল স্ট্রিট

লন্ডন এসডব্লিউ ১

জনাব,

অনুগ্রহ করে আমাকে একটি ক্রেডিট ট্রান্সফার বই প্রেরণ করুন, যাতে করে আমরা এই অফিসে গৃহীত 
অর্থ ব্যবহার করতে পারি। 
                                                             আপনার বিশ্বস্ত
                                               (এম কিউ রহমান)

                                                           হিসাব রক্ষাকর্তা

                                                            বাংলাদেশ তহবিল

                                                        এ/সি নং ৪৮০০৭৭২২

<৪,১১১,১৯৫>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মণ
	   শিরোনাম
	   সূত্র 
	 তারিখ
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সালাম, সালাম, হাজার সালাম,
গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের
রাষ্ট্রপতি ও বাঙালি জাতির জনক
শেখ মুজিবুর রহমানকে
জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি মিছিল 
রবিবার ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বেলা ১২টায় হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্নার
স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,
    আমাদের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম আজ বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ ‘ভারত’ আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই সাথে স্বীকৃতি দিয়েছেন ‘ভুটান’। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের কাছে আবেদন ও দাবী জানাইতে চাই ‘স্বীকৃতির’ জন্য। বিলাতের এক লক্ষ প্রবাসী বাঙালির মিছিল থেকে আমরা লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে চাই “গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে মুক্তি দাও”।
    সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ হয়ে তোমাদের নিকট আমাদের দাবী স্বীকৃতি দাও। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।
    বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও গ্রেট বৃটেনস্থ হাইকমিশনার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এই সভায় ও মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের অধিবেশন থেকে আসবেন।
    দলে দলে আপনারা সভা ও মিছিলে যোগ দিন। 
    যাতায়াতের জন্য নিজ নিজ এলাকার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি
কর্তৃক আয়োজিত।

_______________________
<৪,১১২,১৯৬>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মণ
	       শিরোনাম
	     সূত্র
	     তারিখ
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জরুরী আবেদন 
    মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুমুক্তির জন্য আজ জীবন-মরণ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিতে না পারলেও তাদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য নিয়মিত সাহায্য করে যাচ্ছি। 
    টাকা-পয়সা ছাড়াও আজ যেসব জিনিস মুক্তিবাহিনীর নিত্যপ্রয়োজনীয় আমরা নিম্নলিখিত সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সরাসরি বিনা খরচে বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যাবস্থা করেছি। প্রবাসী বাঙালি ভাইদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন সম্ভবমত নিম্নলিখিত জিনিসগুলো অতি সত্বর নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।
মুক্তিবাহিনীর জন্য যেসব জিনিস পাঠাবেন
নতুন কাপড়: পুলওভার, সোয়েটার ও কম্বল
খাদ্যদ্রব্যঃ টিনে ভর্তি মুক্তিবাহিনী মাংস, মাখন। চীজ, বিস্কুট ও ফলমূল।
উপরোক্ত জিনিস আগামী ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে
বাংলাদেশ মিশন, ২৪ পেমব্রিজ গার্ডেন্স, লন্ডন, ডব্লিউ-২ ঠিকানায় পাঠাবেন।
    
    বিস্তারিত জানার জন্য টেলিফোন ০১-৪০৫-৫৯১৭ নম্বরে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ৩৫ নং গ্যামেজেস বিল্ডিংস, ১২০ নং হার্বোন, লন্ডন, ই সি ১ অফিসে সন্ধ্যা ৭টার আগে যোগাযোগ করুন।
বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
লন্ডন ই সি ১। 
<৪,১১৩,১৯৭-১৯৮>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মণ
	       শিরোনাম
	    সূত্র
	     তারিখ
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জরুরী বিজ্ঞপ্তি 
    স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবীতে হাইড পার্কে গত রবিবারের জনসভা ও মিছিলকে কেন্দ্র করে যে তর্কের ঢেউ উঠেছে এবং স্টিয়ারিং কমিটি বর্তমানে যে প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হয়েছে সে সম্বন্ধে স্টিয়ারিং কমিটির বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলার খুব প্রয়োজন। বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর নির্দেশক্রমে স্টিয়ারিং কমিটি এ সভা ও গণমিছিলের আয়োজন করে এবং নিমন্ত্রণপত্র ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমস্ত শাখা কমিটিগুলোর কাছে ঐ সভা ও শোভাযাত্রাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য আবেদন জানায়। বিলাতে সর্বত্র অ্যাকশন কমিটিগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দল নিরপেক্ষভাবে সকল বাঙালির সমবেত প্রচেষ্টায় ঐ দিন হাইড পার্কে প্রচুর লোকসমাগম হয়। সভামঞ্চে স্টিয়ারিং কমিটির কাউকে না দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক আয়োজিত জনসভা স্টিয়ারিং কমিটি পরিচালনা না করে একটা দলের উপর ছেড়ে দিল কেন? দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ এই জন্যই সেদিন প্রতিবাদ করেছে, প্রকাশ্যে  স্টিয়ারিং কমিটির কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছে এবং স্টিয়ারিং কমিটি বাধ্য হয়ে জনতার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলার।
    ঐদিন স্টিয়ারিং কমিটি ছাড়াও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ স্বীকৃতির দাবীতে হাইড পার্কে জনসভা এবং সবশেষে গণমিছিলের বন্দোবস্ত করে। প্রথমে স্টিয়ারিং কমিটি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পরে যখন ঘটনাটি জানাজানি হয় তখন স্টিয়ারিং কমিটি অপর পক্ষের নেতৃবৃন্দের কাছে পৃথকভাবে তাঁদের সভা পরিচালনা না করে স্টিয়ারিং কমিটির সাথে সহযোগিতার অনুরোধ জানান। দুঃখের বিষয়, লীগের এই দলের নেতৃবৃন্দ স্টিয়ারিং কমিটির প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এমতাবস্থায় স্টিয়ারিং কমিটি এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। একদিকে জনতার কাছে ওয়াদাবদ্ধ এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে বহুল প্রচলিত জনসভা চালিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে দু’টা সভা হলে গত আট মাস ধরে প্রবাসী বাঙালি জনতা একতা ও দুর্নিবার সংগ্রামের মাধ্যমে যা কিছু অর্জন করেছে তার সবকিছু বিসর্জন দেওয়া। 
    লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে স্টিয়ারিং কমিটি এই মর্মে দাবী জানায় যে, খুনী ইয়াহিয়া বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে সেদিন যখন নিরস্ত্র নরনারীর উপর বর্বর আক্রমণ করেছিল তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ, সকল ভেদাভেদ দলীয় কোন্দল এবং ব্যক্তিবর্গ ত্যাগ করে প্রবাসী বাঙালিরা স্টিয়ারিং কমিটির জন্ম দিয়েছিল। দেশপ্রেম আর বিবেকের কাছে সেদিন ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অহম পরাজয় বরণ করেছিল। স্মরণ থাকে যে, স্টিয়ারিং কমিটি অ্যাকশন কমিটিগুলোর সাহায্যে বিদেশে যে সংঘবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার কাজ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। শত শত শহীদের তাজা রক্তে অর্জিত স্বাধীনতাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন কুকুর আর বিভ্রান্ত গণচীন আজ বদ্ধপরিকর। তাছাড়া পৃথিবীর কোন বৃহৎ শক্তির কাছ থেকে আমরা এখনও কোন স্বীকৃতি আদায় করতে পারিনি। জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রামের এখন বরং বেশি প্রয়োজন। যা হোক আওয়ামী লীগের এই দলটির নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের যুক্তিতর্ক কোন মূল্য বহন করল না। তাঁরা তাদের সংকল্পে অটল থাকলেন।
    অতঃপর এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য স্টিয়ারিং কমিটি এক জরুরী সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করেন:
১। একই জায়গায় একই সময়ে একই উদ্দেশ্যে বাঙালিদের আলাদা দু’টো  সভা ও শোভাযাত্রার ফলাফল কি দাঁড়াবে?
২। এর ফলে বৃটিশ জাতি পৃথিবীর কাছে আমাদের কি নতুন রূপ প্রকাশ পাবে?
৩। পৃথিবী কর্তৃক স্বীকৃতি পাবার আগেই বাঙালিদের মধ্যে প্রকাশ্য রাজপথে দলাদলি দেখানোর ফল কি দাঁড়াবে?
৪। বাঙালি বীরের রক্তস্রোতের মধ্যে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বর্তমান মুহূর্তে শুধু একটা শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে তার সবকিছু জলাঞ্জলি দেওয়ার অধিকার প্রবাসী বাঙালিদের আছে কি?
    উপরের বিষয়গুলো আলোচনা করা এবং সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার অনুরোধ জানিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি লীগের ঐ দলটির কাছে পুনরায় আবেদন জানান। কিন্তু দলটি যে কোন মূল্যে তাদের নিজের সভা চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ঠিক এ সময় নিউইয়র্ক থেকে গ্রেট বৃটেনে নিযুক্ত স্বাধীন বাংলার হাই কমিশনার, বৃটেনে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের নেতা এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ ডেলিগেশনের নেতা বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী টেলিফোন মারফৎ স্টিয়ারিং কমিটিকে জানান যে, ঐ দলটি যখন যে কোন অবস্থাতেই মিটিং করে যাবেন তখন দেশের সম্মান রক্ষার্থে এবং বাঙালি জাতি নিশ্চিত অপমান থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে স্টিয়ারিং কমিটি যেন ভিন্ন সভা না করে সকল অ্যাকশন কমিটিগুলোকে ঐ দলটির সাথে সভা ও শোভাযাত্রায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন।
    এ পরিস্থিতিতে দেশের মর্যাদাহানির সম্ভাবনা দেখে, কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে নিজেদের গভীর দায়িত্বের কথা স্মরণ করে এবং স্বাধীন বাংলার বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে স্টিয়ারিং কমিটি সমগ্র বাঙালি জনতার কাছে তাদেরকে লীগের সভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করতে অনুরোধ জানায়।
    স্টিয়ারিং কমিটি ত্যাগ স্বীকার না করলে আমাদের স্বাধীনতার নতুন সূর্য সেদিন কিছুটা ম্লান হয়ে যেতো- প্রবাসী বাঙালির এতদিনের সংঘবদ্ধ দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত সবকিছুর সাফল্য মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধানে ধ্বংস হয়ে যেতো। নিজস্ব সভা বাতিল করে স্টিয়ারিং কমিটি যে অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন এবং যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান ভোগ করেছেন তার জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা দুঃখিত হন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বর্তমান অপমানের চেয়ে অনাগত ভবিষ্যতে তাদের সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে অপরাধী হতে হতো। দল, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির চেয়ে জাতি অনেক বড় এবং জাতির জন্য অপমানিত হলে তাতে গৌরব ছাড়া ক্ষতি নেই, একথা স্মরণ রাখা দরকার।
জয় বাংলা।   
নিবেদক-
স্টিয়ারিং কমিটি, লন্ডন
ইসি ৩।  
<৪,১১৪,১৯৯>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দও
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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প্রেরক: সম্মানিত হ্যারল্ড উইলসন, ওবিই, এফআরএস এমপি 
হাউজ অফ কমনস
লন্ডন এডব্লিউ ১ 
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ 
জনাব খান,

  পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার চিঠির প্রতিউত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ায় জনাব উইলসন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এই বিষয় এবং অন্যান্য বিষয়ে চিঠিপত্রের চাপ এত বেশি যে, ইচ্ছা থাকলেও অতি দ্রুত আপনার চিঠির প্রতিউত্তর দেয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে।
অক্টোবরে ব্রাইটনে লেবার পার্টির বার্ষিক সভায় পাকিস্তান সম্পর্কিত একটি উক্তি সার্বিকভাবে সমর্থিত হয়েছে, যার একটি প্রমাণপত্র জনাব উইলসনের অনুরোধে আমি আপনাকে প্রেরণ করছি।*
বিবৃতিটি তৎক্ষণাৎ বৃটিশ সরকার এবং জাতিসংঘের সাধারণ সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।  
সংসদীয় লেবার পার্টি পুরোপুরিভাবে এই অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছে এবং তারা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছ থেকে সর্বোচ্চ কার্যকরী পদক্ষেপ দাবী করবে।
বিনীত 
এম, এ, রাজ্জাক খান, আইনজীবী
সাধারণ সম্পাদক।
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি অব পোর্টসমাউথ,
৬, ব্রিটানিয়া রোড,
সাউথসি, হ্যান্টস।
পি০৫আইএসএন।

*মিঃ আয়ান মিকার্ডো এম, পি-র চিঠি দ্রষ্টব্য, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭১।
<৪,১১৫,২০০-২০৪>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দও
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশে গণহত্যা
সাখাওয়াত হোসেইন
ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল

দ্বিতীয় মুদ্রণ
নতুন মূল্য ৫ পেন্স

১৯৪৪ সালে ডাক্তার রাফায়েল লেমকিন প্রবর্তিত শব্দ ‘গণহত্যা’ বলতে বোঝায়, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে (ক) মেরে ফেলা; (খ) গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা; (গ) স্বেচ্ছায় বিবাদে জড়িয়ে পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে জাতীয় একটি নৈতিক গোষ্ঠী কিংবা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করা (অনুচ্ছেদ ২, গণহত্যা নীতি)। ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ এ সাধারণ সমাবেশে গণহত্যা নীতি পাস করা হয়। উক্ত নীতিটি নৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থান থেকে একটি সর্বসম্মত ঘোষণা যে, “গণহত্যা আন্তর্জাতিক আইনে একটি গুরুতর অপরাধ, জাতিসংঘের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং সভ্য বিশ্বে নিষিদ্ধ (জাতিসংঘ প্রস্তাবনা (১) ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রস্তাবিত নীতিমালা)। এটি ১৯৫৭ সালের ১২ জানুয়ারী কার্যকর হয়। পাকিস্তানসহ ৬৮ টি সরকার এই নীতিমালায় স্বাক্ষর করে।
জার্মানির নাৎসি সরকার কৌশলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের ধর্মীয় অথবা জাতিগত উৎপত্তির কারণে ধ্বংস করে। এইধরণের অপরাধ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনা ছিল- পুরো হতবিহ্ববল বিশ্ব তখন এই তর্ককে বাতিল করেছিল, যা তাদের নাড়া দেয়। ‘আন্তর্জাতিক সামরিক বিচারসভা’র হুকুমনামা নুরেমবার্গে পুরো বিশ্বের মতামতকে একত্রিত করে এবং ‘মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ’ ধারণাটিকে স্বীকৃতি দেয়, তা সংঘটিত দেশের জাতীয় আইন ভঙ্গ করুক বা না করুক।
নীতিমালার চতুর্থ অনুচ্ছেদ অনুসারে, সংঘটিত সরকারের দায়িত্বরত শাসক, সরকারী চাকুরীজীবি কিংবা সাধারণ ব্যক্তিসহ যে ব্যক্তি গণহত্যা অথবা অনুচ্ছেদ-৩ এ উল্লেখিত যেকোন অপরাধ সংঘটনে জড়িত থাকবেন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। মুক্তির হাহাকারের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞাই সেইসব মারাত্মক এবং কঠোর দিকগুলোকে নির্দেশ করে যার প্রতি নীতিমালার বিধানগুলো প্রয়োগ করা হবে। 
১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় ১২০০ মাইল দূরত্বে বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠান, পাঞ্জাবি এবং সিন্ধুদের ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে চিহ্নিত করা যায়। সংস্কৃতিগত দিকসহ পুরোপুরিভাবেই বাঙালিদের থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আলাদা। বাংলাদেশের সব মানুষ বাংলার মত একটি সুগঠিত ভাষায় কথা বলে। সংস্কৃত এর মূল। একজন বাঙালি কবি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ এ ভাষায় কথা বলেনা। বাঙালিরা জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, আবহাওয়া এবং রাজনৈতিক আচরণগত দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে আলদা। রাজনৈতিক প্রথাগত দিকের পার্থক্যে কিছুটা বিস্তার পাকিস্তানের সৃষ্টি করা 
সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের ওপর থেকে এর নিয়ন্ত্রণ হারায়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রথম সুযোগেই তারা নাস্তানাবুদ হয়। এই নির্বাচন একনায়ক আইয়ুব খানের মিলিটারি শাসনামলে (১৯৫৮-১৯৬৯) পুনরায় অনুষ্ঠান করা ছিল মেকি এবং জোর করে আরোপিত। বাংলাদেশে ২৩.৬ ভাগ মানুষ হিন্দু (১৯৬১ আদমশুমারী)। বাংলাদেশ ১৯৫৬ সালে যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে মতামত দেয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের অভিজাতরা ইকবাল এবং তার প্যান-ইসলামিক মতবাদের পক্ষ নিয়ে গড়িমসি করতে লাগল। ১৯৫৩ সালে আহমাদী-ক্বাদিনী (দুই বিদ্রোহী মুসলিম গোষ্ঠী) দাঙ্গায় পাঞ্জাবে ৫০,০০০ লোক মারা যায় এবং লাহোরে শিয়া-সুন্নী (দুই বিদ্রোহী মুসলিম গোষ্ঠী) ধর্ম নিয়ে অসাধুতা এবং পাকিস্তান যে একটা নড়বড়ে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এর পক্ষে ইতিবাচক সাক্ষ্য দেয়।
উপরোন্তু, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলিম নিয়ে একটি নতুন বিভেদপূর্ণ মতবাদের প্রবর্তনা করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের চোখে বাঙালিরা হিন্দু থেকে মুসলিমে রুপান্তরিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ অবশ্যই বিগত পঁচিশ বছরে বাঙালি যে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়েছিল সেটি। বাঙালীর প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকশ্রেণির ইচ্ছাকৃত শোষণের দ্বারা বাঙালির কায়িক জীবন নিঃশেষের জন্য করা কাজে তাদের মৌন সম্মতি ছিল, যা বোঝার জন্য বিভেদের মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানে সর্বশেষ বন্যায় (১৯৭০) আনুমানিক পাঁচ লাখ লোক মারা গেছে। পাকিস্তান প্রশাসনের গা ছাড়া ভাব খুব ভালভাবেই সকলের অবগত।
অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা প্রদর্শনের জন্য আমাদের ‘প্রধান স্বদেশী উৎপাদন’র পণ্যের উৎপাদনে অবদানের শুধুমাত্র কিছু চিত্র উল্লেখ করতে হবে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান একই জায়গা থেকে শুরু করেছিল (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৬৩)। ১৯৫৯-১৯৬৯ সালের ভিতর পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ৩২ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৬৯-১৯৭০ সালের ভিতর তা বেড়ে ৬১ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায় (চতুর্থ পাঁচ বছরের পরিকল্পনা ১৯৭০-৭৫ এর উপদেষ্টার প্রতিবেদন। খন্ড-১; পরিকল্পনা কমিশন, পাকিস্তান সরকার। প্রতিবেদনের অনুমানগুলো ন্যূনতম, সরকারি মৌলিক তথ্যের সমন্বয়ের অভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে দাম অনেক বেড়ে যায়)।
বিগত পঁচিশ বছরে পাকিস্তানের মোট রপ্তানির ৫০-৭০ শতাংশেই বাংলাদেশের অবদান ছিল, সে তুলনায় বাংলাদেশে আমদানির ভাগ ছিল মাত্র ২৫-৩০ শতাংশ (পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকারী পরিসংখ্যান)। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের আমদানি করার কথা ছিল ৬৭.৫ শতাংশ। ১৯৪৮-১৯৪৯ থেকে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের ভিতর বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কমপক্ষে ২৬০ কোটি ডলার স্থানান্তর করা হয়েছে (পূর্ব পাকিস্তানে দ্বন্দ্ব, পটভূমি এবং বিস্তৃত দৃশ্য, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন অধ্যাপক)। এই সম্পূর্ণ শোষণ (গ), অনুচ্ছেদ ২ মোতাবেক বাঙালী নামক একটি স্বতন্ত্র জাতির ওপর গণহত্যা সংঘটিত করেছে।
অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকান্ড শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে, যথা (ক) গণহত্যা; (খ) গণহত্যা সংঘটনের জন্য ষড়যন্ত্র; (গ) গণহত্যা সংঘটনের জন্য সরাসরি অথবা জনগণের ভিতর উত্তেজনা সৃষ্টি করা; (ঘ) গণহত্যা সংঘটনের চেষ্টা এবং (ঙ) গণহত্যায় সহযোগিতা। 
পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা যেসব নীতিমালা অনুযায়ী অপরাধ সংঘটিত করেছে তা হল- (ক)। রাত ১০.৩০ টায় আক্রমণ শুরু হয়েছিল। কোন কারফিউ জারি করা হয়নি এবং কোন পূর্বনির্দেশনা ছিলনা। আক্রমণ পূর্বনির্ধারিত ছিল। তারা নির্বিচারে পুরুষ, মহিলা এবং শিশু হত্যা এতিমরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা নিয়ে বেড়ে উঠবে- শিশুদের মারার পিছনে তারা এই যুক্তি প্রদর্শন করে। উপ-অনুচ্ছেদ (ঙ)। অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী, “এক গোত্রের শিশুকে অন্য গোত্রে স্থানান্তর” একটি গুরুতর অপরাধ। তারা আবাসিক এলাকায় নিজের বিছানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে এবং বস্তিতে নিরস্ত্র বাঙালীকে নির্বিচারে হত্যা করে। জার্মানীর নাৎসি বাহিনী প্রথমে মানুষকে শিবিরে একত্র করেছিল এবং এরপর জবাই করে হত্যা করেছিল। এর সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশে পাশবিকতার পরিমাণ এরচেয়েও বেশি ছিল।
রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া এবং জনাব ভূট্টো আলাদাভাবে নীতিমালা (খ) এবং (ঙ) এর আওতায় দোষী। রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য অতর্কিত আক্রমণের এগারো দিন পূর্ব থেকে তিন ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত আলোচনায় নিয়োজিত ছিলেন। জনাব ভূট্টো সেই আলোচনার একটি অংশ ছিলেন। অতর্কিত হামলা সম্পন্ন হওয়ার পর সকাল আটটায় রাষ্ট্রপতি তার হিংস্র স্বরে (ডেইলি টেলিগ্রাফ) দেশের প্রতি বক্তব্য রাখেন। একই সকালে জনাব ভূট্টো সাংবাদিকদের বলেন, “সৃষ্টিকর্তা পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেন”। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তারা আলোচনার দ্বারা সমাধানের পরিবর্তে সৈন্য প্রস্তুত করার জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করছিলেন।পশ্চিম পাকিস্তানের বিশটি পরিবার যারা সাবেক পাকিস্তানের ৮৫ শতাংশ সম্পদের মালিক ছিল তারা (ঙ) নং নীতিমালা অনুযায়ী গণহত্যায় সহায়তার দায়ে শাস্তির আওতাধীন। বৈদেশিক রপ্তানি এবং বাজারের জন্য বাংলাদেশ তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবকাঠামো সুগঠিত। বর্তমান বাজাতে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির ৪০ শতাংশ দ্রব্যই উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে বিধায় বাংলাদেশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদীরা বিকল্প বাজারের জন্য হন্যে হয়ে খোঁজ করছিলেন যা ব্যর্থ হয়। আরসিডি এই চেষ্টার একটি উদাহরণ। ১৯৬৮ সালের উত্থানের পর থেকে পাঞ্জাবি (স্থানান্তরিত অধিবাসীসহ), শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমলারা বুঝতে পারলেন যে, বাংলাদেশকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখা যাবেনা। এজন্য তারা বাংলাদেশে তাদের শিল্পকারখানা, ব্যবসা এবং আর্থিক লেনদেন বন্ধ করে দিতে লাগলেন। কিন্তু, বিকল্প বাজার না থাকা সত্ত্বেও তারা ১০-১২ বছর এই বাজার ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মূমূর্ষু সময়েও তারা মত পরিবর্তন করলেন না। এই গণহত্যা তাদের এই জেদেরও ফল।
সেনাবাহিনীর সকল উচ্চপদস্থ সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানি, এমনকি সরকারী চাকরিতেও অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাদের। ১৯৬০ সালে এই পরিমাণ ছিল ৮৭ শতাংশ যা এখনও পর্যন্ত খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং সরকারী উভয় ক্ষেত্রেই একটি শীর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসন চালায়। উপরোন্তু, তিন লক্ষ পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের সম্পদের অন্যায় অধিগ্রহণ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবেনা। পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী, সরকারী চাকুরে এবং শোষকেরা তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সুবিধার্থে চক্রান্ত করে এই গণহত্যা সংঘটিত করেছে। তাদের প্রত্যেকে অনুচ্ছেদ ৩ এর (খ) এবং (গ) নং নীতিমালার আওতাধীন।
সংবাদপত্র এবং বিশ্বস্ত সূত্রের খবর অনুযায়ী, সেনাবাহিনী “ইয়া আলী, ইয়া হায়দার” স্লোগান নিয়া গণহত্যা সংঘটিত করেছে। এটি ‘জিহাদ’- ‘নাস্তিকদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ’র প্রচলিত স্লোগান। মতদীক্ষাদান এবং ষড়যন্ত্রের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য এবং জনগণকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, ‘কাফির (অবিশ্বাসী-হিন্দু)’ এবং ‘অর্ধ-কাফির (রূপান্তরিত মুসলিম)’দের মৃত্যু নিশ্চিত করতে হবে। সৈন্যরা পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলার পর মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে। তারা জনগণের ইসলামে বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য তাদের চর্মচ্ছেদকৃত লিঙ্গ প্রদর্শনের জন্য জোর করছে। সাবেক পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী মৃত ফিরোজ খান নুন একদা বলেছিলেন, অধিকাংশ বাঙালির খৎনা হয়না।
সৈন্যদল নারীদের ধর্ষনের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোরআন থেকে আয়াত পাঠ করতে বাধ্যকরছে। এই দিকগুলো ইয়াহিয়ার সৈন্যদের ধর্মান্ধতা প্রমাণ করে। তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধ চালাচ্ছে।
হিন্দু এলাকাগুলো বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং তাদের প্রত্যেকে মারা পড়েছে। বিশিষ্ট হিন্দুদের তাদের ধর্মের কারণে কায়দা করে হত্যা করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধ্বংস করার জন্য সৈন্যদের উদ্দেশ্য একদম সুস্পষ্ট।
বুদ্ধিজীবীরা আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষ্য। অনেকে ইতোমধ্যে মৃত এবং অধিকাংশকেই দেশ থেকে পলায়নে বাধ্য করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবিদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং বাংলাদেশকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের একটি পরিকল্পিত অংশ। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের (১৩.৬) চেয়ে বাংলাদেশে (১৭.৬) শিক্ষিত মানুষ বেশি ছিল তথাপি ১৯৫১ সালে ৪১,৪৮৪ স্নাতকের বাংলাদেশ ১৯৬১ তে ২৮,০৬৯ জন স্নাতকের বাংলাদেশে পরিণত হয়, যেখানে এ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা ২১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (আদমশুমারী পাকিস্তান- ১৯৬১)।
জাতীয় বিচারালয়ে উপযুক্ত বিচারের জন্য অনুচ্ছেদ ৫ ও ৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এইধরনের জাতীয় অপরাধ সংঘটনের পর পার পেয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই নীতিমালায় আন্তর্জাতিক প্যানেল ট্রাইব্যুনালের বিবেচনার দ্বারা বিচার প্রত্যাশাও অন্তর্ভূক্ত। অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী, গণহত্যা এবং অন্যান্য উল্লিখিত কর্মকান্ড রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবেনা। তথাপি, স্বাক্ষর অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়াসহ সকল ব্যক্তি গণহত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক প্যানেল ট্রাইব্যুনালের বিচারের আওতায় আন্তর্জাতিক প্যানেল বিচারের ধারণা উপযুক্ত এবং তা অনুচ্ছেদ ৬ এ প্রণীত। পরবর্তীতে সাধারণ সভার আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিচারিক অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হয়েছে যাতে করে “গণহত্যা এবং অন্যান্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের দায়ভার আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী এই সংগঠনের ওপর অর্পণ করা যায়”। কমিশনটি একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধী বিচারালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। এটি এখনও জাতিসংঘের বিবেচনায় রয়েছে। জাতিসংঘকে এর কার্যকারিতা প্রদর্শনের দ্বারা অতিসত্ত্বর বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি সমাধানের জন্য একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী, যেকোন সংযুক্ত দল জাতিসংঘের উপযুক্ত সংস্থাকে এর দলিলের আওতায় গণহত্যা এবং এর সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মকান্ড বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানাতে পারবে। দলিলটি নিরাপত্তা সংস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যার মধ্যে “অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাময়িক কিংবা পুরো ব্যাঘাত এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্ব (অনুচ্ছেদ ৪১)”, উপপাদন, আকাশ, জল অথবা সড়কপথে যেকোন আক্রমণ ব্যাহত করার জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর শক্তি ব্যবহার করা (অনুচ্ছেদ৪২) অন্তর্ভূক্ত (অধ্যায় ৭, জাতিসংঘের দলিল)।
পরিশেষে, গণহত্যা নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৯ অনুসারে, স্পষ্টত স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রের যে কেউ আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে বর্তমান নীতিমালার ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ সহ জড়িত দলের মধ্যকার বিতর্ক সহ ইস্যুটি তুলে ধরবে এবং সেইসাথে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত গণহত্যার জন্য জড়িত রাষ্ট্রের দায়ও তুলে নিশ্চুপ পৃথিবীকে এখনই জেগে উঠতে হবে, এখনই।
এই পুস্তিকার প্রথম প্রকাশনা এক সপ্তাহের ভিতর শেষ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রকাশনা একরকমের দায়ভারই ছিল। কিন্তু এসময়েই অপ্রত্যাশিত বাঁধাটা এল। প্রথম প্রকাশনায় একমাত্র অর্থসহায়তাকারী ছিলেন জনাব আব্দুল হামিদ যা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকাশনার জন্য অর্থসহায়তা কোথা থেকে আসবে? প্রকাশকেরা যখন মাথার চুল ছিঁড়ছিলেন তখন আবার বিশাল হৃদয়ধারী প্রস্তুত অর্থসাহায্যের সাথে জনাব আব্দুল হামিদ এবং জনাব শফিকুর রহমান এগিয়ে এলেন। এই দুই ভদ্রলোকের কাছে আমরা চিরঋণী যা কখনো শোধ করা যাবেনা।
একজন উদার মানুষের কাছে বারবার সাহায্য চাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই আমরা এবার এই পুস্তিকার জন্য একটি মূল্য নির্ধারণ করেছি যা ৫ নতুন পেন্স। এই চিন্তা অপরাধবোধ থেকেই উদ্ভূত যা বস্তুগত সমর্থনের জন্য প্রয়োজন। এটা আমাদের আশা যে, আমাদের অপরাধবোধের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে।
আমির আলি
শামসুল মোর্শেদ 

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-
আব্দুল হামিদ
ও
শফিকুর রহমান
আমির আলি এবং শামসুল মোর্শেদ কর্তৃক ২৯ রুপার্ট স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত।
লন্ডন ডব্লিউ১
<৪,১১৬,২০৫-২০৬>
অনুবাদকঃ স্বর্না, বিশাল
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প্রস্তাবনা
"কোন জাতিই স্বাধীনতা এবং ন্যায় অর্জন করতে পারে না যদি না তারা এটার জন্য রক্ত ঝরায়। স্বাধীন,সার্বভৌম বাংলাদেশ স্থাপন করতে হলে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যেটি তৈরী হবে মানুষ এবং অঞ্চলভেদে"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহনান।
বাংলাদেশের জনগন পশ্চিম পাকিস্তানের উপর একটি সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল।
আমরা যুক্তরাজ্যের বাঙ্গালিরা শপথ করে আমাদের সমর্থন, ত্যাগ, অবদান নিশ্চিত করেছিলাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি। "যুদ্ধজয়" এর ক্ষেত্রে একতা একান্ত জরুরী। আমরা একতাবদ্ধ। একই লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ। আমাদের এক্যবদ্ধ কাজও করা উচিৎ। সুতরাং আমরা যুক্তরাজ্যের বাঙ্গালিরা একটি সংগঠন গড়ে তুললাম।
 প্রবন্ধ:
এই সংগঠনটির নাম হবে "দি এ্যাকশন কমিটি ফর দা পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন দা ইউনাইটেড কিংডম"। সংগঠনটির প্রধান কার্যালয় হবে লন্ডন। হাম্বারিস ব্যাংকের "বাংলাদেশ ফান্ডের" তিনজন ট্রাস্টির নাম-
১.আবু সাঈদ চৌধুরী
২.জন স্টোনহাউজ
৩.চেসওর্থ
যা হবে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় তহবিল।
 কেন্দ্রীয় কমিটি তিনজন ট্রাস্টি নির্বাচিত করবে এবং ছয়জন থাকবে সর্বমোট ট্রাস্টি। কমপক্ষে চারজন ট্রাস্টির স্বাক্ষর লাগবে ফান্ড থেকে টাকা উত্তোলন করতে। সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্তের পূর্বে টাকা উত্তোলন করা যাবে না।
নির্বাচিত ট্রাস্টি সরাসরি "সেন্ট্রাল কাউন্সিল" নির্বাচিত করবে। তাদের পূর্ববর্তী অফিসীয় কমিটির সদস্য হতে হবে। কিন্তু ভোটের অধিকার ছাড়া কেন্দ্রীয় কিংবা লোকাল কমিটিতে যুক্ত হতে চাইলে সেটা অবৈধ হবে না।
কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কমিটিতে আবু সাঈদ চৌধুরী ও ৩জন নির্বাচিত ট্রাস্টি সহ নয় জন সদস্য থাকবে। ২ জন হিসাবরক্ষক সহ অন্য ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হবে সরাসরি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে। এই ৫ জন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত করার জন্য মনোনিত হবে না।
কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কমিটির কাজ হবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে হিসাব সাবমিট করার পূর্বে সঠিক হিসাব রাখা, ফান্ড বৃদ্ধি করা।
সেন্ট্রাল কাউন্সিলঃ
সকল কমিটির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কেন্দ্রিয় কাউন্সিল গঠিত হইবে। জনগনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতিটা শহরের প্রতিনিধি কোটাভিত্তিক হবে।কেন্দ্রিয় কাউন্সিল প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার বসবে। কেন্দ্রিয় কাউন্সিলের ১৫ জন সদস্যে সরাসরি কেন্দ্রিয় কমিটি নির্বাচিত করবে।
কেন্দ্রিয় কমিটির কার্যাবলিঃ কেন্দ্রিয় কমিটি সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ সংস্থা হবে।সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে অন্তত একটি বাংলা এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক কাগজে তা প্রকাশ করবে। কেন্দ্রিয় কমিটি অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যে,লিফলেট,বই ইত্যাদি প্রকাশ করবে। ইউ.কে ভিত্তিক পাবলিক মিটিং ও বিক্ষোভ আয়োজন করবে। ইহা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে সহযোগী অন্য যে কোন কর্মকান্ড নিয়ে কাজ করবে। কেন্দ্রিয় কমিটি কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য সাব কমিটি এবং এসব সাব কমিটির জন্য কিছু নন কাউন্সিলর তৈরি করবে। 
স্থানীয় কমিটি সমূহের কার্যাবলিঃ স্থানীয় বা মাসিক ভিত্তিতে তহবিল বৃদ্ধিকরণ এবং সদস্যদের নিবন্ধন রক্ষনাবেক্ষন করবে। প্রতিটি ছোট ও বড় শহরে শুধুমাত্র একটি কার্যকরী কমিটি থাকবে। তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে গেলে তা কার্যকরী এবং সুনির্দিষ্ট করার জন্য কেন্দ্রিয় কাউন্সিল এবং কমিটির উভয়ের সম্মতি অনুযায়ী এবং তাদের প্রতিনিধি ও সদস্যের অংশগ্রহণে একটি বিদ্যমান কমিটি থাকা সত্ত্বেও আরো কমিটি গঠন করা যাবে। কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে সমস্যা সমূহ একত্রিত করন এবং তা কার্যকরী সমাধানের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে।
বিতর্কঃএকটি স্থানীয় কমিটি ও কেন্দ্রিয় কমিটি অথবা দুই বা ততোধিক শহর বা কেন্দ্রিয় কমিটির মধ্যবর্তী কমিটি গঠনের মধ্যে কোন বিবাদের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাওয়ার ১৪ মাসের মধ্যে তার সমাধান করতে হবে। কেন্দ্রিয় কমিটির কেন্দ্রিয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পার্টির আপিল করার ক্ষমতা থাকবে।কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। 
সংশোধনঃ এই সংবিধানের কোন ধারা বর্তমান কাউন্সিলের ২/৩ দ্বারা সংশোধন করা যাবে। সংশোধনের পক্ষে ভোট মোট কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যার ৫০% এর কম হবে না। 
কোরামঃ একটি কেন্দ্রিয় কমিটি এবং একটি কাউন্সিলের জন্য মিটিঙয়ের জন্য কোরাম হবে ১/৩ এবং ১/২ ।
নোটিশঃ কেন্দ্রিয় কমিটি এবং কেন্দ্রিয় কাউন্সিলের মিটিঙয়ের জন্য কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা ও ৭ দিনের নোটিশ দিতে হবে। জরুরী ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় কমিটি নোটিশ ছাড়াই বসতে পারবে। কিন্তু সকল সদস্যগণকে জানানোর চেষ্টা করতে হবে। বিচারপতি এ.এস চৌধুরী কেন্দ্রিয় কমিটির উপদেষ্টা হবে। 

<৪,১১৭,২০৭-২১০>
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বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সংহতি
সমর্থনের জন্য আহবান
আমরা ব্রিটিশ জনগন বিশেষত ব্রিটিশ শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানাই আমাদের শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি সমর্থনদানের জন্য যারা বর্তমানে অসঙ্গত মুক্তিযুদ্ধের জন্য লড়াই করছে, শোষণ থেকে মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য।
বাংলাদেশের জনগন কারা ? কেন তাদের সমর্থন প্রয়োজন? এই প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবেই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ও গণমাধ্যম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই বিষয়কে বিভ্রান্ত করছে। তারা শরনার্থী বা নৃশংসতার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু এই দুঃখজনক ঘটনাগুলোর পিছনে যে সমস্ত কারন বিদ্যমান তার ব্যাপারে তারা সাধারনত কোন ব্যাখা দেয়নি। ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন। এখানে কিছু প্রকৃত সত্য তুলে ধরা হলঃ
পশ্চিম পাকিস্তানের বিস্বাশঘাতকতা সবসময়েই বিরাজমান ছিল। পুর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ২৫ মার্চ  বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এমন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘতেছিল যেটি সমকালীন ইতিহাসের ঘটনায় বিরল একটি দৃষ্টান্ত। কোন সতর্কবার্তা বা চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত না জানিয়েই। আদেশ পালন করতে গিয়ে, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈন্যরা হঠাৎ ঘুমন্ত ও নির্দোষ মানুষের বেসামরিক জনগনের উপর মেশিনগান, ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও কামান নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। তারা তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়,  এবং তাদের উপর গুলি বর্ষন করে যখন তারা আগুন থেকে বাচার জন্য রাস্তায় এসে পড়ে। সেই রাতে প্রায় ৫০,০০০ মানুষ নিহত হয়-অধিকাংশই তার মধ্যে ছিল নারী ও শিশু।
পরবর্তী দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতকদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। সতর্কতার সাথে পরিকল্পিত, অতি নিষ্ঠুর গনহত্যার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল। নির্বিচারে গণহত্যার মাধ্যমে তারা সাধারণ জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করতে চায়। বেছে বেছে প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, প্রযুক্তিবিদ, ছাত্র এবং শিক্ষকদের গনহত্যার মাধ্যমে তারা সম্ভাব্য প্রতিরোধের যারা সুত্রধর ছিলেন তাদের ধ্বংস করার আশা করেছিল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই পর্যন্ত কতজন নিহত হয়েছে তার সঠিক হিসাব কারো কাছে নেই।(এই অঞ্চলে সেই সংখ্যা হতে পারে ১০ লাখ)
ঢাকায় মিথ্যা সমঝোতার নাটক!!!...১৬ মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, ইয়াহিয়া খান ও পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কথাবার্তা হচ্ছে। মুজিবুরের পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের পুর্ন সমর্থন রয়েছে এবং যেটি নির্বাচনে প্রকাশ পেয়েছে  এবং ১০ থেকে ২৫ মার্চের অহিংস আন্দোলনেও সমর্থন রয়েছে। পুরো প্রশাসন এতে জড়িত ছিল যাদের মধ্যে ছিলেন বিচারক, পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তারা। ২ ও ৩ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা অহিংস আন্দোলকদের উপর গুলি চালিয়েছিল, এক হাজারের বেশী জন যাতে নিহত হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া খান এতে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং তার ইচ্ছা ছিল সাংবিধানিক বিষয়গুলোর শান্তিপুর্ন মীমাংসা। মুজিবুর এই আশ্বস্ততা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। আমরা জানি কিভাবে এই সমঝোতা একটি মিথ্যা নাটক ছিল; যার আবরনে গনহত্যার জন্য সামরিক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল।
২৫ মার্চ, ১৯৭১ এবং এর পরবর্তী দিনগুলোতে যে গনহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সেটি পশ্চিম পাকিস্তানের ২৩ বছরের রক্তক্ষয়ী সমাপ্তি ঘটিয়েছিল, আরও জন্ম দিয়েছিল নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের।
বাংলাদেশের স্বীকৃতি। প্রত্যেক সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। নেতৃবৃন্দ ৮০% জনগনের ভোট জিতেছিলেন, প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ অন্তত এখন পর্যন্ত স্বীকৃত হবে না। বৃহৎ ক্ষমতার এটি করাটা হবে অস্বস্তিকর। বাংলাদেশ ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যতদিন না তারা স্বাধীন হচ্ছে। সংগ্রামে নৈতিক ও সামরিক সহায়তার জন্য তাদের এই আবেদন। প্রত্যেক দিন আরও মানুষ নিহত হচ্ছে এবং দেশের সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। 
কেন এই গনহত্যা? পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক শ্রেণীর এই কর্মকান্ড কোন অপ্রত্যাশিত মুর্খতার আচরন নয়। এগুলো অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নের যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় ফলাফল যেটি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে হয়ে আসছে।
      যেভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পুর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছে 
এখানে পুর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অধিকরণ ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে তাদের অধিনতার কিছু মৌলিক তথ্য তুলে ধরা হলঃ
১। আয়ঃ পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রতি আয়ের মধ্যে বিরাট অসমতা ছিল।১৯৫২-৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের আয় পুর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশী ছিল। এবং ১৯৬৭-৭০ পর্যন্ত ছিল ৬১ শতাংশ। এভাবে দশ বছরের মধ্যা আয়ের ব্যবধান শতাংশের হিসেবে প্রায় দ্বিগুন ছিল। 
২। বিনিয়োগঃ এই পরিস্থিতির উদ্ভিব ঘটেছিল যেহেতু পাকিস্তানের বিনিয়োগ তহবিলের উৎস ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উৎস সমূহ এবং পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি যা মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ ছিল এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ সমূহ মুলত পশ্চিম পাকিস্তানে করা হত। কিন্তু ১৯৫০-৫৫ সালের মধ্যে পুর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের ২০ শতাংশ পেয়েছিল। ১৯৬৫-৭০ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়েও সর্বোচ্চ হার ছিল ৩৬%।
বেসরকারি বিনিয়োগেও ঐ সময়ে পুর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল ২৫ শতাংশের কম। 
৩। বানিজ্যঃ ১৯৫০ এবং ১৯৭০ এর মধ্যবর্তী সময়ে পুর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক রপ্তানি আয় ছিল পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের ৫০ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে। কিন্তু পুর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক আমদানি ছিল ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৯ এর মধ্যবর্তী সময়ে পুর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরকৃত সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৬ লাখ টাকার উপরে।
(এই সমস্ত সংখ্যা সমূহ পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে জারিকৃত দাপ্তরিক পরিসংখ্যান থেকে সংগৃহীত উপদেষ্টা পরিষদ, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৭০-৭৫, খন্ড-১, পরিকল্পনা কমিশন, পাকিস্তান সরকার, জুলাই ১৯৭০ থেকে সংগৃহীত)।
এই সমস্ত তথ্য থেকে এই উপসংহারে পৌঁছান যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তনের উন্নয়ন পুর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে পুর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। এই পরিস্থিতি ভাগ্যক্রমে সৃষ্টি হয়নি, এটি ছিল বৃহত্তর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলাফল। কাদের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল?
পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক স্বৈর শাসকগন। ১৯৫৮ সাল থেকে পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র রয়েছে। সকল সিদ্ধান্ত সামরিক নেতা ও উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্ধারিত হত। যেহেতু প্রাদেশিক রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা গঠিত সামরিক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। যাইহোক, প্রকৃত সিন্ধান্ত সমূহ ওয়াশিংটনে নেয়া হত, ইসলামাবাদে নয়। বিশ্ব রাজনীতির কৌশলের গুরুত্বপুর্ন অংশ হিসেবে ইউ এস সাম্রাজ্য তন্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক নেতৃবৃন্দ, আমলাতন্ত্র, এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভর করে। এবং তার সমর্থকদের উত্তম ভাবে পুরস্কৃত করে; এমন কি তাদেরকে একটি শোষণের জন্য উপনিবেশ ও প্রদান করে।
পাকিস্তানকে ইউ এস এর সহায়তা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে পাকিস্তান প্রায় ২০ কোটি টাকা সামরিক অনুদান পেয়েছিল। এর মধ্যে ছিল স্টার লাইটার্স, প্যাটন ট্যাঙ্কস,আর্মার্ড পারসনেল ক্যারিয়ারস, অটোম্যাটিক এবং রিকয়েল ছাড়া ছোট অস্ত্র। এই অস্ত্র গুলো ছিল সাম্যবাদ “সংঘটিত করার” উদ্দেশ্যে । কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত সীমান্ত যুদ্ধ ছাড়াও পুর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণকে হত্যা করার কজে মুলত ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সালে ইউ এস এর থেকে সর্বোচ্চ ৩০ কোটি টাকা অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছে পাকিস্তান যা মুলত পশ্চিম পাকিস্তানে কারখানা স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।
২২ টি পরিবার। ওয়াশিংটনে নেয়া  এই সিদ্ধান্তের ফলাফল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে শাসক গোষ্ঠী তৈরি করা, সেই বিখ্যাত “টুয়েন্টি টু ফ্যামিলিস” বা ২২ পরিবার। যার মধ্যে ছিল সামরিক ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা ও শিল্পপতি। এই গোষ্ঠী ৮০% ব্যাংকিং সম্পদ, ৭৫% বীমা সম্পদ ও ৬০% শিল্প সম্পদ নিয়ন্ত্রন করত। তারা বিবাহ সুত্রে সম্বন্ধ যুক্ত ছিল এবং তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য একত্রিত ছিল। তারা জোরপুর্বক হলেও পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অসম বিনিময় রক্ষা করত। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্র যন্ত্রকে পরিণত করেছিল তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির একটি মাধ্যম হিসেবে।
পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের প্রতিরোধ
পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষক ও শ্রমিক দের মাঝে বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ ছিল। কিন্তু পুর্ব পাকিস্তানের প্রায় পুরো জনগোষ্ঠীর সংগঠিত প্রতিরোধ পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই দেখা গেছে। এবং তাদের নিজস্ব গুরুত্বপুর্ন সাফল্যও রয়েছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপুর্ন ঘটনার ক্রমানুক্রমিক বিবরণ দেয়া হলঃ
১৯৪৭ মুসলিম প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা
১৯৪৮ “পৃথক রাষ্ট্রের” দাবিতে আন্দোলনে অনেকে নিহত হয়। কিন্তু ফলশ্রুতিতে বাংলাকে দুইটি রাষ্ট্র ভাষার মধ্যে একটি হিসেবে গ্রহণ করা হয়
১৯৫৩ ইউনাটেড ফ্রন্ট এর নির্বাচনী বিজয় অসাম্প্রদায়িক ও কৃষক ও শ্রমিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। এই সময়ে বাঙালি জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য আওয়ামী লীগ ও প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৫৮ আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন এবং সামরিক শাসন ধার্য করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও এরনেতা মাওলানা ভাসানির  সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য।
১৯৫৬ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ আইয়ুব খান ও শাস্ত্রী উভয়ের জন্য সুবিধাজনক ছিল। যুদ্ধের পর ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর পুর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জন্য এটি লাভজনক ছিল।
১৯৬৮ আওয়ামী লীগের ছয় দফায়  বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক অনুদান বণ্টন ও করারোপণের উপর নিয়ন্ত্রন সহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির তের দফা কর্মসুচি যোগ করেছিল শিল্প সম্পদকে জাতীয়করণের আহবান এবং জমি বিতরনের নিয়ন্ত্রন।
১৯৬৯ আইয়ুব খান শাসনের সমাপ্তি মুলত পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের আন্দোলনের ফলাফল
১৯৭০ পুর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুর্নিঝড় স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে ছিল পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের দুঃখ দুর্দশার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর নির্লিপ্ততা। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন জাতীয় পরিষদে পুর্ব পাকিস্তানকে বণ্টন করা হয়েছিল। এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩৪৩ আসনের মধ্যে ২০১ আসন ছিল আওয়ামী লীগের।
১৯৭১ পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক গোষ্ঠী অনুধাবন করেছিল পুর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের উপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তি ঘটবে যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করা হয়। এই গনহত্যা পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের একতাবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে একমাত্র সম্ভাব্য নীতি ছিল।
                          জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম
পুর্ব পাকিস্তানের কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনিবার্য। বহুল প্রচলিত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পুর্ব পাকিস্তানের জনগন পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক আমলাতন্ত্র ও তাদের অস্ত্রধারী সৈন্যদের উপর বিজয় লাভ করবে। বাংলাদেশের মানুষের বহির্বিশ্বের কাছ থেকে দান নয় বরং সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য বস্তুগত সহায়তা পাওয়ার আশা রাখার অধিকার আছে।
বাংলাদেশের সাথে সংহতি
ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এই সংহতি সমাবেশে নিম্নলিখিত দাবি পুরন করার জন্য আহবান করা হচ্ছেঃ
১।অতিসত্বর পাকিস্তানে সরবরাহের জন্য বরাদ্দকৃত অস্ত্রসমুহ জব্দ করা
২।পশ্চিম পাকিস্তানে সকল ঋণ, যেকোনো ধরনের অনুদান জব্দ করা
আমরা ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণী কে আহবান জানাই তাদের মজুরি পুর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে অর্পন করা। আমরা ডক শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকদের আহবান জানাই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসনের জন্য বরাদ্দকৃত দ্রব্য সমূহ উৎপাদন বা কোথাও ভরানোর থেকে বিরত থাকার জন্য।
বাংলাদেশের জয়
কৃষক ও শ্রমিকের সংগ্রামের জয়
সাম্যবাদের জয়
                                                       স্বাক্ষরঃ বাংলাদেশ সংহতি সমাবেশ
                                                        ৭০, হারকোর্ট রোড
                                                            শেফিল্ড এস ১০ ১ ডিজে 
<৪,১১৮,২১১-২১২>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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সহানুভুতিসম্পন্ন গোষ্ঠী, ব্যক্তিবর্গ, ভিআইপি, অ্যাকশন কমিটি, এর তালিকা যাদের সাথে এ বি কমিটি ইউরোপ কাজ করেছে এবং সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশের স্বার্থে
১। ওয়ার্কগ্রুপ বাংলাদেশ
উস্টেলান ৮০ 
সান্টপোর্ট
নেদারল্যান্ড 
০২৩-৩৭৮১৭৪
মি পল আর্ফটেরমিজর 
২। প্রফেসর ডঃ আইআর পি এম হেরজেস
জুলিয়ালাম ১৩৬, ডেলফট, হল্যান্ড 
৩।জনাব এ রাজ্জাক 
বাংলাদেশ প্রতিনিধি
ডুরহল্মসগ্রান্ড ৩৮
স্টকহোম, সুইডেন 
৪। রেলাস টের বিক, এম পি
টুইড কামের ডের স্টাটেন-জেনারেল
ডেন হ্যাগ, হল্যান্ড
৫। ডাব্লিউ জি নেইমান
কেনমার্ক টেলিভিশন হল্যান্ড 
(টেলিভিশন প্রতিবেদন প্রযোজনা করেছিল পি এম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে)
৬। পল মেই (পরিচালক;থার্ড ওয়ার্ল্ড শপ)
স্টিচটিং এস ও এস  
পোস্ট বক্স-২৫; হল স্ট্রাট ১৯ কেল্ক্রাড
নেদারল্যান্ড
গিরো নং- ১০৪৫৬৭৮
টেলীঃ ০৪৪৫-৫৩৭
(এই সংস্থা বর্তমানে বাংলাদেশে কাজ করছে)
৭। অ্যাকশন বাংলাদেশ
৩৪, স্ট্রাটফোর্ড ভিলা
লন্ডন এন ডাব্লিউ ১ 
টেলিঃ ০১-৪৮৫২৮৮৯
৮। অপারেশন ওমেগা
১৫১, ডাটমন্থ পার্ক হিল
লন্ডন এন ১৯, টেলিঃ ০১-২৬৩০৯৪০
৫, ক্যালেডনিয়ান রোড, লন্ডন এন ১ 
( তাদের স্বেচ্ছাসেবিরা এখনও বাংলাদেশে কাজ করছে)
৯। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৩২, নিউ ইস্কাটন 
ঢাকা-২, বাংলাদেশ
( বর্তমানে সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশে কাজ করছে হল্যান্ড থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবিদের সাথে)
১০। নেদারল্যান্ডস কমিটি ফর কাপল কমিউনিটিস বাংলাদেশ
১৩, স্ট্রাউস লান, বিল্টোভেন
নেদারল্যান্ডস

( সুপরিচিত ফরাসি ধর্ম যাজক  আবেরপিয়ের এর কাছ থেকে সংবাদের পর, শহর ও গ্রামে ইউরোপিয়ান জনগণকে উদ্দীপিত করতে, বন্ধুত্ব গঠন করতে এবং বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে জনগনের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্য উপরোক্ত সংগঠন করা হয়েছিল। একটি শাখা দল ইতোমধ্যে এখানে এসেছে মঙ্গলকামনার উদ্দেশ্যে)
১১। ডঃ জন সি ডাব্লিউ ভ্যান ও রনি ডেন (বাংলাদেশে এসেছিলেন উপরোক্ত উদ্দেশ্যে এবং কুষ্টিয়া জেলাকে বাছাই করেছিলেন)
১২। মি এফ জে এফ এম ভ্যান থিয়েল
“ হেল্প বেঙ্গলি রিফিউজি কমিটি”
দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস 
১৩। ওয়ার্কগ্রুপ বাংলাদেশ-ভেনলো
কেলার স্ট্রাত ১; ভেনলো
টেলীঃ ১৫৫৭৩
হল্যান্ড 
১৪। অ্যাক্টইকমিটি কপ্পেলজ মেন্তে দেলফট – বাংলাদেশ দেলফট
হল্যান্ড
১৫। বাংলাদেশ বুলেটিন
লেইডেন, হল্যান্ড
১৬। মি ফ্রান্স এ ওয়াইল্ডেনবার্গ
মার্টিন লুথার কিং সেন্ট্রাম
আমস্টারডাম, হল্যান্ড
(বাংলাদেশের জন্য সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছিলেন, তহবিল গঠনে সহায়তা করেছিলেন এবং অ্যাকশন বাংলাদেশ, লন্ডন এর সাথে একত্রিত হয়ে বাংলাদেশের উপর ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী হল্যান্ড এর প্রায় সকল বড় জায়গাগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল)
১৭।এ্যাকশন কমিটি ফর দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, ইউনাইটেড কিংডম 

<৪,১১৯,২১৩-২২২>
অনুবাদকঃ মাহীন বারী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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                     বাংলাদেশ কেন?

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা সরকার পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের উপর বর্বর ও নৃশংস হামলা চালায়। বাঙালীরা প্রকৃতপক্ষে যা চেয়েছিল তা হচ্ছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য। সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে যে এখানে অপসারণের কোন পরিকল্পনা ছিল না এবং বাঙ্গালীদের সেটা অর্জনের জন্য কোন ধরণের সশস্ত্র প্রস্তুতিও ছিল না। তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়া হিয়া খানের রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর ভরসা করেছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী আর্মি নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর রীতিমত কসাইগিরি চালায় যা বাঙ্গালী জনসাধারণদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ গড়বার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাঝে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা তৈরি করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের উপর চলমান শোষণের ফলাফল হিসেবে এই সিদ্ধান্তটি অনিবার্য ছিল। বিশ্বের নিকট এটা আশ্চর্যজনক কিছু হয়ে আসেনি। বরঞ্চ এরকমটা যে হবে তা অনেক আগে থেকেই অনেকে ধারণা করে আসছিলেন। এক ধর্ম ব্যতীত দুদেশের মধ্যে অন্য কোন মিল নেই। নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, চিন্তাচেতনায়, ভাষা, জীবনযাপন- প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা ২টি ভিন্ন জাতি। দুই জাতির মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তির কোন উদ্যোগ তো নেওয়াই হয় নি বরঞ্চ কেবল অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বৈষম্য করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান যেন রয়েছে কেবল মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী ধনবান বনিক, শিল্পপতি ও ঠিকাদার, সামরিক ও সরকারি কর্মকর্তা শ্রেণীর উন্নতির জন্য। গত ২৪ বছরের পাকিস্তানী সরকারের সময়ে বেশিরভাগ পরিচালিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা। শাসন তন্ত্র এমনভাবে করা হয়েছে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান মরুভূমির উন্নতি হয়। সত্যিকার অর্থে পাকিস্তান সরকার সর্বচ্চ চেষ্টা করেছে যাতে এসকল অনিয়মের হিসেব জনসম্মুখে না আসে। তারপরেও যতটুকু তথ্য প্রকাশ হয়েছে সেখান থেকেই এই বৈষম্যের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে উঠে। 

গড় বার্ষিক বাজেট
	মোট রাজস্ব
	৬,০০০ মিলিওন রুপি
	পশ্চিম পাকিস্তান
	পূর্ব পাকিস্তান 

	সামরিক খাতে খরচ
	মোট ৬০%
	৫০%
	১০&

	বেসামরিক খাতে খরচ
	মোট ৪০%
	২৫%
	১৫%


  
যখন পূর্ব পাকিস্তান মোট রাজস্বের ৬০% আয় করে কিন্তু বিনিময়ে মাত্র ২৫% খরচ পায় তখন পশ্চিম পাকিস্তান মোট রাজস্বের ৪০% আয় করে ৭৫% খরচ করে। 
                  বৈদেশিক বানিজ্য ও আমদানি-রপ্তানি আয়
	১০ বছর সময়ে 
১৯৫৮-১৯৬৮ 
	পশ্চিম পাকিস্তান
	রপ্তানি
	আমদানি

	৮২০ মিলিওন ইউরো
	২৩১৫ মিলিওন ইউরো 

	৪১%
	৭০%



	পূর্ব পাকিস্তান
	রপ্তানি
	আমদানি

	১১৫৩ মিলিওন ইউরো
	১০০০ মিলিওন ইউরো

	৫৯%
	৩০%






বৈদেশিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি করে মোট বানিজ্যের ৫৯% কিন্তু আমদানি করে মাত্র ৩০% যেখানে রয়েছে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং অতিক্ষুদ্র পরিমানে উন্নয়ন সামগ্রী। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান মোট বৈদেশিক আয়ের ৪১% আয় করে কিন্তু ৭০% রপ্তানি করে। এর উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করা হয় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে যেটা হয়ে থাকে পুরোপুরি পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে। 

                     আন্তঃপ্রদেশ বানিজ্য ১৯৬৪-৬৯
	পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানি
	পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি 

	৫২৯২ মিলিওন রূপি
	৩১৭৪ মিলিওন রূপি



পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয় এটি তার একটি উদাহরণ। ধারণা করা হয় যে ১৯৪৭ থেকে এই পর্যন্ত পাচার করা সম্পদের অর্থমূল্য ৩০০০ মিলিওন ইউরো। 

এবার ১৯৬৪-৬৫ সালে রপ্তানিকৃত পণ্য সমূহ দেখা যাকঃ 

	পাট ও পাট জাতীয় পণ্য (সব পূর্ব পাকিস্তানের)
	১২৪৫৮০ মিলিওন রূপি

	তুলা ও তুলা জাতীয় পণ্য (প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের)
	৫১৮৮০ মিলিওন রূপি

	পশুর ছাল ও চামড়া (প্রধানত পূর্ব পাকিস্তানের)
	৬১৩০ মিলিওন রূপি

	চা (সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানের)
	১০০০ মিলিওন রূপি

	পশম (সম্পূর্ণ পশ্চিম পাকিস্তানের)
	৭৩০০ মিলিওন র‍্যপি

	অন্যান্য (পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে)
	৫৬২০০ মিলিওন রূপি



উন্নয়ন প্রজেক্ট এর জন্য বরাদ্দ কৃত অর্থের শতকরা হিসাবঃ
	বিসয়
	পশ্চিম পাকিস্তান
	পূর্ব পাকিস্তান

	উন্নয়ন বিভাগের জন্য বৈদেশিক বানিজ্যের অর্থ
	৮০% 
	২০%

	বৈদেশিক সাহায্য (ইউএস এইড সহ)
	৯৬% 
	৪%

	ইউএস এইড
	৬৬% 
	৩৪%

	পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন করপরেসন
	৫৮% 
	৪২%

	পাকিস্তান শিল্প অর্থ ও বিনিয়গ সন্সথা
	৮০% 
	২০%

	শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক
	৭৬%
	২৪%

	বাড়ি নির্মাণ
	৮৮%
	১২%

	
	৭৭%
	২৩%



উপরের তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিভিন্ন শিল্পখাতে পশ্চিম পাকিস্তান মোট উন্নয়ন বিনিয়োগের ৭৭% পায় যা কেবল মাত্র মোট জনসংখ্যার ৪০% এর কাজে আসে। 

                         পাকিস্তানের জন্য বৈদেশিক সাহায্য

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে আশা চাইনিজ ঋণ ছিল ৬০ মিলিওন ইউএস ডলার যার অধিকাংশ খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৯ মিলিওন মার্কিন ডলার খরচে স্থাপিত হেভি মেশিনারি কমপ্লেক্স। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে খরচ হয় ১২৫০০০ মার্কিন ডলার পানি ও শক্তি উন্নয়নের জন্য। অথচ ঋণশোধ করা হয় পাট ও পাটজাত দ্রব্য দ্বারা।
সুঁই গ্যাস প্রজেক্টের জন্য বিশ্বব্যাংক ১৯৫৪ সালে ১৪ মিলিওন মার্কিন ডলার এবং ১৯৬৫ সালে ১৫ মিলিওন মার্কিন ডলার চুক্তি করে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে। একই উৎস থেকে ১৯৬৪ সালে করাচী বন্দর উন্নয়নের জন্য পায় ১৭ মিলিওন মার্কিন ডলার এবং ৩০ মিলিওন পায় পাকিস্তান ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ক্রেডিট কর্পোরেশন যার অধিকাংশ খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএন এজেন্সি) ৫ মিলিওন মার্কিন ডলার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৪.৫ মিলিওন মার্কিন ডলার পূর্ব পাকিস্তানে দেয় শিক্ষা প্রজেক্ট এ।
তেল অন্বেষণের জন্য রাশিয়া পশ্চিম পাকিস্তান কে ১১ মিলিওন হতে ১৮ মিলিওন মার্কিন ডলার দেয় ১৯৬৫ সালে।
১৯৪৭-১৯৬৫ সালে ইউকে ৬৪ মিলিওন ইউরো ঋণ দেয় যার সিংহভাগ খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।
ইউএস এইডের প্রদত্ত ৩.৬ বিলিওন মার্কিন ডলার থেকে ২.৭ বিলিওন খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানের মংলা বাধ ও তারবেলা বাধ নিরমানে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে খরচ হয় মাত্র ০.৯ বিলিওন বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য। এসমস্ত ঋণ নিঃসন্দেহে পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিকে উর্বর করে তলে অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বরভুমি পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যায় কার্যকর কোন সমাধান নিয়ে আসেনি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৫৩ সাল থেকে সাইক্লোন ও বন্যার মত দুর্যোগের ভোগান্তি বয়ে বেড়াচ্ছে। 

                          তুলনামূলক শিল্প উন্নয়ন
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প্রতি ‘০০০ টনে বৃদ্ধি ২৯৪৩%
	১৯৪৭/৮ এ ২৫
১৯৬৬/৭ এ ১১২
প্রতি ‘০০০ টনে বৃদ্ধি ৩৪৮%

	সিমেন্ট শিল্প
	১৯৪৭/৮ এ ৩০৫
১৯৬৬/৭ এ ১৯৩৪
প্রতি ‘০০০ টনে বৃদ্ধি ৫৩৪%
	১৯৪৭/৮ এ ৪৬
১৯৬৬/৭ এ ৭৫
প্রতি ‘০০০ টনে বৃদ্ধি ৬৩%




উপরের টেবিল হতে দেখা যায় যে কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অত্যন্ত ধীর গতিতে সিল্পায়ন করা হয়েছে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়নের গতি অতি দ্রুত। ১৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি শিল্প কারখানা ছিল। বোম্বে হতে আগত ধনিক শ্রেণীর অভ্যন্তরমুখী প্রবাহ এই বিষয়ে খুব দ্রুত পরিব্রত্ন নিয়ে আসে। 
কাঁচামাল উৎপাদন সিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ ছিল যথাক্রমে ৭৫% ও ২৫%। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প কারখানাগুলোর বেশিরভাগের মালিকানা ও কর্তৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। যাদের মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে টাকা রোজকার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া। ১৯৪৭ সাল হতে এক হিসেবে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো অর্থের পরিমাণ ৩০০০ মিলিওন মার্কিন ডলার। 
এধরণের অর্থ পাচারের উপর অঞ্চলিক রাজ্যের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।
আধুনিকায়নের মূল বস্তু ইস্পাত এখন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের ২টি কারখানায় উৎপাদন হচ্ছে। এবিষয়ে পশ্চিমের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৬ মিলিওন এবং পূর্বের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১১ মিলিওন মার্কিন ডলার।
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এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পূর্ব পাকিস্তানে বেশি পরিমাণ আবাদি জমি রয়েছে এবং প্রায় প্রতি জমিতেইতেই বছেরে ২ থেকে ৩বার করে ফসল ফলানো হয়ে থাকে। শুধু চাষযোগ্য জমির দিক থেকেই নয়, ফসল উৎপাদনের দিক থেকেও পশ্চিমের পরিমাণ খুব কম। এই বিষয়টাকে বুঝতে এরা খুবই গড়িমসি করছে।
কৃষি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৬০০ মিলিওন রূপি ধার দেয় যার বেশিরভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তানী কৃষকগণ। বেশিরভাগ সেচ প্রকল্প গুলো পরিগনিত হয় চুক্তিবদ্ধ প্রজেক্ট হিসেবে এবং তা পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারের অর্থায়নেই নির্মাণ হয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত সচেতনভাবে ৭৫ মিলিওন বাঙ্গালিকে না খাইয়ে রাখবার সমান। ফেদেরাল আর্মির ৫০০০০০ এর মধ্যে বাঙ্গালী ২০০০০ জন। এই ৪৮০০০০ জন পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদের আয় খরচ করে পশ্চিম পাকিস্তানে যা ওই অংশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরোক্ষ ভুমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে ২০% খারাপ অবস্থায় রয়েছে। ১৯৬৮ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৪০% ।

                                 শক্তি উন্নয়ন
আরেকটি উন্নয়ন সুচক হল প্রতি জনসংখ্যার জন্য কি পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন হচ্ছে তা নির্ণয়। পাকিস্তানে শক্তি উৎপাদন বেড়েই চলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে পানি, তাপ ও অন্যান্য উপায়ে মোট ৮৩৮০০০ কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে (মোট উৎপাদনের ৮৩%) অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে হচ্ছে ১৭৯৫০০ কিলো ওয়াট (মোট উৎপাদনের ১৭%)। বিভিন্ন শক্তি উতপাদনে বৈদেশিক সাহায্যের একটি বড় অংশ ব্যবহার হচ্ছে। ১৯৫৯-৬৪ এই ৫ বছরে ২টি বৃহত্তর সেচ ও শক্তি প্রকল্পে ইন্দুস বেসিনকষ্ট এ ১৮০০মিলিওন মার্কিন ডলার এবং অয়াপদা তে ১৪৫৩ মিলিওন রূপি খরচ হয়।
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	প্রাথমিক বিদ্যালয়
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১৯৬৮/৯ এ ৩৯৪১৮
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মজার ব্যাপার হল পূর্ব পাকিস্তানে স্কুলগামী মানুষের সংখ্যা বাড়লেও সরকারের অনাগ্রহতার জন্যে স্কুলের সংখ্যা কমে গেছে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে একই সময়ে সরকার একটি বিশাল পরিমাণ অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করেছে স্কুলের পিছনে যার ফলশ্রুতিতে সেখানে স্কুলের সংখ্যা সাড়ে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা কি পশ্চিম পাকিস্তানী শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার পরিকল্পনা নয়? একই চিত্র কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রেও যেখানে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পাকিস্তানী সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাগত দিক থেকে পঙ্গু করে রাখবার পাঁয়তারা নিয়েছে তাদেরকে যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধা দেয়া থেকে বিরত হয়ে। এবার স্কলারদের সঙ্খ্যার দিকে তাকান যাক। ১৯৪৭ সালে যেখানে পশ্চিমের চেয়ে পূর্বে দিগুন পরিমাণ স্কলার ছিল যা পরবর্তী ২০ বছরে ৫ গুণ বেড়েছে, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়েছে ৩০ গুণ। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, শিল্প গবেষণা কেন্দ্রগুলোর ১৬টির মধ্যে ১৩টি রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। এমনকি কলম্ব প্ল্যান, ফোর্ড ফাউন্ডেসন, কমনওয়েলথ এর মতন শিক্ষা বৃত্তি গুলোর অধিকাংশই পায় পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসবের কোন ধরণের বিজ্ঞাপন পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকায় প্রকাশ না করে সরাসরি পশ্চিম পকিস্তানের হাতে উপহার হিসেবে দেয়া হয়। 
চাকরির ক্ষেত্রেও একই ধরণের বৈষম্য দেখা যায়। সিভিল, মিলিটারি ও অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীদের শিক্ষা ব্যবস্থার মতন কম গুরুত্ব দেয়া হয়। পশ্চিমের অধিবাসীরা সকল চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা পেয়ে থাকে কেননা বেশিরভাগের নিয়োগ কেন্দ্র পশ্চিমে অবস্থিত। আর্মি, নেভি, বিমান বাহিনী, সকল সরকারি দপ্তর এমনকি বেসরকারি দপ্তরও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকায় এসকল জায়গার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এখানে ইন্টার্ভিউ নেয়া হয় না। এর উপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ড এর মেম্বাররা পশ্চিম পাকিস্তানী হন যাদের মধ্যে পূর্বের অধিবাসীদেরকে নেবার মানসিকতা থাকে না। আর্ম ফোর্স এ শারীরিক যোগ্যতা এত বেশি কঠিন যে তা বেশিরভাগ বাঙ্গালীদের জন্যই অনুপযুক্ত। এরফলে এক্ষেত্রে বাঙ্গালীদেরকে বাদ দেয়া আরও সহজতর হয়ে গেছে। নিচের ছকে এ বিষয়ে আরও ভালোভাবে দেয়া হলঃ
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	৮৪%
	১৬%

	ফরেন সার্ভিস
	৮৫%
	১৫%

	ফরেন হেড মিশন (সংখ্যা)
	৬০
	৯

	আর্মি
	৯৫%
	৫%

	আর্মি অফিসার ও জেনারেল র‍্যাঙ্ক
	১৬
	১

	নেভি টেকনিক্যাল
	৮১%
	১৯%

	নেভি নন টেকনিক্যাল
	৯১%
	৯%

	এয়ার ফোর্স পাইলট
	৮৯%
	১১%

	আর্মড ফোর্স (সংখ্যা)
	৫০০০০০
	২০০০০

	পাকিস্তান এয়ার লাইন্স (সংখ্যা)
	৭০০০
	২৮০

	পি আই এ ডিরেক্টরস (সংখ্যা)
	৯
	১

	পি আই এ ম্যানেজার (সংখ্যা)
	৫
	নাই 

	রেইলওয়ে বোর্ড ডিরেক্টর (সংখ্যা) 
	৭
	১



                              প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য
১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে করাচী নির্ধারিত হওয়ার ঘটনা পশ্চিমকে একটি বড় শক্তি দিয়েছে। ২০০ মিলিওন রূপি লেগেছে একে উন্নত করতে এবং উন্নয়ন সাধনের পর এটি পশ্চিম পাকিস্তান আঞ্চলিক সরকারের কাছে পুরোপুরি হস্তান্তর করা হয়েছে। সকল ইনকামও তাই আঞ্চলিক সরকারের হাতে যাচ্ছে। এরপর আবারও ২০০ মিলিওন রূপি খরচ করা হচ্ছে ইসলামাবাদকে উন্নত করবার জন্য রাজধানী হিসেবে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার জন্য বরাদ্দ মাত্র ২০ মিলিওন রূপি। 
আর্মি, নেভি, বিমান বাহিনীসহ সকল দপ্তর পশ্চিমে করা হয়েছে। একই সাথে সকল মিলিটারি একেদেমিও। এইটা উল্লেখ্য যে ৬০% বাজেট যায় মিলিটারিদের জন্য যার আবার ৮০% খরচ হয় মিলিটারি কন্ট্রাঙ্কটর, আর্মড পারসনাল যাদের সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী। 
সকল পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের হেড কোয়ার্টার যেমন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং অন্যান্য ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন, ফরেন মিশন এবং আরও ১০০টা পাকিস্তানী ও বৈদেশিক এজেন্সির প্রধান দপ্তর অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানে যার প্রধানও পশ্চিম পাকিস্তানী এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের পলিসি এমনি হয়ে থাকে যেন পশ্চিম পাকিস্তানীরাই অধিক সুবিধা লাভ করে। 

                               সামাজিক উন্নয়ন
সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে কিছু পরিসংখ্যান দেয়া হলঃ
	
	পশ্চিম পাকিস্তান
	পূর্ব পাকিস্তান

	জনসংখ্যা
	৫৫ মিলিয়ন
	৭৫ মিলিয়ন

	ডাক্তারের সংখ্যা
	১২৪০০
	৭৬০০

	হাসপাতালের আসনসংখ্যা
	২৬০০০
	৬

	গ্রাম্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র
	৩২৫
	৮৮

	শহুরে কমিউনিটি উন্নয়ন প্রজেক্ট
	৮১
	৫২




পূর্ব পাকিস্তানকে বলা হয় পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ। এমনকি অর্থনীতিবিদ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে তার সহযোদ্ধা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে তুলনা করা যায়? 
	সিভিল লেবার ফোর্স এ চাকরি
	পশ্চিম পাকিস্তান
	পূর্ব পাকিস্তান

	
	গ্রামাঞ্চল ৫৯%
শহর ৪১%
	গ্রামাঞ্চল ৮৬%
শহর ১৪%



পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়ন গঠিত ছিল ৪% ক্ষেত্রে লাবার ফোর্স, চাকরি এবং উন্নতর জীবন নির্বাহের মাধ্যম। পূর্ব পাকিস্তানে দরিদ্র উন্নয়ন সিল্পায়নের ক্ষেত্রে ছিল ১৪% শহরের সকল চাকরির ক্ষেত্রে। এই বিষয়টি পার ক্যাপিতা ইঙ্কাম ও গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট এ প্রভাব ফেলে।
	পার ক্যাপিতা ইনকাম 
পাকিস্তানী রুপিতে
	পশ্চিম পাকিস্তান
	পূর্ব পাকিস্তান

	
	১৯৬০ এ ৩৫৫
১৯৭০ এ ৪৯২  
	১৯৬০ এ ২৬৯
১৯৭০ এ ৩০৮



মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে ১৯৬০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তফাত ছিল ৮৬। দশ বছর পর এটি বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৪। অন্য কথায় বলা যায় জীবন ধারণের মান পূর্ব পাকিস্তানে দিন দিন ক্মছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।
	গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট পার ক্যাপিতা 
	পশ্চিম পাকিস্তান
	পূর্ব পাকিস্তান

	
	১৯৫৯/৬০ এ ৩১২
১৯৬৪/৬৫ এ ৩৯১
	১৯৫৯/৬০ এ ২৪২
১৯৬৪/৫ এ ২৯৭



পূর্ব পাকিস্তানে প্রধান খাদ্যশস্য ধান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে গম। এবার নিম্নে এসম্পরকে কিছু তথ্য দেখা যাক
	
	পশ্চিম পাকিস্তান
	পূর্ব পাকিস্তান

	ধান প্রতি মাউন্দ (৮২ পাউন্দ)
	১৮ রূপি
	৫০ রূপি

	গম প্রতি মাউন্দ (৮২ পাউন্দ)
	১০ রূপি
	৩ রূপি



যখন একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে তার সঙ্গির তুলনায় অনেক বেশি দামে খাবার সংরহ করতে হয় অথচ তার আয় অত্যন্ত অল্প তখন সে কিভাবে ভালো স্বাস্থ্যর কথা চিন্তা করতে পারে?
বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে যদি আমরা গ্রামাঞ্চলে খাদ্য পুষ্টি বিবেচনায় আনি
	
	পশ্চিম পাকিস্তান
	পূর্ব পাকিস্তান

	গ্রামাঞ্চলে গ্রহণকৃত ক্যালরির পরিমাণ ১৯৬০ – ৬৫ জনপ্রতি প্রতিদিন
	১৬২৫
	১৫৫৬



শহর অঞ্চলে এই বৈষম্য আরও প্রকট ( ইউকে তে ক্যালরি গ্রহণ করে ৩২৫০) 
পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত এসকল তথ্য অনুসারে বলা যায় যে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক থেকে কারও সাহায্য ছাড়াই টিকে থাকতে সক্ষম। উন্নতির জন্য যে নুন্যতম সম্পদ প্রয়োজন তা আছে এই দেশের, কেবল চিন্তাধারাটুকু নেই। পর্যাপ্ত বৈদেশিক সহায়তা এবং নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার এর সুযোগ পেলে বাংলাদেশের একটা সময়ে উন্নতি না করবার কোন কারনেই নাই। বিশ্ব শক্তির বোঝা উচিৎ যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত, আর এই সচ্ছলতা অর্জনের অধিকার কোন ক্রমেই বিলম্বিত করে রাখা উচিৎ নয়।
সর্বোপরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হতে সে যে অবহেলা ও অন্যায় আচরনের শিকার হয়েছে গত দুই দস্ক ধরে, সুষ্ঠু বিচার পাওয়া এবং স্বরাজ পাওয়া এখন তার নইতিক অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সকল তথ্য ও পরিসংখ্যান অফিশিয়াল ও অন্যান্য বিশ্বস্ত উৎস হতে নেওয়া হয়েছে যেমন ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন, পাকিস্তানের ২০ বছর, সেন্ট্রাল ব্যুরো অব পাকিস্তান, ডিপার্টমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন, সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউ, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকস অফিস, পাকিস্তান ইয়ার বুক ১৯৭০, মেরিন ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে, গবর্নমেন্ট অব পাকিস্তান বাজেট, কেসিং কনটেম্পোরারি আর্কাইভস, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, দ্য ইকোনমিকস, ডিপার্টমেন্ট প্রস্পেক্টস অফ পাকিস্তান ( একজন নরয়েজিয়ান অর্থনীতিবিদ রচিত) 

<৪,১২০,২২৩>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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নভেম্বর ২৫, ১৯৭০
মহামহিম ইউ. ট্যান্ট
মহাসচিব, জাতিসংঘ 
মাননীয় মহাসচিব, 
আমরা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বসবাসরত পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানের উপকূলবর্তী এলাকার সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের গুরুতর অবস্থা ও বিস্তার  লক্ষ্য করেছি যেখানে দশ লক্ষাধিক প্রাণ হারিয়েছে এবং আরো দশ লক্ষাধিক অনাহার, কলেরা, টাইফয়েড,আমাশয়, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি কারণে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। ত্রাণ কার্যক্রমের খাদ্য নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রপতিসহ  পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রবাদীদের টানাটানি আবারো প্রমাণ করেছে যে পূর্ব-পাকিস্তানিরা শুধুমাত্র শোষণের স্বীকার হয়ে আসছে। এমনকি পূর্ব-পাকিস্তানিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানবিক বিবেচনা, তাদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কথা বলবার সুযোগও পায় না তথাকথিত পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে। আমরা বিগত তেইশ বছর যাবৎ একই আচরণ দেখে আসছি। ভারত সরকারের তার রাজ্যের উপর দিয়ে উড়তে দেওয়ার অনুমতি স্বত্বেও তার রাজ্যের উপর দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে ত্রাণ সহায়তার জন্য কোন বিমান বা বিমানপোত নেওয়া হয়নি। যেহেতু পাকিস্তান সরকার এখনও সমুদ্রপথে কোন বিমানপোত পাঠায়নি, এটা প্রমাণ করে যে পাকিস্তান সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। 
    ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে তাদের স্বাধীনতা পেয়েছিলো। ধারণা করা হয়েছিলো পাকিস্তান দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ নিয়ে গঠিত হবে, কিন্তু এটা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি। সামরিক-আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী সবসময়ই পূর্ব-পাকিস্তানিদের মানবাধিকার উপেক্ষা করে এসেছে। ভারত বিভাজনের পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পশিচম পাকিস্তানের সামরিক-আমলাতন্ত্রের জটিলতায় বন্দী হয়েছিলো এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে শাসন করছিলো ও তার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে অপসারণ করছিলো। 
    বিগত তেইশ বছর নিপীড়িত হয়ে, আমরা চাই যে আপনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের নজরে নিন, যাতে পঁচাত্তর মিলিয়ন পূর্ব-পাকিস্তানি তাদের মানবিক অধিকার ফিরে পায় এবং তাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। 
                                                                  আপনার অনুগত, 
কে. এস. আহমেদ 
পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা 
২৬৬৭ ব্রডওয়ে
নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক ১০০২৫. 

<৪,১২১,২২৪>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	২৫ নভেম্বর, ১৯৭০


                              নভেম্বর ২৫, ১৯৭০
পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি
ইসলামাবাদ,পাকিস্তান 
জনাব, 
       আমরা, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বসবাসরত পাকিস্তানিরা, পূর্ব-পাকিস্তানের উপকূলবর্তী এলাকার সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ও জ্বলোচ্ছ্বাসের গুরুতর অবস্থা ও বিস্তার লক্ষ্য করেছি যেখানে দশ লক্ষাধিক প্রাণ হারিয়েছে এবং আরো দশ লক্ষাধিক অনাহার, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি কারণে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। 
       কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ কার্যক্রমের খাদ্য নিয়ে আপনার ও প্রভাবশালী  পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাতান্ত্রিকদের টানা-হেঁচড়া আবারো প্রমাণ করেছে যে পূর্ব-পাকিস্তানিরা শুধুমাত্র শোষিত হয়ে আসছে। এমনকি তথাকথিত পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানিরা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানবিক আচরণও পায় না,স্বাভাবিক সময়ে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কথা বলবার অধিকারও নয়। বিগত তেইশ বছর যাবৎ আমরা একই আচরণের মুখোমুখি হয়ে আসছি। এখনও সকল প্রতিরক্ষা নির্বাহ পশ্চিম পাকিস্তানে নিঃশেষিত হয়ে আসছে। যদিও মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৭০ শতাংশ এবং মোট রাজস্বের ৬০ শতাংশ পূর্ব-পাকিস্তানের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে আসছে, তার যৎসামান্যও পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে না। যদি এই দুর্যোগের সময় শুধুমাত্র বিদেশি দেশগুলোর উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের পরিপূরক অংশ হিসেবে তাদের সাথে যুক্ত করার ফলাফল কি যখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ধ্বংসের চেষ্টা করে যাচ্ছে। 
        আমরা চাই আপনি জনাব এ. কে. ফজলুল হকের ১৯৪০ সালের পাকিস্তান বিভাজন প্রস্তাবনার দিকে নজর দিন, যা দুইটি স্বাধীন পাকিস্তানের দাবি করেছিলো। এটি পূর্ব-পাকিস্তানিদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু কখনোই পূরণ করা হয়নি। এখন আমরা আপনার নিকট দাবি করি বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানি জাতীয় নেতার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এবং একটি ভিন্ন, স্বাধীন, সার্বভৌম পূর্ব-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে এবং এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যৎ শত্রুতা, হিংস্রতা, অবিশ্বাস, ঘৃণা, এবং রক্তপাত বন্ধ করতে। 
                                                          আপনার অনুগত, 
                                                         কে. এস. আহমেদ 
                                                         সভাপতি 
পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা 
                                                           ২৬৬৭ ব্রডওয়ে নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক ১০০২৫ 
                                                                                                                               
<৪,১২২,২২৫-২২৬>
অনুবাদকঃ সজীব কুমার সাহা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	১৯ ডিসেম্বর , ১৯৭০




                                                              আমেরিকাস্থ পাকিস্তানলীগ
                                           ২৬৬৭ , ব্রডওয়ে , নিউইয়র্ক , এন ওয়াই ১০০২৫
                                                                                                                          ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭০

জনাব শেখ মুজিবর রহমান
সভাপতি ,পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
ধানমন্ডি , ঢাকা
পূর্ব পাকিস্তান

প্রিয় মুজিব ভাই,
আমেরিকাস্থ পাকিস্তানলীগের পক্ষ থেকে আপনাকে এবং আপনার দলকে পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম প্রকৃত নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য অভিনন্দন। নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট ভাবে প্রমান করে যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য সহ্য করবে না।

 গত ২৩ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তান শোষিত হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের  বিকাশের জন্য।  আজ যেখানে এক জন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগনের মাথাপিছু আয় ১২৫ ডলার সেখানে একজন পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মাথাপিছু আয় সর্বসাকুল্যে মাত্র ৬৩ ডলার। আজ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে। আমি নিশ্চিত এরকম আরো অনেক বিষয় আছে যে বিষয়ে আপনার চেয়ে তারা বেশি সচেতন ।

এরকম আরো অনেক বিষয় আছে যেটা আমাকে বিব্রত  করে যার ফলে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। পাকিস্তান দূতাবাসের রেজিস্ট্রেশন পরিসংখ্যান অনুযায়ী , তিন হাজার পাকিস্তানি ছাত্র আমেরিকাতে আছে যার মাত্র ১৬৩ জন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা। এই ধরনের অসমতা বৃটেন এবং অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে বিরাজমান যেখানে পাকিস্তানি ছাত্র ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য যায়। তাছাড়া এই ধরনের অসমতা অন্যান্য বৈদেশিক সেবা ক্ষেত্রেও বিরাজ করছে। উদাহরনস্বরুপ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় , যেখানে উভয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সহকারী পররাষ্ট্র সচিব উভয়ই পশ্চিম পাকিস্তানের। তাছাড়া সেখানে ৫৪ জন দূত যার মধ্যে মাত্র ১৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের। 

এই অবিচার পূর্ব পাকিস্তানের জনগন গত ২৩ বছর ধরে ভোগ করতেছে এবং এই ব্যাবস্থা ত্রুটি মুক্ত করা অকল্পনীয় যদি না পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন না হয়। এই পদ্ধতিকে ত্রুটিমুক্ত করতে একমাত্র উপায় আমরা যদি নিজেদের নিয়তি নিজেরাই নিয়ন্ত্রন করতে পারি। আমরা যারা আমেরিকাতে ছাত্র এবং আমেরিকান স্কলাররা আপনাকে অনুরোধ করছি ১৯৪০ সালের  এ কে ফজলুল হকের দ্বারা সরানো আন্দোলন আবার করতে হবে। আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কোন কিছুতেই মিল নেই যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে । আমার মতে এখনই সেরা সময় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সমর্থনের পাশাপাশি সারা বিশ্বের জনমত রয়েছে আপনার পক্ষে।

আপনার একান্ত
রফিক ইউ আহমেদ
সভাপতি
সাংস্কৃতিক কমিটি
আমেরিকাস্থ পাকিস্তান লীগ

জনাব ইয়াহিয়া খান ,প্রেসিডেন্ট , পাকিস্তান
মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী , সভাপতি , ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ
জনাব আতাউর রহমান খান , সভাপতি , পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ
জনাব নূরুল আমিন , সভাপতি , পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি

<৪,১২৩,২২৭>
অনুবাদকঃ সজীব কুমার সাহা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	রফিক উদ্দিন আহমেদকে লিখিত শেখ মুজিবের চিঠি

	১৯ জানুয়ারী, ১৯৭১



শেখ মুজিবর রহমান
৬৭৭ ,ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
রোড নং – ৩২
ঢাকা ,টেলিফোন – ২৪২৫৬১
তাং – ১৯ – ১ -৭১


প্রিয় আহমেদ ,

দেশের সাধারণ নির্বাচনে সাফল্য লাভের পর আমার দলকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ।জনগণ ছয় দফা দাবির উপর রায় দিয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে যার ফলে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমন একটি সমাজ গঠনে যেখানে প্রতিটা অঞ্চল এবং প্রতিটা মানুষ সমান বিচার পাবে । জনগণের রায়কে সম্মান দিতে আমাদের ব্যার্থ হলে চলবে না।
শুভকামনা রইল। 
                                                                                                             শেখ মুজিবর রহমান

জনাব রফিক ইউ আহমেদ
চেয়ারম্যান ; সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কমিটি
আমেরিকাস্থ পাকিস্তান লীগ ,
ইনকর্পোরেশন, ২৬৬৭ ব্রডওয়ে 
নিউইয়র্ক ,
এন ওয়াই ১০০২৫


<৪,১২৪,২২৮-২২৯>
অনুবাদকঃ সজীব কুমার সাহা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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আমেরিকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান লীগ
                                                    ২৬৬৭ ব্রডওয়ে ,নিউইয়র্ক  এন ওয়াই ১০০২৫
তাং – ১২ইমার্চ , ১৯৭১
জনাব, 

আমি যে সংগঠনের পক্ষে চিঠি লিখছি সেই সংগঠন প্রতিনিধিত্ব করে সেই সব মানুষদের যারা উৎপত্তি গত ভাবে পূর্ব পাকিস্তানী এবং যারা তাদের  আমেরিকাস্থ বন্ধু। আমি এই চিঠি লিখছি বাধ্য হয়ে কারণ এই সময়ে পাকিস্তানে কি ঘটছে এইটা জানানোর জন্য। 

পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দূর্যোগে পতিত হওয়ার স্মৃতি এখনো আমেরিকার জনগনের স্মৃতিতে জীবন্ত রয়েছে । তাদের মধ্যে কয়েকজন বিপদের মাত্রা সম্পর্কে সচেতন যেটির মুখোমুখি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ । এই দূর্যোগ মনুষ্যসৃষ্ট ,গত বছরের নভেম্বরের মত নয় । এটি প্রতিরোধযোগ্য । সাড়ে সাত কোটি অসহায় নিরস্ত্র বাঙালি পাকিস্তানি দখলদার  বাহিনীর মেশিনগান ও গ্রেনেড বোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে । পাকিস্তান গত ২৩ বছর ধরে এই অঞ্চলের মানুষের অস্তিত্বে রয়েছে । কিন্তু পূর্ব অংশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাতদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে । আমলাতন্ত্র এবং সেনাবাহিনীতে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে তারা পূর্ব পাকিস্তানকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রন করছে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা উপকৃত হয় । পূর্ব পাকিস্তানিরা সরকারের এরুপ গনতান্ত্রিক পন্থায় হতাশ হয়েছে কারন এখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সামান্য অংশ পায় । যদিও মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ পূর্ব অংশে বাস করে , কিন্তু তারপরও তারা দুটি অংশকে এক রাখতে উল্লেখযোগ্য ছাড় ও ত্যাগস্বীকার করছে নিরর্থকভাবে । ১৯৫৬ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার রক্ষা করতে সম্মত হয় । এবং তারা অন্য অংশে রাজধানী স্থাপনে আপত্তি করে নাই । সব কিছু করার পরেও এই নিয়ম গুলি কোন কাজে আসে নাই । একটি জোট গঠিত হলো যারা পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাবসায়ী , আমলা এবং সেনাবাহিনীর স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৫৬ এবং ১৯৫৮ সালের নিয়ম গুলি পুনরাবৃত্তি করে । গত দুই দশক ধরে পাকিস্তানের রাজনীতি প্রভাবশালী সহনশীল হচ্ছে যার ফলে পাকিস্তানের রাজনীতির নিয়ন্ত্রন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছে চলে যাচ্ছে । একটি ধারাবাহিক সেনা অভ্যুত্থান এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার দমনের জন্য । ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আরো হতাশ হয়েছে । সারা বিশ্বের জনগণ একটি আভাস পেয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবহেলা ঘূর্ণিঝড়ের সময়।  একটি ছোট এলাকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং দারিদ্রতার কারণে মার্শাল আইয়ুব ১০ বছরে শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে পূর্বাংশের মানুষ ।

আজ সংবিধান খসড়া তৈরী করার সময় এসেছে কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে যার ফলে জনগণের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে । জাতীয় পরিষদে মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে একটি চুক্তির অনির্দিষ্ট স্থগিতাদেশ এবং ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের প্রচার চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বোকা বানানো হয়েছে । বাঙালিরা তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানত পশ্চিম পাকিস্তানের বিশ্বাসভঙ্গতা ও তাদের স্বার্থান্বেষী মনোভাব ।

পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসনের প্রতিবাদ জানাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে সঙ্গহতি দেখিয়েছেন তা সারা বিশ্বে অতুলনীয় । শিক্ষার্থী , পেশাজীবি , সরকারি চাকরিজীবি সবাই একসাথে অংশগ্রহন করেছে এই প্রতিবাদে । পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম নয় পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার । এটাই কি উপযুক্ত সময় নয় আমেরিকার জনগনের এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ? কতজন আমেরিকান জানে যে তাদের রক্ষার্থে যে অস্ত্র সজ্জিত ছিল , আজ সেই অস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণকে দমনের উদ্দেশ্যে ব্যাবহৃত হচ্ছে ?
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ চিরকাল মনে রাখবে কয়েক মাস আগের ঘূর্নিঝড়ের পরে আমেরিকার সাহায্য সহযোগিতার কথা । আমেরিকা সাইক্লোনের সময় যে ভাবে তাদেরকে যুক্ত করেছে , জনগনের প্রত্যাশা এখন তারা পাকিস্তানের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এতটা নির্লিপ্ত থাকতে পারে না ।
ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান চিন্তা পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষা নয় , তাদের চিন্তার বিষয় পাকিস্তানের জনগণের বৈধ আকাঙ্খা কে দমন করা যায় । পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ ভূমিকা এখন সারা বিশ্বের কাছে ভুল্ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ।
অত এব আমেরিকার জনগণের আমাদের আকুল আবেদন যাতে তাদের জনপ্রতিনিধি , তাদের কংগ্রেসম্যান রা যাতে ইয়াহিয়া খানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ি পাকিস্তান কে অস্ত্র সহায়তা না দেয় । 
পূর্ব পাকিস্তানের আজকের অবস্থা আপনাদের গৌরবময় সংগ্রামের সময় থেকে আলাদা ছিল না । ব্রিটিশদের মত আমেরিকা যেমন নির্যাতিত পাকিস্তানও তেমনি পূর্ব পাকিস্তান হাজার মেইল দূরে বসে নির্যাতন করছে । আপনাদের মত আমরাও আমাদের কল্যানের জন্য আমরা খাজনা দেয় । কিন্তু তারা আমাদের কল্যানের ব্যাপারে উদাসীন ।
আপনারা যদি আমাদেরকে সাহায্য না করতে পারেন , অনুরোধ করছি অন্তত  হানাদার পাকিস্তানিদের সাহায্য করবেন না যাতে তারা আমাদের ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়ে যেতে না পারে । 

                                                                                                              কাজী এস  আহমেদ
                                                                                                               প্রেসিডেন্ট
                                                                                                           
<৪,১২৫,২৩০-২৩১>
অনুবাদকঃ শিপ্রা কর্মকার
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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আমেরিকার পূর্ব পাকিস্তান লীগ!
       ৬৬৭, ব্রডওয়ে নগরী,নিউইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০২৫

২৮ শে মার্চ, ১৯৭১
আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পূর্ব পাকিস্তান লীগ কতৃক ২ টায় এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং যার অর্থ দাড়ায় বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও নিরীহ মানুষকে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য একটি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে লিপ্ত করা। সভাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশের মানুষের অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত এবং যার মূল উদ্দ্যেশ্য ছিল নিন্মলিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান করা।
১) এই সভায়, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর সমাধানের ৩১ তম বার্ষিকী উৎযাপন করা হয় যাতে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে দুটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টির জন্য পরিষ্কারভাবে অনুরোধ করা হয়!
২) এই বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্র প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা আত্মহুতি ও বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে সম্মত।
৩) গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের কাছে দিতে রাজি হল। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাশাসক ইয়াহিয়া খান, ৭৫ কোটি বাঙ্গালীর চাহিদা গ্রহনের পরিবর্তে তাদের ধ্বংশের জন্য তাদের বিরুদ্ধে জেট বোম্বার, ট্যাংক ,কামান ও অন্যন্য আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে মধ্যযুগীয় বর্বরতা শুরু করে!
৪) এই বিষয়ে বৈঠকে সংশোধিত হয়েছে যে এই সমাধি ঘন্টায় বাংলাদেশের প্রয়োজনে বিশ্বের সব গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর এগিয়ে আসা উচিত এবং মার্কিন জাতি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিশেষকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে অনুরোধ করা উচিত। চট্টগ্রামে অস্থায়ী সরকার মেজর জিয়া খানকে ভিত্তি করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও পশ্চিম পাকিস্তানি থেকে হানাদারদের বাইরে নিক্ষেপ করতে সম্ভাভ্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারত। জাতিসংঘের স্থায়ী মিশনের প্রধান বৈঠকে এসব দেশের অনুরোধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি সভা অাহ্বান করা হয় এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘের অনুমতিক্রমে সদস্যপদ প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে, ১৯৪৭ সালে ভারত মামলার উপমা পাকিস্তান কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় যখন ভারত মূল সদস্যপদ বজায় রাখে  এবং পাকিস্তানকে নতুন করে আবেদন করতে হয়
৫) এই সভায় রাষ্ট্রপতি রিচার্ড এম নিক্সন কে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের জাতিসংঘের সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করা হয় সরকারের শ্বাসত ধারনা সংরক্ষন করতে। জনগনের সরকার, জনগনের দ্বারা এবং জনগনের জন্য।
৬) এই বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানে গনতন্ত্রের কারন তার সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার গভীরতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তার অনুরোধ, গনতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক নৈতিকতা নামে তাদের সংগ্রামে প্রত্যেকের সাহায্যে প্রদান করা। সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকাই অামাদের বীর সম্প্রদায়ের লক্ষ্য।
৭) এই সভায় জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট, জাতিসংঘের সনদের ৯৯ ধারার অধীনে নিরাপত্তা পরিষদের একটি সভা আহ্বান করেন এবং জাতিসংঘের শান্তিমিশন পূর্ব পাকিস্তানের প্রানবধ গনহত্যা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহন করেন।
                            (কাজী এস. আহমেদ)
                               (রাষ্ট্রপতি)
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                                                             বাংলাদেশ
                   যুক্তরাষ্ট্রস্থ পূর্ব পাকিস্তান লীগের একটি অঙ্গসংগঠন, ইনর্কোপরেট। 
                                   ২৬৬৭ ব্রডওয়ে, নিউইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০২৫
ভল্যুম ১ নম্বর ১                                                                                          মার্চ ৩১, ১৯৭১                                                                                                                           
	       মুজিবের আহ্বান 

      নিমোক্ত পাঠ্যাংশটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর জন্য একটি সম্প্রচারিত বার্তা, কলকাতার নিকটে একটি বেতার স্টেশন থেকে তা মনিটর করা হয়, শুক্রবার সকালে, ২৬ শে মার্চ, ১৯৭১ সালে। সম্প্রচারিত হওয়ার সময়  ৯ টা  ৮ মিনিট, ৫০০ কিলোসাইকেল পার সেকেন্ড:
           "পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে ঢাকায় অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের ভিত্তি পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ স্টেশন, ২৬ শে মার্চ, মধ্যরাতে এবং অসংখ্য নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করে। ঢাকায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং পুলিশ বাহিনীর সাথে কঠোর যুদ্ধ হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষ প্রাণপণে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। বাংলাদেশের সর্বত্র সর্বস্তরের জনগণ শত্রুবাহিনীদের প্রতিহত করার চেস্টা করছে। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন এবং মুক্তির জন্য সংগ্রামে আপনাদের সাহায্য করুন। জয় বাংলা। " 
                                                                                                              -শেখ মুজিবুর রহমান              


                                                      বাংলাদেশই কেন
এটি বাংলাদেশের প্রথম সমস্যা। ইহাই একমাত্র কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানি আগ্রাসকগণ, আমাদের শহরগুলোতে বোমাবর্ষণ ও জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করছে, আমাদের পবিত্র মাটি ছেড়ে না যাচ্ছে, পাঠকগণ, আপনাদের বলে রাখছি, পাকিস্তানিরা আমাদের সকল জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত, রক্ত ও অশ্রু দিয়ে কেনা স্বাধীনতা, নিষ্প্রদীপ করার নিরর্থক চেস্টায় পর্যবসিত হয়েছে।
যে ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের জাতির জন্ম হয়েছে, তা নির্ভয়ে প্রকাশ করার জন্য বাংলাদেশকে উদ্দ্যোগী হতে হবে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্বদেশবাসীদের আশা এবং আকাঙ্খা নিশ্চয়ই এদেশে বসবাসরত ক্লিষ্ট মানুষদের আশা এবং আকাঙ্খার সাথে বিশ্বস্ত। 
                                                                                                                  - সম্পাদকীয় বোর্ড
আমেরিকা ইস্ট পাকিস্তান লীগ অভিনন্দন জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশি মানুষদের এবং ৭৫ মিলিয়ন বাঙালীর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার সংবাদ বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।
শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা বাংলাদেশ রেডিও থেকে সম্প্রচার করা হয়।
 যখন এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং সুখের ঘটনা হতে পারত , আমরা এখন এ উদযাপন সংযত করছি। আমরা সবাই জানি যে; পশ্চিম পাকিস্তানি অধিকারভুক্ত বাহিনী ঠিক এ মুহূর্তে বাংলাদেশে নির্মম এবং অসভ্য কর্মকান্ড চালাচ্ছে আমাদের নিরস্ত্র এবং নিরপরাধ মানুষদের বিরুদ্ধে। ওয়াশিংটন প্রদেশ বিভাগের মুখপাত্র বলেন, আমেরিকানগণ ঢাকাতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে, ঢাকা শহর জুড়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক গোলাবর্ষণের কথা জানাতে পৌঁছেনেন। আন্তজার্তিক প্রেস থেকে আপনি জেনে থাকবেন যে, পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী বোমারুবিমান, ট্যাংক, ভারী কামান, মেশিনগান, জাহাজি বোমা ব্যবহার করছে আমাদের অসহায় মানুষদের বিরুদ্ধে।
 এ বিশ্বের সকল মুক্তিকামী এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অবশ্যই নিন্দা করবে, বাঙালিদের বিরুদ্ধে এরূপ মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুর হত্যালীলা এবং নগ্ন আগ্রাসনের যাদের অপরাধ ছিল আত্মসংকল্পের জন্য অবিচ্ছেদ্য অধিকার চাওয়া। পূর্ব পাকিস্তানের ৭৫ মিলিয়ন মানুষ দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানের পতাকাতল থেকে বের হয়ে এসে তাদের ভাগ্যকে একটি আকৃতি দিতে চেয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা তারা নির্মমভাবে শোষিত হয়েছিল,যখনি তারা এটি প্রতিহত করতে চেয়েছিল কিংবা তাদের ন্যায্য ভাগ চেয়েছিল তখনই তাদের মেশিনগান দ্বারা নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি মেশিনের অসভ্যতার নিন্দা প্রকাশ করার মত ভাষা আমাদের নেই। আমাদের নিরীহ মানুষদের বিরুদ্ধে ইহার নৃশংস এবং ভয়ঙ্কর মধ্যযুগীয় সন্ত্রাস কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক প্রেসে পরিপূর্ণভাবে রিপোর্ট করা হবে।
                                                      আলী আহমেদ কর্তৃক।   
           যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাঙালিরা বাংলাদেশের জন্য আত্মত্যাগের সংকল্প নিল
আমেরিকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান লীগের মিটিং অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কে, ২৮ মার্চ, ১৯৭১ সালে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার ৩০০ এর অধিক বাঙালি তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবিতে একত্রিত হয়। তাছাড়া এ মিটিং আরো অনুরোধ জানায় পশ্চিম পাকিস্তানি আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে বন্ধুরাষ্ট্র সমূহের সরকারদের, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং ভারতকে, যাতে তারা চট্রগ্রামে অবস্থিত মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে, শর্তাধীন বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত স্বীকৃতি দেয় এবং যথাসম্ভব সাহায্যের হাত বাড়ায়। 
                               ইন্ডিয়ার সংসদ সমাধান গ্রহণ করল 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের দু'কক্ষবিশিষ্ঠ সংসদে সমাধানের প্রস্তাব উস্থাপন করেন ৩১ মার্চ, ১৯৭১ সালে, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলার মানুষের উপর বলপ্রয়োগ এবং নিরস্ত্র মানুষের উপর গণহত্যার "দ্রুত অবশানের" দাবি করে তিনি বলেন, "নিয়মানুগ ধ্বংসকরণ দ্রুত তুলতে হবে এবং বন্ধ করতে হবে যা গণহত্যার পরিমাপক। "

<৪,১২৭,২৩৪>
অনুবাদকঃ সৈয়দা ইসরাত জাহান কনক
	            শিরোনাম
	                        সূত্র
	                   তারিখ

	[bookmark: dolil_127]১২৭। “বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ”-এর বক্তব্য সম্বলিত প্রচারপত্র
	“বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ”এর প্রচারপত্র
	    মার্চ, ১৯৭১



বাংলাদেশ
প্রতিরক্ষা
পরিষদ 
বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা পরিষদ(বাপ্রপ) বাঙালি ও আমেরিকানদের একটি করমুক্ত এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যা ইলিয়ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এটি গঠিত হয় ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালের পর, যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের( পূর্ব-পূর্ব বাংলা) নিরস্ত্র মানুষদের উপর আক্রমণ চালায়।

লীগের উদ্দেশ্যসমূহ: 
১. আমেরিকান জনগণের সামনে বাঙালিদের বর্তমান সংকট তুলে ধরা এবং তা বজায় রাখা।
২.তথ্য উৎপাদন এবং বন্টনের উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন।
৩. যুক্তরাষ্ট্র নীতি পরির্বতনের জন্য কংগ্রেস এবং নিক্সন প্রসাশনকে প্রচোরিত করা। 
৪. যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাঙালিদের মনোবল বজায় রাখা, যাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন মারা গিয়েছে কিংবা নিরুদ্দেশ।   
৫. বাঙালি এবং তাদের আমেরিকান বন্ধুদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উন্নয়নের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে, যদিও সে সম্পর্কিত তথ্য খুবই কম।
এ পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রে আরো কিছু বাংলাদেশি সংস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করছে এবং শিকাগো থেকে একটি বাংলাদেশি সংবাদবাহীপত্র পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করছে।
-------------------------------------------------------------------------
আমি  বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগ দিতে ইচ্ছুক এবং সংবাদবাহী পত্র হাতে পেয়েছি এবং এ ক্ষেত্রে আমার অবদান$............................................................. 
নাম ...................................................................................................ঠিকানা.............................................................................................................................................................................................ফোন.............................................
                   বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা পরিষদ 
                  ৫২৪৫ এস. ক্যানউড এভিন্যু 
                   শিকাগো,ইলিয়ন ৬০৬১৫

<৪,১২৮,২৩৫-২৩৬>
অনুবাদকঃ সৈয়দা ইসরাত জাহান কনক          
	               শিরোনাম
	                        সূত্র
	                   তারিখ
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	আমেরিকাস্থ ইষ্ট পাকিস্তান লীগের প্রচারপত্র
	    ৩ এপ্রিল, 
     ১৯৭১


                 
                    বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম 
বাংলাদেশের নিরপরাধ এবং নিরস্ত্র মানুষের উপর বোমারু-বিমান, ট্যাংক, ভারী কামান, মেশিনগান এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে যে বর্বর ও নৃশংস আক্রমণ চালানো হচ্ছে, সারা বিশ্বের মানুষ এখন সে সম্পর্কে অবগত, যাদের অপরাধ ছিল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, যিনি কিনা জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বড় পরিসরে স্বায়ত্বশাসনের অনুমতি। 
এ সূত্রে স্মরণ করিয়ে দিতে পারা যায় যে, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে প্রস্তাবিত লাহোর প্রস্তাবে, ভারতের সকল মুসলিম সংঘের জন্য, মুসলিম সংঘের রাজনৈতিক দলগুলো পরিষ্কারভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে উইলে উল্লেখ করেন যে," ব্রিটিশ ভারতের দুটি অঞ্চল-  দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিমের দুটি বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন রাষ্ট্র।" 
আমরা দেখাতে চাই যে, বাংলাদেশের মানুষ সাবেক পাকিস্তানের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে এই কারণে যে, তারা সংসদে প্রতিনিধির সমতা এবং অন্যান্য সেবাদানে রাজি হয়েছিল।
আমাদের নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের লজ্জাহীন আগ্রাসনে প্রথম তিনদিনের যুদ্ধে ইতিমধ্যে তিন হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে।
আমাদের মানুষদের এ গুরুতর সময়ে, আমরা যুক্তরাজ্যের প্রদেশগুলোর সদস্যদের সাথে একটি চুক্তির সান্নিধ্যে এসেছি যে, তারা যেন চট্রগ্রামে অবস্থিত মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে শর্তাধীন বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত স্বীকৃতি দেয় এবং আগ্রাসকদের প্রত্যাখান করার যথাসম্ভব সাহায্যের হাত বাড়ায়।
তাছাড়া আমরা যুক্তরাজ্যের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য এবং অন্যান্য জাতীয় পরিষদের সদস্যদের অনুরোধ করেছি যাতে তারা অতি দ্রুত নিরাপত্তা পরিষদের একটি সভা আহ্বান করে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্যপদ ধরে রাখার অনুমতি প্রদান করে যা পাকিস্তান কর্তৃক দখলকৃত ০১১, ভারতের সাথে এর একটি সাদৃশ্য রয়েছে যে, ১৯৪৭ সালে ভারত মূল সদস্যপদ লাভ করে এবং পাকিস্তানকে নতুন করে আবেদন করতে হয়।
যেমন মি. সামার সেন জাতিসংঘের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অত্যন্ত নির্ভীকভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদিও পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তথাপি তাদের এ অভ্যন্তরীণ ব্যাপার অনৈতিক অনুপাতে পরিণত হয়েছে। ইহা অবিকল একটি পরিস্থিতি  যা জাতিসংঘ দলিলে অনুচ্ছেদ ৯৯তে বর্ণিত এবং যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগকৃত।  
সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইউ থান্টকে জাতিসংঘ দলিলের অনুচ্ছেদ ৯৯ এর অধীনে একটি সভা আহ্বান করার এবং জাতিসংঘে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।
এখন বাংলাদেশের সময় নির্দয় ও বাছাইকরা গণহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানবিক ইতিহাসে যার কোন সাদৃশ্য নেই এমনকি মধ্যযুগীয় অসভ্যতা ও নির্মমতার কাহিনীতেও নেই।
                   জয় বাংলা ! বাংলার জয়' 
নিউইয়র্ক
এপ্রিল,১৯৭১                                      কে এস আহমেদ
                                             সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্রস্থ পূর্ব পাকিস্তান লীগ. ইনর্করপোরেট.,
২৬৬৭ ব্রডওয়ে,
নিউইয়র্ক। নিউইয়র্ক ১০০২

<৪,১২৯,২৩৭-২৩৮>
অনুবাদকঃ নিগার সুলতানা
	শিরোনাম

	সূত্র

	তারিখ
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	ইষ্ট পাকিস্তান লীগের দলিলপত্র।
	৫এপ্রিল, ১৯৭১।




বিজ্ঞপ্তি নং:১
                                                             ৫এপ্রিল, ১৯৭১

সকল বাঙ্গালীর প্রতি:          
আমাদের দেশের দুর্যোগ ছিল খুবই আকস্মিক এবং দুঃখজনক যে, কিছু সময়ের জন্য আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা এখন উপলব্ধি করেছি যে, জয় নিশ্চয়ই আমাদের হবে কিন্তু এই সংগ্রাম দীর্ঘ হবে। প্রথম এবং সর্বাগ্রে মনে রাখার বিষয় এই যে, আমার প্রত্যেককে উদ্যম বজায় রাখতে হবে এবং আমাদের আশাহত হওয়া যাবে না এই সাময়িক বিপরীত অবস্থায়। মনে রাখতে হবে যে বাংগালীরা পৃথিবীর অন্যতম সাহসী জাতি। তারা মেশিনগান, মর্টার এবং ট্যাংকের সাথে লড়াই করেছে লাঠি ও বর্শা দিয়ে। তাদের অপ্রতিরোধ্য শ্রেষ্ঠতার মুখোমুখি হওয়ার সাহস আছে এবং জয়ী হওয়ারও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আমরা কি পারি, যারা বিদেশে আছি, এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে? কিছু বিষয় আছে, যা আমরা অবিলম্বে করতে পারি।

১. আমেরিকার বাংলাদেশ লীগ: 
এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, নিউইয়র্কস্থ আমেরিকান কংগ্রেসের পূর্ব পাকিস্তানলীগ আমেরিকায় অবস্থিত সকল বাংগালী সংস্থার প্রধান কার্যালয় হবে। এটির নাম অতি দ্রুতই আমেরিকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে পরিবর্তিত হবে। আপনাকে সংস্থার অধ্যায়গুলো ভালভাবে জানতে হবে এবং বিজ্ঞপ্তির শেষে প্রদত্ত ঠিকানায় আমাদের তথ্য দিতে হবে। যতদূর সম্ভব আমেরিকান নাগরিকত্ব সহ বাংগালীদের স্থানীয় অধ্যায় গুলোর প্রেসিডেন্ট করতে হবে।এটা তহবিল বৃদ্ধিতে এবং স্থানীয় কংগ্রেসম্যান, স্থানীয় নির্বাচিত কমিটি ও স্থানীয় জনগণের সমর্থন যোগাতে সহায়তা করবে।

২. তহবিল সংগ্রহ : 
আমাদের দেশের মানুষকে বস্তুগত সাহায্য করতে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে ও জাহাজে প্রেরণ করতে অবিলম্বে টাকার প্রয়োজন। সকল বাংগালীকে একটি তহবিল সংগ্রহের অভিযানে যেতে হবে। আমাদের বেশির ভাগ তহবিল আসবে ন্যায়বান আমেরিকানদের কাছ থেকে, 
যারা পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মিদের বর্বরতায় বিস্মিত হয়েছে। এটা জোরদার করা উচিৎ যে, নৃশংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য, চিকিৎসাসেবা ও ত্রাণ সহায়তার অন্যান্য বিভাগের জন্য প্রচুর পরিমাণ সহায়তার প্রয়োজন হবে। প্রত্যেক শহরে যেখানে বাংগালীরা আছে, বাংলাদেশের আমেরিকান বন্ধুদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ শুরু করবে। এই তহবিল হয়ত অন্তর্ভুক্ত হবে, অথবা হবে না। যেমন সংগঠন ক্যামব্রিজ, ম্যাস, নাশভিল, টেন ও ওয়াশিংটন ডিসিতেপাওয়া গেছে। একজন আমেরিকান নাগরিক আপনাদের লোকাল AFB এর প্রেসিডেন্ট হবে। যখন তহবিলগুলো সংগঠিত হবে, চেকগুলো বাংলাদেশ ফান্ডের জন্য তৈরি করা হবে। এই চেকগুলো প্রত্যেক অধ্যায় সহ পরবর্তী নির্দেশনা দেয়া পর্যন্ত রাখা হবে। সংগৃহীত প্রকৃত পরিমাণের সাপ্তাহিক তথ্য এক্সপ্রেস ডেলিভারি ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। আমাদের দীর্ঘ দূরত্বের ফোনকলে সংরক্ষন করা উচিৎ এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ কেনার জন্য ব্যবহার করা উচিৎ। প্রতি অধ্যায়ে থাকা প্রত্যেক বাংগালীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

৩. তথ্য সংগ্রহ : 
বাংগালীদের বিভিন্ন দল এরই মধ্যে, আমাদের জনগণের উপর অনৈতিক নৃশংসতার সংবাদ প্রকাশে ভাল কাজ করেছে এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পশ্চিম পাকিস্তানের কৃতকর্মের জন্য নিন্দা প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছে। এই কাজ এখন প্রত্যেক বাংগালীকে করতে হবে। ছাত্রসমাজ, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিশিষ্ট অধ্যাপকদের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। পাকিস্তানি আর্মিদের কর্তৃক সংগঠিত অপরাধের বিশালতা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে অবহিত করতে হবে। গণহত্যা বন্ধে একটি সমাধানের জন্য, এই সংস্থা ও ব্যক্তিদের পাওয়ার চেষ্টা করুন। আমাদের সংঘাতের দৃশ্যগুলো শোনার জন্য বা কথা বলার জন্য আগ্রহী যেকোন দল বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করুন। এটা বোঝানো গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা বিদ্রোহী নই যা আমাদের সংবাদ মাধ্যম, টিভি ও রেডিওতে প্রায়ই বলা হচ্ছে। ( আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সাথে এই পরিস্থিতির একদমই তুলনা নেই। বরং আমাদের সংগ্রামকে ১৭৭৬ সালে তাদের কলোনিবাসী শাসকদের বিরুদ্ধে করা স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে তুলনা করা যেতে পারে)।
এটাই সেনাবাহিনী যারা কিনা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা যথাযথ ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। জোর সত্য এই যে, একনায়ক দ্বারা পরিচালিত আর্মি কর্তৃক একটি বৈধ নির্বাচিত সরকার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ও  সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে তাদের নাৎসি স্টাইলে আক্রমণ জোরদার হচ্ছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করছে। শিক্ষার্থীদের অসৎ ভাবে হত্যা করা হচ্ছে এবং ঠান্ডা মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৫০ জন প্রফেসর ও প্রভাষককে হত্যা করেছে। ( আমরা শুনেছি তাদের মধ্যে ড. শাহ আজিজুর রহমান, ড. জি সি দেব এবং ড. মুস্তাফিজুর আহমেদ চৌধুরীও থাকতে পারেন)। এটা আন্দোলনের জন্য অতীব জরুরী যে, সংবাদমাধ্যম,  টিভি, রেডিও ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের সহানুভূতি জাগ্রত ও জীবিত রাখা।

৪. ভারত,  সিংহল, বার্মা: 
এই তিনটি দেশকে আমাদের সহযোগীতার জন্য কঠোর চাপ দিতে হবে। সিংহল,  সামরিক অথবা PIA প্লেনগুলোতে অতিরিক্ত জ্বালানী ভরে দেয়ার অনুমতি দিবে না। PIA প্লেনগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনবরত সৈন্য আনছে। বার্মা সামরিক বিমানগুলো চীন হয়ে অতিরিক্ত উড়ে যাওয়ার অনুমতি দিবে না। ভারত অবিলম্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে উপকরণ দিয়ে সাহায্য করবে। বাংগালী ও আমেরিকানদের থেকে প্রাপ্তচিঠি, ভারতীয়, সিংহলী ও বর্মী নাগরিকদের দ্বারা গৃহীত টেলিগ্রাম, ফোনকল, সমাধান এসবই আমাদের প্রচারণায় সহায়তা করবে। নষ্ট করার মত একমুহূর্ত সময়ও নেই। অনুগ্রহ করে, বাংলাদেশের জন্য আপনি আপনার সর্বোচ্চটা দিন।

জয় বাংলা

                                                      অস্থায়ী ঠিকানা :                                           ৩১১৭, ৭ম স্ট্রীট, এন ই                                                  ওয়াশিংটন ডিসি ২০২১৭                                                  টেলিফোনঃ ৭০৩-৩৫৬-০২৭৭
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জনাব, 
        আমেরিকা এই অবস্থায় হাত গুটিয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারে না যখন, পাকিস্তান থেকে গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে সমূলে উৎপাটনের জন্য ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের ৭৫ মিলিয়ন লোক নিষ্ঠুর ভাবে অবদমিত হচ্ছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে বামপন্থি চীনের ঘনিষ্ঠতা বিবেচনা করে, আমাদের সাথে ভারতের প্রায় ভংগুর সম্পর্ক জোড়া লাগানোর গুরুত্ব বিবেচনা করে শুধু মাত্র দক্ষিণ এশিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে এবং বামপন্থীদের বিপক্ষে অবামপন্থীদের শক্তিকে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় দাড় করানোর জন্য আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের নিজস্ব লক্ষে পৌঁছানোর সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছি।   

     ২৫ শে মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র উপর সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য জাহাজগুলো করাচীতে সরিয়ে নিচ্ছে এই অজুহাতে যে, চিটাগাং বন্দর ঘঘনবসতি পূর্ণ, যখন গোলাবারুদ বহনকারী জাহাজগুলো অবিরত সেখানে মাল খালাস করছে। তারা বাকি পৃথিবীর সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক রেডক্রস বিমানগুলোও পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ সহায়তা আনার অনুমতি পায়নি। বিদেশী সংবাদদাতাদেরও  পূর্ব পাকিস্তান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিদেশীরা, আমেরিকানদের সহ যেই ইন্টারভিউ দিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে যাওয়ার পর, নিশ্চিত করেছে নিরীহ নাগরিকদের উপর গণহারে হত্যা, ধর্ষণ ও লুন্ঠন চলছে।  

  এশিয়ায় আমেরিকার অবস্থান ঘনীভূত করার জন্য এবং পৃথিবী ও আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্য, অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধে আমরা আমাদের নিজেদের প্রভাব ব্যবহার করব। আমরা তা সরাসরি যুক্ত হওয়ার ঝুঁকি ছাড়াই করতে পারি।   

পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি অর্থনীতি প্রচন্ডভাবে নির্ভরশীল ক) একটি উপনিবেশ ও বাজার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমাগত শোষণ খ) বৈদেশিক সাহায্য, বিশেষত আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের উপর। পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ সুবিধার জন্য তাদের সম্পদের শোষণ অস্বীকার করছে। পশ্চিম পাকিস্তানের আর্চিল পর্বত, তারপর বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এটা ছাড়া,  এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অপারেশন টিকিয়ে রাখতে পারবে না।  

     নৈতিক বিবেচনা থেকে বেশ দূরে,  এটা আমেরিকানদের স্বার্থ পশ্চিম পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগ করছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে  পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মি দ্বারা  দমনমূলক ব্যবস্থা বন্ধে। যদি এই কাজ না করা হয়, গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকবে। ফলে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের রাজনৈতিক শক্তির মৌলবাদী এবং এই অঞ্চলের স্থিতিশীল অবস্থার ক্ষতি হবে।  

      পদক্ষেপ এবং দ্রুততম পদক্ষেপ প্রয়োজন,  যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এই কৌশলগত অংশে অবস্থান ও মর্যাদা বজায় রাখতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বরাবর চলা উচিৎ :  

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাইপলাইনসহ সব ধরনের মেডিক্যাল, সামরিক ও অর্থনৈতিক সরবরাহ বন্ধ করা উচিৎ যতক্ষণ না পূর্ব পাকিস্তান থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করছে।

 (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সরকারকে চাপ দিবে দখলদারিত্বের এলাকায় দুস্থ পাকিস্তানিদের সাহায্যার্থে আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতার অনুমতি দিতে। যদি প্রয়োজন হয়, ভারত সরকারের সহযোগীতায়, স্বাধীন এলাকাগুলোতে ত্রাণ সহায়তা বাংলাদেশের নবগঠিত সরকারের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে। 

(৩) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিকভাবে প্রকাশের ইচ্ছা অনুসারে,  যত দ্রুত সম্ভব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নব গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবে।

(৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একজন জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকের পূর্ব পাকিস্তানে মিশনে যাওয়ার পরিকল্পনা সমর্থন করবে এবং যথাযথ ব্যবস্থার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন পেশ করবে। 
                                                                        আপনার অনুগত,
পক্ষে 
কাজী এস। আহমেদ
সভাপতি, আমেরিকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান
 
<৪,১৩১,২৪১-২৪২>
অনুবাদকঃ ওমর বিন কিবরিয়া
	                              শিরোনাম  
	                          সূত্র  
	            তারিখ
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগনের প্রতি বাংলাদেশের জনগনের আবেদন
উপকূল অঞ্চলে মাত্র ৪ মাস পূর্বে একটি সাইক্লোন আঘাত করেছিলো যখন বাংলাদেশের জনগন (ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান) বর্তমান সময়ের বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভোগ করেছে। সে সময় সমগ্র বিশ্ব সামরিক শাসনকালের চরম ঔদাসীন্য এবং  উপেক্ষার  সাক্ষী ছিল। আজ একই সামরিক জান্তা সম্পাদন করছে বর্তমান যুগের বৃহত্তম মানব সৃষ্ট ট্রাজেডি।
গত ৩ দিন যাবত সেনাদের দিয়ে মেশিনগান এবং বোমার মাধ্যমে গণহারে একসঙ্গে  নিরস্ত্রদের গনহত্যা চলতে থাকে। হাসপাতালগুলোতে বোমা হামলা হয়েছিলো , জনবহুল এলাকা গুলো সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়েছিলো , নির্বিচারে নিরস্ত্র মানুষদের রাস্তায় হত্যা করা হয়েছিলো  চিত্রটা এমনই ছিল যেটি ওয়ার্ল্ড প্রেস কে ঢাকায় অবস্থানকারী বিদেশি প্রতিনিধির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে হত্যাকাণ্ড যখন শুরু হয়েছিলো।এটি সামরিক বাহিনীর জঘন্য পরিকল্পনার একটি মাপকাঠি-যে তারা বিদেশী প্রতিনিধিদের বন্দুকের মুখে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। যা আধুনিক ইতিহাসের নজিরবিহীন গণহত্যার স্থান করে নিয়েছিলো। 
বাংলাদেশের জনগনকে নিয়মিতভাবেই হত্যা করা হচ্ছিলো কারন তারা এটি চেয়ে অপরাধ করেছিলো যে, ইয়াহিয়া পরিচালিত সামরিক জান্তা জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।যখন তিনি অবৈধ ভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এই প্রতিজ্ঞা ইয়াহিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবেই করেছিলেন এবং গত বছরের অক্টোবরে জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনের পূর্বে পুনরায় বলেছিলেন।
যদি সেখানে কোন সন্দেহ ছিল,এই মাসের ঘটনাগুলিতে এটাই পরিষ্কার হয়েছে , যে সামরিক জান্তার জনগনের কাছে ক্ষমতা ত্যাগের কোন ইচ্ছাই ছিল না , অথবা বাংলাদেশের উপর থেকে তাদের প্রভাব হারানোর ইচ্ছাও ছিল না। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল যে বাংলাদেশকে অপরিবর্তিত অবস্থায় চলতে হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে বন্দী হয়ে থাকতে হবে, যদিও এর মানে ছিল কেবলই বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা।
বাংলাদেশের জনগন বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মুক্ত হতে চেয়েছিল একটি বাধ্য হয়ে থাকা জনগোষ্ঠী থেকে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি অত্যাচারীদের থেকে । 

এখানে কোন সন্দেহই নাই যেহেতু এটা তাদের প্রতিবাদের ইচ্ছার ফলাফল। তারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ,আমরা সজ্জিত আমাদের অজেয় বিশ্বাস নিয়ে। তারা ভাড়াটে সৈনিক আমরা মুক্তিযোদ্ধা। তারা অল্প আমরা অনেক। তাদের নীতি ক্ষয়িষ্ণু আমাদের নীতি বলিষ্ঠ। তারা হয়ত কিছু লড়াই জিততে পারে , কিন্তু আমরা যুদ্ধটাই জিতব। 

বাংলাদেশে এখন যে লড়াই চলছে তা সমগ্র বিশ্বের আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির পদক্ষেপ এর একটা অংশ। এটি সেই সংগ্রাম থেকে ব্যাতীক্রম নয় যেখানে আমেরিকার জনগণ দুই শতাব্দী পূর্বে তাদের শাসকের বিরুদ্ধে করেছিলো। আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশের মত,পূর্ব পাকিস্তান ও হাজার মাইল দূরে থাকা বহিরাগত শাসকদের স্বার্থে শোষিত হচ্ছিল।আপনাদের মত,আমাদেরও ট্যাক্স দিতে হচ্ছে দূরবর্তী সরকারকে যা মূলত আমাদের উন্নয়নের জন্য নয়,কোন রকম প্রতিনিধিত্বের অধিকার ছাড়াই। আপনাদের মত, আমরাও সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের। আপনাদের মত, আমরাও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করব, এর জন্য যে কোন মূল্যই দিতে হোক না কেনো।
আমেরিকার জনগনের বিশাল ঐতিহ্যের কথা জেনে, বাংলাদেশের মানুষের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে আমেরিকার সরকার এবং জনগণ এই পৈশাচিক গণহত্যা রোধে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। যাই হোক ,সময় এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি নিষ্পাপ মানুষগুলোকে রক্ষা করতে হয় , এখনই প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়ার সময়।
মানবতার নামে,আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন নির্বিচারে এই হাজার হাজার নিষ্পাপ নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করতে বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হিসেবে আপনারা আপনাদের প্রভাব ব্যাবহার করুন।
আমাদের উপর উৎপীড়নকারীদের সাহায্য না করে আপনারা আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আমরা আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা ইয়াহিয়া শাসকগোষ্ঠীকে যে কোন ধরনের সামরিক কিংবা অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানে বিরত থাকবেন।
বাংলাদেশের নবগঠিত অস্থায়ী সরকারের সাথে পরিচিত হয়ে আপনারা আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আপনার কাছে আমাদের প্রার্থনা খুব শিঘ্রই এই গণতান্ত্রিক সরকারের সাথে পরিচিত হউয়ার।
এপ্রিল ১৫ ,১৯৭১                                                  আমেরিকান লিগ অফ বাংলা                                                                                                             ৪১৬, সিঙ্কলেয়ার এভনিউ,                                                                                     গ্লেন্ডেল, সিএ ৯১২০৬


   <৪,১৩২,২৪৩>                                         
অনুবাদকঃ ওমর বিন কিবরিয়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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জয়  বাংলা                                                        গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  মুজিবনগর
                                                                                                                                                                    এপ্রিল২২, ১৯৭১
                                                                                                 
কে.এস. আহমেদ, ইএসকিউআর.,                                                                                                   
সভাপতি।                                                                                                                                                               
ইস্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা,  
২৬৬৭ ব্রড ওয়ে,                                                                                                                                         
নিউইয়র্ক ১০০২৫।
প্রিয় জনাব আহমেদ,
গত ৯ই এপ্রিল ১৯৭১ জনাব ফারুকুল ইসলাম এবং জনাব মাহবুব হুসাইন মারফৎ আপনার পত্র গ্রহণ করেছি। 
আমি একই কারনে আপনাকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই আপনাকে এবং আপনার কমিটি কে আমেরিকাতে বসবাসকারী  বাংলাদেশের জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্য এবং আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে তারা করতে পারে এমন সবকিছুর জন্য। 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে জাতিসংঘে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশ গুলোর রাষ্ট্রদূতদের উপর সমবেত চাপ প্রয়োগ করতে আপনার সংস্থাকে অনুমোদন করা হয়েছে। 
নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য আমি আপনার উপর নির্ভর করে থাকবঃ-
ক)আমাদের জনগণকে আরো বলিষ্ঠভাবে সংগঠিত করুন।
খ)বাংলাদেশে চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে গণ র‍্যালী,মিটিং,সমাবেশ জনসাধারণ্যে প্রচার এবং অন্য যা কিছু সম্ভব এসবের মাধ্যমে আমেরিকাতে জনমত সৃষ্টি করুন 
গ)অর্থ সংগ্রহ সচল ও সমন্বিত করুন এবং ত্রাণ সামগ্রী যেমন খাদ্য শস্য ,ঔষুধ শীতবস্ত্র ইত্যাদি সুবিধাজনক ব্যাবধানে পাঠানোর ব্যাবস্থা করুন।পরবর্তি নির্দেশনা সহ এই অর্থ তহবিলের ব্যাবহার প্রসঙ্গে যথাসময়ে আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে।ইতোমধ্যে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় জনাব হুসাইন এবং জনাব ইসলামের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
ঘ) ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস এবং এমন অন্যান্য জনহিতকর সংস্থাগুলোর কাছে ত্রান,সাহায্য এবং সকল ধরনের সহযোগিতার জন্য যান।
ঙ)জাতিসংঘে আমাদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব আবু সায়ীদ চৌধুরীকে সহযোগিতা করুন এবং যতটুক সম্ভব তার কাছে সাহায্য পৌঁছে দিন। 
চিঠিপত্র আদান প্রদানের জন্য , বাংলাদেশ ডিপলোমেটিক মিসন,৯,সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ এই ঠিকানা ব্যাবহার করা এ সময়ের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। 
আপনার একান্ত আন্তরিক ,                                                                                                                     এসডি/-                                                                                                                                                                  মন্ত্রী , পররাষ্ট্র ।। 
<৪,১৩৩,২৪৪-২৪৬>
অনুবাদকঃ ওমর বিন কিবরিয়া
	                                   শিরোনাম 
	                            সূত্র  
	      তারিখ
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                                                                                                                                                   এপ্রিল ২৬,-১৯৭১ 
বিজ্ঞপ্তি নং-২ 

আমাদের সরকারের সাথে বাংলাদেশে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে  এবং আমরা নিশ্চিত হবার জন্য খোঁজ সম্পন্ন করার বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছি।আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ,জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ, ইচ্ছা পোষণ করেন বাঙালি সম্প্রদায়কে বিদেশে সংগ্রামের দুটি দিকে মনোযোগী হউয়ার, আক্রমণকারীদের বিপক্ষে;অর্থ উত্তোলন এবং কূটনৈতিক চাপ।
অর্থ উত্তোলনঃ প্রধান মন্ত্রী বিদেশে উত্তোলিত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে চেয়েছেন।এই বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু বিষয় বর্তমানে প্রকাশের প্রয়োজন নেই।অন্য বিষয়গুলো হল ঔষুধ সরবরাহ , বস্ত্রের কিছু বিষয় ইত্যাদি । এই অর্থ আরো ব্যাবহৃত হত বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক দিককে সাহায্য করতে।
দুটি ভিন্ন উদ্দেশ্যে অর্থ উত্তোলন করা উচিত ছিল। বাংলাদেশের আমেরিকান বন্ধুদের দ্বারা অর্থ উত্তোলন এবং ত্রাণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন গির্জা প্রতিষ্ঠান কে পরিষ্কাররুপে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা উচিত।
আমরা যতদূর ধারনা করি যে আক্রমণকারী পাকিস্তানী সৈন্য ২০০০ গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিলো , ১০ লাখ মানুষকে বাস্তুহারা করেছিলো।  নিরাপত্তা যুক্ত আশ্রয়ের জন্য পাচ লাখ মানুষ রিফিউজি হয়ে ভারতে পাড়ি জমিয়েছিল। আমাদের ভারতে রিফিউজি মানুষদের এবং বাংলাদেশে বাস্তুহারা মানুষদের উভয়কেই সাহায্য করতে হবে। বাংলাদেশের বাস্তুহারা মানুষদের সাহায্যের জন্য আমাদের বন্দোবস্তের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অপর একটি বিজ্ঞপ্তিতে আপনাদের অবগত করানো হবে। 
বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যের জন্য অর্থ উত্তোলন বাংলাদেশ ফান্ড নামে জমা করা উচিত ছিল (যেমনটা বিজ্ঞপ্তি নং১ এ অবগত করা হয়েছিলো)। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশের প্রতিনিধির নিকট সরাসরি ব্যাক্তিগত দানগুলো করা যাবে। এই প্রতিনিধি পরবর্তী ২ সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। বাংলাদেশ ফান্ডের জন্য আমাদের বাঙ্গালিদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সহযোগিতা আহবান করতে হবে। আমাদের ভাই ও বোনেরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। কমপক্ষে এতটুক আমরা করতে পারি। আমাদের কিছু আরাম স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে তাদের সাথে না হয় একটু কষ্ট করলাম। 
কূটনৈতিক প্রচারণাঃ কলকাতায় জনাব হোসেইন আলির ঘোষণা আমাদের কূটনৈতিক প্রচারণার উন্নতির জন্য দারুন ফলপ্রসূ হয়েছে। 'তাঁর ঠিকানা নিচে দেওয়া হলঃদয়াকরে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাকে লিখবেন না। বাংলাদেশের প্রধান কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্বে থাকায় তারা খুব ই ব্যাস্ত। যাই হোক একটি অভিনন্দন পত্র জনাব আলি এবং তাঁর সহকর্মীদের অবশ্যই অনুপ্রেরণা যোগাবে । 
টেলিগ্রাফ ঠিকানাটি বাংলাদেশ.কলকাতা  । 





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*জনাব হোসেইন আলি 
ভারতস্থ বাংলাদেশের প্রধান প্রতিনিধি 
বাংলাদেশ মিশন 
৯ সার্কাস এভিনিউ 
কলকাতা-১৭,ভারত।  




আশা রাখছি আমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জাতিসংঘের পূর্বে নিউইয়র্ক আসবেন। খুব শিঘ্রই তাঁদের এখানে আসার সঠিক তারিখ জানা যাবে। আমরা একটা বড় পরিসরকে ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিব। আমরা আশা করি সেই বড় পরিসর ছোট ছোট গ্রুপ গুলোকে জানিয়ে দিবে। বিচারপতি এ.এস চৌধুরীকে স্বাগতম এবং সহযোগিতা করতে একটি বড় জনসমাগম আশা করা হচ্ছে । তাঁর নিউইয়র্ক পরিদর্শনের সময় প্রত্যেক দল থেকেই কমপক্ষে একজন পাঠানো উচিত। 
আমরা প্রতিনিয়ত সিনেটর এবং কংগ্রেস ম্যান দের চিঠি লিখছি । আমেরিকানদের চিঠি এক্ষেত্রে বেশি ফলদায়ক । দয়াকরে জনমতগঠনের প্রচার বন্ধ করবেন না। 
বাংলাদেশের খবরঃ বাংলাদেশ সরকারের লোকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা নিম্নোক্ত উন্নতির খবর জেনেছিঃ

ক) ঢাকার বাইরের সকল বেসামরিক কর্মচারী মুক্তিফৌজে যোগদান করেছে এবং অনেক জরুরী অবস্থায় ডেপুটি কমিশনার এবং এসডিও রা প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়েছে ।ঢাকার বাইরে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিয়েছে ।ঢাকার সরকারী কার্যালয়ের প্রায় সকল ২য়,৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী তাদের নিজ গ্রামে এবং শহরে চলে গিয়েছে এবং মুক্তিফৌজে যোগদান করেছে।ঢাকার বাকি কর্মকর্তা দের রক্ষীবাহিনী দ্বারা তাদের অফিস থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।এটি সশস্ত্র আক্রমণকারীদের জন্য প্রয়োজন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেকটা সুযোগে মানুষেরা খুব দ্রুত এবং সাবধানতার সাথে ঢাকার বাইরে চলে যাচ্ছে,এর কারন শহরে তারা এবং তাদের সম্পদের সম্পূর্ণ অনিরাপত্তা। মিরপুর এবং মোহাম্মদপুরের বিহারীরা ধানমণ্ডির বেশির ভাগ বাড়িই দখল করে নিয়েছে এবং বিনা বাঁধায় লুট করে চলছে। "মুসলিম" বিহারীরা ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায়(সৈয়দপুর, লালমনিরহাট ইত্যাদি ) বন্দুক বিতরণ করেছে এবং স্থানীয় লোকদের বিপক্ষে লুটতারাজের উদ্দেশ্যে দল গঠন করেছে। অন্যান্য অবাঙালিরা , যেমন গারো এবং সাঁওতাল , পশ্চিম পাকিস্তানি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। বেশিরভাগ উপজাতি জনগণই খ্রিষ্টান এবং,হিন্দুদের মত তারাও ধরা পড়া মাত্রই পশ্চিম পাকিস্তানি দ্বারা হত্যা হবার মত বিপদে আছে।
খ) অনেক লোকই বাংলাদেশের যুদ্ধে সাহায্যের জন্য যোগদান করেছে।  দুর্ভাগ্যবশত তাদের বেশিরভাগেরই এ ব্যাপারে দক্ষতা নেই যেটা অতীব প্রয়োজনীয় । মন্ত্রীপরিষদ আমাদের দূত কে বলেছেন তাদের কি কি প্রয়োজন -
i) রেডিও/তড়িৎ প্রকৌশলী এবং মিস্ত্রী 
ii) ইউওটিসি/সেনাবিহিনী/পুলিশ ট্রেনিং আছে এমন ব্যাক্তি ,
iii) সব ধরনের বেসামরিক কর্মচারী 
iv)  যন্ত্র প্রকৌশলী এবং মিস্ত্রী 
v) চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেবিকা 
বাংলাদেশে যে কেও কাজ করতে ইচ্ছুক হলে বাংলাদেশ মিশন,কলকাতার সাথে যোগাযোগ করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত না যুক্তরাষ্ট্রেও একটি মিশন খোলা হয় ।।
গ) বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগরে বসে , যেটা কোন নির্দিষ্ট জায়গায় নয় । মুজিবনগর যে কোন জায়গায় মন্ত্রীপরিষদ সাক্ষাত করে ।।এটি ছিল সঠিক স্থানে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর নাপাম-বোম্বিং রোধ করার জন্য।যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বিমানধ্বংসী সক্ষমতা অর্জন করেছি রাজধানী অস্থিতিশীল রাখতে হবে । যাই হোক , যদিও বর্তমানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশের বেশির ভাগ জায়গা দখলে রাখতে অক্ষম।

তারা ১০০০ কিংবা তার ও বেশি অস্ত্রসজ্জিত গাড়ি এবং ট্যাঙ্ক নিয়ে চলাচল করছে ।এছাড়া অন্যদিকে সারি সারি গ্রাম পুড়ে গেছে ,শহরগুলো ক্ষুদ্র কামান এবং বোমা বর্ষণ, কামানের গোলাবর্ষণ এবং নাপাম বোমায় ছেয়ে গেছে । লুটেরার দল সবকিছু ধ্বংস করে অথবা লুট করে। যাই হোক , তারা আর চালিয়ে যেতে পারছে না। উদাহরণস্বরূপ তারা ঈশ্বরদী থেকে কুষ্টিয়া,চুয়াডাঙ্গা এবং মেহেরপুরের দিকে অগ্রসর হয়েছিলো। কিন্তু তারা এখন ভেড়ামারা এসে থেমে গিয়েছে।তাদের সৈন্য পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য সমস্যা হচ্ছে এবং তারা কামানবাহিনী কিংবা বিমান সহযোগিতা ছাড়া অভিযান চালাতে ভয় পায়। পাকিস্তানি সৈন্যদলের শক্তি  মুক্তি ফৌজের কাছে বিধ্বস্ত হতে বাধ্য হচ্ছে এবং এটি তাদের যুদ্ধকৌশল বড় আকারে কিন্তু ক্ষণস্থায়ী শক্তিতে পরিবর্তন করাচ্ছে।মুক্তিফৌজরাও  তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করেছে । তারা প্রথম দিকে গতানুগতিকভাবেই বাঁধা দিয়েছিলো কিন্তু তাদের বর্ম সহ সাঁজোয়া রণতরী,বড় কামান এবং বিমান বাহিনী না থাকায় বেশি ক্ষতি হচ্ছিল। তারা এখন নিজেদের যুদ্ধ পদ্ধতিকে ভালো সাফল্যের সাথে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধে পরিবর্তন করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সরবরাহের জায়গা বাজে ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাংলাদেশের কোথাও ট্রেন চলাচল করছে না।অচল হয়ে গেছে চট্টগ্রাম বন্দর।বর্ষার আগমনের শুরুতে এবং পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা পতন , সাথে যুক্ত হবে বৃহৎ মুক্তিফৌজের ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র , পরবর্তী কিছু মাসের মধ্যেই আমাদের বিপরীত সামরিক অবস্থা লক্ষ করা উচিত হবে।

                                                                                জয় বাংলা ! 
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যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানিত কংগ্রেস সদস্যদের প্রতি

পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে প্রাদেশিক এবং জাতীয় স্তরে মুক্ত এবং বৈধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি সংবিধানসিদ্ধ বিধানসভা গঠন করা এবং গণতন্ত্র (যা ১৯৫৮ সাল থেকে এদেশে অনুপস্থিত) পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি জাতীয় কাঠামো গঠন করাই ছিল জাতীয় নির্বাচনের উদ্দেশ্য। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) এর জনগণ আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের বিষ্ময়কর সমর্থন জুগিয়েছে (বিধানসভায় ১৬৯ এর ভিতর ১৬৭ টি আসন)। শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে দলটি বিধানসভা গঠনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে সায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর বাসিন্দাদের প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটবে। এছাড়া এই অসাধারণ সমর্থনের ফলে আওয়ামী লীগ বিধান সভায় সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নিয়মানুযায়ী তারা এখন নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সক্ষম। তথাপি সহিংসতা সংঘটনের দুই মাস পূর্বে এবং বিধানসভা বসার পূর্বেই শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান বিরোধী দলের নেতা জে, এ, ভূট্টো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের সাথে ঐক্যমত্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু, কোন পূর্বনির্দেশনা ছাড়াই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ প্রদেশের সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষার্থী এবং প্রধান রাজনীতিবিদদের ওপর পূর্বনির্ধারিত আক্রমণ দ্বারা আপস আলোচনার আকস্মিক সমাপ্তি ঘটানো হয়।

এক মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেছে, পাকিস্তান সরকার এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের অসাংঘর্ষিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে তাদের পাষন্ড সৈন্যদল ব্যবহার করে অবদমিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানি সৈন্যদল চিন্তাবহির্ভূতভাবে সকল বয়স এবং উভয় লিঙ্গের মানুষের ওপর আক্রমণ চালিয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটিয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় ২০০,০০০ থেকে ১,০০০,০০০ এর মধ্যে। পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার সৈন্যমৈত্রীর থেকে অর্জিত অস্ত্রগুলো আসল উদ্দেশ্যের বিপরীতে বিদেশী শত্রুর বিপক্ষে ব্যবহার না করে দেশীয় জনগণের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। সংঘটিত গণহত্যা সভ্য সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ মানবাধিকার, বিশেষত জীবনযাপনের অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে।

পাকিস্তানের সাথে আইটি৫ সৈন্যমৈত্রীর নীতি অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্র্ পরোক্ষভাবে এই মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা সংঘটনের ভাগীদার হিসেবে নজির প্রতিষ্ঠা করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারকে এসব অস্ত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে আশা করা যাচ্ছে ততক্ষণ কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য ওই অঞ্চলে রক্তবন্যা থামিয়ে রাজনৈতিক ঐক্য গঠন করতে সহায়তা করবে এবং তা বাঙালীদের সমর্থনের দ্বারা উপযুক্ততা লাভ করবে।

পদক্ষেপগুলো নিম্নে বর্ণিত হল:
১। বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান।
২। যতক্ষণ পর্যন্ত সব সংঘর্ষ স্থগিত করে বাঙালীদের বৈধ আকাঙ্ক্ষা মেনে নেয়া না হয় ততক্ষণ পাকিস্তানের প্রতি সকল আর্থিক এবং সৈন্য সাহায্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।
৩। অন্যান্য রাষ্ট্র এবং সাহায্য সংস্থার সাথে যোগসূত্র রেখে জাতিসংঘের পদক্ষেপ গ্রহন এবং পাশবিকতায় আক্রান্তদের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এছাড়া বাংলাদেশে আক্রান্ত এবং ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৪। পাকিস্তান সরকারের প্রতি কূটনৈতিক পন্থায় অতিসত্ত্বর পাশবিকতা বন্ধের জন্য চাপ প্রয়োগ এবং বাঙালী জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এতদিন হয়ত আক্রমণের জন্য উচ্চ মহলের সাহায্য পেয়েছে, কিন্তু সাড়েসাত কোটি জনগণের বৈধ ইচ্ছা অবশ্যই বিজয়লাভ করবে। যদি এই সংঘর্ষ অতিসত্ত্বর থামানো যেত এবং বাঙালী জনগণের সমর্থনযোগ্য অধিকারগুলো স্বীকৃতি প্রদান করা যেত তবেই আমেরিকা প্রদত্ত সুবিধার সদ্ব্যবহার করা হত। নাহলে, স্থিতিশীল রাজ্যের প্রত্যাশা অস্তিত্বহীন এবং গণতান্ত্রিক আওয়ামী লীগের অধীনে বর্তমান বাংলাদেশের আন্দোলন আওয়ামী লীগ অথবা ভিত্তিগত বামপন্থীদের আন্দোলন বলে বিবেচিত হতে পারে।
এপ্রিল ২৭, ১৯৭১
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা
৩১১৭ ৭ম স্ট্রিট এন, ই
ওয়াশিংটন ডি, সি, ২০০১৭
টেলিফোন: ৪৩২-৮৭২৭
<৪,১৩৫,২৪৯-২৫০>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দত্ত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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আমেরিকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান লীগ, ইনক.
২৬৬৭ ব্রডওয়ে, নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০২৫।
৩ মে, ১৯৭১
প্রিয় বন্ধু,
   আপনি সম্ভবত ইতোমধ্যে অবগত হয়েছেন যে, বাংলাদেশের জাতীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাত এবং সেখানকার বর্তমান অবস্থার ওপর সরাসরি পর্যবেক্ষণের জন্য ‘আমেরিকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান লীগ, নিউ ইয়র্ক’ থেকে দুজন প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে। তাদের ভিতর একজন প্রতিনিধি, জনাব মাহবুব হুসাইন বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা নিয়ে মাত্রই ফিরে এসেছেন। জনাব হুসাইন গতকালের দলীয় সভার ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেছেন। জনাব হুসাইন উল্লেখ করেছেন যে, দেশটি গেরিলা কৌশলে পারদর্শী হয়ে উঠছে এবং বর্তমানে দেশের একটি বড় এলাকা স্বাধীনতাকামী সৈন্যদলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, শত্রুপক্ষের সৈন্যদল দূর থেকে ভারী গোলাবর্ষণ, এলাকাভিত্তিক গোলাবর্ষণ ও বোমাবাজির পন্থা অবলম্বন করছে।এর ফলে অসহায় বাঙালী শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং ১৯৭১ সালের এপ্রিলের শেষ নাগাদ প্রায় ২৫ লক্ষ বাঙালী শরণার্থী সীমানা পেরিয়ে ভারতে অবস্থান নিয়েছে। শত্রুপক্ষকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে গেরিলা আক্রমণ অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সরকার পাকিস্তানের সাবেক সরকারী চাকুরীজীবি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সচিব দফতর গঠন করেছে। জাতীয় এবং প্রাদেশিক সংসদের সদস্য, শিক্ষক এবং ছাত্রনেতাদের নিয়ে জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজ (স্বাধীনতাকামী সৈন্যদল) এর প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের কাজটি সমন্বয়ের জন্য একটি উচ্চ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা গঠন করা হয়েছে। আমরা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত এবং আমরা বাংলাদেশ সরকারকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহায়তা করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

আমরা ২২ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মুস্তাক আহমেদের কাছ থেকে পাওয়া একটি চিঠির প্রতিলিপি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সংযুক্ত করছি। পররাষ্ট্র মন্ত্রী দলটিকে আমেরিকায় অবস্থানকারী বাংলাদেশীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং আমাদের অর্থসাহায্য ও খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি ত্রাণ সংগ্রহ, সমন্বয় এবং সরবরাহের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন।

আমরা আপনাকে অবগত করার সুযোগ পেয়ে খুশি যে, বাংলাদেশ সরকার নিউ ইয়র্কে পাকিস্তানের সাবেক সহকারী উপদেষ্টা জনাব এ, এইচ, মাহমুদ আলীকে অত্র এলাকায় বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছেন। জনাব আলী বর্তমানে মিশন প্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত।

বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক্, টেলিযোগাযোগ, মুক্তিযুদ্ধ, গণমাধ্যম এবং সম্প্রচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষ লোকবল সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের বিশেষ জরুরী মন্তব্য আমাদের অফিস থেকে অর্থসাহায্যের বিনিময়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

জয় বাংলা!

আপনার একান্ত	
এসডি	
(কাজী এস, আহমেদ)
সভাপতি
<৪,১৩৬,২৫১>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দত্ত
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আমেরিকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান লীগ, ইনক.
২৬৬৭ ব্রডওয়ে, নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০২৫।
৩ মে, ১৯৭১
প্রিয় বন্ধু,
   দয়া করে অবগত হবেন যে, দলের বার্ষিক সাধারণ আলোচনা সভা নিউ ইয়র্ক মহানগর এলাকার সন্নিকটেই কোথাও অনুষ্ঠিত হবে। যথার্থ সময় এবং তারিখ পরে জানানো হবে। আমেরিকা এবং কানাডায় অবস্থিত সকল বাঙালীকে আমরা সভায় আসার জন্য বার্তা পাঠাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনার সাড়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি সভায় উপস্থিত থাকবেন কিনা সেটা জানাও জরুরী। আমাদের সেই অনুযায়ী আয়োজন করতে হবে।

ওইদিন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সংস্কৃতি এবং সামাজিক বিভাগের সভাপতি, সদস্য এবং জনসম্পর্ক বিভাগের সভাপতি, সম্পাদনা বিভাগের সভাপতি ও সদস্য (৬ জনের অধিক নয়) ইত্যাদি পদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হবে।

এই উদ্দেশ্যে একটি মনোনয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। দয়া করে ১০ জুন, ১৯৭১ তারিখের আগে আপনার মনোনয়ন জনাব এ, কে, এম, শাহাদাত হুসাইনের কাছে দাখিল করবেন। দয়া করে খেয়াল রাখবেন, মনোনয়নকারী এবং মনোনীত ব্যক্তি উভয়কেই ই, পি, এল, এ অথবা এর মনোনীত বিভাগের সদস্য হতে হবে।

দয়া করে নিম্নোল্লিখিত দুটি জরুরী তথ্য লক্ষ্য করবেন:
১। ২ মে, ১৯৭১ তারিখে ১৪৫ ব্লিকার স্ট্রিট এ হয়ে যাওয়া সাধারণ সভায় ই, পি, এল, এ থেকে নাম বদলে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা ইনক. করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে। যদিও আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং আলবেনীর প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নাম অনুমোদিত হওয়ার আগপর্যন্ত সকল হিসাব ও নথির কাজবর্তমান নাম অনুযায়ীই সম্পন্ন করা হবে।

২। যারা বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে জানতে চেষ্টা করছেন তাদের সুবিধার জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের সরকারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার থেকে একজন গোয়েন্দা নির্দেশনা সহকারে ফিরে এসেছেন। সকল স্থানীয় সভার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে।

আমাদের সরকারের অনুরোধ অনুসারে সাহায্য সরবরাহের জন্য খুব জরুরীভাবে অর্থসাহায্য দরকার। দয়া করে আমাদের বার্তায় সাড়া দিন এবং আমাদের সাহায্য করুন।

মনোনয়নের জন্য যোগাযোগ:
জনাব এ, কে, এম, শাহাদাত হুসাইন
৩৯৭ অষ্টম এভিনিউ, নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০০১
ফোন: ৮৬৮-৯৭৯৪
আপনার একান্ত	
		এসডি		
(ফায়জুর রহমান)
সম্পাদক
<৪,১৩৭,২৫২>
অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দত্ত
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	মে, ১৯৭১



সদস্যভুক্তির ফরম

বরাবর

সম্পাদক
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা ইনক.
বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডি, সি

মহাশয়,
আমি জনাব/জনাবা ……………………………………………………………………………………
আপনার সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করছি। আমি সংস্থার গঠনতন্ত্র মেনে চলব এবং আমার সাধ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের চেষ্টা করব।

আমার সদস্যপদ ফি ২ ডলার সংযোজিত হল।

আপনার একান্ত
…………………………
স্বাক্ষর

মেইল ঠিকানা:
রাস্তা	:
অ্যাপার্টমেন্ট:
শহর:
রাজ্য:
জিপ কোড:

নোট: চেক বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকায় পরিশোধযোগ্য হতে হবে।
<৪,১৩৮,২৫৩-২৫৪>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মন
	    শিরোনাম
	       সূত্র
	      তারিখ
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	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র  
	 ১৩ মে, ১৯৭১




ওয়াশিংটন অধ্যায় 
    সুধী,
    আমাদের সোনার বাংলা আজ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যের ট্যাংকের আঘাতে। আমাদের ভায়েরা আজ বিকৃতদেহ বোমার আগুনে, আমাদেস মা-বোন ধর্ষিত হচ্ছে নৃশংস, পশুসম পাঞ্জাবী সৈন্যের হাতে। আমার সোনার দেশের মানুষ আজ হীনতম পশুর চেয়েও জঘন্য অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে- কুকুর-বেড়ালের মত তাদের রাস্তায় গুলি করে মারছে। শকুন-চিল তাদের মাংস ছিড়ে খাচ্ছে বাংলাদেশের পথে ঘাটে।
    আমাদের কি অপরাধ? আমাদের অপরাধ বিদেশী শোষকদের শোষণে অত্যাচারিত মাতৃভূমিকে আমরা মুক্ত করতে চেয়েছি। আমরা চেয়েছি বাংলাদেশের নিবন্ন চাষী-মজুরদের মুখে খাবার দিতে, আমরা চেয়েছি শিক্ষাবঞ্চিত, চিকিৎসাবঞ্চিত বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি। আমাদের যা নায্য পাওনা, আমাদের রক্ত জল করা সেই পাটের পয়সা- আমরা চেয়েছি আমার দেশের মানুষের উন্নয়নে তা ব্যয় হোক। আমরা চেয়েছি গত তেইশ বছর ধরে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ আমাদের আর্থিক জীবনকে পঙ্গু করে দেয়ার যে চক্রান্ত চালিয়েছে তার অবসান।
    আমাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকারের জবাবে আজ তারা। পূর্ব বাংলায় ধ্বংসের তান্ডবলীলা চালিয়েছে। গ্রাম, শহর, গঞ্জ আজ ধ্বংসস্তূপ। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, চাষী, সরকারী কর্মচারী, ছাত্র, শিল্পী, অধ্যাপক- সমস্ত বাঙালীকে হত্যা, করে বাঙালীকে একটা জাতি হিসাবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেয়া হচ্ছে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের পরিকল্পনা। পৃথিবীর ইতিহাসে নৃসংশতার, বর্বরতার এমন দৃষ্টান্ত মেলা ভার।
    কিন্তু ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র একথা জানে না যে এই বাংলাদেশ একদিন খুদিরামের জন্ম দিয়েছিল, এই বাংলাদেশ জন্ম দিয়েছিল সূর্যসেনের, এই বাংলাদেশ জন্ম দিয়েছে বরকত-সালামের। আজ বাংলার ঘরে ঘরে ক্ষুদিরাম, ঘরে ঘরে বরকত-সালাম। যদি প্রয়োজন হয় সাতকোটি বাঙালীর জীবন দিয়ে হলেও আমরা স্বাধীনতা অর্জন করবো। আজ আমাদের দেশ যদি স্বাধীনতা লাভ না করে, আমাদের জন্মভূমিতে যদি আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি, পৃথিবীর বুক হতে বাঙালী জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে আমাদের বেঁচে থাকার কি প্রয়োজন, কি প্রয়োজন আমাদের সম্পদে, পরদেশের জৌলুসে? আমাদের ব্যক্তিগত বৈভব, আমাদের শিক্ষা কোন স্বর্গ উদ্ধার করবে, আমাদের মাতৃভূমি যদি দলিত-মথিত হয় শত্রুর পদতলে?
    বাংলার মানুষের আজ চরম পরীক্ষার দিন। আমরা যারা বিদেশে আছি, যারা বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে পারছি না, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জীবন দিতে পারছি না মাতৃভূমির কলঙ্ক মোচনের জন্য, আসুন আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদের জীবনপণ করি এই স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য। আজ প্রয়োজন আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা একত্রিত করা- যারা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে তাদের সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়ার জন্য।
    বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা (যা পূর্ব পূর্ব পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা নামে পরিচিত ছিল) অত্তর আমেরিকার বাঙালীদের প্রতিষ্ঠান হিসামে সুবিদিত। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এই সংগঠন কোন বিশেষ রাজনৈতিক মুখপত্র নয়। যে কোন বাঙালী তার দেশকে ভালবাসে, যে কোন বাঙালী স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চায়, এই প্রতিষ্ঠান তার জন্য। আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিন এবং বিদেশ থেকেও কিভাবে আমরা আমাদের আজকের জীবণ-মরণ সংগ্রামে সাহায্য করতে পারি, সে বিষয়ে আপনাদের অভিমত অন্য সবাইকে জানান।
    আজ বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার একটাই মাত্র লক্ষ্য- মাতৃভূমির স্বাধীনতা। 

জয় বাংলা।
    মে ১০, ১৯৭১।
মহসীন রেজা সিদ্দীক
সম্পাদক, বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা,
ওয়াশিংটন ডিসি শাখা। 



_______________________________________________________________ 
<৪,১৩৯,২৫৫>
অনুবাদকঃ ওমর বিন কিবরিয়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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                                                    বাংলাদেশের ৭ কোটি ৫০ লক্ষ জনগণের যুক্তি
সামরিক একনায়কইয়াহিয়া খান পরিচালিত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা বাংলাদেশে (ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান) সংঘটিতবৃহত্তম মানব সৃষ্ট বিপর্যয়ের ব্যাপারে আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন।পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্বিচারে হাজার হাজার নিরস্ত্র নিষ্পাপ জনগণকে হত্যা করেছে এবং বড় পরিসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, চিকিৎসক, প্রকৌশলী এবং রাজনৈতিক নেতাদের হত্যার পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছে। 
পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম নির্বাচনের ফলাফলের এমন সাড়াই এই গণহত্যার কারণ;  বাংলাদেশের জনগণের অধিকার রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়াঅভিভূতভাবে জনপ্রিয় বিজয়ী প্রতিনিধিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক সরকারের প্রত্যুত্তর এটি।
এমনকি পাকিস্তান গঠনের সময়, যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য এবং বামপন্থী আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষার্থে সামরিক সাহায্য সরবরাহ করেছে। যখন বাংলাদেশের জনগণঅর্থনৈতিক সাহায্য বণ্টনের স্বাধীনতা চেয়েছিলো, যা বহুবছর যাবত পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো, তাঁদের একত্রে নির্মূল করতে প্রতিষ্ঠিত সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিলো।
বাংলাদেশে আতঙ্কের শাসনামল অটল আছে। হাজার হাজার জনগণ তাঁদের জীবন বাঁচাতে প্রতিবেশীদেশ ভারতে পালিয়ে গিয়েছে। আর যারা সৈন্যদের গুলি থেকে বেঁচে গিয়েছে তারা খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর মতবিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। বিস্তৃতভাবেগুটিবসন্ত এবং কলেরার ব্যাপারও লক্ষ করা গিয়েছে।
বাংলাদেশের জনগণ বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছে। এসব কারণে নাগরিক সমাজের প্রত্যেকটি শান্তিপ্রিয়সদস্যদের থেকে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা আপনাদের কাছে আরও আহ্বান করি বাংলাদেশের জনগণের দুর্ভোগ নিরসনে উদার সাহায্যের জন্য।


বাংলাদেশকে সাহায্য করতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাঙালিরা তাঁদের নিজেদেরকেসংঘবদ্ধ করেছে।আমরা, পিটসবার্গ এর ইস্ট বেঙ্গলিকমিউনিটির পক্ষে, আপনাদেরনিকট আবেদন করি যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সামরিক শাসকরা তাঁদের নিষ্ঠুর শাসন বন্ধ করে এবং একটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়; ততক্ষন পর্যন্ত অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহায়তা উভয়ই বন্ধ করতে আপনি আপনার সিনেটর, ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং বিশ্ব ব্যাংককে  চিঠি এবং টেলিগ্রামের মাধ্যমে আপনার মত জানান। 
ডঃ আয়ুব ইকবাল, ৫২১৭ ফিফথ এভিনিউ, পিটসবার্ঘ, পেনসিলভানিয়া ১৫২৩২ এই ঠিকানায়মেইলের মাধ্যমে চেক পাঠিয়ে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকায় দান করতে পারেন। আরো তথ্যেরজন্য কল করুন ৩৬৩-২২২৩ অথবা ৬৮৩-৩১৪৬।
<৪,১৪০,২৫৬>
অনুবাদকঃ ওমর বিন কিবরিয়া
	                                 শিরোনাম 
	                             সূত্র 
	    তারিখ
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	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার প্রচারপত্র
	
মে, ১৯৭১




                                                     নীরবতা যখন লজ্জার হয়ে উঠে 
                                                 একজনকে অবশ্যই মুখ খুলতে হয়!
                                                               বাংলাদেশে গণহত্যা 
আপনার রাষ্ট্র থেকে প্রদানকৃত অস্ত্র দ্বারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী অকারণে বর্বরোচিতভাবে প্রায় ২০০০০০ অসহায় মানুষকে হত্যা করেছিলো। 
অধ্যাপক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ছাত্রদেরকে তাঁদের নিজ গৃহে হত্যা করা হয়েছিলো।
ইউ এস হতে সরবরাহকৃত ট্যাঙ্ক দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়েছিলো।
নগর এবং শহরগুলোতে বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছিলো; গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।
- দয়া করে বাংলাদেশে সংঘটিত সামরিক নৃশংসতার নিন্দা জানান।                                         - দয়া করে পাকিস্তানি একনায়কতান্রিক সরকারকে ইউ.এস. হতে সহযোগিতা প্রদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়াজ তুলুন।
                        
                        -দয়াকরে আমাদের সাহায্য করুন। আপনার দান এখানে পাঠানঃ-

আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশ                                                                                                           ৪১৬ সিঙ্কলেয়ার এভিনিউ                                                                                                                         গ্লেন্ডেল। সিএ. ৯১২০৬
-আপনার সাহায্য দুর্ভোগে ভুক্তভোগীদের কাছে পাঠানো হবে ।
<৪,১৪১,২৫৭-২৫৯>
অনুবাদকঃ ওমর বিন কিবরিয়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র
	
মে, ১৯৭১




আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশ 
৪১৬, সিঙ্কলেয়ার এভিনিউ
গ্লেন্ডেল। ক্যালিফোর্নিয়া-৯১২০৬
ইউ.এস.এ. 
টেলিফোনঃ (২১৩) ২৪৫-২৭০৯

প্রিয় জনাব মুহিথ,                                                                                                         মে ১২, ১৯৭১
আপনার বিজ্ঞপ্তি নং২ যথাসময়েই পেয়েছি। যেহেতু আপনি অবহিত, পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলোতে আমাদেরকেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপার আমাদের এতটাই ব্যাস্ত রেখেছিল যে আমরা আপনাকে এতদিন লিখতে পারিনি।
আপনি যেহেতু আমাদের মূল সংস্থার নেতা, আমাদের সংস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত এখানে প্রস্তুতকৃতপ্র য়োজনীয় ব্যাপারগুলোর একটি কপি সাথে কিছু বাম্পারস্টিকার আমি আপনাকে সংগ্রথিত করছি।আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে তে কাজের কতটুক অগ্রসর হয়েছে এ ব্যাপারে এটি আপনাকে একটি ধারনা দিবে।
আমাদের সংস্থার বাম্পার স্টিকার ধারনাটি লাভজনক হবে। এটি আমাদের অর্থ উত্তোলনে সহায়তা করবে এবং একই সময়ে একটি বিস্তৃত প্রচারণাও দিবে। একটি স্টিকারের জন্য ন্যূনতম দান হবে এক ডলার।আমি বিশ্বাস করি যে এ দেশের প্রায় যে কেওই কোন রকম কষ্ট ছাড়াই এক ডলার যোগাতে পারবে।আমি আশা করি এই ন্যূনতম কিংবা তার চেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে কারো কোন সমস্যা হবে না।
এ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লোকদের অনেকগুলো সাড়ার মধ্যে, বাংলাদেশ সংক্রান্ত আমাদের কর্মীদের, ১৯৭২ সালের জন্য ইউ.এস. রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী, মেইনের সিনেটর এডমন্ড এস. মুস্কাই এর একটি চিঠির কপি এর সাথে আরও এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইউ.এস. সিনেট কে উল্লেখ করে তার একটি বিবৃতির কপিও আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন বিশিষ্ট অধ্যাপকেরলেখা "কনফ্লিক্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান" নামক একটি পুস্তিকার মুল্যবান কপিও পাঠানো হচ্ছে।
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার পথনির্দেশের জন্য। জয় বাংলা। 

আপনার একান্ত,
আমেরিকান লীগ অব বাংলাদেশ 
এসডি/
                                                                                                                                  (এস.এম.এস. দোহা)
সভাপতি 
এডমন্ড এস. মুস্কাই
মেইন

যুক্তরাষ্ট্র সিনেট
                                           ওয়াশিংটন, ডি.সি. ২০৫১০
                                                 এপ্রিল ২৩, ১৯৭১

এস.এম.এস. দোহা, সভাপতি
বাংলা লীগ অব আমেরিকা 
৪১৬ সিঙ্কলেয়ার এভিনিউ
গ্লেন্ডেল, ক্যালিফোর্নিয়া ৯১২০৬
প্রিয় জনাব দোহা,
পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত আপনার মতামত প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।আমি এই ব্যপারে আপনার থেকে শুনে উপলব্ধি করি।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হওয়া এই ট্র্যাজিক ঘটনার ব্যপারে আপনার উদ্বেগ আমি জানিয়েছি। আপনি এটা জানতে আগ্রহী হবেন যে  আমি একটি একটি প্রস্তাবযোগ করেছি যেটিহল সংঘর্ষের পুনসমাধান না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক সহযোগিতা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে হবে। আমি আপনাকে আমার এই ব্যাপারের উপর সম্প্রতি দেওয়া একটি বিবৃতি কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি, আমি আশা করি যেটি আপনার কাছে আগ্রহের হবে।
শুভ কামনা রইল।
একান্ত,
এডমন্ড এস.মুস্কাই।
সিনেটর যুক্তরাষ্ট্র।

মহাসভা সংক্রান্ত বিবরণ 
৯২ কংগ্রেস এর সভার কার্যবিবরণী এবং আনুষ্ঠানিক আলোচনা, প্রথম পর্ব
ওয়াশিংটন, বুধবার, এপ্রিল ১৪, ১৯৭১।

ভল.১১৭.  নং.৫১.

সিনেট 
পূর্ব পাকিস্তান
জনাব প্রেসিডেন্ট মুস্কাই, পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে ঘটে যাওয়া ট্র্যাজিক ঘটনার উপর দৈনিক সংবাদপ্রতিবেদনগুলো আমি বাড়তি উদ্বেগ এবং আশঙ্কার সাথে পড়েছি। সাম্প্রতিক মাসগুলতে এই দুর্ভাগ্যজনক অঞ্চলে এটি ২য় বৃহত্তর প্রাণ হারানোর ঘটনা। যখন এই চিত্রটি পরিষ্কার ছিলো না, আমি বিশ্বাস করি যে এটি পরিষ্কার করতে প্রত্যেক দিকে এই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আরো যথেষ্ঠ তথ্য আছে যাতে উদ্বেগ গ্রস্থআমেরিকানদের মুখ খোলা উচিত।আমাদের অর্থনৈতিক সাহায্য এবং পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক এবং সামরিক উন্নতির মধ্যকার সম্পর্কআমার কাছে একটি উদ্বেগের ব্যাপার।

গত সপ্তাহে, এই ব্যাপারে, আমি এবং আমার সাথে মিন্নেসটার সিনেটর (জনাব মন্ডেল), ম্যাসাচুসেটসেরসিনেটর (জনাব ব্রুক), এবং অরেগনের সিনেটর (জনাব হ্যাটফিল্ড) রাষ্ট্রের সচিবের নিকট চিঠি পাঠিয়েছি।সেই চিঠিতে আমরা আমেরিকার সম্পৃক্ততার ব্যাপ্তি সম্পর্কে ব্যাখা দেওয়ার অনুরোধ করেছি, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড এবং কোন্দলের। আমরা একটি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।
নিউ জার্সির বিশিষ্ট প্রবীণ সিনেটর ( জনাব কেস) দ্বারা প্রস্তাবিত ইউ.এস. সামরিক বাহিনীর পাকিস্তানকেসহযোগিতার প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে ইউ.এস. সরকার পাকিস্তানের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে আছে।এরকম প্রতিবেদন আছে যে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের শহর এবং গ্রামাঞ্চল উভয়তে ব্যবহৃতবিমান, ট্যাংকস, অস্ত্র, এবং অন্যান্য সামগ্রী আমেরিকা সরবরাহ করেছিলো।
জনাব সভাপতি, আমেরিকার জন্য সময় হয়েছে স্পষ্টভাবে এবং শীঘ্রই তাঁদের পাকিস্তান সরকারকে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র সরবরাহেরপরিকল্পনা বাতিল করার । এই পরিস্থিতিতে অস্ত্রগুলো কেবল শুধু হত্যাকাণ্ড এবং দুশ্চিন্তা কে আরও উত্তেজিত করবে। পাকিস্তান সরকারকেসামরিক সহযোগিতা অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। ভারত এবং পাকিস্তানকে প্রাণঘাতী উপাদানগুলো বিক্রির উপর "ওয়ান-টাইম এক্সেপসন" ১৯৬৫ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা, সম্মত হয়েছিলো ১৯৭০ এর অক্টোবরে, সাঁজোয়া কর্মী, জেট, এবং বি-৫৭ বোম্বারস এর সরবরাহ প্রস্তাবিত হয়েছিলো। এই সরবরাহ সম্পন্ন হওয়া উচিত হবে না।
এই বিশ্বের দুশ্চিন্তা এবং সংঘর্ষ কমাতে কাজ করার জন্য আমাদের একটি দায়িত্ব আছে।  যেখানে আমরা নিজেদেরকেইন্দোচায়না সংঘর্ষ থেকে পৃথক হউয়ার জন্য উপায় খুঁজছি, সেখানে কি আমরা সামরিক সহযোগিতা দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দুশ্চিন্তা বাড়ানো মেনে নিতে পারি ?
আমি বলি আমাদের উচিত হবে না। আমি এই ব্যাপারের প্রস্তাব সমর্থন করি এবং ইহাকে সহযোগিতা করতে যোগদান করে আমি গর্বিত।

<৪,১৪২,২৬০-২৬৩>
অনুবাদকঃ সমীরণ কুমার বর্মন
	    শিরোনাম
	       সূত্র
	      তারিখ
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বাংলাদেশ পত্র 
কলেজ স্টেশন,টেক্সাস            প্রথম সংখ্যা                ১৪ মে, ১৯৭১         _______________________________________________________________
স্বাধীনতার ডাকে 
বাংলাদেশে আজ রক্তগঙ্গা বইছে। বাংগালির রক্তে হোলি খেলে  পাঞ্জাবি দস্যুদল পৈশাচিক আনন্দে মত্ত। আমাদেরই ভাইবোনেরা যখন অত্যাচারীর খড়গ রুখে দাঁড়াতে গিয়ে নির্বিচারে জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করছেন না, তখন মার্কিন দেশের বিলাষময় পরিবেশের মধ্যে থেকে দেশের জন্য আমরা কি করছি?! স্বাধীনতা আমরা পাবই, এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। তবে এ আন্দোলনে আমরা আমাদের দেশবাসীকে কতটুকুই বা সাহায্য করছি? ছিন্নবস্ত্রে, অনাহারে ও অন্নাভাবে থেকেও বাংলাদেশের বীর জনতা স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেট ও শাসনকে ভূলুন্ঠিত করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসীর জন্য আমরা কি আমাদের একটুকু আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিতে পেরেছি? হাজারো মানুষের রক্তের ঋণে গড়া এই সংগ্রামের ডাকে আমরা এককভাবে সাড়া দিতে না পারলে উত্তরসূরীরা আমাদেরকে ক্ষমা করবে না।
    তাই আজ আমাদের একতাবদ্ধ হতে হবে। আসুন, বাংলা মায়ের ডাকে সবাই একসাথে কাজ করে যাই। দলাদলি ও বিভেদ ভুলে গিয়ে মাত্র একটি লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদেরকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।
    করণিয় আমাদের অনেক। প্রচারকার্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। গণতন্ত্র ও স্বাধিকার আদায়ে বাংলাদেশের বীর জনতার মহান আদর্শ ও আত্মত্যাগের সংগ্রাম বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। প্রচারকার্যের এবং বাংলাদেশের দুর্গত মানবতার জন্য আর্থিক সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। এই মুহূর্তে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।
    এই চরম সংকটকালে নির্বিকার হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিনা ত্যাগে স্বাধীনতার আকাঙ্খা করলে ভুল হবে। এ ভুল অমার্জনীয় অপরাধ। সংগ্রামহীন স্বাধীনতা লাভের নজীর ইতিহাসে নেই। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে গড়া এই মুক্তির সংগ্রামকে আমরা ব্যার্থ হতে দেব না। বাংলার জয় হবেই। 
জয় বাংলা
কলেজ স্টেশনঃ আমাদের কর্মসূচী 
    গত নির্বাচনে অর্জিত গণতন্ত্রের অধিকার আদায়ের জন্য মার্চ মাসের প্রথম ভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনকে বানচাল করে দেবার জন্য পাঞ্জাবি সৈন্যরা নির্বিচারে গণহত্যা আরম্ভ করে। এই ঘটনার প্রথম থেকেই আমরা কলেজষ্টেশনের বাঙ্গালী ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের জন্য কাজ শুরু করি। প্রথমতঃ একটি সামরিক পরিষদ গঠন করা হয়। তারপর আজ (১৪’মে) মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের তিনজন সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ  সংগ্রামী ছাত্র সংস্থার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এছাড়াও অনেকে বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে স্বেচ্ছায় কাজে এগিয়ে আসেন।
পঁচিশে মার্চের আগে পর্যন্ত অনেকবার মার্কিন সিনেটর,প্রেসিডেন্ট নিক্সন, উথান্ট এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সরকার ও আরও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে পত্র ও তার বার্তা পাঠানো হয়- বাংলাদেশের রক্তপাত বন্ধ করা ও জনগণের নির্বাচিত নেতাদের হাতে শাসনভার হস্তান্তর করার দাবি জানায়।
    পঁচিশে মার্চের অপরিণামদর্শী ঘটনা আমাদেরকে সাময়িকভাবে স্তম্ভিত ও বিহবল করে। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণার পরে পরেই পুরোদমে আমাদের প্রচারকার্য শুরু হয়। মাত্র এক ঘন্টার নোটিশে আমরা সকল সদস্য একটা জরুরী সভায় মিলিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করি। দুর্গত মানবতার সেবায় ব্যায় করার জন্য মাথাপিছু কমপক্ষে একশত ডলার চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এ সভায় নেওয়া হয়। এ ছাড়া নিউইয়র্কে ব্যায় বহনের জন্য মাসিক চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। প্রথম কিস্তিতে তিন হাজার ডলার তুলে নিউয়র্কে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য এই যে অনেকে ব্যাংকে ধারের খাতার অংক বাড়িয়ে চাঁদা দিয়েছেন, অনেকে নির্ধারিত নিম্নমানের অনেক বেশী দিয়েছেন, এবং সকলেই যে কোন মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য সাধ্যমত সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন।
    ছাত্র হিসেবে টাকার অভাব থাকলেও,আমাদের কর্ম প্রেরণার অভাব নেই। কলেজস্টেশন থেকে এ পর্যন্ত বহুমুখী প্রচারকার্য চালিয়েছি তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্যঃ
-পঁচিশে মার্চের পরে একশো সিনেটর, জাতিসংঘ প্রধান এবং বৃহৎশক্তির রাষ্ট্রপ্রাধানগণের নিকট কয়েক দফা আবেদনপত্র ও তার বার্তা পাঠানো হয়। এখনও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের নিকট পত্র ও বার্তা পাঠানো হচ্ছে।
    -বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও দুর্গত মানবতার সাহায্যের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন শহরের মার্কিন নাগরিকদের স্বাক্ষরসহ ১১ জন প্রভাবশালী সিনেটরের কাছে ১৫০০ আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছে। 
-টেক্সাস ও এন্ড ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে বাংলাদেশের সংগ্রামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রত্যাগত অনেক শিক্ষক আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সাথে দল বেঁধে দেখা করে এখানকার বাংলাদেশের দুর্গত ছাত্রদের জন্য আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেছে।
    -পাকিস্তানে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন লক ও প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধীদলের নেতা হ্যারল্ড উইলসনের সাথে যথাক্রমে ডালাস ও অষ্টিনে দেখা করে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করি এবং বাংলাদেশকে সাহায্য করার আবেদন জানাই।
    -স্থানীয় বেতার, টিভি এবং দৈনিকে বাংলাদেশের উপর সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়া হিউস্টনে বাংলাদেশ ছাত্র সংস্থার আয়োজনে ওখানকার টিভি ও বেতারে একই রকম আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছি।
    -হারভার্ডের তিনজন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদের “পূর্ব পাকিস্তানে সংঘর্ষঃ পটভূমি ও প্রত্যাশা” নামক নিরপেক্ষ রিপোর্ট খানির পাঁচশো কপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।
    -এখানে ছাত্র-সিনেট বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন দমনে পাকিস্তান সরকারের মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারকে নিন্দা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকাঃ 
সংগঠন ও সংগ্রামের ইতিহাস 
    আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে ওঠার পিছনে রয়েছে বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা। ১৯৪৭ সালে প্রবাসী সিলেটি ব্যবসায়ীরা নিউইয়র্কে পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা নামে বাঙ্গগালিদের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে এর নামকরণ হয় ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা। সদস্যসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এই সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করা হয়। গত প্রলয়ঙ্কারি ঝড়ের পর এ সংস্থার সদস্যবর্গ পাক সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বাংলাদেশে রিলিফের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও বাংলা ছবি দেখানো জাতিসংঘের সম্মুখে বাংলাদেশকে আলাদা করার দাবি, একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন, এছাড়া আরও বহুমুখী প্রচারকার্যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম বদলিয়ে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সাথে এর সরাসরি যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছে।
    শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে। এ ব্যাপারে সকল সদস্য সংস্থা ও মেম্বারদেরকে পূর্বভাবে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান বাংলাদেশ লীগকে আরও জোরদার করে গড়ে তোলার জন্য মার্কিন ও কানাডাবাসি সকল বাংগালির সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।
কেন্দ্রীয় সংস্থার ঠিকানাঃ
ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা, ইঙ্ক,
২৬৬৭ ব্রডয়ে, নিউইয়র্ক ১০০২৫
ফোনঃ (২১২) ৮৬৬-৭৪৭৪
                        *    *   *


                    যোগাযোগের আবেদন 
    নিউইয়র্ক মূল কেন্দ্রকে সব রকমের সাহায্য ও সরাসরি যোগাযোগের জন্য সমস্ত আমেরিকা ও কানাডাকে কতগুলি উপকেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের ৯টি স্টেটের ভার আমরা কলেজস্টেশন, টেক্সাস-এ গ্রহণ করি। আমাদের এই আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম হবে- উপকেন্দ্রঃ দক্ষিণাঞ্চল।যে সমস্ত স্টেটে আমরা সদস্য শাখাগুলির সাথে একসঙ্গে কাজ করতে চাই সেগুলো হলঃ টেক্সাস, নিউমেক্সিকো, লুজিয়ানা, ওক্লাহোমা, আলবামা আরকানসা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা ও জর্জিয়া। এ সমস্ত স্টেটে বাংগালি ছাত্র ও চাকরিজীবি যারা আছেন তারা সবাই শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার এলাকায় আপনি এক হলেও দেশের এই দুর্দিনে আপনার সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।
    আপনাদের নিজ নিজ এলাকায় বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার শাখা গঠন করুন এবং শীঘ্রই আমাদের উপকেন্দ্রে আপনাদের সংগ্রামী পরিষদ ও সদস্যদের ঠিকানা ও আপনাদের কার্যকলাপের বিবরণ পাঠান। আপনাদের খবর “বাংলাদেশ পত্রে’ ছাপা হবে।
    আমরা যদি কোনভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, তবে জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আরও ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে চাই। প্রচার কার্যে এবং নিউইয়র্কের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগে আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করব। তবে চাঁদা পাঠানো ও যে কোন জরুরী কাজের জন্য আপনারা মূলকেন্দ্রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

একটি প্রস্তাব
    আমাদের এই আঞ্চলিক কেন্দ্রে আরও সুষ্ঠুভাবে কার্য সমাধার জন্য সকল সদস্য শাখাকে নিয়ে শীঘ্রই একটা আনুষ্ঠানিক আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব এসেছে। এর মাধ্যমে আমাদের বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টা এর জোরদার করা যায়। প্রচারকার্য, অর্থ সংগ্রহ, নিজেদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার একটা নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তি গঠন করাই আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য হবে। ১৫’মে এক সাধারণ সভায় আমরা এই প্রস্তাব বিবেচনা করবো। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানাবেন।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী
    শীঘ্রই আমরা কলেজস্টেশন ও নিকটবর্তী শহরগুলোতে স্থানীয় মহলের কর্মকর্তাদের সাহায্যে চাঁদা সংগ্রহ অভিযান শুরু করব।
    বাংলাদেশের উপর টেক্সাস ও এন্ড এম ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে।
    পত্রপত্রিকা ও বিদেশী খবরের কাগজে বাংলাদেশের উপর রচনা ও সংবাদ ছাপাবার আরও জোরদার চেষ্টা চালানো হবে।
    এখানে অনেকেরই স্কলারশিপ বা দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের জন্য চাকরী বা অন্য কোন অর্থ সাহায্য জোগাড় করার চেষ্টা করা হবে।
এছাড়াও আমাদের নিয়মিত প্রচারকার্য আরও সুষ্ঠুভাবে চালানো হবে।
    শীঘ্রই ‘বাংলাদেশ পত্রে’ বাংলাদেশের সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উপর একটি সাহিত্য সংখ্যা বেরুবে। প্রবন্ধ ও যে কোন সাহিত্যমূলক রচনা সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাবার জন্য আমাদের পাঠক ও শুভকাঙ্খীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।
সম্পাদক, ‘বাংলাদেশ পত্র’
বক্স ২৩৭০।
                                                        কলেজস্টেশন, টেক্সাস ৭৭৮৪০
______________________
সর্বপ্রকার যোগাযোগের জন্যঃ
বাংলাদেশ, বক্স ২৩৭০
কলেজস্টেশন, টেক্সাস ৭৭৮৪০। ফোন (৭১৩) ৮৪৬-২১৩২


বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা, কলেজস্টেশন শাখা কর্তৃক মুদ্রিত প্রকাশিত ও প্রচারিত। সর্বপ্রকার যোগাযোগের জন্যঃ বাংলাদেশ, বক্স ২৩৭০, কলেজস্টেশন, টেক্সাস ৭৭৮৪০। ফোন (৭১৩) ৮৪৬-২১৩২।
<৪,১৪৩,২৬৪>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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আমেরিকা পূর্ব পাকিস্তান লীগ,ইনকর্পোরেটেড
২৬৬৭ ব্রডওয়ে,নিউইয়র্ক,এন.ওয়াই.১০০২৫.
২৯মে,১৯৭১
প্রিয়বন্ধু,

আমি আপনাকে যুক্তরাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব রেহমান সোবহান এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে, যাঁরা উভয়েই মে মাসের শেষ অর্ধাংশে এখানে ছিলেন ,আমাদের সাম্প্রতিক আলোচনা সম্পর্কে অবহিত করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত।
       একটি সভায় জনাব সোবহান আমাদের কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে নিম্নলিখিত পরামর্শ দেন:-
১।যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ মিশন খুলতে হবে,বিশেষ করে দুইটি মিশন,একটি ওয়াশিংটন                                                                              এবং অন্যটি নিউইয়র্কে।এই মিশনগুলোতে একটি সংরক্ষনশীল হিসাব অনুযায়ী প্রতিমাসে আনুমানিক পাঁচ হাজার ডলার খরচ হবে যা ঐচ্ছিক অনুদান দ্বারা বহন করা হবে।
        ২। লীগের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কার্যদর্শী বা জাতীয় সমন্বয়সাধন পরিষদ থাকতে হবে।
        ৩।মিশন বিভিন্ন পর্ব,পরিষদ ও বাংলাদেশের সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।মিশনের অন্যান্য কার্যাবলী ইউ.এস. সিনেট,প্রতিনিধিদের আইনসভা,বিশ্বব্যাংক,আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল,জাতিসংঘের সদস্য ইত্যাদিও প্রজ্ঞাপন এর পরিমণ্ডলের মধ্যে হবে।

জনাব বিচারপতি চৌধুরী তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রদান করেন যে যদি তহবিল অনুমতি দেয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি মিশন আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি আরো ভাল সেবা দেবে।তাঁর মতানুসারে মিশনের প্রধান কাজ হবে পাকিস্তানে সকল সম্ভাব্য উৎস থেকে সহযোগীতা বন্ধ করা।

           জনাব বিচারপতি চৌধুরীর কিছু সাক্ষাৎকার থাকায় তিনি ইউরোপে গেছেন।যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিউইয়র্কে ফিরে আসার জন্য আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছি।১২ জুনের র‍্যালি তে বক্তব্য দেয়ার জন্য যথাযথ সময়ে তিনি ফিরে আসবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি। প্রত্যাগমনে তাঁর সাথে বিশদ আলোচনার আশা করি।

বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ত নেয়ার লক্ষ্যে ২৬ জুন অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারন সভায় আপনার পূর্বোল্লিখিত বিষয় সংক্রান্ত মতামত বিবেচনা করা হবে।
                                             জয় বাংলা
মিঃ এনায়াতুর রহিম                                                            আপনার অনুগত
সভাপতি                                                                         এসডি/-
                                                                                  (কাজী এস. আহমেদ)
                                                                                   সভাপতি


<৪,১৪৪,২৬৫-২৬৬>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_144]১৪৪। ইস্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকার বার্ষিক সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি
	সংস্থার দলিলপত্র
	২৯ মে,১৯৭১


               
দ্য ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা,ইনকর্পোরেটেড।
২৬৬৭ ব্রডওয়ে,নিউ ইয়র্ক,এন. ওয়াই. ১০০২৫
                                                                                              ২৯ মে,১৯৭১
প্রিয় বন্ধু,

আমার পূর্বের চিঠিতে উল্লেখিত বার্ষিক সাধারন সভা ২৬জুন,১৯৭১শনিবারে সকাল ১০টায় নিউইয়র্কের ৭৬তম স্ট্রিটের পশ্চিম সেন্ট্রাল পার্কের দ্য ইউনিভার্সালিস্ট চার্চ অফ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে।

সভার জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানটি নিম্নরূপ হবে:-
         ১।ব্যক্তিগত পরিচয়।
         ২।সভাপতির স্বাগত ভাষণ।
         ৩।সেক্রেটারি কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন।
         ৪।কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন।
         ৫।পূর্বের কর্মকাণ্ড এবং লীগ কর্তৃক বিগত কয়েক মাসের অনুসৃত মূলনীতির বিশদ    বিবরণ।
         ৬।পর্বের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রতিবেদন ও পরামর্শ।

                                   -বিরতি-

         ৭।সভাপতিত্ব সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন।
         ৮।সভার আলোচ্য বিষয়সূচি:-
ক)একটি জাতীয় সমন্বয়সাধন পরিষদ বা প্রাদেশিক পরিষদ ইত্যাদি গঠন।
         খ)নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন। জনাব এ.এইচ. মাহমুদ আলী কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর বিশদ বিররণ প্রদান করা হবে।
       ৯।নির্বাচন:
i) মনোনীত পরিষদ কর্তৃক প্রতিবেদন।
ii) নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য একটি নির্বাচন সংঘ নিয়োগ।
       ১০।বিবিধ।

কনভেনশনে প্রত্যেক পর্ব থেকে কমপক্ষে একজন প্রতিনিধির উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিয়মানুযায়ী এবং কার্যকর পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য একটি জাতীয় সমন্বয়ক পরিষদ গঠনে সাহায্য করবে। পর্ব প্রতিনিধিদের তাদের সম্মানিত সদস্যদের সাথে যেকোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। সভায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে পর্বমণ্ডলী থেকে বা স্বতন্ত্র উৎস থকে আগত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

         আমি কনভেনশনে আপনার সাথে সাক্ষাৎকারে প্রবল আগ্রহী।

         শুক্রবার রাতে পৌঁছানো অতিথিদের সহযোগীতার জন্য ৮৬৬-৭৪৭৪ ও ৮৬৫-৩৪৭৪ মিঃ কাজী এস আহমেদ এবং ২৯৪-৫৮৫১ এ মিঃ ফয়জুর রহমান এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।


                                                                                   জয় বাংলা
                                                                                  আপনার অনুগত
                                                                                       এসডি/-
                                                                                   ফয়জুর রহমান
                                                                              সেক্রে.ই.পি.এল.এ.
<৪,১৪৫,২৬৭-২৬৮>
অনুবাদকঃ তন্দ্রা বিশ্বাস
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_145]১৪৫। মিড ওয়েস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের কলাম্বাসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ
	মিঃ মুহিতকে মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিঃ জে কে ভট্টাচার্জের চিঠি
	২৯ মে,১৯৭১




মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়                                          ৩২৫ ডব্লিউ. হাই স্ট্রিট. ৭
মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট                                           ৫/২৯/৭১
                                                                           অক্সফোর্ড,ওহিও ৪৪৫০৫৬
                                                                           টেলিফোন: ৫১৩.৫২৯-                   
                                                                           ৫৪২২

জনাব মুহিত,
         অনুগ্রহপূর্বক ৩নং প্রস্তাবটি পড়ুন। আমরা বাংলাদেশ সরকারের নামে ওয়াশিংটন ডিসি তে সম্পদ জমা করার সম্ভাবনা(আইনজীবির সাথে আলোচনা ইত্যাদি)বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করব।ওয়াশিংটন অফিসের জন্য আমাদের একটি হিসাবও(আনুমানিক) দরকার।

            স্বকীয় অভিনন্দন।
                                                                                       একান্তই আপনার,
                                                                                        জে.কে. ভট্টাচার্য্য


                মিডওয়েস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত
                  ২৯ মে,১৯৭১, কলাম্বাস ওহিও তে অনুষ্ঠিত

১। বাংলাদেশ বিষয়ে যেকোন সহযোগিতায় অবিলম্বে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২।মিডওয়েস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ওয়াশিংটন ডিসিতে একজন মুখপাত্রকে সমর্থক হিসেবে পেয়েছেন।এসোসিয়েশন মিঃ আমহমুদ আলী কে বিলম্ব না করে পদের দায়িত্ব গ্রহন করার জন্য সুপারিশ করছে।

৩।প্রতিষ্ঠানটি ওয়াশিংটন ডিসি তে সম্পদ্গুলো পৌঁছে দেয়ার জন্য পন্থা(সঠিক ব্যক্তির সাথে আলোচনার মাধ্যমে) অবলম্বন করবে।

৪। অবিলম্বে উন্নত সমন্বয় ও সংগঠনের উদ্দেশ্যে মিডওয়েস্টার্ন প্রদেশের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার তারিখ ও স্থান রাজ্য প্রতিনিধির দ্বারা নির্ধারিত হবে।
 
৫। মিডওয়েস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সদস্যরা ১২ জুন,১৯৭১ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য র‍্যালি তে অংশগ্রহন করবে।

                      মিডওয়েস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশন কেন
যতটা সম্ভব বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে প্রচুর ত্রাণসামগ্রী দিয়ে এবং বাংলাদেশকে সমর্থন করতে আমরা মিডওয়েস্ট বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন  প্রতিষ্ঠা করেছি(কর মুক্ত)। এই এ্যাসোসিয়েশন স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় করবে,তহবিল বৃদ্ধি করবে,প্রয়োজনীয় কর্মসূচী সমর্থন ও প্রচার করবে। এই এ্যাসোসিয়েশন  কর্পোরেশনের সাথে এবং একই উদ্দেশ্যে উৎসর্গী কৃত অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।এই সংস্থার একজন প্রতিনিধি অন্য সংস্থার অনুরূপ প্রতিনিধির সাথে কর্মকাণ্ড সমন্বয় করবে।

বিঃদ্রঃ 
১।পাকিস্তানের মিলিটারি পরিচালনা পরিষদের উদ্দেশ্যে ত্রাণ স্থগিত করার জন্য সিনেট প্রস্তাব ২১(মামলা ও মন্ডেল কর্তৃক...... 
২।সকল ত্রাণ স্থগিত করার জন্য সিনেট প্রস্তাব ৯৯(হ্যারিস কর্তৃক)...... 
৩। মিসেস রড তার স্বামী ডঃ জন ই. রডের সাথে দেখা করার জন্য আফ্রিকা যাচ্ছেন...
৪। সিনেটর স্যাক্সবি ডঃ রড এর কাছ থেকে বাংলাদেশের ভয়ংকর পরিস্থিতির বহু তথ্য পেয়েছেন...
৫। সিনেটর স্যাক্সবি এরকম গুরুতর সমস্যার মধ্যেও  ফরেন রিলেশনস সিনেটর কমিটির সদস্যদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেন।
<৪,১৪৬,২৬৯-২৭২>
অনুবাদকঃ মুশররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_146]১৪৬। আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংবাদের প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র  
	১ জুন, ১৯৭১


                
অনুগ্রহপুর্বক পড়ুন ও বাঙালিদের মাঝে বিতরন করুন
                                                                                           জুন ১, ১৯৭১
                                         প্রচারপত্র নং- ৩
১। বিশ্ব ব্যাংক- আই এম এফ এর উদ্দেশ্যঃ 
পাকিস্তানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন একটি গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। পাকিস্তান এখন অনেকটাই দেউলিয়া এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অবস্থায় থাকবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত জুলাইয়ের মধ্যে সাহায্য পাচ্ছে। জুনের ২১ তারিখে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ত্রাণ সহায়তা ২১ তারিখে প্যারিসে পৌছবে। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশে এখন বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ এর একটি কার্যক্রম চলছে। এই কার্যক্রম বাংলাদেশে ৩০ মে থেকে ১০ জুন পর্যন্ত চলবে এবং প্যরিস যাওয়ার পুর্বে তারা ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এই কার্যক্রমের তথ্য আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারন যদি তারা প্রতিবেদন পেশ করে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে তখন এই ত্রাণ সহায়তা পাকিস্তানে পৌছবে। অবশ্যই আমরা জানি যে, পরিস্থিতি সেখানে স্বাভাবিক নয় কিন্তু এই প্রতিবেদনের তথ্য সমূহ নির্ভর করবে সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের কতটা পরিমাণ চলাফেরা করার অনুমতি প্রদান করবে। বিশ্বব্যাঙ্ক-আই এম এফ এর এই কার্যক্রমে ১৩ সদস্য আছেন এবং এই কার্যক্রম বিশ্বব্যাংকের দক্ষিন এশিয়া শাখার প্রধান জনাব পি কারগিলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের প্রত্যেক সদস্য খুলনা, চালনা,যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম  ও কুমিল্লা ভ্রমণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তাদের কাছে অনুরোধ এসেছে কিছু মহকুমা শহর ও থানা কেন্দ্র পরিদর্শন করার। বেশ কিছু প্রতিবেদন থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক নয়। আমরা আশা করি যে, এই কার্যক্রম সত্যটা প্রত্যক্ষ করবে এবং পেশ করবে। প্রকৃত পরিস্থিতির প্রতিবেদন পাকিস্তানে ত্রাণ সহায়তা থামিয়ে দিতে পারে এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে যাতে তারা একটি ব্যয়বহুল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে না পারে।
২। খাদ্য ও ত্রাণ
চালের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চলেছে এবং প্রতিবেদনে উঠে এসেছে জায়গা বিশেষে ৮০ টাকা মণ হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। কিছু জায়গায় এই পরিস্থিতি মজুতদারদের মালগুদাম লুট করা পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ঘুর্নিঝড় উপদ্রুত এলাকায় দুর্ভিক্ষ সম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ত্রাণ সহায়তার আকুতিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৩০ টি জাহাজ এবং অসংখ্য ট্রাক ইউ এস এইড এর কাছ থেকে লাভ করতে যাচ্ছে। এটি বলা হচ্ছে যে, এই জলযান এবং যানবাহন গুলো শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাদের দ্বারা ব্যবহৃত হবে। এটি আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারল না। সর্বোপরি, ঘুর্নিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহের জন্য ইউ এস এইড প্রদত্ত ৫০ টি স্পিড বোট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে, ডন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায় যে, গোপালগঞ্জ আক্রমনের পুর্বে জেনারেল নিয়াজি ত্রাণ সরবরাহের জন্য প্রদত্ত একটি বোট পরিদর্শন করছেন।
ঢাকায় খাদ্য বিভাগ ও ত্রাণ বিভাগের দুই সচিব পাকিস্তান সরকারের সেবায় নিয়োজিত আছেন। আমরা বলতে পারছি না কতটা সুষ্ঠুভাবে তারা গ্রামগুলোতে ত্রাণ বিতরন করতে পারবেন যতক্ষন না পর্যন্ত থানা কর্মকর্তারা এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলররা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছেন। অতএব, খাদ্য সাহায্য তাদের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। ভোলা, হাতিয়া ও সন্দীপে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক আক্রমনের ভিত্তিতে আমরা ভাবছি ত্রাণ বহন কারী সকল জল ও স্থল যানবাহন ও ত্রাণ বিতরনের পদ্ধতি বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আমাদের দেশ থেকে প্রত্যাহার না করা হচ্ছে।
৩। বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ
বিভিন্ন তথ্যসুত্র থেকে আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া নিম্নলিখিত খবর সমূহ সংকলন করতে সক্ষম হয়েছিঃ
১। জেনারেল ওসমানী, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, ঘোষণা করেছেন যে, গেরিলা যুদ্ধের উপর পুনঃপ্রশিক্ষনের পর ১০,০০০ মুক্তিযোদ্ধাকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। গেরিলা প্রশিক্ষন প্রাপ্ত আরও মুক্তি ফৌজকে শীঘ্রই রণাঙ্গনে পাঠানো হবে।
২। যশোর সেক্টরে, ঢাকা থেকে ৪০ মাইল দূরে মুক্তিযোদ্ধারা কিছু আর্মি গানবোট এর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছে, এবং একটি সড়ক সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
৩। কুমিল্লা সেক্টরে তারা রেল ও সড়ক সেতু ধ্বংস করেছে, সেনাবাহিনীর গতিবিধিকে সড়কপথে অবরুদ্ধ করেছে এবং ফেনীর দিকে অগ্রসরমান একটি সৈন্য বাহিনীকে সফল ভাবে আক্রমণ করে এবং ২০০ পাকিস্তানি সৈন্য এতে নিহত হয়।
৪। কসবা সেক্টরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটি ভারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।
৫। সিলেটের গুরুত্বপুর্ন তেলিয়াপাড়া সড়ক জংশন পুনঃ গ্রহনের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টা মুক্তিযোদ্ধারা একটি ভারী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিহত করেছে।
৬। দিনাজপুর জেলায় একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং অসংখ্য রেল পথ অচল করে দেয়া হয়েছে।
৭। চট্টগ্রাম সেক্টরে, লাকসাম ও ফেনীর মধ্যকার একটি রেল ও একটি সড়ক সেতু ধ্বংস করা হয়েছে এবং  ইলিয়টগঞ্জ রেল সেতু উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।
৮। রংপুর সেক্টরে সৈন্য শ্রেণীর একটি দলকে কালুঘাটে অতর্কিত আক্রমণ করা হয় এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর দ্বারা জব্দ করা হয়েছে।
৯। কুষ্টিয়া সেক্টরে একটি রেলসেতু মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দিয়েছে।
১০। বরিশালের  একটি সৈন্য ঘাটি মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা অতর্কিত আক্রমনের শিকার হয়েছে বলে প্রতিবেদনে পাওয়া গেছে।
১১। খুলনার নিকটে , পকিস্তান সেনাবাহিনীর নদী গতিপথ পরিষ্করণ কার্যলাপ মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা ব্যর্থ হয়েছে যখন তারা আবার তাদের রণতরী ডুবিয়ে দিয়েছিল।
১২। সমগ্র বাংলাদেশে রেলওয়ে ও ষ্টীমার সেবা ব্যবস্থা মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যাবলির জন্য মুলত অচল হয়ে পড়েছে এবং সেনাবাহিনীর অনুরোধ ও হুমকি সত্ত্বেও কর্মচারিরা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।
১৩। মে ১২ তারিখের পরে ভোলা, হাতিয়া ও সন্দীপ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়। তারা অনেক গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং হাতিয়া ও সন্দীপে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে তারা পিছু হটেছিল। যাইহোক, তারা ভোলায় নিজেদের সুরক্ষিত অবস্থায় রেখেছে। ঘুর্নিঝড় উপদ্রুত এলাকায় তাদের উপস্থিতি ত্রাণ সরবরাহকে একটি তামাশা বানিয়ে দিয়েছে।
১৪। চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ সদর মহকুমা আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে এবং পথের ধারে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। ১৮’মে এর লন্ডন টাইমসে একটি সচিত্র বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে। ( হ্যাজেলহার্স্ট এর প্রতিবেদন)
১৫। ঢাকায় বিভিন্ন ভবনে বিভিন্ন সময়ে ছয় বার বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে ( সচিবালয়, স্টেট ব্যাংক, ইউ বি এল ইত্যাদি)। এই বোমাগুলোর সাথে চিরকুট পাওয়া গিয়েছে যেখানে সহযোগিতার বিরুদ্ধে সাবধান করা হয়েছে। খবর পাওয়া গিয়েছে যে, সিলেটে দুইজন বিশিষ্ট সহযোগী নিহত হয়েছেন এবং আরেকজন সহযোগী, একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, তালিকার পরবর্তী শিকার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।
১৬। ২৫ মে পাওয়া প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, আক্রমণ পুর্ববর্তী সময়ে শহরগুলোতে জনসংখ্যা ছিল ময়মনসিংহ ১০%, চাদপুর ২০%, কুমিল্লা ৩০%।
১৭। ধামরাই লুটের শিকার হয়েছে। মন্দির ও প্রতিমাসমূহ ধ্বংস করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, ঢাকা ও আশেপাশের জাদুঘর গুলো লুটের বা ধ্বংসের শিকার হতে পারে। ইতোমধ্যে বিপুল পরিমাণ লুটের দ্রব্য সমূহ ঢাকা থেকে পাঞ্জাবে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এখন তারা আমাদের সাংস্কৃতিক শিল্পদ্রব্য সমূহ ধ্বংস করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দলসমুহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারে ইউনেস্কোকে দেশের মন্দির, মসজিদ, গির্জা, জাদুঘর সমূহকে ধংসের হাত থেকে রক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ বার্তা পাঠাতে।  ইউনেস্কো পর্যবেক্ষকদেরকে অনুরোধ করা উচিৎ এগিয়ে আসার জন্য।
১৮। পাকিস্তানি সেনাদের কারখানা শ্রমিকদের কাজে যোগদান করার অনুরোধ এবং পরবর্তীতে হত্যা করার উদাহরণ ঊঠে এসেছে। এরূপ গণহত্যার স্পষ্ট প্রমানাদি গোপালগঞ্জ চিনি কারখানা, রাজশাহী, খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা এবং বাটা জুতা কারখানা, টংগি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
১৯। সকল থানা উন্নয়ন কেন্দ্র সমূহ খালি পরে রয়েছে এবং থানা ও গ্রাম পর্যায়ে কোন কাজ সংঘটিত হচ্ছে না।
৪। সন্ধির দলিল সমূহ
এটি পাকিস্তানের কাছে একটি ধাক্কা হিসেবে এসেছে যে, তারা তাদের প্রকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশকে তিনদিনে চুর্ণ বিচুর্ণ করতে সমর্থ হয়নি। পরাজয়ের দিকে এগুতে থাকায় তারা এখন একে অপরকে দোষারুপ করতে শুরু করেছে এবং এমনকি তারা পাকিস্তানকে একত্র করে রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টাকেও তারিফ করছে। আমেরিকায় পাকিস্তান ছাত্র সংঘ গত বছর একটি জামায়াত পন্থী দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইউ এস এ তে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের এই কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। এতদিন পর্যন্ত বাঙালি বিরোধী পিএসএএ ইয়াহিয়া ও টিক্কা খানের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য বলেছে ( দেখুন পাকিস্তান স্টুডেন্ট, এপ্রিল, ১৯৭১)। তারা বিবেচনা করে যে পাকিস্তান ভ্রাতৃত্তবোধের  ভিত্তিতে একত্রে থাকতে পারে। এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের মুসলিমদের হত্যা ও নির্যাতন করার মাধ্যমে ইসলামকে কলঙ্কিত করছে। তারা কি ৭ লক্ষ মানুষকে হত্যা এবং ৫ কোটি মানুষকে সর্বস্বান্ত করার পুর্বে তাদের ভাতৃত্ববোধ প্রদর্শন করতে পারত না? এই বিশ্বাসঘাতক কসাইদের সাথে বসবাস করা এখন যে কোন বাংগালির পক্ষে অসম্ভব।
ওয়াশিংটন ডি সি তে সফরকালে আরও নানাবিধ সন্ধির পরিকল্পনা এম এম আহমেদ ও অন্যান্য পাকিস্তানিদের দ্বারা প্রনয়ন করা হয়েছে। এই সকল দলিল সমূহ ইংগিত প্রদর্শন করে যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে একত্রে থাকতে পারে এবং শেখ মুজিবুরের বিচার ও শাস্তি সত্বেও আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করবে। এইসমস্ত অদ্ভুত ধারণা সমূহ রহমান সোবহান কার্যকরীভাবে নিকাশ করেছেন, যিনি সৌভাগ্যক্রমে তখন ওয়াশিংটনে ছিলেন। জনাব সোবহান চারবার টিভিতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং প্রচুর উপস্থিত মানুষের সাথে একটি সংবাদ সম্মেলন ও আয়োজন করেছিলেন।“ চ্যানেল ২৬ “এ তার সাক্ষাৎকার সবাই প্রশংসা করেছে এবং অনুরোধ সাপেক্ষে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও দেখানো হবে। সাক্ষাতকারের অনুলিপিগুলো বিদেশে পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। জনাব সোবহান ১২ জন সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্যদের সাথে দেখা করেছেন। তার সম্মানে একটি মধ্যাহ্ন ভোজ আয়োজন করেছিলেন সিনেটর সাক্সবি যেখানে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সিনেটররা অংশ নিয়েছিলেন। জনাব সোবহান বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, ইউ এস এইড ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর ঊচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি কানাডাও পরিদর্শন করেছিলেন ( অটোয়া ও মন্ট্রিল ), সংসদ সদস্যদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।
৫। বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী
বিচারপতি জনাব আবু সাইদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন স্বল্প সময়ের জন্য। এই ভ্রমণ ব্যাপক প্রচার লাভ করেনি যেহেতু এটি শেষ সময় পর্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। তাকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি কাজের জন্য লন্ডনে ফিরতে হয়েছিল। তিনি ১,৫০,০০০ পাউন্ড সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং লন্ডনে অবস্থিত বাঙালিরা তার স্থাপন করা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করছেন
৬। জুন ১২ তারিখে নিউইয়র্কের র‍্যালি
আমেরিকায় বাংলাদেশ লীগ পাকিস্তান দুতাবাস, নিউইয়র্ক এবং জাতিসংঘ ভবন এর সামনে ১২ জুন বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেছে।
এই সমাবেশের বক্তারা হলেনঃ
বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী
জয় প্রকাশ নারায়ন
ইকবাল আহমেদ
রুথ গেজ কলবি
বিচারপতি জনাব আবু সাইদ চৌধুরী ১২ জুনের মধ্যে আমেরিকায় ফেরার আশাবাদ ব্যাক্ত করেছেন এবং কয়েক সপ্তাহ তিনি ইউ এস এ এবং কানাডাতে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ব্যয় করবেন। জনাব রহমান সোবহান ও প্যারিস সাহায্য সংঘের পরবর্তিতে ২১ জুন ইউ এস এ তে ফেরার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
চলুন আমরা সবাই বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুন করি এবং জুন মাসকে মুক্তিযুদ্ধের লড়াই এর জন্য একটি সন্ধিক্ষণ এ পরিণত করি।
                                                                                          জয় বাংলা!
<৪,১৪৭,২৭৩-২৭৮>
অনুবাদকঃ আরিফ রায়হান, সজীব কুমার সাহা, মোঃ মোসাব্বিরুল হক
	    শিরোনাম
	       সূত্র
	      তারিখ
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আমেরিকা লীগ অব বাংলাদেশ
ওয়েস্ট কোস্ট নিউজ বুলেটিন
প্রিয় দেশপ্রেমিকগণ  
শুভেচ্ছা জানবেন! 
বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আট সপ্তাহ পর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট কোর্টে থাকা বাংলাদেশিদের জন্য  নিজেদের মধ্যে সাহায্য, সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল । সেই উদ্দেশ্য ২২ মে ১৯৭১ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে পারস্পারিক সহযোগিতা এবং যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য একটি মিটিং ডাকা হয়েছিল, যেখানে লস এঞ্জেলস, ব্রেকলি, স্ট্যানফোর্ড এবং সান ফ্রান্সিসকোতে থাকা বাঙালিরা অংশ নেয় । 
যেহেতু বাঙালিরা সবাই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল,  তাই একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থার দরকার হয়েছিল, যাতে করে সবার প্রচেষ্টা আর উদ্যম একত্র করা যায়। এর মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় রোধ করা সম্ভব হবে, যেমন দূরবর্তী ফোন কল ইত্যাদি এবং অপ্রয়োজনীয় শারীরিক শক্তির ব্যয়। এই খবরটি ছিল বাঙালিদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রথম প্রচেষ্টা। 
২২ মে এর মিটিং এ ব্রেকলি, লস এঞ্জেলস, স্ট্যানফোর্ড আর সানফ্রানসিসকো প্রবাসীরা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
১. প্রধান সমন্বয়ক থাকবেন লস এঞ্জেলসে এবং সেখান থেকেই সবার সাথে যোগাযোগ করবেন, যারা ব্রাকলির ওয়েস্ট কোর্ট, সসানফ্রানসিসকো, স্ট্যানফোর্ড, সানডিয়াগো, সান্তা বারবারা, ডেনভার (কলরাডো) এবং টাকসান(এরিজোনা)-তে আছেন।  এটি আরো কয়েকটি রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে যেমন হাওয়াই, ডালাস আর পিটসবার্গ (কানসাস)। 
২. সক্রিয় যোগাযোগব্যবস্থা থাকবে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো এবং মিশিগান এর সাথে যা প্রধান নির্বাহীগণ পরিচালনা  করবেন  এবং তারা সকল নির্দেশনা  গ্রহণ করবেন, যা বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রেরণ করা হবে আর সেগুলো পৌছে দেয়া হবে সকল ওয়েস্ট কোর্ট ইউনিটে। 
৩. সকল ইউনিটের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে হবে। আর সেই তথ্য পৌছে দিতে হবে সকল সদস্যের কাছে।
৪. বৈদেশিক মুদ্রার ৫% শতাংশ, যার পুরোটা সংগ্রহ করা হবে ওয়েস্টকোর্ট প্রবাসীদদের কাছ থেকে, তা লস এঞ্জেলস থাকা সদস্যরা খরচ করবেন প্রচারণা আর নির্দেশনার কাজে ।
৫.  সাধারণত প্রত্যেক  ইউনিটই  প্রকাশ  করবে  পাকিস্তানি  সেনারা  কি পরিমাণ  নৃশংসতা  আর  বর্বরতা চালিয়েছে  আমাদের  দেশে  এবং  ছড়িয়ে  দেবে  পুরো  আমেরিকার  জনগণের  মাঝে আমাদের  স্বাধীনতার  বৈধতা দেয়ার জন্য । 
 ৬.  তহবিল সংগ্রহের  সকল  বিবৃতি  লস  এঞ্জেলসে জমা  দিতে  হবে। 
 ৭.  একটি প্রধান  তালিকা  থাকবে,  যেটি  প্রস্তুত  করা  হবে  সকল  অধিবাসী এবং সহানুভূতিশীলদেরকে সাথে  নিয়ে,  যারা  সাহায্য  করতে  ইচ্ছুক,  তাদের  নাম  প্রত্যেক  ইউনিট  থেকে  লস এঞ্জেলসের সমন্বয়কের কাছে  পাঠা তে  হবে । 
৮.  বার্কলিতে থাকা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের  অধ্যাপক ড. জ্যোতি দাস গুপ্তকে  রাজনৈতিক তথ্য ও রাজনৈতিক চিঠিপত্র লিখতে আগ্রহী যে কাউকে পরামর্শ প্রদান করবেন। 
ওয়েস্ট কোস্ট ইউনিটে থাকা কয়েকজন সমন্বয়কের নাম-ঠিকানা নিচে উল্লেখ করা হল। অন্যান্য ইউনিতকে তাদের নাম-ঠিকানা লস এঞ্জেলসে তাদের সমন্বয়কদেরকে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হল। 
লস এঞ্জেলস : 
১.  জনাব  আবুল  হাই  সাদ্দুদ্দিন  ৫০৫,  গ্যালে  অ্যাভিনিউ  ৪০১,  লস এঞ্জেলস,  ক্যালিফোর্নিয়া,  ৯০০২৪,  টেলি : (২১৩) ৪৭৮ - ৩১৬৬
২.  জনাব  চন্দন  দাস,  ১৬২১  গেলডন  অ্যাভিনিউ  ৭,  লস এঞ্জেলস,  ক্যালিফোর্নিয়া,  ৯০০২৪,  টেলি : (২১৩) ৪৭৫ - ২৯৪৬ 
বার্কলি :
১.  জনাব জামাল  মুন্সী,  ১২১৫  কাইন্স  বার্কলি,  ক্যালিফোর্নিয়া,  টেলি : (৪১৫) ৫২৪ - ৮৫৩৩
২.  ড.  জ্যোতি  দাস  গুপ্ত,  টেলি : (৪১৫) ৫২৪ - ৮৫৩৩
সানফ্রানসিসকো : 
১.  মিস আমিনা পান্নি,  ৭৭০  লেক  মার্সিড  বেলভিউ,  সানফ্রানসিসকো,  ক্যালিফোর্নিয়া,  ৯১৪৩২,  টেলি : (৪১৫) ৪৬৯ - ৩১৭৯
২.  জনাব  এ বি এম  ফারুকী,  টেলি : (৪১৫) ৪৬৯ - ৩১৭৯
স্ট্যানফোর্ড : 
১.  ডা.  রফিক  রহমান,  ৬১০  সার্কেল  ড্রাইভ,  এপার্টমেন্ট - ১
পোল  এল্টো
ক্যালিফোর্নিয়া।  ৯৪৩০৩
টেলি : (৪১৫) ৩২৫ - ৫৭৯৬
সান্তা  বারবারা 
১.  মিস  পারমিতা  ঘোষ,  ৬৫২০  সারভেন্টিস  রোড।   ২২ গোলেটা,  ক্যালিফোর্নিয়া  ৯৩০১৭ 
টেলি : (৮০৫) ৯৬৮ - ১৩৭২
সান ডিয়াগো : 
 ১.  জনাব  রনধীর  মিত্র  ৩৯০৩-এ  মিরা মের  স্ট্রিট,   লা  জোলা,  ক্যালিফোর্নিয়া - ৯২০৩৭
ডেনভার(কলোরাডো)
১. ডাঃ জনাব শের আলি
৬৪০১ ওয়েস্ট কলফেক্স 
ডেনভার, কলো ৮০২১৪ 
টেলি: (৩০৩) ২৩৭-৭৩৭৫ 
টুস্কান, অ্যারিজোনা 
২. ডাঃ এম. শফিকুল্লাহ
১৭৩৬ই, ব্রডওয়ে 
টুস্কান, অ্যারিজোনা ৮৫৭১৯ 
টেলি: (৬০২) ৬২৪-৫৪৫৮ 

....................
প্রতিরোধ সংবাদ
(১৭ মে, ১৯৭১ সালে শিকাগো থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ নিউজলেটারের উদ্ধৃতাংশ)

পাকিস্তান সরকার নানা রকম মিথ্যার মাধ্যমে এদেশে অবস্থিত বাঙালিদের বোঝাতে চেষ্টা করছে যে , দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে এবং পুরো স্বাধীনতা আন্দোলনটি আসলে ভারতের মদদপুষ্ট একদল দুষ্কৃতিকারির পরিকল্পনা মাত্র। এই সবকিছুই অর্থহীন। এসব চিঠি আসা বন্ধ করতে না পারলে সব ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিন। 

আজকাল এই দেশে সংবাদপত্র কোন প্রতিরোধ খবর বহন না করার প্রধান কারণ হল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সফলভাবে কলকাতা এবং বাংলাদেশের পশিমাঞ্চলের মাঝের একমাত্র সড়কপথটি বন্ধ করে দিয়েছে। এটি এই অঞ্চলের কলকাতাভিত্তিক বিদেশী সাংবাদিকদের যুদ্ধের প্রথম দুই সপ্তাহের সংবাদ সংগ্রহের প্রধান পথ ছিল। যাই হোক না কেন, ভারতের সাথে বাংলাদেশের ১৩০০ মাইলের সীমানা খোলা রয়েছে। ভারতীয় সাংবাদিক এবং আমাদের জনগণ সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিরোধ সংবাদ নিয়ে সীমানা অতিক্রম করছে।

একজন বাংলাদেশী প্রতিনিধি, যিনি মাত্রই দেশে এসেছেন, লিখেছেন: "সিলেটের চা বাগান এলাকা, যা প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রদান করে এখনও বাঙালি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে"। একটি বাহিনী এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাহিরে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সশস্ত্র বাঙালিদেরকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে সেনা ইউনিটকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। এ ধরণের ঘটনার, যেমন প্রতিরোধের যুদ্ধবিগ্রহের পুনরাবৃত্তি এবং প্রবলতা বৃ্দ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় ভাল দক্ষতার, অস্ত্রসম্ভারের অতিরিক্ত সরবরাহ, যার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট হতে উদ্ধার করা হয়েছে এবং মৌসুমী বায়ু সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার যৌক্তিক সমস্যা সৃষ্টি করবে। রাজনৈতিক প্রেরণা এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক জনগণের ওপর পরিচালিত নির্বিচার অত্যাচার জনগণের দীর্ঘ যুদ্ধে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। তাদের কামানের আয়ত্তে থাকা গ্রামগুলোকে ধ্বংস করে এবং আগুন হতে নিরাপদ অঞ্চল ঘোষণা করে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ বাঙালির নিরাপত্তা বিঘ্ন করা পাকিস্তানি বাহিনীকে ঘৃ্ণার বস্তুতে পরিণত করেছে এবং সরাসরি হুমকি প্রদান করেছে ।
আরও একজন বাঙালি, যিনি এক মাস আগেই এ দেশ ছেড়েছেন, আগরতলা থেকে তিনি লিখেছেন: “প্রতিদিন শয়ে শয়ে তরুণকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ওরা এত দ্রুত কীভাবে সব শিখে নিচ্ছে, সেটি খুবই আশ্চর্যের। এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তা নাহলে আমি বাঙালিদের এই আত্মত্যাগ, দেশের জন্য তাঁদের ভালবাসা এবং তার স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য তাঁদের জীবন দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে আমি জানতেই পারতাম না”।
উল্লেখযোগ্য সংবাদ 
বার্কলে: ২৮ মে, ১৯৭১ তারিখে ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে উস্তাদ আলি আকবর খান (প্রখ্যাত সারোদশিল্পী), জনাব জন হ্যান্ডি (মার্কিন জ্যাজশিল্পী) ও জনাব জাকির হুসেইন (ল্যাবিয়া) এর একটি কন্সার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টিকেট বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ ডলার এবং অত্র স্থানে সরাসরি দানকৃত অর্থ থেকে প্রায় ৫০০ ডলার সাহায্য উঠেছিল।   
স্যান ফ্রান্সিস্কো: ২ জুন, ১৯৭১ তারিখে একটি ডেমোন্সট্রেশনের আয়োজন হতে যাচ্ছে। 
লস এঞ্জেলস: সকল সদস্য প্রতি মাসে সংস্থায় ১০ ডলার করে দিতে রাজি হয়েছেন এবং আমরা আশা করি, অন্যান্য ইউনিটের সদস্যরাও এতে রাজি হবে। অর্থসাহায্য আসছে এবং আরও আসার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ১১ জুন, ১৯৭১ তারিখে একটি ডেমোন্সট্রেশনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। 
টুস্কোন (অ্যারিজোনা) অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রচারণা চলছে এবং অর্থসাহায্য আসছে। 
ডেনভার (কলরাডো): স্থানীয় সভা গঠিত হয়েছে এবং অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। 
বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে এই পুস্তিকাটির সাথে একটি সংযুক্তি দেয়া হল। বাংলাদেশে একটি অথর্ব সরকার গঠনের জন্য পাকিস্তানি সেনা শাসকরা যাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছে, তাদেরকে নিয়ে একটি মূল্যায়নও এতে দেয়া হয়েছে। 
	একটি আবেদন 
লস এঞ্জেলসের সদস্যদের জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০ ডলার করে চাঁদা নির্ধারিত হয়েছিল। চাকুরিজীবী ও এর থেকে বেশি দান করার সামর্থ্য যাদের আছে, তাদেরকে যেন এটি বাধা দান না করে। ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে যখন কোটি কোটি মানুষ দুঃখ-দুর্দশায় দিনাতিপাত করছে, তখন আমাদের উচিত নিজেদের আয়েশ আর ধন-দৌলত থেকে তাদের জন্য কিছু করা। যারা চাকুরিজীবী এবং সামর্থ্যবান, তাদেরকে সাধ্যমত, বিশেষ করে নিজেদের মাসিক নীট আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করার জন্য আহ্বান জানানো হল। স্ট্যানফোর্ডের ড. রকিকুর রহমান মাসিক নীট আয়ের ৫% দান এবং স্থানীয় হেড অফিসে হস্তান্তর করার পরামর্শ জানিয়েছেন।    



অ্যামেরিকান লিগ অভ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত
সভাপতি জনাব এস এম এস দোহা 
৪১৬ সিনক্লেয়ার অ্যাভিন্যু, গ্লেনডেল, ক্যালিফ, ৯১২০৬ 
জেনারেল ইয়াহিয়ার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছে কারা?
জাতীয় নির্বাচনে ১৬৯ টির মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ৩১০ টির মধ্যে ২৬৯ টি আসন নিশ্চিত করার পর ইয়াহিয়া আওয়ামি লীগকে নিষিদ্ধ করে এবং পুর্ব পাকিস্তানের ‘যুক্তিসংগত’ ও ‘প্রতিনিধিত্বমূলক’ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে ‘গণতান্ত্রিক উপায়’-কেই তিনি মঞ্জুর করবেন বলে জানান।  
ব্যাপক অনুসন্ধান আর নিগ্রহের পর আওয়ামি লীগ থেকে মাত্র দু’জন সংসদ সদস্যের খোঁজ পাওয়া গেছে, যারা সেনাদেরকে সমর্থন করে। কিন্তু উন্নয়নের আগেই ইয়াহিয়া বক্তব্য দেন এবং তাতে সেইসব রাজনীতিকদেরকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা একটি “নাগরিক কমিটি” গঠন করেছে এবং সামরিক শাসক সরকারকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেছে। চলুন দেখা যাক, কারা এই প্রতিনিধিরা: 
নূরুল আমিন: জনাব আমিনকে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে প্রাদেশিক এম এলের বিরুদ্ধে নিযুক্ত (নির্বাচিত নয়) করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী হওয়ার পরপরই তিনি এবং তার মন্ত্রীসভা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পরাজিত হন। আইয়ূব শাসনের বিরোধিতার জন্য জনাব আমিন হারানো সম্মান ফিরে পান এবং গত নির্বাচনে ময়মনসিংহে একটি আসন লাভ করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে তার অন্যান্য দলের আশিজন প্রার্থীর প্রত্যেকেই হেরে যান। জনাব আমিন তাই একটির বেশি নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন না এবং বাঙালিরাও তাকে নেতা হিসেবে বিবেচনা করে না। 
ফজলুল কাদের চৌধুরী: রুক্ষ আচরণের জন্য বিখ্যাত। জনাব চৌধুরী আয়ূব খানের দালাল হিসেবে বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমনকি তিনি, সবুর খান ও মোনেম খান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্নকরণে আয়ূব শাসনের প্রধান হাতিয়ার। গত নির্বাচনে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের বিরোধিতা করেন এবং চট্টগ্রামে ২৫,০০০ এরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। তিনি এমনকি নিজের পরাজয় মেনে নেয়ার সৌজন্যও দেখান নি এবং ৭ ডিসেম্বরকে “পূর্ব পাকিস্তানের বাচ্চাদের দিন” হিসেবে ঘোষণা দেন। (ডন, ১৪ দিসেম্বর, ১৯৭০)  
খান এ. সবুর: জনাব চৌধুরীর মত জনাব সবুরও আয়ূব সরকারের সাথে হাত মেলান এবং পূর্ব বঙ্গে সবচেয়ে ঘৃণিত তিনজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের পরিণত হন। প্রতারণার মাধ্যমে নির্বাচনের জেতার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জনাব সবুর গত নির্বাচনের সময় সাহায্য পান এবং প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ান। তিনি আসলে সর্বশেষ খুলনা-৬ আসনে ৮৪,০৫৪ ভোটের বিপরীতে ৬.২৮৮ ভোটে হেরে যান। 
মৌলভি ফরিদ আহমেদ: মৌলভি ফরিদ, তিনি স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানে আয়ূব শাসনামলে বিখ্যাত ছিলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের বিরোধিতা করতে গিয়েই তিনি জনগণের বিশ্বাস হারান। গত নির্বাচনে চট্টগ্রামে নিজ কেন্দ্রে মোট ভোটের মাত্র ৩০ শতাংশ পেয়ে পরাজিত হন। 
মালিমুদ আলি: বামদের একসময়ের “প্রাণ” জনাব আলি মাওলানা ভাসানির ওপর আক্রমণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নওয়াব, যেমন পিডিপির নবাবজাদা নাসরুল্লাহর সাথে হাত মেলাতে গিয়ে সিলেটে নিজ কেন্দ্রের সমর্থন হারান। গত নির্বাচনে বিজয়ীর ৫৩,৭৪৯ ভোটের বিপরীতে ১৫,৬২৮ ভোট পেয়ে করুণভাবে চতুর্থ হন। 
খাজা খাইরুদ্দিন: পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ পরিষদের নেতা জনাব খাইরুদ্দিন ঢাকা গত জাতীয় নির্বাচনে শেখ মুজিবুরের কাছে ১,৬৪,০০০ ভোটের বিপরীতে ৪০,০০০ হাজার ভোট পেয়ে পরাজিত হন। 
গোলাম আযম: গত নির্বাচনে জামায়াত এ-ইসলামির অধ্যাপক গোলাম আজম জহিরুদ্দিনের ১,১৬,২()৪ ভোটের বিপরীতে ৩৫,৫২৭ ভোট পেয়ে ঢাকার ভোটারদের সমর্থন হারান। 
সামরিক শাসকদের “প্রতিনিধি” হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে আরও অনেকেই আছেন, যাদের জনগণের সাথে যোগাযোগের পরিস্থিতি উপরিউল্লিখিতদের চেয়েও খারাপ। 
আমরা কি তাহলে এদেরকে এর পরেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি বলব? এদেরকে নিয়ে কি কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব? ইতিহাস থেকে কি আমরা এটি শিক্ষা পাইনি যে বিভীষণ, ডিয়েম, থিউস, কিস এবং লন নোলসদের মত মানুষদেরকে নিয়ে রাজনীতি হয় না? এটা যে নিজের সাথেই প্রতারণা, তা কি আমরা বুঝতে পারছি না? 
চলুন নিজেদেরকে আমরা আর না ঠকাই। চলুন নিজেদেরকে এই নিষ্ঠুর খেলার বলি না বানাই। 

চলুন কারণগুলোকে খতিয়ে দেখি। 
আওয়ামি লীগ ও তাদের প্রোগ্রামে আমাদের জন্য কী বলা আছে, তা কোন বিষয় নয়। কিন্তু বাঙালি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সমঝোতা চলবে না। 
পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের জনগণের আত্ম-নির্ধারণের অধিকারের মধ্যেই রয়েছে মুক্তি। আর তখনই রক্তপাত ও ঘৃণা হ্রাস পাবে। 
চলুন সবাইকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিই। 
বাঙালিদের সাথে সংহতি রেখে পশ্চিম পাকিস্তানি নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। 
<৪,১৪৮,২৭৯>  
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_148]১৪৮।  নিউইয়র্কে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার প্রচারপত্র
	৬ জুন, ১৯৭১



প্রিয় বন্ধু, 
     পূর্ব-পাকিস্তানের আমেরিকান লীগের সভাপতির নিকট থেকে আমাদের প্রাপ্ত চিঠিগুলো সংগ্রহে রাখুন। জুন ২৬, ১৯৭১ এ নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বার্ষিক সাধারণ বৈঠকে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান, অনুগ্রহপূর্বক জনাব মাহবুব আলীর সাথে যোগাযোগ করুন (টেলি. ৭৬৫৪৪৬৯, সন্ধ্যা ৬টার পরে), যিনি সদয়ভাবে একটি গাড়ি বহরের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। 
 

জুন ৬, ১৯৭১                            

এনায়েতুর রহিম                                                    সভাপতি, 
                                    বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা 
                                        ওয়াশিংটন ডি সি সভা 
                                                                              
<৪,১৪৯,২৮০>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_149]১৪৯। বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার গ্রেটার ওয়াশিংটন ডি সি শাখার সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার সম্পাদকের চিঠি
	৬ জুন, ১৯৭১




বিজ্ঞপ্তি
জুন ২৬, ১৯৭১ এ নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া লীগের সাধারণ সম্মেলনে আমাদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করতে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডি সি সভার একটি সাধারণ বৈঠক শুক্রবার, জুন ১৮, ১৯৭১ ইং রাত ৮ টায় ১৭৭২, ১৯ তম সেন্ট. এন. ডব্লিউ.- তে অনুষ্ঠিত হবে। 
আমরা আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি। 
জুন ৬, ১৯৭১
স্বাক্ষরে - 
সচিব,                                                              
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা 
বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডি সি সভা 
                                                                          
<৪,১৫০,২৮১-২৮২>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_150]১৫০। বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে আয়োজিত সমাবেশের বিজ্ঞপ্তিসহ মার্কিন জনগণের প্রতি সাহায্যের আবেদন 
	“সেভ ইস্ট বেঙ্গল কমিটির” প্রচারপত্র
	৮ জুন, ১৯৭১



হত্যাকাণ্ড    -     গণহত্যা    -      রক্তগঙ্গা      -        আতঙ্ক 
এবং এখন অনাহার
সবকিছুই একটি খেলার অংশ
পূর্ব-পাকিস্তানের শোকাবহ ঘটনা
(বাংলাদেশ)
যুদ্ধ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ চলমান খাদ্য ঘাটতির কারণে তৈরি হওয়া ধ্বংস ও উৎখাতের ফলে সাড়ে সাত কোটি পূর্ব-পাকিস্তানি বাসিন্দাদের মধ্যে ১ থেকে ৩ কোটি মানুষ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অনাহারের সম্মুখীন হবে। একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিয়োগান্তক পরিণতি ঠেকাতে হলে পশ্চিম পাকিস্তানি মুখপাত্রদের অমায়িক আশ্বাসের বিপরীতে এই প্রশ্নাতীতভাবে মরিয়া পরিস্থিতিতে এখন একটি বড় মাপের আন্তর্জাতিক ত্রাণ উদ্যোগের প্রয়োজন হবে।  
      অবস্থা স্বাভাবিক হতে যে কয় মাস প্রয়োজন, তা হয়তো মজুতকৃত খাদ্য দিয়ে জনসংখ্যাকে ধরে রাখতে পারার সময় অতিক্রম করে ফেলবে। যে কারণগুলো গণ দুর্ভিক্ষ চালিত করে সেগুলো একটি নির্দিষ্ট সীমার পর অপরিবর্তনীয়। যখন  অনাহারী পরিবারগুলোর প্রথম কাহিনী এবং ছবি ছাপা হবে, তখন এমন আরো হাজার পরিবারকে রক্ষা করবার জন্য অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাৎক্ষণিক এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ভূমিকাই সম্ভবত একমাত্র প্রতিরক্ষা, যা পূর্ব বাঙলার জণগনের জন্য এখন আছে। 
                               _________________ 
      ১২ই মে, পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘ মহাসচিবের পূর্ব-পাকিস্তানকে দেওয়া সহায়তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। 
      ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রক্তগঙ্গাটি বইয়ে দেয়ার পর, তিনি এখন প্রতিরোধকারীদের অনাহারে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছেন। 
     নভেম্বরে ছিলো এক ঘূর্ণিঝড় যা অনেক প্রাণ নষ্ট করেছিল। এর কারণ ছিলো প্রকৃতি। মার্চে বাংলাদেশ আরেকটি আক্রমণের শিকার হয়েছিলো, পরিকল্পিতভাবে দেশটির যুবসমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং লাখো অসহায় মানুষকে শেষ করে দিচ্ছিলো। এর মূল হোতা ইয়াহিয়া খান। 
                            ______________________ 
        বাংলাদেশের প্রয়োজন আমাদের সাহায্য সমাবেশ: শনিবার, জুন ১২ 
সাক্ষাৎ করুন পাকিস্তান দূতাবাসের সাথে ২ ই/ ৬৫ স্ট্রিট, কলাম্বাস সার্কেল প্রাঙ্গণে, অতঃপর ম্যাডিসন এভিনিউ; ৪২ স্ট্রিট ইউএন প্লাজার ফার্স্ট এভিনিউ, এবং স্ট্রিট ৪৭.
        বক্তাগণ: কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রধান নাগরিকগণ। 
        বাংলাদেশের প্রয়োজন আপনাদের সাহায্য বৈঠক: 
      বৃহস্পতিবার, জুন ১০,রাত দশটা, কমিউনিটি চার্চ, ৪০ই/ ৩৫ স্ট্রিট
        বক্তা: জয়প্রকাশ নারায়ণ 
        বিষয়: বাংলাদেশে সংগ্রামের নৈতিক ও মানবিক দিক 
আপনার কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর এবং সভাপতির নিকট লিখুন বাংলাদেশকে সাহায্য করতে। অনুরোধ করুন পাকিস্তানকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া স্থগিতকরণের, যতোক্ষণ না বাংলাদেশের ভীত-সন্ত্রস্ত ও অনাহারি জনগণ মুক্তি ও স্বাধীনতা পায়। 
    আপনাদের আর্থিক সহায়তা পূর্ব-পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। এটি হবে করবিহীন। দয়া করে পূর্ব-পাকিস্তানের আমেরিকান লীগের নিকট প্রদানযোগ্য চেক সম্পাদন করুন। আপনার নাম ও ঠিকানাসহ মেইল করুন: সেইভ ইস্ট বেঙ্গল কমিটি ৩জে, ৫০ কেনিলওর্থ প্লেস, ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১১২১০. 
 <৪,১৫১,২৮৩-২৮৯>
অনুবাদকঃ অভি সরকার, জয়ন্ত সেন আবীর
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বাংলাদেশ
সাহায্য পাঠান এই ঠিকানায়:
বাংলাদেশ ত্রান তহবিল
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নিউ ইয়র্কে সমাবেশ 
নিউ ইয়র্ক : জুন ১২, ১৯৭১। বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা, বাংলাদেশ মৈত্রী সংস্থা এবং ইন্ডিয়ান অর্গানাইজেশনের যুগ্ম কমিটির যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিউ ইয়র্কে ১৯৭১ এর ১২ জুন তারিখে একটি গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সর্বস্তরের প্রায় এক হাজার মানুষ এ সমাবেশে অংশ নেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনাব জ্যোতিপ্রকাশ নারায়ণ, ডঃ ইকবাল আহমাদ, জনাব উইলিয়াম রায়ান, ডঃ প্লাস্ট্রিক, মিসেস অ্যান টেলর, ডঃ আলমগীর, মিঃ এ পুলি। অশীতিপর মুক্তিযোদ্ধা জনাব পি সি মুখার্জী সভায় সভাপতিত্ব করেন।
ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান থেকে ছিন্ন হতে চায় নি যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক সরকার তাদের এক রকম ভাবে এ সিদ্ধান্ত নিতে তাদের বাধ্য করে। জনাব নারায়ণ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী কেননা ঐ অঞ্চলের সকল বাঙ্গালির জীবন মৃত্যুর প্রশ্নের সাথে জড়িত এটি। তিনি বিশ্বনেতাদের প্রতি, বিশেষ করে মুক্ত পৃথিবীর প্রতি আবেদন জানান যাতে [বাংলাদেশ] এলাকার জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেতাঁরা তাঁদের আনুষ্ঠানিক সকল পদাধিকার প্রয়োগ করেন। বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বৃহৎ শক্তিগুলোর গুরুদায়িত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেন; তিনি সতর্ক করেন, বৃহৎ শক্তিগুলোর নেতৃবৃন্দ যদি বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনে সাড়া দিতে ব্যর্থ হন, তাঁরা বাঙালিদের এ দূর্ভোগের জন্য দায়ী থাকবেন।
পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত বিদ্বজ্জন ডঃ ইকবাল আহমাদ ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের নির্মমতার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে “উগ্র ফ্যাসিস্ট সরকার” নামে আখ্যায়িত করেন।ডঃ আহমাদ বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।
যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসসদস্য মিস্টার উইলিয়াম রায়ান র‍্যালির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারকে সকল ধরণের সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকার। তিনি বাঙ্গালির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের বাস্তবায়নের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানান। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ প্লাস্ট্রিকও পূর্ব বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাঠানো স্থগিত করার আহ্বান জানান। তিনি সতর্ক করেন, বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপ্রদান চলতে থাকলে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নিজস্ব মৌলিক অধিকার দমনকারী গোষ্ঠীভুক্ত হবে যুক্তরাষ্ট্র।
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মিসেস অ্যান টেইলর, যিনি ইতোপূর্বে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ওয়াশিংটনে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন, তিনি পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগনের বিরুদ্ধে সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মমতার প্রত্যক্ষ বিবরণ দেন, সর্বশেষে, আমেরিকার শুদ্ধচিন্তার জনগণের উদ্দেশ্যে বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা করারআবেদন জানানতিনি। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে সরে যাওয়া না পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারকে দেয়া সব রকম সাহায্য-সহায়তা বন্ধ রাখতেবাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার ডঃ আলমগীর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে তাদের সরকারের ওপর সর্বাত্মকভাবে প্রভাব খাটানোর জন্যআকুল আবেদন জানান।
সম্পাদনা পর্ষদ
চেয়ারম্যান: কে এম আলমগীর, সদস্য: গুলশান আরা বানু, আশরাফুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসেন, রফিকুল হুদা চৌধুরী
সম্পাদকীয়
মার্চের ২৬ তারিখ মধ্যরাতে জন্ম নেয়া আমাদের দেশটি অসহ্য বেদনা আর দুঃখের সময় পার করছে। অখণ্ড পাকিস্তানের ধারণার মৃত্যু হয়েছে, বাস্তবিক সকল প্রয়োজনেই। অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে; এ ভূখণ্ডের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মাত্রই শুরু হয়েছে। ইয়াহিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানি ফ্যাসিস্ট সামরিক শাসকের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের শুরু এভাবেই।
ইয়াহিয়ার এজেন্ট টিক্কা খান মীরজাফর তৈরি করতে চাইবে; বাংলাদেশ থেকে কিছু বিশ্বাসঘাতক বেছে নেবে। তাদের কেউ কেউ হয়তো বন্দুকের নলের সামনে, চাপে পড়ে বক্তব্য দেবে। সত্যি জানার কোন সুযোগ আমাদের নেই, কেননা খবর পাবার কোন উপায় নেই, আমাদের সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। বিদেশী প্রতিনিধিরাও হয়তো এখন [বাংলার ভূখণ্ডে] ঢুকতে এবং সামরিক তত্ত্বাবধানে কিছু কিছু জায়গায় যেতে পারছেন।
ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি প্রাক্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সরাসরি ম্যান্ডেট পেয়েছিল আওয়ামী লীগ। দলটিকে অবৈধ ঘোষণা করে, পার্টির নেতাদেরকে “বিশ্বাসঘাতক” আখ্যা দিয়ে, ফ্যাসিস্ট সামরিক সরকার শহর-গ্রামে বোমা হামলা করল, ছাত্রাবাস-বাড়িঘর পুড়িয়ে দিলো, ট্যাঙ্কের তলায় চাপা দিল হাজার হাজার জনতাকে। এরই মধ্যে তারা মিলিয়নেরও বেশি মানুষ হত্যা করেছে; ৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে বাড়িঘর ফেলে পার্শ্ববর্তী ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। ফ্যাসিস্ট সামরিক শাসকের মতে, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সকলেই দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারী। সভ্য সমাজ স্তব্ধ হয়ে গেছে, শুধু তাই নয়, এ রকম তুলনাহীন বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানানোরও ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।
এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় অনেক কিছুই। আমাদের এখনই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে আমরা আর থাকতে পারবো না। জয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জনমত গঠনের লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন করে, শিক্ষাদানের মাধ্যমে, ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ করে, বিক্ষোভ সমাবেশ-র‍্যালির মাধ্যমে আমেরিকার জনগণকে আমাদের জানাতে হবে যাতে আমেরিকার সরকার পশ্চিম পাকিস্তানি ইয়াহিয়া সরকারকে সকল সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য পাঠানো বন্ধ করে। আমেরিকার জনগণকে আমাদের অনুরোধ করতে হবে তাঁদের প্রতিনিধি এবং নেতৃবৃন্দকে টেলিগ্রাম, চিঠি এবং মেমোরেন্ডাম পাঠানোর জন্য, যাতে করে নেতা-প্রতিনিধিরা উচিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন– বাংলাদেশ এবং এর জনগণের পক্ষ নেন। আমাদেরকে পাকিস্তান দূতাবাস ও ইসলামাবাদ থেকে প্রচারিত মিথ্যে প্রচারণার দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সেগুলোকে সত্যি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী এখন আরও সুসংগঠিত। প্রতিদিন স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বাড়ছে হাজারে হাজারে, আরও বেশি করে, অধিক সমরাস্ত্র-যন্ত্রসজ্জিত প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল ওসমানী পূর্বাভাস দিয়েছেন, ১৪ থেকে ১৮ মাসের মধ্যেই দেশ দখলদার বাহিনীমুক্ত হবে।
নিশ্চয়ই বিজয় হবে আমাদের।
আমাদের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেওয়ান মাহবুব আলী নামেই যিনি বাঙালিদের পরিচিত, তিনি এ মাসে বুদাপেস্টে একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা অবস্থায় হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে...)। আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। জাতি হারালো একজন সাহসী যোদ্ধাকে, একজন শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতাকে, যাঁর শুন্যতা আরও অনেকদিন সহজে পুরণ হবে না।
মাওলানা ভাসানী এবং মুজাফফর আহমেদের সংহতি প্রকাশ
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর নেতা মাওলানা ভাসানী এবং অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে যাবতীয় বস্তুগত এবং নৈতিক সমর্থন দেয়ার জন্যউভয় নেতাই বিশ্বের গণতান্ত্রিক জাতিগুলোর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যে [বাংলাদেশের] যন্ত্রণার কাহিনী
ঢাকা থেকে বরিশাল এবং খুলনা হয়ে যশোরে সম্প্রতি ভ্রমণ করে আসা জনৈক আমেরিকান বরিশালে সেনাবাহিনীর বর্বরতার বর্ণনা দেন নিম্নোক্ত রেকর্ডকৃত ভাষ্যে: “যেখানেই গিয়েছি, সেনাবাহিনীর বর্বরতার চিহ্ন সেখানেই ছিল স্পষ্ট। বরিশালে প্রতি দিন প্রায় ১৫-২০ জন লোক নিহত হচ্ছে হিন্দু হওয়ার অপরাধে এবং আওয়ামী লীগের কর্মী সন্দেহে। ঠিক দুপুর ১টার দিকে ছাত্র-তরুণ যে কেউই মৃত্যুর ডাক শুনতে পেতে পারে।ক্ষমা প্রদর্শনের নাম করে লোকদেরকে ধরে এনে হত্যা করা হয়... গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এখনও চলছে... সেনাবাহিনীর এহেন বর্বরতার পরও মুক্তিবাহিনী তাদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে সফলতার সাথে... সব কিছ স্বাভাবিক রয়েছে মর্মে সরকারের দাবি নেহাতই প্রহসন...”
শরণার্থীরা ফিরছে না
এ পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে বর্তমানে প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সফররত বিশ্ব ব্যাঙ্কের সরেজমিন দলের আগমন উপলক্ষে পাকিস্তান সরকার শরণার্থীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করেছে এবং তাদেরকে দেশে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়েছে। তবে, পাকিস্তান শরণার্থী ত্রাণ ব্যবস্থাপনার ইন্টারএজেন্সি কমিটির চেয়ারম্যান জানাচ্ছেন, এখন পর্যন্ত ‘কোন শরণার্থী ফিরে এসেছে এমন কোন সংবাদ আসে নি’। ইয়াহিয়া খানের চাল জনগণকে টলাতে পারে নি।
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা (নিউ ইয়র্ক)
-এক নজরে কার্যক্রমসমূহ
ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা, যা বর্তমানে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা নামে পরিচিত, সেটি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা হিসেবে গঠিত হয়। এর পর ১৯৭০ সালের ১২ ডিসেম্বর এর নাম পালটে ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা রাখা হয়। গঠিত হবার পর থেকে দেশে-বিদেশে বাঙালিদের কল্যাণে লীগ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করে। বাঙালিদের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনায় লীগের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল:
সাইক্লোন: পূর্ব বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লীগ “সুতরাং” চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী আয়োজন করে। পূর্ব বাংলায় বন্যাদূর্গতদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে লীগ নিউ ইয়র্কে প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করে। পূর্ব বাংলার ঘূর্ণিঝড়দূর্গতদের জন্য খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ করাচীতে পাঠানোর প্রতিবাদে লীগ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কনসালকে চিঠি, টেলিগ্রাম প্রেরণ করে। এ ছাড়াও, পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আচরণের কথা উল্লেখ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে স্মারকলিপি পেশ করে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রক্ষার জোরালো সুপারিশ করে।
সাধারণ নির্বাচন: প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে ৬ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে পাঠানো টেলিগ্রামে লীগ প্রতিপক্ষকে ধসিয়ে দিয়ে তাঁদের এ জয়ে অভিনন্দন জানায় এবং আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। পূর্ব বাংলারস্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে লীগ ইয়াহিয়া খানকেও টেলিগ্রাম প্রেরণ করে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণা: পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে সেনাবাহিনী দমন করা শুরু করলে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির ডাকে সাড়া দিতে লীগ সম্ভাব্য সব কিছুই করেছে। লীগ সাথে সাথেই স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর গণহত্যা বন্ধ করতে সর্বাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টদের এবং যুক্তরাজ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে চিঠি ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়, তাঁদেরকে বর্তমান সংকটের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে এবং পূর্ব বাংলায় গণহত্যা বন্ধ করতে তাঁদের হস্তক্ষেপ করতে জোরালোভাবে অনুরোধ জানানো হয়।
অনতিবিলম্বে পাকিস্তান সরকারকে পাঠানো যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করার এবং গণহত্যা বন্ধ করতে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং কংগ্রেসের সদস্যদেরকে চিঠি এবং স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। লীগের প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে জাতিসংঘের প্রায় সকল সদস্যরাষ্ট্রের দূতদের সাথে দেখা করেন এবং পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদলের বর্বরতার প্রতিবাদ জানানোর অনুরোধ করেন, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বাস্তবায়নে সমর্থনলাভের চেষ্টা করেন।
জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব উ থান্টকেও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরোধ জানানো হয় এ সংকটে হস্তক্ষেপ করার। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৯৯ অনুসারে তাঁকে বাংলাদেশে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক পাঠানোর এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ত্রাণকার্যের ব্যয়ভার বহনের অনুরোধ জানানো হয়। জনাব থান্টের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপনের বেশ কয়েকটি চেষ্টা করা হয়, যদিও সবগুলোই ব্যর্থ হয়।
সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড: ৩০ মার্চের একটি বৈঠকে জনাব নুরুল আমিন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। পূর্বেই গঠিত কার্যকমিটিকে ৪ এপ্রিলের বৈঠকে বর্ধিত করা হয়। লীগের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৫ এপ্রিল, জনাব শাহাদাত হোসেনকে চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করে একটি নির্বাচন নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়।
চ্যাপ্টার নিউজ
· বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসি চ্যাপ্টার বাংলাদেশের স্বার্থ আরও এগিয়ে নিতে পুরোদমে কাজ করে চলছে। চ্যাপ্টারটি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে শক্তিশালী তদবির ক্যাম্পেইন চালু করেছে, যাতে বাংলাদেশের ইস্যুটি প্রমাণ করার জন্য রুটিন অনুযায়ী লীগ সদস্যদের একটি গ্রুপ পর্যায়ক্রমে সিনেটর এবং কংগ্রেস সদস্যদেরকে প্রাসঙ্গিক রচনাসমগ্র প্রদান করবে। এরুপ প্রচেষ্টায় খুবই ফলপ্রসূ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। লীগ, স্থানীয় বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশন চ্যাপ্টার এবং আমেরিকান ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ভারত থেকে আগত সর্বোদয় নেতা জ্যোতিপ্রকাশ নারায়ণের জন্য সেমিনার আয়োজন করে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লীগ তহবিল সংগ্রহের অভিযান জোরেসোরে শুরু করেছে। লীগের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে লীগের তহবিলে লীগের প্রত্যেক সদস্য মাসিক বেতনের অন্ততঃ ৫% প্রদান করবেন। এ অঙ্গীকারের পক্ষে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে।
· আইওয়ার মেসন সিটির ডঃ বদরুদ্দোজা স্থানীয় চ্যানেলে একটি টিভি প্রোগ্রাম আয়োজন করেছেন, যেখানে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা ঘোষণাপূর্ব ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়াও তিনি তাঁর স্থানীয় আমেরিকান বন্ধুদের মাধ্যমে আমেরিকান সিনেটর এবং কংগ্রেসসদস্যদেরকে ৪০টিরও বেশি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।
· ১৯৭১ এর এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল হাউজে বাংলাদেশের ওপর একটি প্যানেলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব বিমান বসু এবং তাঁর স্ত্রী, ডঃ রশিদুজ্জামান এবং অন্যান্যরা এ আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা শেষে বাংলাদেশের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য ইন্টারন্যাশনাল হাউজের সদস্যদের পক্ষ থেকে তহবিল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
· ন্যাশভিল, টেনেসির ডঃ জিল্লুর রহমান আলহার(আজহার?), ডঃ হাবিবুর রহমান, ডঃ ইউনূস, ডঃ ইসমাইল এবং আরও কয়েকজন তাঁদের স্থানীয় চ্যানেলে টিভি প্রোগ্রাম আয়োজন করেন এবং তাতে বাংলাদেশে সেনাসংঘটিত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বিশদ বিবরণ দেন।


বাংলাদেশ লীফ অফ আমেরিকার শাখা সমূহ:

-	
১) নিউ ইয়র্ক
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা, ইনক.
২৬৬৭ ব্রডওয়ে
নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০২৫
সভাপতিঃ কে. এস. আহমেদ
সচিবঃ ফাইজুর রাহমান
কোষাধ্যক্ষঃ আব্দুল হক

২) ক্যালিফোর্নিয়া
আমেরিকান লীগ অফ বাংলাদেশ
৪১৬ সিনক্লেয়ার অ্যাভিনিউ
গ্যানডেল, ক্যালিফ. ৯১২০৬
সভাপতিঃ এস. এম. এস. দোহা

৩) কলোরাডো
বাংলাদেশ অফ আমেরিকা
৩৭২৮ পূর্ব ৭ম অ্যাভিনিউ
ডেনভার, কলো. ৮০২০৬
সভাপতিঃ জেরাল্ড আর. হেনড্রিকস
সচিবঃ এম. শের আলী

৪) ম্যাসাচুসেটস
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন
২৪ পিবডি টেরেস, অ্যাপার্টমেন্ট ৫১০
বোস্টন, ম্যাস.
সভাপতিঃ খুরশেদ আলম
সচিবঃ এম. আলমগীর

৫) ইলিনয়
বাংলাদেশ অফ আমেরিকা(আরবানা শাখা)
১১০৭ ওয়েস্ট গ্রীন স্ট্রিট, আরবানা, ইলিনয় ৬১৮০১
সভাপতিঃ এম. রাহমান
সচিবঃ এ. এস. সাহাব-উদ-দীন
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা (শিকাগো শাখা)
৫২৪৫ দক্ষিণ কেনউড অ্যাভিনিউ
শিকাগো ১১১.৬০৬১৫
সভাপতিঃ এফ. আর. খান

৬) অহাইও
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা
৫১১৫ প্রেসকাট অ্যাভিনিউ #ডি
ডায়টন, অহাইও ৪৫৪০৬
সভাপতিঃ এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম
সচিবঃ এ. এইচ. জাফরুল্লাহ

৭) নর্থ ক্যারোলিনা
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা
২১৮ ব্রড স্ট্রিট (পূর্ব)
এলিজাবেথ সিটি, এন. সি. ২৭৭০৯
সভাপতিঃ এ. এল. চৌধুরী

৮) মিশিগান
পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা
ইনক. ৩১৩০ কাস অ্যাভিনিউ
ডেট্রয়েট, মিশ. ৪৮২০১
সভাপতিঃ আব্দুস শহীদ
সচিবঃ মুস্তাফিজুর রাহমান

৯) পেনসিলভানিয়া
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা
৫৯০৩ ফিফথ অ্যাভিনিউ
পিটসবুর্গ, পেন.
সভাপতিঃ কিউ. এম. আহমেদ

১০) টেক্সাস
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা
পিও বক্স ৩৩২৫
কলেজ স্টেশন, টেক্সাস ৭৭৮৪০
সভাপতিঃ হাফিজুর রাহমান
সম্প্রতি বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ-এ পরিবর্তিত হয়েছে।

১১) ওয়াশিংটন ডি.সি.
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা
পিও বক্স ৪৪৬৫
ব্রুকল্যান্ড স্টেশন, ওয়াশিংটন ডি.সি. ২০০১৭
সভাপতিঃ এনায়েতুর রহিম
সচিবঃ মহসিন আর. সিদ্দিক

১২) টেনেসি
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা, ইনক.
৮০৮ হিলউড বুলভার্ড
ন্যাশভিল, টেনেসি ৩৭২০৯
সভাপতিঃ জিল্লুর রাহমান আতহার
সচিবঃ প্রযোজ্য নয়

১৩) কেন্টাকি
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা
২০৮ জে উইলিয়ামসবার্গ রোড
লেক্সিংটন, কেন্টাকি ৪০৫০৪
সভাপতিঃ জর্জ এইচ. ব্র্যাডবয়েস জুনিয়র
সচিবঃ মুখতার এম. আলী
কোষাধ্যক্ষঃ শামসুল এইচ. মোল্লা
<৪,১৫২,২৯০-২৯৩>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
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বাংলাদেশ নির্ভর করছে তোমাদের উপর
বাংলাদেশে বর্বর সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর তিন মাস অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে হাজার লক্ষ বাঙালি মুক্তি ও ন্যায়ের পতাকাতলে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। একটি সংরক্ষিত অনুমান হচ্ছে যে, পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে যারা নিহত হয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি। প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ তাদের ঘর ছাড়তে এবং নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার জন্য সীমান্তের ওপারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিদিন আরও হাজার লক্ষ মানুষ সৈন্যদের বর্বরতা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, হত্যার কাহিনী নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে। ক্লান্তি ও অবসাদে হাজার হাজার মানুষ যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করছে। আরও হাজার মানুষ কলেরা ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতের জনাকীর্ণ শিবির গুলোতে মৃত্যুবরণ করছে এবং এই সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই মানব প্রস্থানের মাত্রা মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন। ভারত সরকার ও জনগন তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মাঝেও লাখো অসহায় শরনার্থীদের দেখাশোনা করার মাধ্যমে অতিমানবিক কাজ করেছেন। আমাদের এই গভীর সংকটের সময় তাদের আমাদের প্রতি এই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আমরা তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঙালিরা তাদের জীবন উৎসর্গ করছে এটি নিশ্চিত করার জন্য যাতে আমরা ভবিষ্যৎ সময়ে মুক্ত ও গর্বিত বাঙালি হিসেবে বাচতে পারি। তাদের বীরত্ব ও সংকল্পের কাহিনী প্রতিদিন সংবাদমাধ্যম গুলোতে প্রচারিত হচ্ছে।
কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের সময় আমরা আমাদের মাতৃভূমির জন্য কি করছি? আমরা যারা পাশ্চাত্য জীবনের আরাম ও আয়েশে বসবাস করছি, যারা মৃত্যু, ধ্বংস ও দুর্যোগের দৃশ্যপট থেকে সরে এসেছি তারা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারিঃ আমরা কি দেশের স্বার্থে আমাদের সর্বোচ্চ দিয়েছি? ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে, পাকিস্তানে প্রেরিত সকল সহায়তা বন্ধ করার জন্য আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ পরিমান চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং পাকিস্তানে সহায়তা পাঠানোর বিরুদ্ধে শক্ত জনমত সৃষ্টির জন্য সকল সম্ভাব্য কার্যাবলি গ্রহণ করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে এখন বৈদেশিক মুদ্রার খুবই প্রয়োজন। একটি ডলার আমাদের লক্ষ্য পুরণে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে। আমাদের অঙ্গীকার হোক যে, আমাদের বেতনের কিছু অংশ আমরা অতীব প্রয়োজনের জন্য রাখব এবং বাকি অংশ থাকবে বাংলাদেশের সহায়তার জন্য। আমরা কি এর বাইরে কিছু করার সামর্থ্য রাখি?
পশ্চিম উপকুলের বাংলাদেশ দলের জন্য সমন্বয়ক পরিষদ
বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে সকল বাঙ্গালির স্বতস্ফুর্ত প্রতিক্রিয়া সমন্বয় ও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। কার্যকরী যোগাযোগ ও সমন্বয়ের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পৌঁছানর জন্য, সান ফ্রান্সিসকোতে ২২ মে, ১৯৭১ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে লস অ্যাঞ্জেলস, বার্কলে, সটানফোর্ড ও সান ফ্রান্সিসকো এর বাঙালি অধিবাসীদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমুহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ
১। প্রধান সমন্বয়ক দল লস অ্যাঞ্জেলসে অবস্থান করবে এবং পশ্চিম উপকুলের বার্কলে, সান ফ্রান্সিসকো, সটানফোর্ড, সান ডিয়েগো, সান্টা বারবারা, ডেনভার (কলোরাডো) এবং টাসকন (অ্যারিজোনা) এর অন্যান্য দলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। হাওয়াই, ডালাস এবং পিটসবার্গ (কানসাস) এর আরও দলসমুহের সাথে সমন্বয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
২। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো ও মিশিগানের দলসমুহের সাথে প্রধান সমন্বয়ক দল কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত সকল নির্দেশনাসমুহ পশ্চিম উপকুলের অন্যান্য সকল দলসমুহের কাছে পৌঁছে দেবে।
৩। সকল দলসমুহ জরুরি তথ্য সমূহ নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবে এবং সকল স্থানীয় সদস্যদের কাছে সরবরাহ করবে।
৪। মোট সংগ্রহের ৫ শতাংশ অর্থ পশ্চিম উপকুলের দলসমুহ প্রচার ও অন্যান্য সমন্বয় খরচের উপরি ব্যয় বহন করার উদ্দেশ্যে লস অ্যাঞ্জেলসের দলের কাছে প্রেরন করবে। 
৫। সাধারণত প্রতিটি দল আমাদের ভুমিতে সংঘটিত পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্মমতা ও পাশবিকতার উন্মোচনের জন্য প্রচারনা অব্যাহত রাখবে এবং বাংলাদেশের পুর্ণ স্বাধীনতার বৈধ দাবিকে আমেরিকার সাধারণ জনগন ও বিশেষত আমেরিকান প্রতিনিধিদের মাঝে প্রচার করবে।
৬। তহবিল সংগ্রহের বিবরণী লস অ্যাঞ্জেলসে জমা দিতে হবে।
৭। সকল অধিবাসী ও সহানুভূতিশীলদের প্রধান তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সকল দলের প্রধান সমন্বয়ক এমন ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা লস অ্যাঞ্জেলসের সমন্বয়কদের কাছে প্রেরণ করবে।
জনসভা
বৃহস্পতিবার, ২৪ জুন, রাত ৮ টায় ফ্রেন্ডস মিটিং হাউস, ফোর্থ এন্ড আর্ক ষ্ট্রীট, ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভানিয়াতে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। যার উদ্দেশ্য ফ্রেন্ডস অফ ইস্ট বেঙ্গল নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা যার কাজ হবে ১। আমেরিকার জনগণকে পুর্ব বাংলার ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করা ২। ত্রাণ কার্যাবলিতে সহায়তা প্রদান ৩। পাকিস্তানে আরও সহায়তা প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আবেদন যতদিন না তারা পুর্ব বাংলায় তাদের ত্রাসের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটাচ্ছে। এই জনসভার আয়োজন করেছেন  প্রফেসর চার্লস কাহ্ন ( ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া), রেভারেন্ড রিচার্ড এল কিচ ( সেন্ট্রাল ব্যাপিস্ট চার্চ, ওয়েন) এবং অন্যান্যরা। সকলকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হল।
নিউইয়র্কে বাংলাদেশ র‍্যালি
বাংলাদেশের সমর্থনে ১২ জুন, ১৯৭১ নিউইয়র্কে একটি বিশাল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে কানাডা ও ইউনাইটেড স্টেট এর বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠী সমূহ ও বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে প্রায় ২০০০ জন যোগদান করেছিলেন। বাংলাদেশে সংগ্রামী লক্ষ মানুষের জন্য প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালিদের অসাধারণ উদ্বেগের প্রতিচ্ছবি ছিল এই র‍্যালি।
অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সফল করার জন্য প্রয়োজনে যে কোন আত্মত্যাগের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার বৈধ দাবিকে সমর্থনের জন্য আমেরিকান জনগণকে এগিয়ে আসার নিবেদন করে।
ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম কমিটি ও আমেরিকান ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের সহায়তায় এই র‍্যালির আয়োজন করে বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা। সকলের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন জনাব ইকবাল আহমেদ ( পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্ডিত ) এবং জনাব জয়প্রকাশ নারায়ণ (ভারতীয় সর্বোদয় নেতা)
বিস্তারিত সংবাদসমুহঃ
বাংলাদেশের উপর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইউনিভার্সিটি অফ উইন্ডসর, কানাডা তে জুলাই ৭, ১৯৭১ তারিখে সন্ধ্যা ৭ টায়। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হল  দ্য কেস ফর বাংলাদেশ। বক্তাদের মধ্যে আছেন প্রফেসর রন ইন্ডেন, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো, প্রফেসর র‍্যালফ নিকোলাস, ডিপার্টমেন্টঅফ অ্যান্থ্রোপোলোজি, মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর পিটার বারটোক্কি, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্থ্রোপোলোজি এন্ড সোশিয়লজি, অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি, মিশিগান, আজিজুল হক খন্দকার, ডেট্রয়েট  থেকে আগত বিডিএল ডিরেক্টর। সভার স্থান হল দ্য রুম, অ্যাসাম্পশন কলেজ, ৪০০ হুরন লাইন, উইন্ডসর, কানাডা। সকলে সভায় যোগদান করার জন্য আমন্ত্রিত।
বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আগামী সভা অনুষ্ঠিত হবে ম্যাডিসন, উইসকনসিন এ শনিবার ৩ জুলাই ১৯৭১ তারিখে দুপুর দেড়টার সময়। বিডিএল এর সকল সদস্য এবং সকল শুভানুধ্যায়ীদের এই সভায় যোগদানে স্বাগতম জানানো হল। যদি আপনি আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন বিডিএল,৪০৮ ভার্জিনিয়া টেরেস, ম্যাডিসন, উইসকনসিন। (ফোনঃ ৬০৮-২৩৩-০২৫৩)
বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র ওয়াশিংটনে স্থাপিত হয়েছে যার দায়িত্বে আছেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক খান। এই দপ্তর সকল ওয়াশিংটন ডি সি তে তদবিরজনিত সকল কার্যক্রম সমন্বয় করবে। যদি আপনার তদবির জনিত কাজে কোন নির্দেশনা দরকার হয় তবে যোগাযোগ করুন জনাব খান (৭০৩৯৩১-২৯৯৭)
সান ফ্রান্সিসকোতে সমাবেশ ও পদযাত্রা
আমেরিকান লীগ অফ বাংলাদেশ, সটানফোর্ড শাখা সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ার অন্যন্য বেশ কিছু সংগঠন ও অন্যান্য লীগ শাখাগুলোর সাথে একত্রে বাংলাদেশী জনগনের সংগ্রামকে সমর্থন দানের জন্য জুন ২ তারিখ, বুধবারে একটি সমাবেশ ও পদযাত্রার আয়োজন করেছে ।
সান ফ্রান্সিসকোতে ইউ এস ফেডারেল ভবনের সামনে পদযাত্রার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। যেখানে বেশ কয়েকজন বক্তা বাংলাদেশের বিয়োগান্তক ঘটনার বর্ননা দেন, এই বিয়োগান্তক ঘটনার প্রতীক হিসেবে একটি কালো কফিন ফেডারেল ভবনের সিঁড়ির উপর রাখা হয়। লোকজন বাহুতে কালো ব্যাজ পরিধান করেছিল এবং প্রচারপত্র বহন করে এই গনহত্যার নিন্দা জানাচ্ছিল এবং এই দুঃখজনক ঘটনায় ইউ এস এর ভুমিকা এই কফিনের চারপাশে একটি নিরব প্রতিবাদ হিসেবে ভুমিকা পালন করছিল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন  বার্কলে, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক ক্লেইন্ডর্ফের,প্যাসিফিক স্টাডিস সেন্টারের মিসেস জুডিথ কার্নয়,   সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কারস পার্টির পালো আল্টো, জনাব মার্ক স্নেইডার এবং আমেরিকান লীগ ফর বাংলাদেশের ডঃ রফিকুর রহমান। বক্তারা ইঙ্গিত করেন যে ইউনাইটেড স্টেটস সরকার এখনও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে গভীর সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা করে চলছে এবং পুর্ব বাঙালিদের উপর ভয়ঙ্কর গনহত্যা ও রাজনৈতিক নিপীড়নের বিপক্ষে দাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করেছে।
সমাবেশের শেষে বিক্ষোভকারিদের একটি  বড় অংশ কালো বাহু বন্ধনী পরিধান করে আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত পাকিস্তান দুতাবাসে পদযাত্রা করে। এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন আমেরিকান। এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য বহনকারী প্রচারপত্র পথচারী, দোকান মালিক এবং পদযাত্রার পথে অবস্থিত সকল এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে বিতরন করা হয়। পদযাত্রার সময় যারা বাঙালি কৃষকদের পোশাক পড়ে ছিলেন তারা কাধে কফিন বহন করছিলেন। তারা কপালে কৃত্তিম রক্তে রাঙ্গা ব্যান্ডেজ পরিধান করেছিলেন পাকিস্তানী গনহত্যার শিকার বাঙালি জনগনের দুঃখ দুর্দশাকে তুলে ধরার জন্য। স্লোগান যেমন” জয় বাংলা” বা “ বাংলাদশের জয়” পদযাত্রার সময় বারবার উচ্চারন করা হয়েছিল।
পাকিস্তান দুতাবাসে পৌঁছে বিক্ষোভকারিরা দুতাবাস ভবনের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত পদযাত্রা করেছিল যেখানে ডঃ রফিকুর রহমান একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠ করেছিলেন।
বাংলাদেশ লীগ সম্মেলন
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার জাতীয় সম্মেলন নিউইয়র্কে জুন ২৬, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। সকল বাংলাদেশী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে যোগদানের অনুরোধ করা হল।
    
বাংলাদেশী সাহিত্য,বোতাম ও বাম্পার স্টিকারের জন্য বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ, শিকাগোতে যোগাযোগ করুন।
প্রচারে
বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ
৫২৪৫ এস কেনঊড, শিকাগো, ৩ , ৬০৬১৫
<৪,১৫৩,২৯৪>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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ডঃ ও মিসেস ডাব্লিউ বি গ্রিনো                                                           ১৪ জুলাই, ১৯৭১
১২০৩ পপলার মিল রোড
বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড ২১২১০
ডঃ গ্রিনো
গত মাসের শেষের দিকে জনাব শাহরিয়ার আহমেদের কাছে পাঠানো চিঠির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এই পত্র।  যদিও আমরা, ইউনিভার্সিটি অফ অরিগনের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন, সিনেট কমিটি ও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এর সদস্যদের কাছে লিখতে সমর্থ হইনি, আমাদের অন্যান্য দল, বিশেষত লস অ্যাঞ্জেলস এর আমেরিকান লীগ অফ বাংলাদেশ এই বিষয়ে লিখেছে। যাইহোক, আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্ররা নিম্নলিখিত ব্যাক্তিদের কাছে লিখেছিঃ
১। ওয়াশিংটন ও অরিগন রাজ্যের ৮০ জন অধ্যাপক
২। রাজ্য সিনেট এর সকল সদস্য
৩। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এর সকল সদস্য
৪। অরিগন রাজ্যের সকল গুরুত্বপুর্ন সংগঠন
৫। অরিগন রাজ্যের গুরুত্বপুর্ন ব্যক্তিবর্গঃ বিচারক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, দলিলপত্র নিয়ে কাজ করে এমন অধিবাসীবৃন্দ
আমরা মুলত আমাদের কার্যক্রম অরিগন ও ওয়াশিংটন রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। বর্তমানে আমরা বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা তৈরিতে ব্যস্ত আছি।আমরা রাজ্যব্যাপী অন্যান্য দল গুলোর সাথেও সর্বক্ষন যোগাযোগ রাখছি।
আমাদের প্রচেষ্টাকে সমন্বয় করার জন্য আমরা মিসেস র‍্যাচেল জর্ডান ও অন্যান্য দল সদস্যদের সাথেও যোগাযোগ রাখছি।
আমরা আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার হাত বাড়াতে চাই বাংলাদেশের স্বার্থকে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আপনার অসাধারণ কাজের জন্য। আপনার কাছ থেকে পরবর্তী সময়ে যেকোন পরামর্শ ও চিন্তাভাবনা অবশ্যই সাদরে গ্রহণ যোগ্য হবে।
ধন্যবাদ
                                                                                         বিনীত নিবেদক
                                                                                         শওকাত হাসান
                                                                                             সভাপতি
                                                                                    বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন
প্রযত্নে বৈদেশিক ছাত্র সংগঠন
কক্ষ ৩১৩ ইএমইউ
ইউনিভার্সিটি  অফ অরিগন
ইউজিন, অরিগন ৯৭৪০৩
<৪,১৫৪,২৯৫-২৯৭>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
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ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
সোয়ের্হন হল, পশ্চিম ১১৭
ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা ৪৭৪০১
জুলাই ২৬, ১৯৭১ 
প্রিয় মুহিত,
টেলি নংঃ
৮১২-৩৩৭-৩৭০৯
           আশা করি পূর্ব পাকিস্তানে যে নজির বিহীন ঘটনা ঘটেছে তা সম্পর্কে আপনি সন্দেহাতীতভাবে অবগত আছেন। আক্ষরিক অর্থে বহুলোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং হাজার হাজার গ্রাম ভূমিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৭ লক্ষ শরণার্থী ভারতে চলে গেছে এবং এদের অনেকে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। ১০ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ অনাহারে জীবনযাওইন করছে। এমন কি মধ্যপাশ্চত্য সম্প্রদায়গুলো এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে এবং স্থানীয়সম্প্রদায় যা চ্যান্সেলর, ডিন ও তিন থেকে চারটি বিভাগীয় চেয়ারম্যান দ্বারা গঠিত তারা বিভিন্ন সম্প্রদায় শিক্ষার্থী ও অনুষদ থেকে ইতিমধ্যেই বড় ধরনের অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে । সাহায্যের আবেদন করে লেখা আমাদের চিঠি এবং পুস্তকেরর বিবরণ ৪টি সংবাদপত্র দ্বারা গৃহিত হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো-তা ছাপাতে সম্মত হয়েছে। 
    আমি জানাতে খুবই আগ্রহী যদি, এটা সম্ভব কিনা, একই ধরনের একটি কমিটি গঠন করে আমাদের সম্প্রদায়ের কাছে থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। এই বিশাল আকারের জনগোষ্ঠীর খুধা নিবারণ ও বস্ত্রের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ সহায়তা দরকার।
    যদি আপনি সাহায্য করতে চান তবে ব্যাখ্যা দিন, নিঃসংকোচে আমাদের আবেদন চেয়ে লেখা চিঠিটা ব্যবহার করতে পারেন এবং মেইল সংবাদপত্র ও চার্চের যে সংগঠনগুলো আছে তাদের মাধ্যমে অনুরোধ করতে পারেন।
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশান একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা আমেরিকা সরকারের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ দ্বারা রেজিস্টার্ড হয়েছে। এটির সরাসরি সংযোগ রয়েছে-
১। অক্সফাম, দ্যা ব্রিটিশ রিলিফ অরগানাইজেশন।
২। ভারত সরকার।
৩। বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকার, যে কিনা পূর্ব পাকিস্তানে সরাসরি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি অনুসন্ধান করেছিল। এর সঞ্চয়ী হিসাব বৈধভাবে চালু করা হয়েছিল তদারকির জন্য। যদি আপনি অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রচারাভিযান শুরু করতে পারেন এই অ্যাসোসিয়েশান তোমাকে একটি প্রাপ্তি রশিদ সরবরাহ করবে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই প্রতিষ্ঠানটিকে খুব ভালো ভাবে জানি।
একান্ত আন্তরিকতায়
স্বাক্ষরে
 (এফ. বারি. মালিক) 



দ্রষ্টব্য -  আমি অবশ্যই ২২ আগস্ট ওয়াশিংটন আসবো এবং ২৩ আগস্ট চলে যাবো। আমি তোমার সাথে ১০ই আগস্ট থাকবো। আমার টেলিফোন (৮১২) ৩৩২-৫৯৮৫। আমি এখানে ১৯৭১ সালের ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত থাকবো।
সাহায্যের জন্য আবেদন
*ওয়াশিংটন পোস্টঃ “পূর্ব পাকিস্তানের গত নভেম্বরে হওয়া সাইক্লোন এবং সামুদ্রিক জোয়ারের কারণে এবং গৃহযুদ্ধের ফলে খাদ্য বন্টন সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। এটি আজ স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছে। প্যারিসে ১১ জাতি ত্রান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত প্রতিনিধি দল আশঙ্কা করেছিল যে, প্রায় ৭৪ লক্ষ বাসিন্দা যার ৩০ থেকে ৬০ লক্ষ পূর্ব পাকিস্তানি ক্ষুধায় মারা যেতে পারে। ( মে ১, ১৯৭১)।
তখন পর্যন্ত ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭ লক্ষ উদ্বাস্তু ছিল যার হাজার হাজার লোক কলেরাতে মারা গিয়েছিল এবং যদি ছড়িয়ে পড়ে তবে তবে ১০ হজারেরও অধিক লোক মারা যেতে পারে। কংগ্রেশনাল জরিপ নির্দেশ করেছে যে, দুর্ভিক্ষের একটি সুস্পষ্ট সম্ভবনা যাতে ১০ থেকে ২০ লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারে। 
*”লাইফ ম্যাগাজিনের শিরোনাম”
তারা এত দ্রুত মারা যাচ্ছে যে আমরা গণনা করতে পারছি না। (জুন ১৬,১৯৭১)।
*”নিউজ উইক প্রতিবেদন”
“সেখানে যা ঘটেছিল তা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ ছিল না” (জুন ২৮,১৯৭১)।
*কংগ্রেস্ম্যান গ্যালাঘেরঃ চেয়ারম্যান (হাউজ সাবকমিটি অন এশিয়ান এফোয়ারিস)।
১৯৭১ সালের ১০ই জুন, ঐ অঞ্চল পরিদরশন করে আসার পর কংগ্রেস্ম্যান গ্যালাঘের (চেয়ারম্যান, হাউজ সাব কমিটি অন এশিয়ান এফোয়ারিস) তার হাউজে বলেন-
“আমাকে বলতে দিন যে, খুবই খারাপ যা আমি দেখেছি। বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক হাউজ কমিটিতে ১২ বছর চাকুরির অভিজ্ঞতায় আমি ভেবেছিলাম যে, গণহত্যা, নৃশংসতা ও অবর্ণনীয় মানসিক ভোগান্তির বর্ননা তুলে ধরা হয়েছিল তা অতিরঞ্জিত কিন্তু এখন আমি সহকর্মীদেরকে বলতে পারি, যদি সে রকম কিছু হয়ে থাকে তা ঐ রিপোর্টে ছিল অস্পষ্ট”।
তিনি শেষ করেন “বন্যা, সাইক্লোন এবং বর্বর নিষ্ঠুরতা যে লাশের স্তুপ ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি করেছে তা দীর্ঘ হওয়ার আগেই বিশ্ববাসীকে আরেকটি বড় ধরনের দুর্যোগ প্রতিহত করার উদ্যোগ নিতে হবে”।
বিশ্বব্যাংকের অফিসিয়াল প্রতিনিধির প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে, “ কুষ্টিয়া শহরটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত জার্মানির কোন শহরের ন্যায় মনে হচ্ছিল যেখানে বোমা বিস্ফোরণের কারণে প্রায় ৯০ শপ্তাংশ ঘর, দোকান, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য দালান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ৪ থেকে ৪০ হাজার লোক চরম দূর্দশার মধ্যে পড়েছিল। বস্তুত ঘর বাড়ি এবং দালানকোঠার যে ধ্বংস সেটি ১৯৪৪ সালের আরেকটি আরহেম শহরের কথা মনে করিয়ে দেয়। 
(নিউইয়র্ক টাইমস,  জুলাই ১৩, ১৯৭১)
*দ্যা ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সি এপিলসঃ
আমরা চুপ থাকতে পারছি ন যখন “কিছু পণ্ডিতদের মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে রক্তাক্ত গণহত্যার কারণে এবং তাদের স্বতন্ত্র যে সংস্কৃতি তা ধ্বংসের হুমকির সম্মুখীন”।
এ আবেদনটি সাক্ষরিত হয়েছিল ১০০ জনেরও অধিক পন্ডিত যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী (ই.জি মিল্টন ফ্রিডম্যান, বিগনিট ব্রিজিজনস কি, রিচার্ভ গার্নার, এডউইন রইচারসার সাবেক জাপানি রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাষ্ট্র) এবং সাতজন নোবেল বিজয়ী দ্বারা (এইচ.এ বিথা ডব্লিউ হেইসেনবার্গ, টি.ডি লি, আই.আই রবি, সি. টোয়েনস, এইচ. সি ঊড়ি এবং হি.পি উইংগার)
# ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষীয় প্রতিনিধি বলেছিলেন “আমরা দেখেছি শিশুদের যাদেরকে গুলি করা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি রাস্তার ধারে লোকজন অনাহারে মরে পড়ে আছে”। (দ্যা টাইমস, লন্ডন, জুলাই ২, ১৯৭১)
# সিনেটর কেনেডী হাউস কমিটির সামনে উল্লেখ করেছে, “পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক যা আজ লক্ষাধিক মানুষের বেঁচে থাকার আশা ব্যক্ত করা কে মৃত্যুর ভিড়ে দুঃস্বপ্নে পরিণত করবে যদি না তাৎক্ষণিক ভাবে এসকল লোকেদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়”।
যখন আমরা ৭ লক্ষ শরণার্থী কে সাহায্য করতে পারছি না অথবা গণনাকৃত ১০ থেকে ৩০ লক্ষ ক্ষুধার্ত কে, আমরা তখন কিছু সংখ্যক জীবনকে বাচাতে পারি।
আমরা আপনাদের নিকট উদার হয়ে সহায়তার আবেদন জানাচ্ছি।
    জর্জ বুলেট                           জর্জ নেকমিকিয়াম
    রজার সি.বাক                         রজার নিউটন
    বিরাম কার্টার                         স্কুইলার অটসন
    জেমস্‌ কাউন্সিলমান                      জাম্মালামাদাকো রাও
    ক্র্যাঙ্ক ফ্রেঞ্জ                           ডেভিড রজার্স
    ডিন ফ্রেসার                           মেরি সেসফ্রিস
    জুলিয়াস জেটম্যান                       ফিলিপ স্মিথ
    এ্যালেন গ্রাইমকো                        লিও সল্ট
    হারম্যান হার্ডসন                        জর্জ স্প্রিংগার
    রালফ জনসন                          জেমস্‌ সুইটহার্ট
    বাড়ী মালিক                           রিচার্ড ইয়ং
    ফ্র্যাউক ম্যাককোলেকি
আপনার অনুদান শুল্কমুক্ত
    দয়া করে চেকটি বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন মধ্যপ্রাচ্যের সাথে মিলিয়ে নিন। 
উল্লেখ করুন যদি এটি এককালীন বা মাসিক হয়ে থাকে।
বন্ধকদাতাও মেইলঃ
ড. জুলিয়াস জারম্যান
স্কুল অফ ল (আইন বিভাগ)
ল বিল্ডিং (আইন ভবন)
ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়
ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা ৪৭৪০১
<৪,১৫৫,২৯৮-৩০১>
অনুবাদকঃ জয়ন্ত সেন আবীর
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শিখা
ভলিউম-১, নং-৫
বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার মুখপাত্র
সম্পাদনা পরিষদঃ বমনদাস বসু-চেয়ারম্যান, মনোয়ার আলী-সদস্য   
ঐক্যবদ্ধ হলেই আমরা শক্তিশালী

	প্রথমে বাঙ্গালিদের স্বায়ত্তশাসন ও পরে স্বাধীনতার আন্দোলনকে অবদমিত করতে পাকিস্তানী আর্মি ২৫ মার্চ থেকে রক্তাক্ত অভিযানের সূচনা করে তার পরে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে। সাধারণভাবে বাঙালিদের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড চলেছে; ৭০ লক্ষ ভয়ার্ত মানুষ শরণার্থী হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিবেকবান জনগণ তা দেখে ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, পাকিস্তান সরকারের মধ্যযুগীয় এই বর্বরতার নিন্দা জানিয়েছেন তারা। কিন্তু হিটলারের পর থেকে সংঘটিত গণহত্যাগুলোর মাঝে ভয়াবহতম এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারেঅল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তথাকথিত বিশ্বশক্তিগুলো, বড় অথবা ছোট, তাদের নীরবতা বজায় রেখেছে। নিজেদের জনগণের শোরগোল ক্ষমতার রাজনীতির দুরাতিক্রম্য বাধা অতিক্রম করে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে নি। ব্যতিক্রম ছিল ভারত, ইউএসএ এবং চায়না।৭০ লক্ষ শরণারথীর দেখভালের পাহাড়সম দায়িত্ব নেবার পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামে জনসম্মুখেই সমর্থন জানিয়েছে। অন্যদিকে বাঙালিদের জন্য একটি রাজনৈতিক অবস্থান গঠিত হবার আগে পাকিস্তানকে কোনোরূপ সামরিক সাহায্য না দেবার সিদ্ধান্ত নিতে প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাপের মুখোমুখি হয়েও আমেরিকা রক্তপিপাসু পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে সামরিক উপকরণ পাঠিয়ে যাচ্ছে। চীন, যারা এখনো পর্যন্ত আগ্রাসণকারী এবং তাদের পালিত কুকুরদের বিপক্ষে সবচেয়ে সচেষ্ট সমালোচক ছিল তারাই পাকিস্তানী আগ্রাসনের পক্ষ নিয়ে সেই একই ক্রীতদাসসুলভ আচরন করছে। আর এসবের মাঝে বাংলাদেশের রক্ত ঝরছে, অঝোরে ঝরেই যাচ্ছে।
	এ থেকে পাওয়া শিক্ষা হলঃ আমাদের, অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণকেনিজেদের যা কিছু আছে কেবলমাত্র তা নিয়ে এসব বৈশ্বিক শক্তির এমনকি নৈতিক সমর্থন ছাড়াই “সোনার বাংলা” কে লড়াই করে মুক্ত করতে হবে। এর অর্থ হল মুক্তি বাহিনী এবং অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরের কর্মীরাই আমাদের একমাত্র রক্ষক।
	নিজেদের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রয়োজন এক সার্বজনীন একতা-সকল রাজনৈতিক দল এবং যুদ্ধরত শক্তির মাঝে একতা। এরই সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, নির্দেশনা দিতে হবে। আমাদের মতে এ ব্যাপারকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ কারণ গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ হাতে অস্ত্র তুলে নিলেই কেবলমাত্র সামরিক জান্তার তৈরি প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বে। নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশের জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন আওয়ামী লীগের পক্ষে রয়েছে। কিন্তু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং অন্যান্য যেসব দল স্বাধীনতার সংগামে সমর্থন ব্যক্ত করেছে তারাও কিছু কিছু অঞ্চলে প্রভাবশীল। ৭০,০০০ সদস্যের সুপ্রশিক্ষিত পেশাদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দলগুলোর তাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতবাদের ভিন্নতাসমূহকে দূরে ঠেলে একত্রিতভাবে একটি বিস্তৃত ‘লিবারশন ফ্রন্ট’ গঠন করাটা অত্যাবশ্যকীয়। যত বেশি সময় আমরা অপেক্ষা করব আমাদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী রক্তচোষাদের করাল গ্রাস আরো শক্তিশালী হতে থাকবে এবং তাদের উৎখাত করাও কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকবে।
আমেরিকার ভেতরে এবং চারিপাশের কর্মকাণ্ড
কানাডায় আলী চৌধুরী
	একটি সংবাদ সম্মেলনে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী এবং জনাব মাহমুদ আলী বলেন“গৃহযুদ্ধ, গণহত্যা, শরণার্থীদের পলায়ন এবং কলেরা মহামারীর ব্যাপারে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সংবাদগুলো মিথ্যা; যা শক্তিশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে”, আর সে সময় ন্যাশনাল প্রেস ভবনের বাইরে জনা পনের নারী-পুরুষ প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন। বিক্ষোভকারীরা “বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক”, “বিশ্বাসঘাতকেরা নিপাত যাক”, “আলী-চৌধুরী দেশে ফিরে যাও” প্রভৃতি স্লোগান দিচ্ছিলেন।
	এই জনবিরল সংবাদ সম্মেলনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বক্তার ভূমিকা পালন করা জনাব চৌধুরী ভারতে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীদের ব্যাপারে সাধারণভাবে উল্লেখ হয়ে আসা ৬৫,০০,০০০ সংখ্যাটাটিকে চ্যালেঞ্জ জানান। তিনি এও অস্বীকার করেন যে ইয়াহিয়া খানের সৈনিকেরা গণহত্যার নীতি অনুসরণ করছে।
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনাব চৌধুরী সরাসরি প্রশ্নের জবাবে মূল বিষয় থেকে বহু দূরবর্তী ব্যাপারে দীর্ঘ বক্তৃতার অবতারণা করেন। বেশ কয়েকবার হতাশ প্রতিবেদকেরা তাকে মুল বিষয় থেকে সরে না যাবার আহ্বানও জানান।
	একজন প্রতিবেদক যিনি ৭ এবং ৮ মার্চ ঢাকায় অবস্থান করছিলেন যখন ঢাকাকে সেসব দিনে শান্ত হিসেবে বর্ণনা করেন তখন জনাব চৌধুরী বলেন “এটা আপনার মতামত। আপনার সংবাদপত্র পড়তে হবে।”
	বেশিরভাগ সময় নিশ্চুপ থাকা জনাব আলী, যাকে দেখতে একজন কঠোর প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয় তিনি একসময় ডেস্কের ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে আসেন এবং জোর দিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলে উঠেন “ যদি দেশের অখণ্ডতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, সেনাবাহিনীর কর্তব্য তা রক্ষা করা......... যখনই দরকার হবে সেনাবাহিনী এবং পুলিশকে ব্যবহার করা হবে” (দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল, টরেন্টো, জুলাই ২২, ১৯৭১ এ ক্লেয়ার বেলফৌর এর প্রতিবেদন থেকে)।
	টরেন্টো থেকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কানাডার সভাপতি জনাব সারোয়ার আলম খান বলেনঃ
টরেন্টোর তথাকথিত “পাকিস্তান সংহতি পরিষদ” অন্টারিও কলেজের শিক্ষা মিলনায়তনে ১৮ জুলাই, ১৯৭১ এ একটি সভার আয়জন করে যাতে বক্তা হিসেবে ছিলেন বিশ্বাসঘাতক মাহমুদ আলী।
	ইয়াহিয়া খানের এই প্রোপাগান্ডা কৌশলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কানাডা (টরেন্টো) মিলনায়তনটির সামনে একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করে। শুধুমাত্র ‘পাকিস্তানী’ দের আমন্ত্রণ জানানোয় আমরা সভাটি সম্পূর্ণরূপে বয়কট করি।
	আমাদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ প্ররোচনা ছাড়াই বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর লাফিয়ে পড়ে এবং শারীরিক আক্রমণ শুরু করে। এহেন পরিস্থিতিতে আমরাও তাদের বাধা দিই এবং তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সেই মুহূর্তে পুলিশ এসে পৌঁছায় এবং তাদের মিলনায়তনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। সভাটি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় বলে জানা যায়।

জাতিসংঘের সামনে সমাবেশ
জুলাই এর ২৪ তারিখে প্রায় ৫০ জন বাঙালি এবং আমেরিকান সমব্যথী জাতিসংঘের সামনে একটি সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তারা “মুজিবকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দাও”, “ইয়াহিয়ার বিচার কর, মুজিবের নয়” এরূপ প্ল্যাকার্ড বহন করছিলেন। বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা, নিউ ইয়র্ক;মৃত্যুদণ্ড সম্ভব এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের বিচার হওয়া সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়ার সাম্প্রতিক এক বিবৃতির প্রতিবাদে এই সমাবেশের আয়োজন করে।
	পরে বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা শেখ মুজিবের বিচারিক হত্যাকাণ্ড ও গণহত্যা রোধ এবং একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের অধীনে গণহত্যার পরিকল্পনাকারীদের বিচার করতে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সাথে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে সেক্রেটারি জেনারেল ইউ থান্টের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেয়।

বিশ্বশক্তিগুলোর কাছে ইসকো এর আবেদন
	ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (ইসকো), নিউ ইয়র্ক; যাতে জার্মানি, পোল্যান্ড, আমেরিকা, ভারত, ইরান, সুদান এবং আরো অনেক দেশ থেকে আসা সদস্য রয়েছে; একটি অনন্যসাধারণ সভায় অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে সকল হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য সরিয়ে নেবার দাবি জানায়। তারা তাদের ভাতৃপ্রতিম সংস্থাগুলোর কাছে বাংলাদেশের জনগণের গণতন্ত্র ও স্বশাসনের দাবীর পক্ষে সমর্থন দেবারও আহ্বান জানায়।
	চেয়ারম্যান বাবু সুধাংশু বি. কর্মকার জানান যে সংস্থাটি জাতিসংঘের দূত, প্রধান কর্তাব্যক্তি এবং বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কাছে, যাদের মাঝে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ও রাষ্ট্রপতি নিক্সন, আবেদন জানিয়েছে যেন অনতিবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করে সকল খুনীকে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নিতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ওপর তারা তাদের প্রভাব ব্যবহার করেন।
	জানা যায় এ আহ্বানের উত্তরে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইসরাইলি স্টুডেন্টস বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

জাহাজে করে অস্ত্র চালানের বিরুদ্ধে পিকেটিং
	সেভ ইস্ট বেঙ্গল কমিটি, ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ, কোয়েকারস এবং অন্যান্য পিস গ্রুপের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে ইউনাইটেড স্টেটস থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের কাহচে জাহাজের মাধ্যমে অস্ত্র চালানের বিরুদ্ধে ২৩ জুলাই নিউ ইয়র্কের ইস্ট রিভারের পিয়ার নং ৩৬ এ পিকেটিং করে।
	খবরে প্রকাশ এই পিয়ারটিতে নোঙ্গর করে রাখা পাকিস্থানী লাইন জাহাজ সুতেজ সামরিক সরঞ্জাম বহন করছে।
	১৫ জুলাই বাল্টিমোর সিটি পোর্টে পাকিস্তানী ফ্রেইটার পদ্মা-তে অস্ত্র বোঝাই এর বিরুদ্ধে একই রকম ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। সাতজন কোয়েকারকে সেদিন গ্রেপ্তার করা হয়।
	ফ্রেইটার পদ্মা অস্ত্র বোঝাই শেষে ১৮ জুলাই বাল্টিমোর ত্যাগ করে। বন্দরের কাজে নিয়োজিত দুজন ব্যক্তি জানান তারা জাহাজটিতে কামান দেখেছেন।


গালাঘার বিলকে সমর্থন প্রদান করুন
	নিউ ইয়র্কে বা তার আশেপাশে বসবাসরত পূর্ব বাংলায় জন্ম নেয়া আমেরিকান নাগরিকেরা কংগ্রেস সদস্যদের কাছে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আহ্বান জানান তারা যেন তাদের সবরকম প্রভাবপাকিস্তানের প্রতি সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করাবার পেছনে কাজে লাগান। চেয়ারম্যান জনাব গালাঘারের অধীন এশিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্থায়ী কমিটির ছাড়পত্র পাওয়া বিলটিকে সমর্থন প্রদানের জন্যেও তাদের আহ্বান জানান হয়। তাদের চিঠিসমূহে তারা আরো আহ্বান জানান যেন যখন স্যাক্সবি-চার্চ অ্যামেন্ডমেন্ট #এস-১৬৫৭ উত্থাপিত হবে তখন সেটার পক্ষেও যেন কংগ্রেস সদস্যরা নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র
	ওয়াশিংটন ডিসি-তে বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দপ্তরটি হবে কঠোরভাবে নির্দলীয় এবং সকল বাংলাদেশ গ্রুপ ও সহমর্মীদের জন্যে নিকাশ ঘর। অস্থায়ী ভিত্তিতে যেসকল স্বেচ্ছাসেবক বর্তমানে এখানে কাজ করছেন তারা হলেনঃ এম. সিদ্দিক, এম. ইউনুস, এফ. ফয়সাল, ডব্লিউ. গ্রিনোউ, ডি. নলিন (খণ্ডকালীন), এ. টেইলর (পূর্ণকালীন)।
	তথ্যকেন্দ্রটি তার সংবাদনামার প্রথম ইস্যুটি প্রকাশ করেছে। আরো বেশি তথ্যের জন্য লিখুনঃ
বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র
৪১৮ সিউয়ার্ড স্কয়ার, আপার্টমেন্ট ৪
ওয়াশিংটন ডিসি ২০০০৩
অথবা ফোন করুন (২০২) ৫৪৭-৩১৯৪
ঘোষণা! ঘোষণা!
	বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকা, নিউ ইয়র্কের জেনারেল সেক্রেটারি ঘোষণা দিয়েছেন যে ৮ আগস্ট, রবিবার ১৪৫ ব্লিকার স্ট্রীট, নিউ ইয়র্কের গুলস্তান রেস্তোরাঁয় সকাল ১১টায় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। লীগের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ছাড়াও এতেনির্বাচনের দিন উত্থাপিত সংবিধানের সংশোধনীগুলোর ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হবে। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্ট্যানলি প্লাস্ট্রিক এদিন তার বক্তব্য পেশ করবেন। সকলসদস্য এবং আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে এই সভাটিতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল।
  *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
“...... নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে যদি আজই এ ব্যাপারে কোনো ভোটাভুটির আয়োজন করা হয় তবে জার্মানির সমস্তজনগণ সভ্য সমাজ থেকে পাকিস্তানকে বিতারণের পক্ষে ভোট দেবে”।
					- ডাই যেইত, পশ্চিম জার্মানি


‘শিখা’ বাংলাদেশ লিগ অফ আমেরিকা, ২৬৬৭ ব্রডওয়ে, নিউ ইয়র্ক, এন. ওয়াই. ১০০২৫ থেকে প্রকাশিত
<৪,১৫৬,৩০২-৩০৪>
অনুবাদকঃ সুদীপ্ত কুমার সাহা, মাহিয়া হাসান মীম
	শিরোনাম 
	সূত্র
	তারিখ
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	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার দলিলপত্র
	আগস্ট ১৯৭১


এএলওবি থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠানো চিঠির প্রতিলিপি
সম্পাদকঃ
আমাদের কাছে যথেষ্ঠ প্রমান আছে এটা বিশ্বাস করার জন্য যে শেখ মুজিবুর রহমান,বাংলাদেশের(সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) বাঙালি নেতা,যিনি গত ডিসেম্বরে ঘটে যাওয়া সর্বপ্রথম সাধারন নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন,তিনি মৃত এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী দ্বারা হত্যার শিকার হন ৩১শে মার্চ ১৯৭১ এর আগে যদি না পাকিস্তানি সামরিক সরকার তার জীবিত থাকার যথেষ্ঠ প্রমান প্রদান না করতে পারে।পাকিস্তান সরকার দ্বারা প্রকাশকৃত একমাত্র আলোকচিত্রটিও ছিল নকল যেটি তোলা হয়েছিল শেখ মুজিবের পূর্বের বহু গ্রেপ্তারের যেকোনো একটির সময় এবং যা খুজে বের করা হয় বৃহদাকার নথিপত্র থেকে যা ছিল পূর্বের খাতাপত্রে।
পাকিস্তান সরকার দ্বারা প্রচারিত শেখ মুজিবের “বিদ্রুপাত্মক বিচার” হল খুবই হিসাবকৃত পরিকল্পনা সেই সকল লোকদের বোকা বানানোর জন্য যারা পাকিস্তানের রাজনৈতিক উন্নতির ব্যপারে অবগত নন।বিশেষ সামরিক আদালত দ্বারা কৃত সেই রুদ্ধদ্বার “বিচার” শুরু হবে বুধবার,আগস্ট ১১,তার “বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ” এর প্রত্যাশিত রায় এর পরবর্তী “মৃত্যুদণ্ড” এবং বিশ্বাসঘাতকের চুড়ান্ত ফাঁসি  অধিকাংশ বৈধবিশ্বের জনগনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে এবং এইসব ঘটনার বাস্তবতা সম্বন্ধে।
আরেকটি প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে যেখানে পাকিস্তানি সামরিক সরকার ভালভাবেই অবগতঃ
একজন ইচ্ছাপূর্বক নির্বাচিত “শেখ মুজিবুর রহমানকে” খুবই ছোট সামরিক আদালত কক্ষে নিয়ে আসা হবে যাতে কিছু অল্পসংখ্যক “ক্ষমতাশীল” ব্যাক্তি,তাকে দেখা যাবে তার প্রচলিত পোশাকে কিন্তু অত্যন্ত সুরক্ষিত ও পরিবেষ্টিত সামরিক কর্মীবৃন্দ দ্বারা তার নিজের “নিরাপত্তার” জন্য যাতে কোনো পাকিস্তানি বা বাঙালি “জ্যাক রুবি” তাকে আদালত কক্ষের ভিতর তাকে হত্যা না করতে পারে, যাতে তারা আদালত কক্ষে ”শেখ মুজিবের” বাস্তব উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে কারন তারা মুজিবের শরীরের সামান্য অংশ দেখতে পাবে কিন্তু তারা কখনোই রক্ষীদের অপর পার্শ্বে তার চেহারা দেখতে পারেনি যারা পুরো বিচারজুড়ে তাকে রক্ষা করছে।
বিচার স্থায়ী হয় এক সপ্তাহের কম সময় জুড়ে।শেখ মুজিবের জঘন্য “অপরাধ” প্রমান করার জন্য সকল “প্রমান” সামরিক শাসকদের(যারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান দ্বারা নিযুক্ত যিনি ইতিমধ্যে শেখ মুজিবের “বিশ্বাসঘাতকতার” ব্যপারে নিজের অভিমত ঘোষনা করেন ১৯৭১ সালের ২১ মার্চে) প্রদান করা হবে।পরিশেষে সামরিক আদালত তার “অপরাধ” সম্পর্কে নিশ্চিত হবে এবং তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করবে এবং তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করবে।এরপর একটি সামরিক পর্যালোচনা প্যানেল তাৎক্ষনিকভাবে দন্ডাদেশ অনুমোদন করবে এবং পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক,এই ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খান নিজে,এটা নিশ্চিত করবেন কেননা তিনি ইতিমধ্যে শেখ মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ঘোষনা করেছেন।

শেখ মুজিবের “মৃত্যুদণ্ড” সম্পন্ন করা হবে কোনো এক শনিবারে এবং রবিবারে সংবাদ প্রতিবেদনগুলো যথেষ্ট পরিমান আলোড়ন ও উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারবেনা কারন সকল দফতর ও ব্যবসা ওইদিন বন্ধ থাকে।
পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রেস রিলিজ হবে অনেকটা এরকমঃ
“শেখ মুজিবুর রহমান”,নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের তথাকথিত নেতা,যাকে পূর্বে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনাল যা গঠিত হয় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দ্বারা,তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ফায়ারিং স্কোয়াড দ্বারা শনিবার সকালে রাওয়ালপিন্ডি ক্যান্টনমেন্ট(দুর্গ) এর ভেতর।
“গতকাল তার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান।”
“ইসলামিক অনুশাসন অনুসারে শেখ মুজিবুর রহমানকে তৎক্ষণাৎ সকল ইসলামিক আচার অনুসারে রাওয়ালপিন্ডি ক্যান্টনমেন্টের ভেতর একতি সমাধিতে কবর দেয়া হয় কারন রাওয়ালপিন্ডির সকল খোলা সরকারি ও বেসরকারি কবরস্থানের ব্যবস্থাপনা সমিতি তাকে কবর দিতে অস্বীকৃতি জানায় কারন তারা তাকে পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিবেচনা করে।”
“গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম(১১০̊ ফারেনহাইট) এর কারনে মৃতদেহকে কবর প্রদানে কোন বিলম্ব করা সম্ভব ছিল না কারন মৃতদেহ কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খারাপভাবে পচে যেত।”
“পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকায় মৃতের পরিবারে কোন সদস্যের সাথেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি কারন তাদের অধিকাংশই শহর ছেড়ে চলে গেছে সম্ভবত ভারতে চলে গেছে।”
“শেখ মুজিবর রহমানের মৃতদেহ পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো সম্ভব হয়নি অতিরিক্ত খরচের কারনে তাই ঢাকা বা ফরিদপুরে তার গ্রামে তাকে সমাহিত করা সম্ভব হয়নি।”
“পাকিস্তান সরকার এ নিয়ে দুঃখিত যে মৃতের দেহ তার স্ত্রী বা নিকট আত্মীয়দের কাছে পাঠানো সম্ভব হয়নি।”
এভাবে ইয়হিয়া খানের সামরিক সরকার পুরো পৃথিবীকেএকটি  বৈধ “মৃত্যুদন্ডের” ব্যপারে “সন্তষ্ট” করতে পারত।
এবং এ সমস্ত নাটকে বিশ্বাসী সমগ্র বিশ্বের মানুষ নিশ্চিত হত যা পাকিস্তানের বাইরের মানুষ জানে নাঃ
এই একই শেখ মুজিবুর রহমান পুর্বে বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং প্রায় ১২ বছরের মত হাজতবাস করেছেন।
পাকিস্তনের সাবেক সামরিক শক্তিমানব মার্শাল আইয়ুবও শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করিয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে(১৯৬৭ সালের কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা) এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দ্বারা নিযুক্ত  একটি শক্তিশালী সামরিক ট্রাইবুনাল ১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে শেখ মুজিবকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলো।
এই বিশেষ সামরিক “বিচার” পূর্ব পাকিস্তানে এত আকস্মিক সহিংসতা সৃষ্টি করে যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীর এক রাতে শত শত মানুষ মেশিন গান দিয়ে হত্যা করতে বাধ্য হয়,যখন তারা কারফিউ লঙ্ঘন করে(তখন সিজেএস রাষ্ট্রদূত ছিলেন জনাব বেঞ্জামিন ওলেহার্ট,কোকা-কোলা প্রেসিডেন্ট;ইউ.এস. রাষ্ট্রবিভাগ সকল খুঁটিনাটি জানে কারন তারা জানতে পেরেছিল ভিয়েতনামে ডায়েম এর বিপর্যয় সম্বন্ধে)।
    অবশেষে রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে থাকা সকল রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা ও চার্জ তুলে নেন এবং তাকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি দেন। এমনকি রাষ্ট্রপতি আইয়ুব তাকে আমন্ত্রণও জানাতে চেয়েছিলেন (যদিও কিছুদিন আগে যে হুমকি বলে বিবেচিত ছিল) রাওয়াল্পিন্ডিতে একটি গোল টেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য।
    কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য ছিল। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে থাকা “রাষ্ট্রদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র মামলা” আইয়ুব খানের ১৯৬৯ পতন হতে বাধ্য করে।
    কে না বলতে পারে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে থাকা “রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা” ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া ও তার দেশের দিকে চালিত করেছিল।
<৪,১৫৭,৩০৫>
অনুবাদকঃ মাহিয়া হাসান মীম
	     শিরোনাম
	     সূত্র
	       তারিখ
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বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা 
নিবেদিত
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে ভারতে
থাকা প্রায় ৭ লক্ষ শরণার্থীর সহায়তার লক্ষ্যে।
তারিখঃ ২২ আগস্ট (রবিবার)
স্থানঃ জেফারসন হাই স্কুল অডিটোরিয়াস
২৩০৫, পাইরেস স্ট্রিট
সময়ঃ ০৩.১৫
দয়া করে উদার হস্তে অবদান রাখুন
হতে
বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা

<৪,১৫৮,৩০৬-৩০৭>
অনুবাদকঃ নওশীন তাসনিম      
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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                  বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র
    ৪২৩ ৫ম রাস্তা, এস.ই., ওয়াশিংটন ডি.সি. ২০০০৩*২০২-৫৪৭-৩৮৭৩
                 আমেরিকা বাংলাদেশের বন্ধু
                 লিখেছেন কায়সার জামান
গত নয় মাসের মোহমুক্তিতে বাংলাদেশের মানুষদের ধ্বংসযজ্ঞের অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিলো। অধিকাংশ বাঙ্গালী ভাবেনি যে পাকিস্তান সৈন্য সত্যই তাদের নিজেদের লোক হয়ে উঠবে, যেমনটা গত বছরে ২৫শে মার্চের বাঙ্গালী ছিল । কিন্তু তা ছিল এক রকম অনৈতিকতা যা ছিল ইতিহাসের সদৃশ। একবার যখন না ফেরার মুহূর্ত আসে, বাঙ্গালী পাকিস্তানী অর্থনীতি টানাপড়েন কম সময়ে কাটিতে উঠতে পারার পূর্বাভাস পায়। কিন্তু এটা ছিল একরকম চতুর অর্থনীতিবিদের কিংকর্তব্যবিমুড় শোষণ কৌশল । বাঙ্গালীরা আশা করেছিল যে অন্তত কিছু দেশ বাংলাদেশ কে সাথে সাথে চিনতে পারবে। কিন্তু কেউ পারেনি, এমনকি তখন পর্যন্ত ইন্ডিয়াও না। নিশ্চিতভাবে, বাঙ্গালীরা ভেবেছিল, গনতন্ত্রের রক্ষক এবং অভিভাবক দেশ আমেরিকা গণতন্ত্র দমনের জন্য মিলিটারি একনায়ক্তন্ত্রের নির্মম প্রচারণাকে সমর্থন করবে না। কিন্তু তারা পুরো পৃথিবীকে পরিতাপের গোঁ ধরে তা করেছিল । আমার কাছে বাঙালীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ইউ এস এর সংবেদনশুন্য আচরন মেনে নেয়া কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ এটা ছিল অদূরদর্শী এবং অনর্থক। বাঙালীদের এবংনিঃসন্দেহে অনেকের মনে যদি ঠিক ভুলের পরিষ্কার ধারনা থাকতো তাহলে তা এটা। একটি মিলিটারি একনায়কতন্ত্র একটি মুক্ত এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফলাফল মুছে দিয়েছিল এবং নিরীহ মানুষ,শিশু মেরে ফেলা, ধর্ষণ, লুটের তাণ্ডব চালিয়ে অনুভুতিশুন্যভাবে একটি দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলো। নিশ্চিতভাবে, একটি সভ্য গণতান্ত্রিক দেশ যেমন আমেরিকা এর নিন্দা জানিয়েছিল অথবা, শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ধীরে ধীরে এটাই স্পষ্ট হচ্ছিল যে নিক্সন প্রশাসন এই শাসনের পাশবিকতার নিন্দা করেনি কিন্তু অনেক সহায়তা করেছিল। 
আশানুরূপভাবে সাধারণ গণতন্ত্র এবং আমেরিকায়, সব আমেরিকানরা সরকারের রাজনীতিকে সমর্থন করেনি। পুরুষ এবং নারী, জানা এবং অজানা মানুষেরা নৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে সরকারের এই ভুল মনোভাবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল। সিনেটার এবং ছাত্রসমাজ, শিক্ষাবিদ এবং শ্রমিক, চিকিৎসক এবং চার্চের যোজক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষ এই রাজনীতি বদলের জন্য কঠিন উদ্যোগ নেয়া শুরু করে। ফলত প্রেস এটা স্পষ্ট করে যে পুলিশদের অত্যাচারী এবং অত্যাচারীত দের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করছিল। একজন স্বতন্ত্র আমেরিকান নারী, একদা নাজি পাশবিকতার স্বীকার, হোয়াইট হাউজেড় বাইরে অটলভাবে জাগরণ থাকতো। একদল নিজস্ব শহুরে পাকিস্তানী অনুশাসন সৈন্য দিয়ে সফলভাবে পাকিস্তানির একটি বিশাল জাহাজ আতকে দিয়েছিল। ছোট ডেভিড ক্ষমতাশীল দানবকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান অসহায় মানুষের উপর শোষণ বন্ধ করেনি ততক্ষন তারা মিলিটারি এবং পাকিস্তানী অর্থনৈতিক সাহায্যের নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য সিনেটের করিডরে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। 
ফিলাদেলফিয়ার একটি দল হোয়াইট হাউজ জুড়ে থাকা লাফায়েত পার্কের নর্দমার পাইপ ক্যাম্প কে উপহাস করে।শিকাগো এবং বোস্টনের মত দূরেরে এলাকা থেকেও মানুষ এসে পাইপে বসবাস করে এবং লক্ষ্যাধিক উদ্বাস্তুদের সাথে ভাত এবং ডালের মত একই খাবার খায়। আমেরিকানরাদক্ষিন এশিয়ার জনসচেতনতা আর্কের ক্ষতিপূরণমূলক এরকম এবং অন্যান্য অভিব্যাক্তিতেদুঃখ প্রকাশ করে।
এছাড়াও থার্টি-অড ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ সংস্থায় কিছুসংখ্যক দল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। যদিও প্রশাসন নীতি বাংলাদেশের বিপরীতে বাড়াবাড়ি রকম কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো, এই ত্যাগী মানুষদের চেষ্টা বৃথা যায়নি। কংগ্রেস অতিরিক্ত সহানুভূতিশীল হয়েছিল। কমপক্ষে ত্রিশ সেনাটর এবং সভাসদস্য প্রশাসনকে সমালোচনামূলক বিবৃতি প্রদান করে। মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। এই আঁচ হোয়াইট হাউজ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যেটা  পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভয়ানক পদক্ষেপ নিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। কে জানে এই চেষ্টাগুলোই কি স্বাধীনতায় সহায়তা করেনি? মিঃ নিক্সন বিভিন্ন অজুহাতে চাইলেই ইয়াহিয়া খান কে মেরিন সাপোর্ট দিতে পারতো। 
ইয়াহিয়া খানের প্রতি আমেরিকার তিক্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় ফরেইন-এইড বিলের কাছে সাক্সবি-চার্চ এমেন্ডমেণ্ট এর মাধ্যমে, যেটা পাকিস্তানের সকল প্রকার সৈনিক এবং আর্থিক সহায়তা বন্ধ করেছিল। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য সহায়করাও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার পর্দার ওপাশের অল্প পরিচিত কিন্তু সম্মানিত দল হিসেবে কাজ করে। প্রাথমিকভাবে এটি তৈরি করা হয় আমেরিকান চিকিৎসক এবং অন্যান্য পেশার মানুষ এবং তাদের স্ত্রী দ্বারা, যারা একসময় বাংলাদেশে ছিল এবং ভালবেসেছিল। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সীমাহীন ত্যাগ ছিল অনুপ্রেরণার  মূল উৎস। অদ্ভুতভাবে, এটি সম্ভবত ইউ.এস. এর শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক সহায়তা কর্মসূচী। 
বাংলাদেশের আমেরিকান শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধই শেষ নয়, দীর্ঘ এবং দুঃসহ সংগ্রামের শুরু। তাদের সকল চেষ্টার মাধ্যমে তারা এটাও বুঝতে পেরেছিল যে,  আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য কাজ ছিল তীব্র ঘৃণার প্রকাশ। বাংলাদেশ সে বছরের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আলোচ্য রাজনৈতিক ইস্যু ছিল না। সুতরাং, মিঃ নিক্সন তার নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন প্রবল চাপে ছিলনা।অতএব, যে চাপ ছিল তা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বজায় রেখেছিল। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য ছিল জনগণের আরও প্রতিশ্রুতি উদ্বুদ্ধ করা এবং বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সহায়তা করা। আমেরিকা তার নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেনা, জ্ঞ্যাত অথবা অজ্ঞ্যাতভাবে। আমেরিকা বাংলাদেশ ধ্বংসের পক্ষে কাজ করেছইল। সত্যিকার অর্থে, আমেরিকান বন্দুক যা দেশের লাখো মানুষ হত্যা করেছিল, ট্যাঙ্ক এবং যোদ্ধা যা এ দেশ ধ্বংসে ভুমিকা পালন করেছিল।

<৪,১৫৯,৩০৮>
অনুবাদকঃ নিঝুম চৌধুরী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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“তারা যারা অন্যের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে তাদের জন্য এটা না এবং স্বয়ং ঈশ্বরের অধীনেও এটা দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখে না।“-লিংকন

বাংলাদেশকে বাঁচানো সম্ভব
প্রিয় বন্ধুরা, 
আমরা ইতিহাসের সব থেকে জটিল সময় পার করছি।সমস্ত বাংলাদেশের(পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান)নগরজীবন সংকটাপন্ন। প্রায় সারে ৭ কোটি গণতান্ত্রিক মানুষ চিৎকার করছে আপনার নৈতিক সহায়তার জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের জন্য। প্রায় ১০ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেছে এবং ৮০ লক্ষেরও বেশি শরনার্থী ইন্ডিয়ায় পালিয়ে গেছে।

            যখন বাংলাদেশে রক্ত ঝরছে তখন শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন না।
মনে রাখবেন বাংলাদেশের মানুষ আজ যে সংগ্রাম করছে, আমেরিকানরা তা দুই শতাব্দী পূর্বে তাদের দূরবর্তী শাসকদের সাথে সেই একই সংগ্রাম করেছিলো। 
সভ্যতা এবং মানবতা আজ আপনার প্রতিক্রিয়া দাবী করছে: এই সমস্ত গণহত্যাকারীদের অপরাধী করো। 
ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা করুন।
অনুগ্রহ করে আপনার সহায়তা পাঠাতে:
                         সি/ও বাংলাদেশ
                        বক্স ১২৬৩,
                       অ্যাথেন, জর্জিয়া ৩০৬০১

আপনার প্রতিক্রিয়াই বাঁচাতে পারে সারে ৭ কোটি মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা।
                        বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ,
                        এথেন্স, জর্জিয়া।
<৪,১৬০,৩০৯-৩২১>
অনুবাদকঃ সৈয়দা ইসরাত জাহান কনক, আল-জাবির মোহাম্মদ,কাজী সাদিকা নূর 
	          শিরোনাম
	              সূত্র
	             তারিখ
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                     বাংলাদেশে বিদ্রোহ  
                                               মে ৭. ১৯৭১ 
                 জুডিথ মিলগ্রম কার্রনো কর্তৃক  
               প্যাসিফিক স্টাডিজ সেন্টারের সদস্য।

তীব্র লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে এবং মুক্তিফৌজের আপাত ছত্রভঙ্গে, পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদ সামনের পাতা থেকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান কখনোই আগের মতো হবে না। ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত, মিলিয়ন পাকিস্তানি সহিংস হত্যাকান্ডের স্বীকার হল। তবুও যেখানে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের ফলে যে হত্যাকান্ড হয়েছিল তার একটি ধর্মীয় ভিত্তি ছিল, বর্তমানে যা পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিভক্ত করে প্রাথমিকভাবে তা হল পশ্চিম পাকিস্তানি অভিজাত দ্বারা পূর্ব বাংলার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ। (পাকিস্তানের স্বাধীনতার পূর্বে, পূর্ব পাকিস্তান ব্রিটিশ বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল পূর্ব বাংলা-যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত-হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম বাংলা ভারতের অধীনে অবস্থিত)। 

মূলত নিরস্ত্র বাঙালিরা মোকবিলা করেছিল ৭০,০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে যারা আমেরিকান, রাশিয়ান, ফ্রান্স এবং চাইনিজ অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। মধ্যপন্থী নেতারা মৃত, কারারুদ্ধ এবং নির্বাসিত হওয়ার ফলে, তাদের সংগ্রাম সর্বোৎকৃষ্ট "জনগণের যুদ্ধ"-এ রূপ নেয়— বাঙালী জনগণের সর্বজনসম্মত সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত ভিয়েতনামীয় মডেলে গরিলা সংঘর্ষ। যেহেতু ভারত ইতিমধ্যে মাওবাদী গরিলার মুখোমুখি হয়েছে তাদের পশ্চিম বাংলা প্রদেশে এবং চায়না পূর্ব বাংলার নিকট প্রতিবেশি, তাই এ যুদ্ধের ফলাফল বিস্তৃত তাৎপর্য্য রয়েছে। ভিয়েতনামে যেমন এর বিচার হয়তো প্রদেশের আনুষ্ঠানিক সীমানা ভঙ্গ করে।

পাকিস্তানের অধিবাসীদের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের বাসস্থান, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল- এর ৭৫০ মিলিয়ন মানুষ বাস করে লুইসিআনার আকৃতির একটি এলাকায়। ব্রিটিশ শর্তাধীন যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীনতার ফলে পাকিস্তান সংযুক্ত ছিল হাজার হাজার মাইলের ভারতীয় এলাকার অপর প্রান্তে অবস্থিত পূর্ব বাংলার সাথে, ঐ সকল মানুষের সাথে যাদের সাথে ধর্ম ব্যাতিত তাদের মিল ছিল খুব সামান্য, এমনকি ভাষারও নয়। এখন, পূর্ব ও পশ্চিমের সে উত্তপ্ত শত্রুতার ইতিহাসের পর, উন্মুক্ত যুদ্ধ প্রথম কিছু সপ্তাহেই এক মিলিয়ন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু ঘটিয়েছে।
                     বর্তমান অবস্থা 
পাকিস্তান সর্বপ্রথম এক-মানুষ, এক-ভোট নির্বাচনের প্রর্বতন করে গত ডিসেম্বরে, যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী এবং ছাত্র আন্দোলনের মুখে তা অনুমোদন দেয়া হয়, যা তাদের পূর্বসূরি আইয়ুব খানের পতন ঘটায়। এ নির্বাচন অপ্রতিরোধ্য বিজয় আনীত করে পূর্ব ও পশ্চিমের নামমাত্র সমাজতাত্ত্বিক প্রার্থীদের। পশ্চিমে পাকিস্তান পিপল'স পার্টি (পিপিপি)র নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো সহজেই জয়লাভ করে, যেখানে জাতীয় পরিষদ নিয়ন্ত্রণের ভার যায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগের হাতে। (বাংলায় "শেখ" ইংরেজিতে "স্কোয়ার"র সাথে সমতুল্য।)
নির্বাচনসমূহের জাতীয় পরিষদ মনোনীত করার কথা ছিল যা পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করবে। এবং ২০ পরিবারের ক্ষুদ্র পশ্চিম পাকিস্তানি অভিজাতরা স্বাধীনতার পর থেকে দুটি প্রদেশ শাসন করে আসছিল, মুজিবের বুর্জোয়া আওয়ামী লীগের ব্যালেট-বক্স ক্ষমতা পূর্ব বাংলা স্বায়ত্বশাসনের দাবি বজায় রেখেছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া যদি পূর্বনির্ধারিত তারিখ ২৫ মার্চে সভা আহ্বান করতেন, লীগ সদস্যগণ হয়তো ভারতের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুনরধিকার প্রতিষ্ঠা করে (যা নিষিদ্ধ হয় ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর) এবং নিজেদের আর্থিক ব্যাপার স্বপরিচালনা করে পূর্ব বাংলাকে আধা-স্বায়ত্তশাসন রাষ্ট্র হিসেবে নির্বাচিত করতো। পশ্চিম পাকিস্তানি প্রদেশ পাঠান এবং বেলুচিস্তানের স্বায়ত্বশাসন খুব সম্ভবত জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি থেকে কেন্দ্রিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ত্যাগের অনুসারী হতো।

যদিও এখানে পশ্চিম পাকিস্তানি অভিজাতেরা যুদ্ধব্যতীত তাদের সর্বোচ্চ ধনী প্রদেশ ছেড়ে দেবে তার কোনরকম কারণ ছিল না, মুজিবুর নির্বাচন পরবর্তী বেসামরিক অবাধ্যতা এবং কর্মবিরতিকে তাঁর ব্যক্তিগত অনুমোদন দেয়, যা প্রতিবাদ করেছিল তাঁর ভাষায় "সংখ্যাগরিষ্ঠতা দমনের"। তাঁর আওয়ামি লীগ কোন ধরণের সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়নি অন্যদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করতে গড়িমসি করছে, শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বিজেতা ভুট্টোর সাথে একটি মিটিংয়ের জন্য মুজিবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যার বুর্জোয়া পিপিপি-এর বাঙালিদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। মিটিং ব্যর্থ হল এবং ২৬ শে মার্চ ইয়াহিয়া বাংলায় আওয়ামী লীগ এবং  সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। ২৭শে মার্চ, মুজিবুরের নামে বাংলাদেশ গোপন রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশ (বাঙালি জাতি), তার নিরস্ত্র জনগণকে পূর্ব বাংলার রাস্তায় একত্রিত করছে। 

প্রতিবেদন অনুযায়ী কঠোর পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলদের চাপের মুখে, প্রায় সকল অফিসার এবং সৈন্যবাহিনী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি—ইয়াহিয়া বাংলায় অবস্থানরত ৭০,০০০ কেন্দ্রিয় সরকারের সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল বিদ্রোহ চূর্ণ করে দিতে। বাইরে থেকে কোন সুদীর্ঘ অভিযান হস্তক্ষেপ করতে পারে এ ভীতিতে, হয়তো তা ভারত থেকে, তিনি তার প্রদেশের কমান্ডার টিক্কা খানকে বললেন তাকে আটচল্লিশ ঘন্টার সময় দেয়া হল এ কাজ সমাধা করার জন্য। সেনাবাহিনীর ঝটিকা অভিযান শুরু হল ২৫শে মার্চ প্রয়াত সন্ধ্যায়।

এখানে প্রতীয়মান যে পাকিস্তানি জেনারেল অত্যন্ত সূক্ষভাবে কিছু বাঙালি গোষ্ঠী নির্বাচন করেছিল তাঁদের সমগ্রভাবে বিনাশ করার জন্য। তাদের তালিকায় ছিল আওয়ামী লীগের নেতাগণ, পূর্ব বাংলার পেশাদার মানুষগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়। ট্যাংক ব্যাটেলিয়নের মধ্যরাতের আক্রমণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রকে হত্যা করা হয়। 
"বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানের বাইরে তাজা সমাধি স্তুপ" টাইমস অব লন্ডন ২রা এপ্রিলের প্রতিবেদন করে। "প্রতিটি রুমের ভেতর থেকে রক্ত প্রবাহ।"  

পাকিস্তানি বাহিনী রাস্তায় চলমান কোন মানুষের প্রতি অথবা তার স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতি নম্র ছিল না । নগর এবং বড় শহরগুলোতে মর্টার, ট্যাংক এবং মেশিন গান ব্যবহার করা হত। গ্রামাঞ্চলে, শরণার্থীরা তাদের ঘর ছেড়ে পালানোর সময়, পাকিস্তানি বিমান বাহিনী বোম, নাপাম ছুঁড়ে দিয়ে আক্রমণ চালাত। বাঙালী দেশজ পোশাক পরিহিত যেকোনো মানুষের জন্য অবস্থা নিরপেক্ষ মনে হয়।

শহরগুলো সম্ভবত সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। "শহরে একটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হয়েছে" একজন পালিয়ে আসা ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার বন্দরনগরী চট্রগ্রামের বর্ণনা করেন। "যদি বন্দুকবাহী কোন মানুষ রাস্তায় কাউকে খুঁজে না পেত, তারা মর্টার, বোমা ঘরের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিত।"  

ঢাকাতে সৈন্যবাহিনী শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা এবং ছাত্রদেরই অন্বেষণ করেনি, পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক কর্মীদেরও অন্বেষণ করেছে। পায়ে হেঁটে কলকাতা পালিয়ে আসা ছাত্রনেতা সাজাহান সেরাজের মতে,

, সৈন্যবাহিনী একটি বাদে প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে অভিযান চালিয়েছিল, দেয়ালের বিপরীতে পুলিশ সদস্যদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছিল তারা। অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের প্রতিও একই ব্যবহার করা হয়, স্পষ্টত ঢাকার "পুরান শহর" এলাকায় ২৬শে মার্চ সেনাবাহিনী টহলের জন্য রাস্তা ফাঁকা করার উদ্দেশ্যে। সিরাজ কর্তৃক বর্ণিত, প্রধানত হিন্দু কোয়ার্টারগুলোর বাসিন্দারা অগ্নিশিখা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করার সময় তারা সেনাবাহিনী কর্তৃক মেশিন-গান দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। শহরের অন্যদিকে, সৈন্যবাহিনী অগ্নিনিক্ষেপকারীদের ব্যবহার করে ৫০,০০০ মানুষ বসবাসরত আবাসিক কমপ্লেক্সগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়, এবং যখন বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে আসে, সিরাজ বলেন, “তাদের হত্যা করা হয়েছিল"।

যখন তিনি  শহর ছেড়ে পালানোর জন্য শরণার্থী শিবিরে যোগ দিলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দু'দিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে, সিরাজ বলেন, “হাজার” মানুষ হত্যা করে। পূর্ব বাংলার শহরগুলো এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। 

অন্যত্র যুদ্ধ হচ্ছিল খুবই নির্মমভাবে, যদিও বাঙালিদের অস্ত্র ছিল আদিকালীন। পশ্চিম পাকিস্তানি ৭০,০০০ অস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ৯,০০০ সদস্য নিয়ে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সজ্জিত করা হয়, কেবলমাত্র সীমানায় প্রহররত সশস্ত্রবাহিনী এ ক্ষুদ্র বাহিনীকে নিরুৎসাহিত করতে যথেষ্ট ছিল। তারা অবশিষ্ট ৩০০০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মানুষ দ্বারা যোগদান করে, কারণ বাংলাদেশ রেডিও থেকে স্বাধীনতার ঘোষণায় এসেছে ইস্ট বেঙ্গল সেনাবাহিনী এবং তাদের পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের মধ্যকার অগ্নিযুদ্ধের কথা। কিন্তু স্বাধীন বাংলার সমর্থনকারী জনগণ যারা রাজপথে নেমে এসেছে, বাংলার বাতাসে যাদের স্লোগান এবং গ্যারিশন ঘেরাও করে রেখেছে তাদের ছিল শুধুমাত্র শাণিত লাঠি এবং তীর-ধনুক। পশ্চিম বাংলার প্রতিবেশি ভারতের প্রদেশ কলকাতা থেকে বর্ণিত যে-শত শত বাঙালি ভারত সীমান্তে এসে অস্ত্র ভিক্ষা চাইছে।

খুব খারাপ প্রস্তুতি থাকা সত্বেও বাঙালিরা কঠোর যুদ্ধ করছে। ভারতীয় প্রেস এজেন্সি(পিটিআই) থেকে বর্ণিত, যশোর শহরে পাকিস্তান নিয়মিত ১৫০০ বাঙালিদের মেশিন-গান দ্বারা হত্যা করতো-অনেকেই সজ্জিত থাকতো সারেঙ্গ এবং অন্তর্বাসে—বিমানবন্দরটি হস্তাগত করার প্রয়াসে তাদেরকে মাস্তুল, অক্ষ, ছোরা, কুঠার প্রভৃতি দিয়ে অভিযুক্ত করা হত। দক্ষিণ যশোরে কুষ্টিয়া জেলার অপারেশন বর্ণনাকালে জানানো হয়, একজন আওয়ামী লীগ নেতা টাইমস অব লন্ডনকে বলেন, যখন পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর ৩০০ জন সৈন্য স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের ঘিরে রেখেছিল, তারা তখন ৩০,০০০ বাঙালি কর্তৃক আবৃত ছিল যাদের নিকট ছিল লাঠি এবং পাথর। ভিড়কে লক্ষ্য করে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী কামান এব্য মর্টার ছোঁড়ে, কিন্তু আটাশ ঘন্টা পর যখন তাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসে, তাদেরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

যদিও পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় বিমান, ট্যাংক, ট্রাকের ঘাটতি ছিল—অনিয়মিত পূর্ব বাংলা( আনুমানিক ৫০,০০০ মানুষ) গ্রামগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সৈন্যবাহিনীর নিকট জনহীন নগরী ও বন্দরগুলো ছেড়ে দেয়। এবং যখন তাদের হতাহতের পরিমাণ যখন অত্যন্ত বেশি হয়ে যায়, তারা সেনাবাহিনীর মুখে নিরস্ত্র জনগণ হয়েও ৩,০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী(পিটিআই) হত্যা করে এবং অগণিত সংখ্যক প্রচণ্ড আহতদের বন্ধী করে। এমন স্তিমিত অবস্থায়,  ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলায় অবস্থানরত তার সৈন্যবাহিনী চাঙ্গা করার জন্য ১০,০০০ অতিরিক্ত সৈন্য এবং অপ্রকাশিত সংখ্যক যুদ্ধবিমান পাঠায়।

পর্যবেক্ষকগণ আশা করেছিলেন, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের প্রথম পর্যায় জয়লাভ করেছিল, কিন্তু বাঙালিরা সুযোগ নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নিতে অপেক্ষা করছিল মৌসুমী বৃষ্টিপাতের এবং গরিলা কার্যকলাপের । গরিলা কর্মকান্ডের জন্য পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চল ছিল অত্যন্ত উপযুক্ত। বাঙালিদের গৃহস্থ এলাকা, গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপূত্র ব-দ্বীপের হাজার নদী এবং জলস্রোতের বিভ্রান্তিকর মিলন শুষ্ক সমতল এবং পাহাড় হতে আশা পশ্চিমাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক এবং সম্বন্ধহীন হয়ে ওঠে। “পশ্চিম শুধু বর্ষার জন্য লিখছে”, এপ্রিল ১৪ কে নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন এক বাঙালি অফিসার।

"আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে তারা পানিতে কি পরিমাণ ভীতসন্ত্রস্ত। আর আমরা সহজেই পানিতে বিচরণ করতে পারি। তারা তাদের কামান এবং ট্যাংকগুলো ব্যবহার করতে পারত না এবং বিমানগুলোও উড়তে পারত না। প্রকৃতি আমাদের দ্বিতীয় সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হবে।" 

কিন্তু যুদ্ধের ফলে প্রধান শস্য ধান বপন সঙ্কুচিত হয়ে গেল যা কিনা আবহাওয়ার সময়সূচীর উপর নির্ভর করতো যদি বাঙালিরা কিছু মাস যাবৎ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে না হয়। বর্ষা বাঙালিদের সামরিক সুবিধা দিবে, কিন্তু অনাহারের মাধ্যমে সে তার শুল্ক আদায় করে নিবে। 

বাংলা গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব এসেছে অনেকটা ভিয়েতনাম থেকে- যেমন প্রাথমিক অবস্থায় জাতীয়তাবাদীর সংযুক্তি এবং অপ-সামাজ্ঞ্যবাদী দল গঠন হয়। অধিকাংশ আওয়ামী দলের নেতা হয় মারা গিয়েছেন নতুবা কলকাতায় নির্বাসিত হয়েছেন। ছোট মাওবাদী পার্টি-পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী) বাংলাদেশি ক্যাডাররা, অথবা ইপিসিপি-এমএল ঝটিকা অভিযানের পূর্ব অনুমান করেছিল এবং ব্রিজ, পাওয়ার স্টেশন এবং টেলিফোন লাইন ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আঘাত হানার পূর্বে তারা গা ঢাকা দেয়। এ যুদ্ধে ইপিসিপি-এমএল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গরিলা যুদ্ধে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দান করছে।

                   ব্রিটিশ সামাজ্ঞ্যবাদ 

জাতীয়তাবাদী, অপ-সামাজ্ঞ্যবাদ বাঙালিদের জন্য নতুন নয়। সামাজ্ঞবাদীতার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম অনেক দীর্ঘ এবং রক্তাক্ত। আঠরো শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ব্রিটিশদের থেকে জয়লাভ করে, ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ কমিশন কর্তৃক বর্ণিত বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন হচ্ছে, “অধিক অগ্রবর্তী ইউরোপীয় জাতিসমূহের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।” সমগ্র পূর্ব থেকে ইউরোপে এটির কুটির টেক্সটাইল শিল্প রপ্তানি করতো অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট মানের সুতা এবং সিল্কের কাপড়। স্বনির্ভর কৃষিক্ষেত্রে, বাংলা থেকে রপ্তানি হত চাল, চিনি এবং মাখন। মুঘল শাসনামলে- তাজমহল সভ্যতায়-বাংলা ছিল ইউরোপের সমকক্ষ, হয়তো সবকিছুতে তার চেয়েও উৎকৃষ্ট, অস্ত্র ব্যতীত। ১৯৫৭ সালে বিজয়ী দলের প্রধান, লর্ড রবার্ট ক্লাইভ ঢাকায় প্রবেশ করে বিষ্ময়ের সাথে প্রকাশ করেছেন যে, "এ শহরটি লন্ডন শহরের মতোই ব্যাপক, জনপ্রিয় এবং ধনী।" 

কিন্তু এক প্রজন্মের মাঝেই, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসকগোষ্ঠী এদেশ বিদ্ধস্থ করে ফেলল এবং মানুষদের দরিদ্র করে তুলল। পশমী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে-যাতে বাঙালির কোন হাত নেই-কোম্পানীর প্রতিনিধি তা চাঁদাবাজিতে পরিণত করল। ১৯৬২ সালে ক্লাইভের হাতের পুতুল রাজবংশীয় নবাব কোম্পানীর এজেন্টের নামে অভিযোগ করেছিল যে তারা "জোরপূর্বক দ্রব্য ও পণ্য কৃষক এবং বণিকদের থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে এক-চতুর্থাংশ দামে এবং সন্ত্রাস ও নিপীড়নের মাধ্যমে এক রুপি সমমূল্যের দ্রব্য পাঁচ রুপি দিয়ে কিনতে বাধ্য করছে। " 

কিছু বছরের ব্যবধানে কোম্পানি ব্যাপক জলসেচন পদ্ধতির অনুমোদন দেয় ফসলাদি ধ্বংস করার জন্য এবং কর বাড়িয়ে দেয় কৃষকদের উপর বীজ এবং গৃহপালিত পশু পরিত্যাগ করতে সোজাসুজি বাধ্য করা যায়। পরিণামে ১৭৭০ এর পূর্ববর্তী সময়কার দুর্ভিক্ষ যাতে মৃত্যুর কারণ ছিল অনাহার এবং বাঙালি জাতির এক তৃতীয়াংশ তাতে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রাক্ষুসে হারে বাড়ছিল বাংলা লুটতরাজ করার মাধ্যমে, ইংল্যান্ডে শিল্প-সংক্রান্ত বিপ্লবের প্রথম ধাপ পূর্ণ হয়। 

মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা বাংলার পোশাকশিল্পে আঘাত হানে। প্রথমে শুল্ক ব্যবহার এবং ব্রিটিশ ও ইউরোপীয়ান বাজারে বাঙালি পোষাকের সরাসরি নিষেধাজ্ঞার পর, ব্রিটিশগণ ভারতীয় বাজারে মেশিনে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর পরিচয় ঘটায়। কিছু বছরের মধ্যেই বাংলার কুটির শিল্প মৃত হয়ে পড়ে এবং এর ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব নির্বাহের জন্য তাদেরকে কৃষিক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়।
১৮৫০ সালে এককালের সমৃদ্ধ ঢাকা ক্লাইভের ১৫০,০০০ মানুষের লন্ডন থেকে সংকুচিত হয়ে ২০,০০০ লোকের গ্রামে পরিণত হয়। এবং ভারত আট ভাগের এক ভাগ ইংরেজ শ্রমিক সমাজের কর্মসংস্থান প্রদানের মাধ্যমে ব্রিটেন টেক্সটাইল উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ আত্নভূত করে আসছিল।

বাঙালির বিখ্যাত পোশাকশিল্পের দক্ষতা এবং কারিগরি শুধুমাত্র অস্পষ্ট স্মৃতিতে পরিণত হয়, আধুনিক বাঙালিরা রপ্তানিজাত কৃষিজ অর্থনীতিতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। চার-পঞ্চমাংশের বেশি অঞ্চল ধানি জমিতে পরিণত হয়। গড়ে প্রতিটি পারিবার প্রায় সাড়ে তিন একর জমিতে কাজ করে, সাধারণত বিস্তৃত বিচ্ছিন্ন (অকার্যকর জমি) খণ্ডে। জমিগুলো বছরে দুবার ধান চাষের উপযোগী ছিল, কিন্তু কৃষিকাজ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ- বর্ষার আবহাওয়ায় জমিগুলো প্রতি গ্রীষ্মে বন্যায় প্লাবিত হতো ও প্রতি শীতে শুকাত। গত কয়েক বছর ধরে ইস্ট পাকিস্তানকে এর প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের দশ শতাংশ আমদানি করতে হচ্ছে—যার বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

যদিও পূর্ব বাংলায় চা এবং সুপারি উৎপন্ন হতো, অধিকাংশ জমি যেগুলো ধান চাষের জন্য দেয়া হয়নি, সেগুলোতে পাট উৎপন্ন হতো (কৃষকদের প্রধান শস্য)। এ জমি থেকে উৎপন্ন পাট ব্যবহৃত হতো বিশ্বের চল্লিশ শতাংশ দড়ি, ব্যাগ এবং চটের থলে তৈরিতে। প্রধানত ঢাকায় সিভিল সার্ভিস এবং ছোট বাণিজ্য ব্যতীত- পাট ছিল শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার শিল্প। পশ্চিম পাকিস্তানি অভিজাতরা, যারা কিনা সরকারের প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাগুলোর জন্য মঞ্জুর হওয়া আন্তর্জাতিক তহবিলগুলোতে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে, এবং পূর্ব বাংলার পাট রপ্তানির দ্বারা অর্জিত আন্তর্জাতিক মূল্য বাজারে পাচার করে-এগুলোই মূলত আংশিকভাবে দায়ী পূর্ব বাংলায় এ শিল্পের অভাব তৈরিতে। স্বাধীনতার পর থেকে, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদিরা কলকাতার ধনী হিন্দুদের সরিয়ে দেয় পাট প্রক্রিয়াজাতকরন কারখানা এবং রপ্তানি খামারের মালিক হিসেবে। যদি পূর্ব বাংলা নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত করতে পারত তবে, তবে বাণিজ্যে ক্ষেত্রে তা অনুকূল হতো। এর পাট, বর্তমান সঙ্কটের পূর্বে, পণ্য রপ্তানিতে পাকিস্তানের মোট আয়ের অর্ধেক আয় করত-বছরে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার।

তাদের ইসলাম ধর্মের মিল ব্যতীত, বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব এবং পাঠানদের সাথে মিল খুব অল্প। এমনকি পূর্ব ও পশ্চিমের ভাষাতেও ছিল অমিল; পশ্চিমের উর্দু ছিল পার্সিয়ান ভিত্তিতে এবং আরবি লেখনী দ্বারা এবং পূর্বের বাংলা ছিল সংস্কৃত ভিত্তি ও লেখনী। যখন ব্রিটিশরা বাঙালিদের সংস্কৃতি ধ্বংস করলো, তারা ভারতীয় ঔপনিবেশে পাঞ্জাবীদের সামরিক, প্রশাসনিক এবং উদ্যোক্তার ভূমিকা পালনের প্রশিক্ষণ দিল। লম্বা এবং গৌরবর্ণের কারণে পাঞ্জাবীরা নিজেদের শ্রেয় মনে করে, অধিকতর খাটো এবং কৃষ্ণবর্ণের বাঙালিদের থেকে এবং পূর্বের মানুষরা তাতে তীব্র বিরক্তিবোধ করে।

অনেক বাঙালিরাই সঙ্গতকারনে বিশ্বাস করতো যে তারা তাদের ব্রিটিশদের নিকট ঔপনিবেশিক অধীনতা পশ্চিম পাকিস্তানিদের, বিশেষত পাঞ্জাবীদের নিকট, অধীনতার কাছে বিক্রি করেছে। অবাক হবার কিছুই নেই, বাঙালিরা প্রথম বিদ্রোহের শিকার হয় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, পরবর্তীতে পাকিস্তানি সাম্রাজ্যবাদের। ১৯০৫ সালে বাংলায় ব্রিটিশ পার্টিশন আনয়ন করে কঠোর জাতীয়তাবাদী স্পষ্ট প্রতিবাদ, যদিও ব্রিটিশ পলিসি মেকারগণ তাদের বিভক্তিকরণ ও নিয়মগুলো চাপিয়ে দেয় হিন্দু ও মুসলিম বাঙালিদের রাজপরিবারের উপদেস্টা পরিষদের জন্য পৃথক সদস্য নির্বাচনে ঠেলে দিকে। স্বাধীনতার পর, অনেক পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম পাকিস্তান গঠনে অস্বীকৃতি জানায় বরং তারা ছিল পশ্চিম বাংলার সাথে ভাতৃত্ব গঠনের পক্ষে। বিভক্তির পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের অসন্তোষ বিভিন্ন সরকারি সঙ্কটের অধঃক্ষেপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
                                                                      বাংলার রাজনীতি
কিন্তু বাঙালি রাজনীতি ঐতিহ্যগতভাবে হীনচেতা শিল্পপতি যেমন ধনী বণিক সম্প্রদায়, উচ্চবিত্ত পেশাদার মানুষ এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যার মধ্যে বাঙালি সমাজের উঁচুশ্রেণীর কোন অভিজাত সম্প্রদায় কিংবা পুঁজিবাদী গোষ্ঠী অনুপস্থিত ছিল। আওয়ামী লীগের পক্ষে এই সমাজটি নেতৃত্ব দেয়। যদিও জাতীয় স্বায়ত্ত্বশাসনের পক্ষে দলটির প্রচার আওয়ামীলীগকে পশ্চিম বাংলার মফস্বল এলাকা ও শহরে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়,অনেক বাঙালীই সেনাবাহিনীর ঝটিকা আক্রমণের আগে শেখ মুজিবের মধ্যপন্থী মনোভাবের সমালোচনা করেন।
বাঙালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের চাহিদাসমূহ ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টি (এনএপি) এর মাধ্যমে প্রচার করতে লাগল,যাদের উত্তর বাংলার কৃষক সমাজে শক্তিশালী সমর্থন ছিল এবং ট্রেড ইউনিয়নে কিছু প্রভাব ছিল। নামেই বোঝা যায়,এনএপি ছিল একটি জাতীয় দল,যাদের অনুসারীর মধ্যে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক সমাজ,পাঞ্জাবের শিক্ষার্থী সমাজ,করাচীর শিক্ষার্থী এবং কর্মজীবি সমাজ। সেনাবাহিনী স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না জেনে, এনএপি ডিসেম্বরের নির্বাচন বর্জন করে।
এনএপি, মস্কো এবং বেইজিং—এই দুই দলে বিভক্ত, যাদের মধ্যে মূল পার্থক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে হয় শান্তিময় সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করো নাহয় অস্ত্র ধরো। মস্কোর ভাগটি পরিচালিত হয় বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনায় বলীয়ান, ছিয়াশী বছর বয়স্ক মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া একবার তাকে বেইজিং এর পক্ষে মনে করে প্রচার করে যে, "ভাসানী বেইজিং এর পক্ষে থাকার কলঙ্ক এখনো বহন করেন তা অবশ্যই ভুলে যেতে হবে"। কারণ, সম্ভবত,তিনি সম্প্রতি ভারতের আসাম প্রদেশ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর চায়না বিরুদ্ধ সরকারের থেকে অস্ত্র জোগাড়ের উদ্দেশ্যে।
তবুও, মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এনএপি ব্যানারের অধীনে প্রায় ৫৫,০০০ সুসংগঠিত কৃষকের নেতৃত্বে ছিলেন। এবং যেখানে এনএপির কোন নির্ধারিত সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি ছিল না, এটি বাংলার কৃষি সমাজের আবশ্যিক প্রগতিবাদের চিত্র তুলে ধরে।
গৃহযুদ্ধের শুরু থেকেই,পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট দল - মার্ক্স লেনিনপন্থী ক্যাডারদের সাথে যোগ দিয়ে এনএপির কনিষ্ঠ সদস্যেরা আত্মগোপন করেন। মোহাম্মদ তোহা, যশোর এলাকার একজন অভিজ্ঞ সাংগঠনিক,মাওবাদী এপিসিপি এমএল এর নেতৃত্ব দেন। চল্লিশোর্ধ, শিক্ষিত তোহা ছিলেন ভাসানীর ডান হাত এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত, এনএপির সম্পাদক।
এপিসিপি- এমএল বাইরে এর সংখ্যাসূচক শক্তি সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত জানে না। যদিও ধারণা করা হয়,তা খুবই কম ছিল। কিন্তু জানা গেছে,এই মাওবাদীরা সুসংগঠিত, তারাই পাকিস্তানে একমাত্র জ্ঞাত গোপনস্থান গঠিত করেছে।
যখন ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে শেখ মুজিবকে বন্দী করে রাখেন,কলকাতায় আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের একটি "অস্থায়ী সরকার" গঠন করেন এবং ভারত ও যুক্তরাজ্যে প্রতিনিধি পাঠিয়ে "স্বাধীনতা যুদ্ধ" শুরু করার জন্য বন্দুক ও অন্যান্য সাহায্য এবং কূটনৈতিক সমর্থন চান।
                      বিদেশী শক্তি
গণহত্যার প্রতি বেশিরভাগ কূটনৈতিক মতবাদই ছিল বাগাড়ম্বরপূর্ণ। যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশে,পশ্চিম পাকিস্তানীদের চালানো গণহত্যার সমালোচনা করে এবং পাকিস্তানের “অভ্যন্তরীণ” সমস্যার একটি “শান্তিপূর্ণ সমাধান” দাবি করে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রথমে সমস্যাটির প্রতি নিজেদের "উদ্বেগ" প্রকাশ করে,যদিও, তারাও এটিকে বলেছিল "অভ্যন্তরিণ সমস্যা"।  তারপর, এপ্রিলের মাঝখানে,এক আকস্মিক পরিবর্তনে ভারতীয় অবস্থান সমান্তরাল হয়।
নয়া দিল্লীর আমেরিকান রাষ্ট্রদুত কেনেথ কেটিং হত্যাকান্ডের নিন্দা জানান এবং বলেন, “পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমগ্র বিশ্বের জন্যে উদ্বেগের বিষয় এবং এটা অবশ্যই শুধুমাত্র পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন সমস্যা না।”

ঔপনিবেশিক শক্তি সরে গেলে এশিয়ার অন্যান্য অনেক জায়গার মত পাকিস্তানেও বিগত প্রায় পচিশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র তাদের শুন্যস্থান পূরণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ধারাবাহিক সামরিক শাষন বজায় রাখার জন্যে বিলিয়ন ডলারের উপরে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করেছে যাকে জন ফস্টার ডুলস “স্বাধীনতার দুর্গ” বলে আখ্যায়িত করেছেন। চলমান বছরের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৭৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে। বেশির ভাগ সাহায্যই যথারীতি পশ্চিম পাকিস্তানে যাচ্ছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখ্য সরবরাহকারী এবং ১৯৫০ সাল থেকে ৪,০০০ এরও বেশী পাকিস্তানি অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে—যা পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার সেনাবাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ। অন্যান্য আমেরিকান নব্য উপনিবেশের মতোই, সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬১ থেকে পাকিস্তানের পুলিশকে সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

পাকিস্তানের অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও পাঁচ বছরের পরিকল্পনাগুলোর জন্য সাহায্য মূলত যুক্তরাষ্ট্রের “মানবতাবাদীগণ” ও বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিশেষ করে হার্ভার্ড উন্নয়ন উপদেষ্টা সেবা ও স্ট্যানফোর্ডের গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আসতো, যাদের আর্থিক জোগানদাতা ফোর্ড ফাউন্ডেশন। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ বিজ্ঞানীরা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করছিলেন সেখানে পূর্ব বাংলা যুক্তরাষ্ট্রের উপর খাদ্য সহায়তার জন্য বিশেষ করে পিএল ৪৮০ (“শান্তির জন্য খাদ্য”) প্রকল্পের উপর নির্ভর করেছে। নাগরিক বিক্ষোভের কারনে যুক্তরাষ্ট্র সব পিএল৪৮০এর চালান বন্ধ করে দেয়, কারণ তারা বন্টন করতে পারছিল না।

পিএল-৪৮০ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে বাংলাদেশে মারাত্মক খাদ্যঘাটতি দেখা দেয়। গত শরতের মারাত্মক সাইক্লোন গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে, লবণাক্ত পানিতে শষ্যক্ষেত্র ভরে যাওয়াতে আনুমানিক বাৎসরিক খাদ্যের ৫ শতাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং যেহেতু গ্রীষ্মের শষ্য কাটার আগেই যুদ্ধ হয়ে গেছে তাই বিদ্রোহী কৃষকদের জন্য বছরের পরের দিকে নিজেদের খাদ্য জোগান দেওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে যাবে। 

যদি পশ্চিম পাকিস্তান আর্মি পূর্ব বাংলার বড় শহর ও বন্দরগুলোতে দখল ধরে রাখতে পারে, তবে যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য চালান পুনরায় দিবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করবে। এমন যদি হয় পাকিস্তান আর্মি দ্বারা বন্টিত যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত খাদ্য ও সাধারন জনতার মাঝে বাধা শুধু “কিছু কমিউনিস্ট সন্ত্রাসী”, তবে পাকিস্তানি আর্মির জনগনের সৈন্যদলের উপর তাদের আক্রমণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানকে অস্ত্র, হেলিকপ্টার এমনকি “উপদেষ্টা” সরবরাহকে যথাযথ প্রমাণ করা সহজ হয়ে পড়বে। 

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ সম্ভবত স্বাধীন বাংলাদেশ ছুড়ে ফেলবে না, অন্তত পশ্চিমা অনুকূলে থাকা আওয়ামী লীগের হাতে এমন হবে না। এই ধারনার উপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অভিজাত সিদ্ধান্তগ্রহনকারী দলের সদস্য ইতোমধ্যে “একটি বাংলাদেশ লবি” হিসাবে জনসমাবেশ শুরু করেছেন। এদের মধ্যে আছেন পররাষ্ট্র দপ্তর ও বিশ্ব ব্যাংকের লম্বা সময়ের উপদেষ্টা, পাকিস্তানে ফোর্ড-হার্ভার্ড উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান স্থাপতি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এডওয়ার্ড ম্যাসন। সরকার ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে ম্যাসন গনহত্যার পরে এর উপরে প্রতিবেদন লিখেছেন এবং সুপারিশ করেছেন যাতে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেয় কারন নাহলে “আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে অন্য একটা ক্ষমতার অধিনে ঠেলে দিবো – চীন। ”

পাকিস্তানের দীর্ঘমেয়াদী শত্রু, ভারত, প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সহানুভুতিশীল, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতও বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সবচেয়ে সন্তুষ্ট। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা ধারার বাঙ্গালী জাতি। ভারত এর সীমান্ত খুলে দিয়ে এক মিলিয়ন শরনার্থী আশ্রয় দিয়েছে, তাদের চিকিৎসা, আশ্রয় ও কিছু খাদ্য সরবরাহ দিচ্ছে। ভারত বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে গুলি বর্ষন করেছে ভারতীয় সীমান্তের গ্রামগুলোতে—বাংলাদেশী শরনার্থীদের জন্যে দেশান্তরের নিরাপদ আশ্রয়।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সরকার—যেখানে মস্কোপন্থী সাম্যবাদীদের নির্বাচনী ক্ষমতা শক্তিশালী—পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু তাদের হাতে সেই সমর্থনকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা সীমিত। 

পূর্ববঙ্গের মত পশ্চিমবঙ্গও সম্পূর্নভাবে অবাঙ্গালীদের দ্বারা শোষিত। দেশের অন্য যে কোন জায়গা থেকে বেতন এক তৃতীয়াংশ, বেশির ভাগ বানিজ্য ও বিনিয়োগ স্থানীয় নয়। পশ্চিমবঙ্গবাসী মনে করে অবাঙ্গালীরা কলকাতায় আসে শুধুমাত্র টাকা বানাতে এবং তা তারা পরে এই রাজ্য থেকে রপ্তানী করে। 

এমনকি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উপর সক্রিয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন নেই। সাম্যবাদী নেতা ই এম এস নামবদ্রিপাদ এপ্রিলের ২৩ তারিখে ব্যাখ্যা করেন যে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরাসরি সামরিক শাষনের অধিনে নেই (যেমন পূর্ববঙ্গ ছিলো), রাজ্যের প্রশাসন সেনাবাহিনীই আসলে চালাচ্ছে। যখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল—যা পূর্ববঙ্গের ইপিসিপি-এমএল এর সহোদর—তাদের মাওবাদী আন্দোলন এক বছরের বেশী সময় ধরে শুরু করেছে, তখন থেকে কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা পশ্চিমবঙ্গে নিয়ন্ত্রন আনার জন্যে সংস্থিত করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে ছাত্র এবং কৃষকদের আন্দোলনের মিশ্রণ থেকে জন্ম নেয়া নকশাল কলকাতার বেকার এবং আধ-বেকারদের সহ আশেপাশের গ্রামগুলোর কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করেছে। শহরে নাশকতা বেড়ে চলেছে, এবং জমিদারেরা শহরগুলোতে নকশাল আক্রমণের একটি তরঙ্গের পর গ্রামের কিছু জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। 

ভারতীয় সরকার বাস্তবিক ভাবেই ঝামেলায় আছে। যেখানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভক্ত পাকিস্তান ব্যাতিত কিছু চান না, সেখানে তারও সবার চেয়ে বড় আতঙ্ক পূর্ববঙ্গের আন্দোলনটি ইপিসিপি-এমএল এর নেতৃত্বে মাওয়াবাদী হয়ে চলেছে, এবং এই স্বাধীনতা যুদ্ধ ভারতেও ছড়িয়ে পরতে পারে। তিনি সন্দেহাতীতভাবে মনে করেন, ভারতের অস্ত্র হয়তো যারা আওয়ামী লীগ তাদের হাতে না পরে মাওবাদী গেরিলাদের হাতে পরবে এবং, সময় হলে, সেগুলো হয়তো তার সরকারকে হুমকি প্রদানকারী নকশালের হাতে করে ভারতে ফিরবে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের “শান্তিপ্রিয় পথের” সাম্যবাদীরা হাতগুটিয়ে বসে আছে এবং বলছে পূর্ববঙ্গের স্বাধনীতা যুদ্ধে সাহায্যের জন্যে তাদের কিছু করার নেই, সেখানে নকশালপন্থীরা সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের পূর্বের ভাইদের সাহায্য করছে। তারা বলছে এটা উভয়, পূর্বের সংগ্রামকে সাহায্য করে এগিয়ে নেওয়া ও তাদের পশ্চিমের সংগ্রামের জন্যে “অভিজ্ঞতা অর্জন” এর জন্য। 

শ্রীমতী গান্ধী আসামেও একই রকম কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হন, বার্মা ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে পাহাড় পরিবেষ্টিত ভারতীয় অঙ্গরাজ্য, যার চীনের সাথে অনেক বড়ো সীমান্ত রেখা রয়েছে। অনেক বাঙ্গালী পালিয়ে আসামে গেছেন, যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী কয়েক বছর ধরে বিদ্রোহী এবং চেয়ারম্যান মাও এর চিন্তা ও চাইনিজ একে ৪৭ এ সজ্জিত বিদ্রোহী নাগা ও মিজো উপজাতির লোকের সাথে লড়াই করছে। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে সংগ্রাম একটি প্রকৃত গণযুদ্ধে পরিণত হয়েছে, এমন অস্ত্রসস্ত্র নিঃসন্দেহে পাহাড়ি রাস্তা ধরে পূর্ববঙ্গে যাবে। 

পাকিস্তান সেনাবাহিনী হামলা শুরু করার দশদিন পর, চীনের সতর্কভাবে চয়নকৃত গৃহযুদ্ধ সংক্রান্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের গনহত্যার কোন নিন্দা ছিলো না। অন্যদিকে চীন ইয়াহিয়া খানের সরকারকে সমর্থন দিচ্ছিলো। কিন্তু এখন পর্যন্ত চীনের প্রাথমিক মতামত ছিলো এই যুদ্ধকে নিজেদের অভ্যন্তরীন ব্যাপার বলার এবং ভারতকে এই ব্যাপারে জড়িত না হতে সাবধান করা। ইয়াহিয়া খানকে একটি চিঠিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন–লাই প্রতিশ্রুতি দেন যে ভারত আক্রমন করতে হলে পাকিস্তানকে চীন সাহায্য করতে আসবে। এটাও বলেন যে ইয়াহিয়া খানের প্রচেষ্টা পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবে। চৌ আরো যোগ করেন, “পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধতা...... এর টিকে থাকা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।”

চীনের পাকিস্তানের সামরিক শাষকের সাথে ভারত বিরোধী ঐক্য ১৯৬২ সালের সিনো-ভারতীয় যুদ্ধের পরেই হয়েছিলো, এবং এরপর থেকেই চীন পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে আসছে। রেডিও পাকিস্তান সম্প্রতি ঘোষনা করেছে, ইউপিআই এর মতে (নতুন দিল্লী, ২রা মে) চীন ইয়াহিয়া খানের ১৯৭০ এর নভেম্বরে পিকিং ভ্রমনের সময় দীর্ঘমেয়াদে ২১০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল সেই তহবিল “অধিকন্তু” বাড়ানোর প্রস্তাব করছে। পাকিস্তানী বামপন্থীরা অভিযোগ করে যে, এই ঐক্য ন্যাপের জন্যে বাধা সৃষ্টি করছে, যা বিরোধী দলকে সরকারের কাছে হালকা করে তুলছে। 

চীনের অভিপ্রায় মনে হয় পূর্ববঙ্গে গৃহযুদ্ধের সংগ্রাম চালু রাখা এবং এখন পর্যন্ত যতটা কুটনৈতিকভাবে সম্ভব—ভারতকে (এবং এর পিছনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র) আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন পূর্ববঙ্গে বুর্জোয়াদের সমর্থন দিতে রহিত করা। চৌ তার ইয়াহিয়া খানকে লেখা চিঠিতে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, “পাকিস্তানের ঐক্য নষ্টকারী ক্ষুদ্র দলকে বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা প্রয়োজন” পরিস্কারভাবেই যা শেখ মুজিবর ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে যা নির্দেশ করে। মুজিবর নিজেই সতর্কবাণী দিয়েছেন, “আমি একাই পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিজম হতে রক্ষা করতে পারি।” মাঝে মাঝেই “বাংলাদেশের চিয়াং কাই শেক” হিসাবে পরিচিত মুজিবকে বাঙ্গালী বামপন্থীরা “আমেরিকার দালাল” হিসাবে অবহিত করতো – যা পুরোপুরি সত্য না হলেও রূপক অর্থে সত্য। 

চীন হয়তো বাংলাদেশকে সমর্থন করবে যখন স্থানীয় নয় জাতীয় নেতৃত্ব ভিয়েতনামের মত জোটবদ্ধ স্বাধীনতা ফ্রন্ট গঠনে সমর্থ হবে তখন। চীনের সবার সামনে ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থ করা, একই সাথে গোপনে বাঙ্গালীদের অস্ত্রের চালান দেওয়ার সম্ভবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 

এপ্রিলের শেষ ভাগে এসে খবর থেকে ভারী যুদ্ধের প্রতিবেদন কমে গেলেও, সিবিএস প্রতিবেদন করেছে যে পশ্চিমবঙ্গের নকশালীরা চীনকে উদ্দেশ্য করে বার্তা দিয়েছে যে, পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা যুদ্ধ সত্যিকারের জনগনের যুদ্ধ যার নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগের হাতে ছিলো না।

এর মাঝে, আগামী কয়েকমাসে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে সমর্থন করার অর্থ কি হবে তা পরিস্কার না। পূর্ববঙ্গে সেনাবাহিনীর ঝটিকা অভিযানে পাকিস্তানের বিলম্বিত ও বিপর্যস্থ রপ্তানীতে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী পাকিস্তানের স্বর্ণের রিজার্ভ ৩৫ শতাংশ কমে ৮২ মিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা নিঃসৃত হওয়ার ফলে, পাকিস্তানের এর আমদানী তীব্রভাবে কমাতে হবে, পশ্চিমের ফ্যাক্টরীগুলো কাঁচামালের অভাবে পড়েছে এবং বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। 

পশ্চিমের কাটছাট করা প্রতিবেদন (সমগ্র পাকিস্তান মুদ্রন বিবাচনের অধীন) বলছে যে খাদ্য সংকট চলছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক অঞ্চলে কিছু প্রান্তিক কৃষক তাদের খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প কেন্দ্রগুলো কর্মী ছাত্র অস্থিরতার খবর পাওয়া গেছে, এর মাঝে কিছু ধর্মঘটকারীকে সরকারী সৈন্যরা গুলি করার খবরও পাওয়া গেছে। পূর্বে, আওয়ামী লীগ নেতারা বাঙ্গালী কৃষকদের পাটের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানোর জন্যে ধান চাষের আহ্বান জানিয়েছে, এবং পাট শিল্পের অবস্থা ভয়াবহ বিপর্যস্ত, কিছু প্রক্রিয়াজাতকরন কারখানা যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেছে। পাকিস্তানের বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে তিন মিলিয়ন ডলার ঋণ আছে যা এই জুনে শোধ করতে হবে, কোন দেশই ইয়াহিয়ার সমস্যাক্রান্ত সরকারকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা বন্ধে এর প্রচেষ্ঠার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বাজী ধরতে পারে। পাকিস্তানের অর্থনীতিতে আরো ধার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব পুঁজির মাধ্যম্যে পাকিস্তানকে প্রবেশ করাতে পারবে। 

সার্বিক ভাবে মনে হচ্ছে যে পশ্চিম পাকিস্তানে অস্থিরতা তৈরী ছাড়া সেনাবাহিনী বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গে সাহসীভাবে টেকার সম্ভবনা কম। পশ্চিম পাকিস্তানী অভিজাতদের যুক্তিসঙ্গত দাবী পূরন করতে ইয়াহিয়া খান হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানী পিপলস পার্টির নেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ডিসেম্বরের নির্বাচনে জয়ী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে পদত্যাগ করবে। 

ভুট্টো আইয়ুব খানের শাষনামলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলো, ইন্দো-পাক যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদনের প্রতিবাদে সে পদত্যাগ করে। বিপুল পরিমান জমির মালিক যে সমাজতন্ত্রএর কথা বলে- ব্যাংক, ইন্সুরেন্স ও মৌলিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করনের কথা বলে—একই সাথে ভুট্টো এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বলে যেখানে শিল্প কারখানা ব্যক্তিমালিকানাধীন হবে। পূর্ব বাঙালীদের নিকট অপ্রিয় ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানেও সম্পূর্ণ জনপ্রিয় ছিলো না। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী সাম্প্রতিককালে পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে ভুট্টোর বিরুদ্ধে ছাত্র ও কর্মজীবিরা প্রতিবাদ সভা করেছে। 

কিন্তু যেই কেউই বছরের আগামী কয়েক মাস পাকিস্তানের শাষনভারে থাকবে, পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশ এর জনগনের যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আছে, যারা শুধুমাত্র সাড়ে সাত কোটি লোক স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ হয়েছে, যাদের বাইরের কোন সাহায্য, কোন অস্ত্র, এমনকি কোন সামরিক প্রশিক্ষনও নেই। যেভাবে আওয়ামী লীগ থেকে নেতৃত্ব আরো বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, চীন হয়ত তাদের সর্বোচ্চ সাহায্য প্রস্তাব করবে। সেটা হোক আর না হোক বাংলাদেশ খুব সম্ভবত স্বাধীন হয়ে যাবে। ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউয়ের টি.জে.এস জর্জকে একজন ন্যাপের নেতা বলেন, “চীন সরাসরি আমাদের সমর্থন করলো কিনা, রাশিয়া মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছে কিনা কিংবা যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়া খানকে বদলানোর চেষ্টা করছে কিনা তা নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আমাদের যুদ্ধ আমাদেরই চালাতে হবে এবং আমরা নিশ্চিত আমরা জয়ী হবো।” 
_____________________________________


এই পুস্তিকা প্যাসিফিক স্টাডিজ সেন্টারের সদস্যগণ, পূর্ব পালো আলতোর একটি অলাভজনক সহকারী গবেষণা সংস্থা, তৈরী করেছে। এই প্রকাশনায় ব্যক্ত মতামত লেখকের নিজস্ব এবং তা প্যাসিফিক স্টাডিজ সেন্টারের মতামত হিসাবে বিবেচ্য নয়। 

অনেকগুলো সংখ্যা নিলে প্রতি ৫০০ সংখ্যার জন্যে খরচ সহ ৬.৫০ ডলার খরচ পড়বে। সাহায্য শুল্কমুক্ত। 

পুনঃমুদ্রন অনুমোদিত (অলাভজনক)।  প্রবন্ধগুলো যথাযথ কৃতজ্ঞতা ও সম্মানী প্রদান করতে অনুরোধ করছি।


প্যাসিফিক স্টাডিজ সেন্টার নিয়মিত (দ্বিমাসিক) প্যাসিফিক রিসার্চ ও ওয়ার্ল্ড এম্পায়ার টেলিগ্রাম প্রকাশ করে, যেখানে তথ্যসম্বৃদ্ধ এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের রাজনৈতিক অর্থনীতির তথ্যসম্বৃদ্ধ বিশ্লেষন এবং গুরুত্বপূর্ন জাতীয় সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ করে। ব্যক্তিগত নিবন্ধন (বারো সংখ্যার জন্য) করার জন্যে পাঁচ ডলার এবং প্রতিষ্ঠানের জন্যে পনের ডলার খরচ পরবে। 
অনুসন্ধান এবং আদেশ উদ্দেশ্য করা হচ্ছে- 
প্যাসিফিক স্টাডি সেন্টার
১৯৬৩ ইউনিভার্সিটি অ্যাভেন্যু
ইস্ট পালো আল্টো, ক্যালিফোর্নিয়া
৯৪৩০৩
সত্ত্ব মে ১৯৭১, প্যাসিফিক স্টাডিস সেন্টার
নির্বাচিত উৎসঃ 
আহমেদ. নাফিস. এন ইকোনমিক জিওগ্রাফি অফ ইস্ট পাকিস্তান, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ১৯৫৮.
আলাভি; হামজা এবং খুসরো, আমির, “পাকিস্তানঃ দ্যা বারডেন অফ ইউ এস এইড ইম্পেরিয়ালিস্ট” এন্ড আন্ডারডেভেলপমেন্ট, এড. রোডস রবার্ট, মানথলি রেভিউ, ১৯৭০.
আলি, তারিক, “ক্লাস স্ট্রাগল ইন পাকিস্তান,” নিউ লেফট রিভিউ. সেপ্ট.-অক্ট. ১৯৭০, ইংল্যান্ড.
আলি, তারিক. পাকিস্তানঃ মিলিটারি রুল অর পিওপল পাওয়ার, মোরোও, ১৯৭০.
ভুট্টো. যুলফিকার আলি. দ্যা মিথ অফ ইন্ডেপেন্ডেন্স, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৯.
দাত্ত, আর. পি. , ইন্ডিয়া টুডে, পিওপলস পাবলিশিং হাউস, বোমবে, ১৯৪৭.
জ্যাক. জে. সি.,ইকোনমিক লাইফ অফ ব্যাঙ্গাল ডিসট্রিক্ট, অক্সফোর্ড, ১৯১৬.
নাটলি, তিমোথি অ্যান্ড লুইস, “পাকিস্তানঃ দ্যা বিজি বি রুট টু ডেভেলোপমেন্ট” ট্রান্সেকশান, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১.
পাপানেক, গুস্তাভ, পাকিস্তান্স ডেভেলোপমেন্ট, /হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস. ১৯৬৭.
 
সাময়িক পত্রিকা
ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভেউ, হংকং
ল্যা মন্ডে, প্যারিস, ফ্রান্স
টাইমস অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লি, ইন্ডিয়া
ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান, ইংল্যান্ড
নিউ ইয়র্ক টাইমস, নিউ ইয়র্ক
টাইমস অফ লন্ডন, লন্ডন
পেকিং রিভিউ, নাম্বার ১৬
__________________________________
আমার সোনার বাংলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, 
মা, তোর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি। 

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কি দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি। 

ধেনু- চরা তোমার মাঠে, পাড়ে যাবার খেয়াঘাটে,
সাড়া দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়–ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি।

ও মা, তোর চরণেতে দিলাম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মাণিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যাই আছে তা দেব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের  ঘরে কিনব না আর, মা তোর ভূষণ ব’ লে গলার ফাঁসি। 



কানাডায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের তৎপরতা
<৪,১৬১,৩২৩>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_161]১৬১। বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা (টরেন্টো) এর কর্মতৎপরতা সৎক্রান্ত তথ্য
	এ্যাসোসিয়েশনের প্রচারপত্র
	…………
১৯৭১



বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা (টরেন্টো)
ইহার বর্তমান উদ্দেশ্যসমূহ

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চলমান দখলদারীত্ব এবং ঔপনিবেশিক শোষণের কারণে কানাডার এ্যাসোসিয়েশনের উপর একটি জাতিগত গোষ্ঠীর স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও বিশেষ দায়িত্ব পালন করার দায়ভার পড়েছে । আগ্রহের বিষয়বস্তুগুলো নিম্নলিখিতঃ 
১. কানাডা এখনও বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নি এবং সেখানে কোন বাঙ্গালী কূটনৈতিক মিশনও নেই। তাই মুক্তির জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামরত ভিনদেশী দখলে থাকা একটি দেশকে প্রতিনিধিত্বকারী কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্ব পালন করতে হবে এ্যাসোসিয়েশনকেই। 
২. কানাডায় বাঙ্গালী স্বার্থ আদায়ের জন্যে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালীদের উচিত এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এমন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করা এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। 
স্পষ্টবাক্যে, এ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বের মধ্যে আছেঃ 
(i) বাংলাদেশের সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া,
(ii) সর্বসাধারণ ও প্রশাসন উভয় পর্যায়ে বাংলাদেশের জন্যে প্রচার ও প্রোপাগান্ডা,
(iii) পাকিস্তানী দখলদারী শক্তিকে সাহায্য না করার জন্যে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে রাজী করানো, 
(iv) বাংলাদেশের প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্যে তহবিল সংগ্রহ করা। 



___________________________________________________________________________
পোস্টাল বক্স ৬২৪৭, স্টেশন ‘এ’। টরন্টো আই. অন্টারিও, কানাডা।


<৪,১৬২,৩২৪>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_162]১৬২। বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা প্রকাশিত মুখপাত্র ‘বাংলাদেশ’ –এর দুটি খবর
	বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডার দলিলপত্র
	৩১ জুলাই, ১৯৭১



ঘোষণাঃ
বাংলাদেশ বিষয়ক সম্মেলনঃ-  বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা (টরন্টো) একটি বাংলাদেশ বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। আমাদের প্রধান বক্তা মি. এন্ড্রু ব্রউইন, এম.পি., কানাডার সংসদ প্রতিনিধিবর্গের সদস্য, যিনি সম্প্রতি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সফর থেকে ফিরেছেন। তিনি  প্রকৃত অবস্থা উদঘাটনের মিশনে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের অতিথি হিসেবে সেখানে যান। 
সমাবেশে কানাডার অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরাও বক্তব্য রাখবেন। হাতে সময় থাকলে তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী প্রদর্শনী হবে। উক্ত সম্মেলনের আপনি সাদরে আমন্ত্রিত। সময়ঃ সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকা। স্থানঃ মেডিকেল সায়েন্স বিল্ডিং অডিটরিয়াম(কিংস কলেজ সার্কেল, ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো প্রধান ক্যাম্পাস),তারিখঃ ৫ই অগাস্ট, ১৯৭১। 
----------------
বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী
২৬শে অগাস্ট, ১৯৭১, বৃহস্পতিবার ODEON (ডানফোর্থ এন্ড পেপ, পেপ সাবওয়ের পাশে)-এ সত্যজিৎ রায়ের বাংলা চলচ্চিত্র ‘দুই কন্যা’(ইংরেজী সাবটাইটেলসহ)-এর প্রদর্শনী হবে। চারটি প্রদর্শনী থাকবে। ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশী রিফিউজিদের সাহায্যার্থে, ICA এর সার্বিক সহযোগিতায় প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছে। টিকিট বিক্রি করার জন্যে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী প্রয়োজন। 
<৪,১৬৩,৩২৫>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_163]১৬৩। বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কুইবেক-এর তৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য
	এ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত মুখপাত্র ‘স্ফুলিঙ্গ’
	১ আগস্ট, ১৯৭১



কানাডা ও ইউ.এস.এ. থেকে সংবাদ
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব বি.সি. এর সভাপতি শাহজাহান কবির, ভ্যাঙ্কুভার থেকে জানাচ্ছেন! 
দ্য বি.সি. এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে অব্যাহত অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য চালান পাঠানোর প্রবল প্রতিবাদ করছে। ইয়াহিয়া খান প্রশাসনের হাতে এই ধরনের সাহায্য সরাসরি বাংলাদেশ- তথাকথিত ইস্ট পাকিস্তানে আমাদের মানুষদের গণহত্যায় যাচ্ছে। 
পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খান প্রশাসনকে আমেরিকার সামরিক সাহায্য পাঠানোর প্রতিবাদে ২২ জুলাই ভ্যাঙ্কুভারে আমেরিকান দূতাবাসে উপস্থাপিত চিঠির অংশবিশেষ এটি। 
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংগ্রামকে ভ্যাঙ্কুভারবাসী কিভাবে সমর্থন করতে পারেন? দুটি কর্মপরিকল্পনা আমরা আপনাদের সমর্থন করার জন্যে অনুরোধ করছিঃ 
শিক্ষাঃ ভ্যাঙ্কুভার সিটি কলেজ(ল্যাঙ্গারা); ২৯ জুলাই দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
র‌্যালিঃ আমেরিকান দূতাবাস, শুক্রবার, ৩০ জুলাই, সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা, টরন্টো ও বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা, অটোয়া, ইয়াহিয়ার দুই পা-চাটা, হামিদুল হক চৌধুরী ও মাহমুদ আলীর বিরুদ্ধে ১৮ জুলাই ও ২২ জুলাই দুটি বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে। এই দুই ইয়াহিয়ার সাহায্যকারী ও সাম্রাজ্যবাদের দালালরা সম্প্রতি তাদের প্রভূদের হয়ে কথা বলার জন্যে কানাডা সফর করে যায়। বিক্ষোভকারীরা এই দুই বিমর্ষ রাজনীতিবিদদ্বয়ের পটভূমি সম্বলিত প্রচারপত্র বিতরণ করে। 
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব টরন্টো থেকে মতিউর রহমান জানাচ্ছেনঃ 
বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন, ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো “ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল” নামক একটি সমাবেশ আয়োজন করেছে। স্থানঃ ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো, প্রধান ক্যাম্পাস। সময়ঃ সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকা, তারিখঃ বৃহস্পতিবার, ৫ আগস্ট, ১৯৭১। ___________________
<৪,১৬৪,৩২৬>
অনুবাদকঃ মাহীন বারী 
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অবকানাডা
পি ও বক্স-৬২৪৭, থানা-এ                               টেলিফোন
টরন্ট ১                                    (৪১৬) ৩৬৩_২৮৩৪
অন্টারিও, কানাডা                               আগস্ট ১৬, ১৯৭১
প্রিয় জনাব,
আপনি অবগত আছেন যে আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতারণার অভিযোগে আনা ভিত্তিহীন মামলার বিচারকার্য গোপনে আরম্ভ হয়েছে। আমরা মনে করছি যে আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব কিছু করা উচিৎ যাতে করে এই অন্যায় প্রহসনমূলক বিচারকার্যের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের একটি জনমত গড়ে উঠে। এখানে টরন্টতে কানাডাবাসীদের একটি স্বাধীন দল যথাযত আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের নিকট পাবলিক পিটিশন করবার উদ্যোগের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা মনে করি বাঙ্গালী হিসেবে আমাদেরও উচিৎ তাদেরকে সহযোগিতা করা। এই উদ্দেশ্যে এখানে উক্ত পিটিশনের একটি কপি সংযুক্ত করা হল। অনুগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি তৈরি করুন এবং যতবেশি সম্ভব স্বাক্ষর সংগ্রহ করুন। যদি আপনারা ইতোমধ্যে এই ধরণের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন তবে অনুগ্রহ করে একটি তালিকা অথবা তার একটি কপি আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিবেন যাতে করে একটি সমন্বিত পিটিশন প্রস্তুত করা যায়। 
অনুগ্রহ করে এটি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করবেন। খুবসম্ভবত আমরা পিটিশনটি আমাদের নেতার মৃত্যুদণ্ডের পূর্বেই জমা দিতে পারব, এবং অবশ্যই উনি এখনও জীবিত রয়েছেন। এই অবস্থায় এই পিটিশনের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। 

                                                             আপনার একান্ত,
                                                            এম এম রাহমান
                                                            সাধারণ সম্পাদক

                             পাকিস্তান জাস্টিস রেজ্যুলশন
নিম্ন স্বাক্ষরিত আন্দোলন পাকিস্তান সরকারের কার্যকলাপ যা শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন সামরিক বিচার কার্যের বিরুদ্ধে সমর্থন দেয়। সকল ধরণের প্রচলিত বিচার বিষয়ক আচার বিধি এবং সুরক্ষা বিধির বরখেলাপ আসামিপক্ষের সুনাম হানি ঘটায়। যদি এই বিচার কার্যের শেষ হয় শেখ মুজিবুর রহমানের বিনাশের মাধ্যমে, তবে তার ফলাফল স্বরূপ আর ও রক্তের বন্যা বয়ে যাবে দেশটির উপর দিয়ে যেখানে এটি বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন সময়
পার করছে।
আমরা আপনাদেরকে আহবান করছি আপনার ভালো কার্যালয়গুলোকে ব্যবহারের জন্য যাতে করে পাকিস্তান সরকারকে এই অসৎ এবং অন্যায় প্রণালী থেকে বিরত রাখতে বোঝানো যায় যেন তা পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
স্বাক্ষর                                                              ঠিকানা

<৪,১৬৫,৩২৭-৩২৮>
অনুবাদকঃ মাহীন বারী , ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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                                                  বাংলাদেশ, ২৫ আগস্ট, ১৯৭১ 
                              সম্পাদকীয়
যখন থেকে বাংলাদেশ সংগ্রাম করে চলেছে, গণতন্ত্র টগবগিয়ে চলছে লম্বা সময় ধরে, বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে গত মার্চের তীব্র কার্যকলাপ দ্বারা, এবং আমাদের আত্মাবাঙ্গালী মানুষের কষ্ট ও আশা দিয়ে ছুয়ে গিয়েছে। 
পুরো বিশ্ব অবাক হয়ে গিয়েছে যেভাবে গণহত্যা কয়েক লক্ষ বাঙ্গালীকে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। তাদেরকে নিজ দেশ পরিত্যাগ করে ভিনদেশে অসুস্থতা ও পুষ্টিহীনতার জীবন বেছে নিতে বাধ্য করা হয়েছে যেন তারা নিজ দেশের গণহত্যাকারী লোকদের থেকে বাঁচতে পারে। ভয়ংকর অভিজ্ঞতা থেকে বেঁচে ফেরাটা তাদের কাছে এখনও অবিশ্বাস্য মনে হয়, তারা এক অনির্ধারিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের পাকিস্তানে ফেরত যাওয়াটা হবে আত্মহত্যার নামান্তর। “রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা” জাতীয় সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তারা কেবলমাত্র একটি আশা দেখতে পাচ্ছে যেখানে তাদের ভবিষ্যৎ আলোকিত হতে পারে – আর তা হল বিজয়, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়, বাঙ্গালী জনগণের বিজয়।
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী অরাজাকতা জারি রেখেছে। পীড়ন কখনও এমন ছিল না, কেউ কোন কথা বলবার সাহস পায় না। কিন্তু সকলের মনে কেবল মাত্র একটি কথাই বাজে- যখন সময় হবে, নিপীড়কের হাত থেকে জোর করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে, এবং দেশ স্বাধীন হবে। পাকিস্তান সরকারও এটি জানে। এবং এই জন্যেই তারা মানুষজনদেরকে আদর্শ বিচ্যুত করবার জন্য নানা ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা জনপ্রিয় চেহারাগুলোকে বলছে “দুষ্কৃতিকারী” এবং পুরো যুদ্ধকে বলছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের শয়তানী কর্মকাণ্ডের অংশ। তারা ধর্মকে বিবাদ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে, যাতে করে হিন্দু হলেই যেকোনো অপরাধ করা যায়। তারা “শান্তিবাহিনী” তৈরি করছে স্থানীয় সহযোগীদের নিয়ে। আর সব কিছুই হচ্ছে একটিমাত্র উদ্দেশ্য সামনে রেখে- মানুষদের দমন। 
এইমুহূর্তে এমনকি আছে যা এই কোটি কোটি মানুষদের প্রানে আশা যোগাবে যেখানে তারা সর্বদা নিপীড়নের মধ্যে বাস করছে, যাদের জীবন সম্পদ কোন কিছুই কক্ষনো সুরক্ষা পায়না, যারা প্রতিনিয়ত সুতীব্র দুর্দশা ভোগ করে চলেছে বর্তমান দুর্দিনে? তাদের জন্য “ইসলামিক” পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের জন্য “একতা ও সংবদ্ধতা” এর মানে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন কলোনির মধ্যে নিজেদেরকে উজার করে দেয়া। তাদের জন্যও কেবল একটি আশা – বিজয়। মুক্তি শক্তির বিজয়। বাংলার জনগণের বিজয়।
প্রবাসী বাঙ্গালীদের জন্য সুযোগ রয়েছে এই বহুল আকাঙ্ক্ষিত বিজয় পেতে ভুমিকা রাখবার। আপানারা স্বৈরশাসকের বিপক্ষে কথা বলুন, বিশ্বেরসচেতন ও সুনাগরিকদের কাছে বাংলাদেশের ঘটে চলা এ সকল দুর্দশার চিত্র তুলে ধরুন। তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে সহায়তা করুন। আপনার চুপ করে থাকবার কোন কারণ নেই। আপনার চুপ করে থাকাটা আপনার সজনদের নিরাপদে ঘরে ফিরতে কোনরূপ সাহায্য করবেনা। সেখানে কেউই নিরাপদ নয়। তাই বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলুন। 
অন্য একটি উপায়ে এই মানুষগুলোর বিজয়ের পথে আপনি অবদান রাখতে পারেন, তা হলো আপনার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে। হতে পারে আপনি খুব সামান্য পরিমাণ দিতে পারেন, কিন্তু এই সামান্য পরিমাণও অন্যান্য অবদানের সাথে যুক্ত হয়ে প্রয়াসটির সাথে একটি শক্ত সমর্থন দিবে। প্রতি মাসেই কিছু পরিমাণ দিন। আপনাদের অব্যাহত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজনীয়। লোকজন মারা যাচ্ছে, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র একটি ত্যাগের প্রয়োজন, তা আর্থিক সহায়তা। উদার হতে দ্বিধা করবেন না। 
        বাংলাদেশ আর্থিক শোষণ থেকে মুক্তি চায়। এটি চায় জনগণের কথার শাসনের সত্যিকার গণতন্ত্র। এটি চায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য, যেখানে সবার জন্য সাম্য থাকবে। এটি বাস্তবে পরিণত করতে অনেক বাধা পার করতে হবে। আপনাদের নিবেদিত সমর্থন এই স্বপ্নকে সত্যি করতে সহায়তা করতে পারে। আপনাদের দুর্দশাগ্রস্ত স্বদেশবাসীকে হেরে যেতে দিবেন না। আপনাকে সংগ্রামে নিযুক্ত করুন। বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়কে আপনার বিজয় করে নিন। 
                  বাংলাদেশ বিষয়ক আলোচনাসভা 
  “বাংলাদেশে সঙ্কট” বিষয়ক একটি আলোচনাসভা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা (টরোন্টো) এর মাধ্যমে আয়োজিত হয়েছিলো ১৯৭১ সালের ৫ই আগস্ট। মিস্টার এন্ড্রু ব্রুইন, এম. পি. , কানাডিয়ান সংসদীয় প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য যা গত মাসে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছিলো, প্রধানবক্তা ছিলেন। প্যানেলের অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন, যারাও সম্প্রতি ভারত থেকে গিয়েছেন, টরোন্টো টেলিগ্রামের মিস্টার ফ্রেডরিক নজাল, অক্সফামের লেজলি স্মিথ এবং ইউনিসেফের মিস্টার পল ইগনিটাইফ। মিস্টার স্টেনলি বার্ক ছিলেন চেয়ারম্যান। 
      সকল বক্তারাই ভারতে অবস্থানকারী সাত মিলিয়ন শরণার্থীদের সম্পর্কে ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছিলেন। যেখানে মিস্টার স্মিথ এবং মিস্টার ইগনিটাইফ নিজেদেরকে শুধুমাত্র শরণার্থী সমস্যায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, মিস্টার ব্রুইন এবং মিস্টার নজাল রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও বলেছিলেন। মিস্টার ব্রুইন তার মতামতে বলেছিলেন বাংলাদেশ সঙ্কটের একমাত্র সমাধান একটি স্বাধীন বাংলাদেশ। মিস্টার স্মিথ তার বক্তৃতায় শরণার্থী শিবিরের ছবি নথিভুক্ত করেছিলেন। 
      তথাকথিত পাকিস্তান সংহতি কমিটির সাথে যুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানের একটি দল ও দুইটি বাঙালি প্রতারকবাহিনী এক শাসনাতীত প্রদর্শনের মঞ্চায়ন করেছিলো এবং অগ্রগতিকে ব্যহত করতে অপরিণত আচরণের এক লজ্জাজনক প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সর্বোত চেষ্টা চালিয়েছিলো। কিন্তু যখন তারা দেখলো সাধারণেরা তাদের রাহাজানির প্রতিকূলে, তারা দ্রুত তাদের সাক্ষাৎ বাতিল করে দিয়েছিলো। তাদের পরে একজন কানাডিয়ানকে উল্লেখ করতে শোনা যায়, “এখন আমি জানি কোথায় সমস্যা অন্তর্হিত।’’ অন্যজন বলেছিলেন, “আমি বুঝি না যদি কোন দেশের পথ-প্রদর্শকের তার স্বদেশবাসীর প্রতি এমন মনোভাব থাকে, তাহলে কীভাবে সেখানে কোন অর্থপূর্ণ সহাবস্থান থাকতে পারে।” 
       আলোচনাসভাটি অনেক সফল হয়েছিলো পাঁচশতের বেশি লোক যোগদান করেছিলো। 
            বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের টরোন্টো পরিদর্শন 
     জনাব এম. আর. সিদ্দিকী, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় নবনিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক আন্তর্জাতিক সভায় যোগ দিতে টরোন্টোতে ছিলেন। আগস্টের ২২ তারিখে, তিনি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডার (টরোন্টো) সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাদরে অভিভাষণ জানিয়েছিলেন। 
<৪,১৬৬,৩২৯>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি    
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	মুখপত্র ‘স্ফুলিঙ্গ’
	১ সেপ্টেম্বর,১৯৭১


বাঙালি ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের মদতদানের সমালোচনা করলেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যানকভারের সদস্য এবং সমর্থকগণ: 
   বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বি. সি. এর সদস্য এবং সমর্থকেরা যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস প্রাঙ্গণে শুক্রবার, ৩০ জুলাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক মিছিলের পরে তারা তারা বাংলাদেশের যুদ্ধে “যুক্তরাষ্ট্রের কুকর্মের সহকারিতা”র নিন্দা জানায়, যাতে দশ লক্ষ্য বাঙালি খুন হয় এবং আরো দশ লক্ষাধিক বাঙালি ভারত সীমান্তজুড়ে কলেরা আক্রান্ত শরণার্থী শিবিরে বিতাড়িত হয়েছলো। 
    তিন বাঙালি নাবিক কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী 
      তিন বাঙালি নাবিক সূতলেজ নামক এক পাকিস্তানি জাহাজ পরিত্যাগ করে আসে ১৭ই আগস্ট। মনট্রিলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানায় তারা পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া নিরাপদ মনে করেননি। তারা জাহাজটিকে সহযোগিতা করাও পছন্দ করেননি, যেটি পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো অস্ত্র পরিবহণ করছিলো। বর্তমানে তারা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কিউবেকের সাথে অবস্থান করছে। 
<৪,১৬৭,৩৩০>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি    
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	সমিতির দলিলপত্র
	২৭ সেপ্টেম্বর,১৯৭১



              বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়া 
                 ৯০৫-৫৫০ পশ্চিম ১২তম এভিনিউ, 
জয় বাংলা        ভ্যানকভার ৯, বি. সি. , কানাডা 
                    টেলিফোন: (৬০৪)৮৭৬-৮৪৫৩ 
সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯১১. 
প্রায় ছয় মাস হলো যখন থেকে বাংলাদেশের (অতীতের পূর্ব-পাকিস্তান) পঁচাত্তর মিলিয়ন মানুষ শুধুমাত্র তাদের মৌলিক অধিকার দাবি করতে একটি সংগ্রামেই লিপ্ত হয়নি, টিকে থাকার এক ভয়ানক সংগ্রামেও লিপ্ত হয়েছে। 
    পশ্চিম পাকিস্তানি সংখ্যালঘুদের কয়েক দশকের বিদ্বেষপূর্ণ শাসনের পর, পূর্ব-পাকিস্তানিরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলো। ১৯৭০ সালে দেশটির সাধারণ নির্বাচনে, আওয়ামী লীগ এক পরম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জাতীয় সভায় জয়লাভ করেছিলো। তার ফলাফল ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তানিদের গণহত্যা, যখন কিনা একটি সুষ্ঠূ-পরিচালিত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এমন একটি ফলাফল দিয়েছিলো যা  সেনাবাহিনী বরদাস্ত করতে পারেনি আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আপসারণ চায় না। শেখ মুজিবুর রহমান আগে থেকেই কিছু আন্দাজ করতে পেরে বাঙালি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তিনি মূলতঃ বৈধভাবে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়েছিলেন ও নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি কিছু চাননি। 
     নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যার পূর্ব-পরিকল্পিত উপায় অবলম্বন করে, বাছাইকৃত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংস করে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন সমূলে উৎপাটন করে দিতে হিন্দুদের শিরোচ্ছেদ করে ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী প্রমাণ করেছিলো যে পাকিস্তানের দুই ভাগ ভৌগলিক এক হাজার মাইলের ফারাকের চেয়েও বেশি কিছুর মাধ্যমে আলাদা এবং পূর্ব-পাকিস্তানিদের বাধ্য করেছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিতে। 
    সাহায্যের জন্য বাঙালিদের আর্তনাদে বিশ্বের সাড়া ছিলো দুঃখজনকভাবে হতাশাব্যঞ্জক। প্রত্যেকটা দিন বাড়ার সাথে এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার মানেই দুর্ভোগ বাড়ার সাথে জান-মালের বিনাশ। 
   দুঃখজনকভাবে এই দ্বন্দে যুক্তরাষ্ট্র তার অভিব্যক্ত নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও সেই পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলদের অস্ত্র সরবরাহ করে যাচ্ছিলেন যারা এই রক্তগঙ্গার শুরু করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি নিক্সন সম্প্রতি পাকিস্তানিদের কোনরকম সহায়তা দেওয়া বন্ধের কোনরকম নড়চড়ের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। সন্দেহাতীতভাবে আমেরিকার প্রচুর অস্ত্র সরবরাহ শত হাজার বাঙালির হত্যার জন্য দায়ী, যেখানে পাকিস্তান সরকারের আর্থিক সহায়তা হাস্টিংসে একটি বড় অধিষ্ঠিত সেনাবাহিনীকে সহায়তা করে যাচ্ছিলো। যুদ্ধে এটা অবশ্যই কোন নিরপেক্ষ অবস্থান নয়। বিশ্বজুড়ে স্বাধীন বিশ্ব এবং গণতন্ত্রের  রক্ষক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তার অধীকৃত ভূমিকার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, এবং লাখ লাখ ক্ষুধার্ত, অসুস্থ এবং ক্রুদ্ধ শরণার্থীদের ভারতে ধাবিত করার জন্য ও উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতি ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে আংশিকভাবে দায়ী। 
    আমরা বাংলাদেশি জনগণ ও মানবতার নামে আপনার বিবেকের নিকট আবেদন জানাই, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে কোনরকম আর্থিক এবং/ অথবা ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর গুপ্তসভায় কোনরকম সহায়তা দেওয়া থেকে নিবৃত্ত হতে আপনার সরকারের উপর চাপ দেওয়ার জন্য আপনার সকল প্রকার প্রভাব প্রয়োগ করতে। কেননা এই ধরনের সহায়তা শুধুমাত্র তাদের একগুঁয়েমি এবং গণহত্যার যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে পারে। সর্বোপরি আমাদের সঠিক আত্মপ্রত্যয়কে শ্রদ্ধা করতে আমরা আপনার এবং আমেরিকাবাসীর নিকট আবেদন জানাই। 
                                            আপনার বিশ্বস্ত, 
                                          (ডক্টর এ. এম. খান) 
                           বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়া 

<৪,১৬৮,৩৩২-৩৩৩>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট
	৪-৭ অক্টোবর, ১৯৭১



	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট
শ্রম ও জনকল্যাণ কমিটি
ওয়াশিংটন, ডি.সি. ২০৫১০

	ড. এ.এম. খান
সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া
৯০৫-৫৫০ পশ্চিম ১২তম এভিনিউ
ভ্যাঙ্কুভার ৯, বি.সি., কানাডা
	৪ঠা অক্টোবর,১৯৭১

	প্রিয় ড. খান,
 পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কিত আপনার সাম্প্রতিক চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। 
 আমি পূর্ব পাকিস্তানে চলমান দ্বন্দ্বের ব্যাপারে আপনার মতই উদ্বিগ্ন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের অবশ্যই এই যুদ্ধ-বিগ্রহ থামানোর জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানকে তরান্বিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমি এস.কন.রেস.২১ এবং পররাষ্ট্র সহায়তা আইনের ১৫৯তম সংশোধনী বিলের সহ-পৃষ্টপোষক হিসেবে কাজ করছি। আমি সাম্প্রতিক একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির কপি যুক্ত করছি যা এই বিষয়ে আমার মতামত সম্পূর্ণরুপে ব্যাখ্যা করছে। 
 আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ, 

	
	আপনার অনুগত,
এসডি/-
গ্লেন বিয়েল, জুনিয়র


২
	ড. এ.এম. খান
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া
৯০৫-৫৫০ পশ্চিম ১২তম এভিনিউ
ভ্যাঙ্কুভার ৯, বি.সি., কানাডা
	


৬ই অক্টোবর,১৯৭১

	প্রিয় ড. খান,
 পাকিস্তানে সাম্প্রতিক রক্তারক্তির ঘটনায় আমি আপনার মতোই ভয়ার্ত ও আতঙ্কিত এবং আমি করাচি সরকারকে অস্ত্র সহায়তা কমানোর ব্যাপারে আইন সমর্থন করবো বলে ঠিক করেছি। 
 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সাহায্য এর প্রাপকরা প্রায়শই কতটা ঘৃণ্য অপব্যবহার করে তার আরো একটি উদাহরণ এটি। বন্ধুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে আত্নরক্ষায় সাহায্য করার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে আমরা যে অস্ত্র প্রদান করে থাকি, সেগুলো শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ অসন্তুষ্টিকে মাটিচাপা দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় যেমনটা কয়েক বছর আগের পাক-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময়, শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীদের সাথে পুরোনো হিসাব চুকাতে ব্যবহৃত হয়। 
 আমাদের সমস্ত অস্ত্র সহায়তা কর্মসূচী পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন এবং আমি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করব বলে ঠিক করেছি।
 আপনাকে ধন্যবাদ আপনার গভীর উদ্বেগ আমার কাছে প্রকাশ করার জন্যে। 


	
	বিনীত
এসডি/-
ভেন্স হার্টকি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর



	৩.
ডক্টর এ.এম. খান, সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়া
৯০৫-৫৫০ পশ্চিম ১২তম এভিনিউ
ভ্যাঙ্কুভার ৯, বৃটিশ কলম্বিয়া কানাডা
৭ই অক্টোবর, ১৯৭১

	
প্রিয় ডক্টর খান,
 পাকিস্তানে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।
 পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের ফলস্বরুপ সকল আমেরিকানই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এটা স্পষ্ট যে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত ব্যাপক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বারবার বলেছে যে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগ লাঘব করতে যেকোন আন্তর্জাতিক মানবিক প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে এরা প্রস্তুত। 
 সাম্প্রতিক অনেক প্রতিবেদনের বিপরীতে, মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ দাবী করছে যে আমরা বর্তমানে পাকিস্তানকে কোন ধরণের বৃহদাকার সামরিক সাহায্য প্রদান কর্মসূচী পালন করছি না। সীমিত পরিমানে একটি সরবরাহ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগ আমাকে জানিয়েছে যে বর্তমান পরিস্থিতির উপর পর্যালোচনা মূলতবি থাকা অবস্থায় আর কোন সরঞ্জাম পাঠানো হবে না। 
 এই গুরুতর পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনার মতামত জানার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন আপনি যে চিন্তা প্রকাশ করেছেন তা মাথায় রেখে এই ব্যাপারে ভবিষ্যত অগ্রগতিসমূহ আমি ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করব। 


	আপনার অনুগত
এসডি/-
জোয়েন জি. টাওয়ার



<৪,১৬৯,৩৩৪-৩৩৭>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
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	মুখপত্র ‘বাংলাদেশ’
	১৫,৩১ অক্টোবর, ১৯৭১



বাংলাদেশ ১৫ই  অক্টোবর,১৯৭১
সম্পাদকীয়
বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণ পাঁচ দলীয় দূতাবাসীয় কমিটি গঠনকে সাদরে গ্রহণ করেছে এবং এই ঘটনা স্বাধীনতা যুদ্ধে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য ও আস্থা আরও দৃঢ় করেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অর্থপূর্ণ সমন্বয় তৈরীর পথ খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশে জনগণের পক্ষের দলগুলোর মধ্যে সহযোগীতার কারণে কৃষক, চাকরীজীবি, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ব আরও জোরদার হয়েছে। এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে বর্তমানে যারা দুষ্ট ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ছড়ানোর মাধ্যমে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করতে, সেই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্ষুশূল হয়ে দাড়িয়েছে এই একীভূত ঐক্য। তারা এমন একটা ধারণা তৈরী করার চেষ্টা করছে যে বৈদেশীক চাপের মাধ্যমে দূতাবাসীয় কমিটি গঠন করে তা বাংলাদেশের সরকারের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা হঠাৎ করে খুব সহানুভূতিশীল হয়ে গেছে(১) এবং বলছে যে চলমান সঙ্কটের একমাত্র সমাধান হচ্ছে ‘পূর্ব-পাকিস্তান’-এ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন। চারিদিকে গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে বাংলাদেশ খুব শীঘ্রই স্বাধীন হতে যাচ্ছে। 
বাংলার ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামের ইতিহাস। বাংলার সাধারণ মানুষ কখনো বিদেশী প্রভূদের কাছে মাথা নত করেনি এবং কখনও করবেও না। যখন মস্কো, ওয়াশিংটন বা পিকিং-এ বৃষ্টি হয় তখন আমরা আমাদের মাথায় ছাতা ধরায় বিশ্বাসী নই, তাই আমাদের বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সুতরাং আমাদের উপর কারো কোন শর্ত আরোপ করার প্রশ্নই উঠে না। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে, এজন্যে নয় যে এতে বিদেশী শক্তির স্বার্থ সিদ্ধি হবে বরং এজন্যে যে এটাই বাংলাদেশের জনগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। অপরপক্ষে ব্যাপকভিত্তিক দূতাবাসীয় কমিটি গঠনের কারণে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরে আমাদের জন্যে সম্মান ও সমর্থন তৈরী হয়েছে। 
যারা ভবিষ্যতবাণী করছে যে বাংলাদেশ খুব শীঘ্রই স্বাধীন হতে যাচ্ছে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অজ্ঞতাবশত হোক, স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
যদিও আমরা অবশ্যই চাই বাংলাদেশ যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীনতা পাক এবং নিশ্চিত যে চুড়ান্ত জয় আমাদেরই হবে, আমরা এটাও জানি যে, মিথ্যা আশা যা বারবার অসত্যে পরিণত হয় তা মানুষের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে তাকে হতাশ করে তোলে। এটা নিশ্চিতভাবে ভারতের শরনার্থী শিবিরে দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষ আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গৃহহীন মানুষদের সাথে খুব নিষ্ঠুর রসিকতা। 
যে শক্তি বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভক্তি ও মতভেদ তৈরী করতে চেষ্টা করছে, তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে বলে যাচ্ছে যদি অবিলম্বে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো না যায় তবে নেতৃত্ব কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবে। যে কমিটির “সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের কাছে আর কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়” শীর্ষক ঘোষণা তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে, সেই দূতাবাসীয় কমিটি গঠনের পর থেকে তাদের প্রচারণা গতি পেয়েছে। তারা হঠাৎ করেই খুব সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে আর বলছে যে বর্তমান সঙ্কটের একমাত্র সমাধান হল “পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন”। এই অভিমত ছড়ানোর জন্যে বেশ কিছু সংস্থা ও সরকার বিপুল পরিমাণে অর্থ খরচ করছে। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে যদি একটি রাজনৈতিক সমাধান গৃহীত না হয় তবে শেখ মুজিবের জীবনের নিশ্চয়তা “কেউ” দিতে পারবে না, এ ধরণের একটা কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব হুমকিতে কাজ হবে না। কারণ আমাদের প্রিয় নেতা তার জীবনের বিনিময়ে কখনও খুনী, ধর্ষকদের সাথে সমঝোতা করবেন না। 
বাংলার সংগ্রামী জনতা কোন ধরণের আপষ কখনও মেনে নেবে না। তারা অনেক রক্ত দিয়েছে আর শেষ মানুষটা দাড়িয়ে থাকা পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যাবে, কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু তারা গ্রহণ করবে না। জনগণের মধ্যে ঐক্য সংহত করা ও দূতাবাসীয় কমিটির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আমাদের উচিত এই দুষ্কৃতিকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী কালো শক্তিকে উপযুক্ত জবাব দেয়া। 
পাকিস্তানের সামরিক জান্তা শক্তিশালী বিদেশী মিত্র দ্বারা সমর্থিত। তাই আমাদের উচিত হবে একটি লম্বা ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত রাখা। এই সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে আমাদের অনেক কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে কিন্তু আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হব না। আমরা কোনভাবেই শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। 

স্থানীয় সংবাদ
টরন্টোতে প্রফেসর মুজাফফর
প্রফেসর মুজাফফর আহমেদ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি ও দূতাবাসীয় কমিটির সদস্য, তিনি জাতিসংঘের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নিউ ইয়র্ক আসেন এবং বাংলাদেশ ফেরত যাবার পথে টরন্টো ঘুরে গেছেন। ৭ই অক্টোবর তিনি টরন্টোতে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। 
তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অগ্রগতি ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক অগ্রগতির ব্যাপারে রিপোর্ট করেন। তিনি সর্বশেষ পরিস্থিতির চিত্র সামনে তুলে ধরেন। এই জাতীয় সঙ্কটের মুহূর্তে তিনি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, যদিও বাংলাদেশের মানুষ এই চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের শেষ দ্রুতই দেখতে চায় তবে তারা অনেক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্যেও তৈরী এবং মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করে যাবে। 
দক্ষিণ এশিয়া ক্রাইসিস কমিটি
মি. স্ট্যানলি বুরকে, সাবেক সিবিসি সম্প্রচারকারী ও পরিচালক-কে নিয়ে সম্প্রতি টরন্টোতে দক্ষিণ এশিয়া ক্রাইসিস কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে কানাডিয়ান মানুষকে জানানো। মি. বুরকে কমিটির কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে চান। বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাম্পাস গ্রুপ মানুষকে সক্রিয়ভাবে শিক্ষিত করার কাজ করছে। “জনগণকে জেগে উঠতে হবে”, মি. বুরকে বলেন,”যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর জন্যে তৈরী”। 
ঘোষণা 
২০ অক্টোবর সন্ধ্যা সাতটায় হ্যামিল্টনের ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশের ওপর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, বক্তারা হলেন জাতিসঙ্ঘের বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের সদস্য জনাব এস. এ. সুলতান এবং জনাব মফিজ চৌধুরি। 
বাংলাদেশ, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭১ 
সম্পাদকীয় 
সাম্প্রতিককালে পত্রিকাগুলো বাংলাদেশ ও ভারত অধ্যুষিত সীমান্তসমূহে ঘটা বিপুল গোলাবষর্ণ নিয়ে প্রতিবেদন করছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ভারতের পাশাপাশি গ্রামগুলো থেকে মানুষ সরিয়ে দেয়া হচ্ছে আর মূল সড়কের গাড়ি ও বাসগুলোতে “ভারত নিপাত যাক” লেখা স্টিকার লাগানো হচ্ছে। সীমান্ত এলাকাসমূহে রাতের বেলা সম্পূর্ণ বিদ্যুৎহীন করে রাখা হচ্ছে। শহরের মানুষদেরকে ‘সেহরি’ আর ‘ইফতার’ এর সময় জানাতে আর সাইরেন বাজানো হচ্ছে না। সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই তাদের অবস্থান জোরদার করেছে। “মনে হচ্ছে যুদ্ধ অনিবার্য”। 
এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনের কারণ এবং যুদ্ধ লেগে গেলে, তা বাংলাদেশের ওপর কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ভেবে দেখার সময় হয়েছে। সীমান্ত উত্তেজনা স্বাভাবিক করে তোলার বিষয়ে ইয়াহিয়া খানের সাথে কথা বলার জন্য পশ্চিমের নেতারা গোপনে মিসেস গান্ধীকে অনুরোধ করছেন। কিন্তু তিনি ‘স্পষ্টতই’ উল্লেখ করেছেন যে, এই সমস্যার মুল হল বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা, আর ভারত হল পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যার কোন্দলে পড়া এক হতভাগ্য শিকার। তাছাড়া ইতোমধ্যেই ভারতে পালিয়ে আসা লক্ষাধিক শরণার্থী পরিবার তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতির ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। মিসেস গান্ধীর মতে, স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে ইয়াহিয়া খানের বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব বন্ধ করে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি কথা বলা উচিত। 
ভারত ও বাইরের কিছু মানুষের মতে, নিজেদেরকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত করার জন্য ভারতের একমাত্র উপায় হল বাংলাদেশে বাঙালি সরকার গঠন করে দেয়া। তারা মনে করে, এটি লক্ষাধিক শরণার্থীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভরণপোষণ দেয়ার চাইতে সাশ্রয়ী হবে। ভারতের মূল সমস্যার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তাদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা অনুভব করছি যে এই যুদ্ধ আমাদের ও ভারতের উভয়ের উদ্দেশ্য সাধনেই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধটা হল একটি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার। বিশেষ কোন পশ্চিম পাকিস্তানির বিরুদ্ধে নয়, বরং সকল শোষকদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। 
এমন একটি কাজের নিষ্ফলতা সম্পর্কে মিসেস গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ঐ ধরণের সব পরামর্শ তিনি প্রত্যাহার করেছিলেন, কারণ ভারত একটি শান্তিপ্রিয় জাতি। ভারত যদি সত্যই যুদ্ধের পক্ষে থাকত, তাহলে তিনি এতকাল ধরে অপেক্ষা করতেন না। 
তাহলে সীমান্ত এলাকাসমূহে কেন এই অস্ত্রের ঝনঝনানি আর যুদ্ধের দামামা? এটা মোটামুটিভাবে পরিষ্কার যে আর্মি জেনারেলরা (তারা যতই বোকা হন না কেন) বুঝতে পেরেছেন যে বাংলাদেশকে জোরপূর্বক দমিয়ে রাখা আসলে অসম্ভব। তারা মুক্তিবাহিনীর হাতে দারুণভাবে পরাজিত হচ্ছে এবং পাকিস্তানের অর্থনীতিও এখন ধ্বংসের শেষ প্রান্তে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বাংলাদেশে তাদের সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্যেরর পরিণাম এখন বুঝতে পেরেছে। তাই সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখন দুই ধরণের উদ্দেশ্য সাধনে বাধ্য। 
প্রথমত, পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের জনগণের মনযোগ ঘোরানোই এর উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের একতা ও ন্যায়পরায়ণতা সর্বদাই ‘ভারত বিদ্বেষ’ কিংবা ‘ভারত নির্মূল’ প্রচারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই, যুদ্ধের রব তুলে পাকিস্তানের যে অংশই শাসন করুক না কেন, ইয়াহিয়া চেয়েছিল জনগণের মধ্যে একটি একতা গড়ে তোলার। 
দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের এই তীব্রতা তৈরি করা হয়েছিল বিশ্বসম্প্রদায়কে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার জন্য ভয় দেখাতে, বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে ও বিশ্বের দৃষ্টি মূল বিষয়, অর্থাৎ সাড়ে সাত কোটি জনতার আশা ও স্বাধীনতার অধিকার থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে ও নিজেদের নির্মমতা ও বাংলাদেশে বর্বরতা ও ত্রাসের রাজত্বের ঘটনা লুকোতে। ভারতকে আক্রমণ করলে পাকিস্তানের সুবিধাই হয়: তাদের আশা যে এর ফলে ভারতের সাথে সীমান্তের দু’পাশেই যুদ্ধবিরতি সৃষ্টি হবে। এর ফলে বাংলাদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা তার জন্য সহজ হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারবেন। বাঙালিরা নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি এই যুদ্ধ থামাতে সাহায্য করা সকল শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক মানুষের কর্তব্য। সত্য ও সুবিচার পক্ষে থাকলে বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনী বিজয় লাভ করবেই। 
স্থানীয় খবর 
বাংলাদেশ বিষয়ে আলোচনাসভা
হ্যামিল্টন, ৬ অক্টোবর: ৬ অক্টোবর হ্যামিল্টনে ক্যারিবিয়ান ছাত্র সংস্থা ও ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ বিষয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। জাতিসঙ্ঘের বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের সদস্য জনাব এস এ সুলতান এবং জনাম এস আহমেদ সভার বক্তব্য রাখেন এবং জনতার প্রশ্নের উত্তর দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র ও শিক্ষক এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। 
পরদিন বক্তারা দু’জনই ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান অ্যাসোসিয়েশনে বক্তব্য দেন এবং বিকেলে টরন্টোতে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অভ কানাডার অফিসে সদস্যদেরকে আহ্বান জানান। উভয়েই এই জাতীয় সংকট মুহূর্তে সকলের ঐক্য কামনা করেন। 
৫ নভেম্বর আমাদের সাথে যোগ দিন। 
শনিবার, ৬ নভেম্বর দুপুর ২টায় ভিয়েতনাম সংহতি কমিটির আয়োজনে অ্যালাস্কার অ্যামচিটকায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে টরন্টোর বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অভ কানাডা যুদ্ধবিরোধী একটি  মিছিলে যোগ দেবে। 
পৃথিবীর সকল নির্যাতিত মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন তাদের নিজস্ব ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও স্লোগান সাথে নিয়ে মিছিলে যোগ দেবে। আমরা কানাডার জনগণকে জানাতে চাই যে আমরা যুদ্ধ চাই না, আমাদের ওপর যুদ্ধ জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কুইনস পার্কে বেলা দুইটায় আমাদের মিছিলে যোগদান করুন। 
বাংলাদেশি ডাকটিকেট 
আমাদের কাছে এখন বাংলাদেশি ডাকটিকিটসমূহের একটি পূর্নাঙ্গ সেট পাওয়া যাবে। ডাকটিকিটের একটি সেট নিতে চাইলে জনাব খানের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে: ৩৬৩-২৮৩৪। এ অর্থ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে। 
(টরন্টোর বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অভ কানাডার পক্ষে প্রচারণা কর্মকর্তার মাধ্যমে সম্পাদিত ও প্রচারিত।)
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জনাব ফিলিপ এইচ. হোয়াইট
ডিন: বাণিজ্য ও ব্যবসা প্রশাসন
ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
জনাব, 
গত আট মাস ধরে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) এর জনগণ স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি জানেন। নিরস্ত্র বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপরে সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত হামলার কারণে লক্ষাধিক মানুষ ভারতে পালিয়ে গিয়েছে এবং ১০-৩০ লাখ মানুষ অনাহারে ভুগছে। সেইসব হতভাগ্য মানুষদেরকে সাহায্য করতে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা একটি প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই অর্থ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্যে ব্যয় করা হবে, যারা নিঃস্ব এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবস্থান করছেন। 
আমরা এবং যুক্ত্রাজ্যের লন্ডনের ‘মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অভ বাংলাদেশ’ সরাসরি যুদ্ধের শিকার মানুষদের কাছে এ অর্থ পাঠিয়ে দেব। 
১৫ নভেম্বর থেকে বাড়িতে বাড়িতে এই প্রচারণা ১ক সপ্তাহের জন্য চালানো হবে। 
অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এই অর্থ সংগ্রহ প্রচারণার অনুমতি দিয়ে পূর্ব বাংলার হতভাগ্য ও নিঃস্ব মানুষদেরকে সাহায্য করার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন। 
ধন্যবাদান্তে।
বিনীত নিবেদক 
(ড. এ. এম. খান) 
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অভ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া  
<৪,১৭১,৩৩৯>
অনুবাদকঃ সাফানুর সিফাত
	     শিরোনাম
	          সুত্র
	          তারিখ
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আপনারা যা করতে পারেন

১. একদম প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংগ্রামের সত্যিকার প্রকৃতি সম্পর্কে নিজেদের এবং অন্যদের অবহিত করা অব্যাহত রাখতে পারেন।আপনারা দাবি করতে পারেন যে স্থানীয় গণমাধ্যম গুলো এর প্রকৃত কারনের গভীরে গিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে রিপোর্ট করুক।গণমাধ্যম গুলর জন্য রিফিউজি ক্যাম্প, নৃশংস গণহত্যা, কলেরা মহামারির ওপর রিপোর্ট করা সহজ, যখন এই বিষয়টাকে উপেক্ষা করা হয় যে এসবই হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের একটি ইচ্ছাকৃত গণহত্যা কর্মসুচির কারনে। কদাচ এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে কানাডা এবং ইউ.এস. সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই সরকারকে সমর্থন করছে। আপনাদের পত্রিকায় লিখুন এবং এই সরকারের সাথে পশ্চিমাদের আপষের এই প্রচেষ্টার নিন্দা জানান।

২. এটা খুবই গুরুত্বপুর্ন যে আপনারা আপনাদের নিজেদের সচেতনতার মাধ্যমে ওই সকল ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ প্রয়োগ করুন যারা এই সংগ্রামের ফলাফলকে এবং মানুষের চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে।এই পর্যায়ে আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে, আপনারা আপনাদের সরকারের কাছে দাবি করুন, তারা যেন পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সাহায্য ও সামরিক সরবরাহ বন্ধ রাখে এবং বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

৩. গেরিলা আন্দলনের প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখে আমরা বাংলাদেশে চলমান সংগ্রামকে সাহায্য করতে পারি।এটা মানুষ এবং ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধ। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি এসোসিয়েশন আছে। ত্রাণ এবং চিঠিপত্র বি.সি. এর শাখায়(#১) পাঠানো যাবে।অথবা নিকটস্থ এই সংস্থা গুলর সাথে যোগাযোগ করুনঃ

১. বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া,
   আকাদিয়া টাওয়ার, #১৪০১
   ২৭২৫ মেলফা রোড, ভেনকুভার, বি.সি.
২. বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা,
   ৩৫২০ লর্ন এভিন্যু, সুইট ৫, মন্ট্রিয়াল, কিউবেক।
৩. বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা,
   ১১৭ কারটন স্টেট, টরোনট, ২০০, অন্টারিও।
৪. বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাস্কাচিওয়ান
   ১২২০ যুবিলি এভিন্যু, রেজিনা সাস্ক।
৫.  বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা ইনকর্পোরাট,
   ৫২৪৫, সো। কেনউড, শিকাগো, III ৬০৬১৫, ইউ.এস.এ.
৬.  বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা
   ৭৫৯ ই. ১৮’শ স্টেট, 
   ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক, এন.ওয়াই. ইউ.এস.এ.


<৪,১৭২,৩৪০-৩৪২>
অনুবাদকঃ সাফানুর সিফাত
	         শিরোনাম
	           সুত্র
	              তারিখ
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			বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব বৃটিশ কলম্বিয়া
				৯০৫-৫৫০ ওয়েস্ট ১২’শ এভিন্যু
জয় বাংলা			ভ্যাঙ্কুভার ৯. বি.সি. কানাডা
				টেলিফোনঃ (৬০৪)৮৭৬-৮৪৫৩
হত্যাকান্ড  **  গণহত্যা  **  রক্তগঙা  **  সন্ত্রাস
এবং এখন দুর্ভিক্ষঃ সব একটি খেলার অংশ

বাংলাদেশ ট্রাজেডি(পুর্ব পাকিস্তান)
যুদ্ধ, বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড়ের কারনে সৃষ্ট ধ্বংস আর বিপর্যয়ের ফলস্বরুপ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পুর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে ১ থেকে ৩ কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পরবে।পশ্চিম পাকিস্তানি মুখপাত্রের ক্রমাগত মৃদু নিশ্চয়তার বিপরীতে পরিস্থিতি ছিল প্রশ্নাতীত ভাবে হতাশাজনক এবং একটি বড় শোকাবহ ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রয়োজন বৃহদাকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তা।জনগণকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মজুত খাদ্য যত দিন চলবে, পরিস্থিতি স্বভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সম্ভবত তার চেয়ে বেশি সময় লাগবে।যে বিষয় গুলো দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী, একটা পর্যায়ের পর আর সেগুলোকে পরিবর্তন করা যায় না।দ্রুত এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপই হয়ত পুর্ব পাকিস্তানিদের একমাত্র প্রতিরোধ।
			  

গত মার্চ থেকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৌলিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম এবং টিকে থাকার ভয়ানক লড়াইয়ে নেমেছে।
নিজের জনগণের ওপর ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস রক্তগঙা বইয়ে দেয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন তাদের অনাহারে মারার পরিকল্পনা করছেন।
১৯১০ সালের নভেম্বরে একটি ঘুর্ণিঝড় অনেক মানুষ জীবন নিয়েছিল। সেটা ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ১৯৭১ সালের মার্চে পরিকল্পিত ভাবে এই অঞ্চলের যুবক, বুদ্ধিজীবী ও লাখো নির্দোষ ভুক্তভগীকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশে আর একটি দুর্যোগ আঘাত হানল। এবার অপরাধী ইয়াহিয়া খান।
আমরা, এই সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশি জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা আপনাদের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন, তাদেরকে বলুন পাকিস্তানে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বিলম্বিত করতে এবং বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা থেকে সামরিক সরকারের জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে বিরত রাখতে তার বিরুদ্ধাচারন করতে।

 
দয়া করে অনুদান দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ সপ্তাহকে সমর্থন করুন, যা কিনা একটি চাঁদা সংগ্রহ প্রচারনা(নভেম্বর ১৫-১৯)
<৪,১৭৩,৩৪৩-৩৪৬>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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জাকার্তা ১৪/০৫/৭১ 
১) যশোর, খুলনা এবং চট্টগ্রামে হত্যালীলার প্রতিবেদন দিয়েছে এপি। ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার, একটি প্রধান দৈনিক, প্রতিবেদন পেয়েছে। সেখানে বাঙালি বিহারি এবং সামরিক বাহিনী উভয়পক্ষই বাঙালিদের উপর নির্বিশেষে নারকীয়তা শুরু করেছিলো। 
২) ঢাকার উপরও এখানে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। সেনা কার্যকলাপ বিভীষিকাময় হিসেবে দেখানো হয়েছে। পঁচিশে মার্চের পূর্বে এখানকার লোকজন আওয়ামী লীগের উপর হত্যাযজ্ঞের দোষারোপ বিশ্বাস করতে নারাজ। তারা আর্মিদের করা প্রতিবেদন থেকে নৃশংসতার যথেষ্ট প্রমাণ টের পেয়েছে। 
৩) প্রত্যক্ষ অভিগমন এই সরকারের মনোভাব লক্ষণীয়ভাবে পুনর্গঠন করতে পারে। 
৪) পাকিস্তান অপপ্রচারটিকে তীব্রতর করেছে। আমরা আমাদের সীমিত উপায়ে আমাদের নিজস্ব পন্থায় এটি মোকাবেকার চেষ্টা করছি। পাকিস্তানের অপপ্রচার কদাচিৎ জায়গা পাচ্ছে সংবাদে। 
৫) পর্যবেক্ষকেরা এখানে একটি গুজব বিশ্বাস করে যে বাঙালিদেরকে ধীরে ধীরে বাইরের মিশন থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তাদেরকে পরবর্তীতে একটি শিবিরে একত্রিত করা হবে আদালতের বিচারের সম্মুখীন করতে অথবা মৃত্যুদণ্ড দিতে। যদি সম্ভব হয়, বাঙালিদেরকে রক্ষা করতে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে বিজ্ঞপ্তি এবং রেডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারের কাছে একটি আবেদন করা হতে পারে। বাঙালিদেরকে আরো সতর্ক থাকতে হবে ইসলামাবাদে বন্দী-শিবিরে ফিরে না যাবার ব্যাপারে। 
৬) তিনটি জাহাজ চট্টগ্রামে গিয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য জাপানি চাল নিয়ে। তাদেরকে করাচিতেই চালগুলো নামানোর জন্য পরিচালিত করা হয়েছিলো। জাহাজ মালিকেরা তা প্রত্যাখান করেছিলো এবং জাকার্তায় ফিরে এসেছিলো এবং চাল খালাস করেছিলো। 
৭) কলকাতা থেকে প্রচারিত উপরাষ্ট্রপতির ভাষণ রেডিওতে শোনা যায়। যা ছিলো অনুপ্রেরণামূলক। বিশ্বাসঘাতকদের দেওয়া তার সতর্কতা  আরো অনুপ্রেরণামূলক। পাকিস্তান বাঙলায় এই পরিস্থিতিতে বিশ্বাসঘাতকের ভাষান্তর ব্যবহারের চেষ্টা করে যাচ্ছে। 
৮) আমাদের কার্যকলাপের  উপর নজরদারি করা হয় এবং বাধাগ্রস্ত করা হয় আইপিএসিসি এর এম. এ. আজিজের মাধ্যমে। পাঞ্জাবদের সহযোগে তিনি এবং তার স্ত্রী আমাদের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে মতামত সংগ্রহ করতে খুব সক্রিয়। এমনকি তিনি অপপ্রচার চালান যে মুজিব, ভাসানী, তাজউদ্দিন এবং তাদের সহযোগিরা সকলে বামপন্থী। বামপন্থিরা এই দেশে ঘৃণিত। 
৯) খালিক ফখরুদ্দিন নামে এক পাঞ্জাবীর বাসায় আজিজ এক ফতেহ খানির আয়োজন করেছিলো এবং দোয়া করেছিলেন যেন বাঙালিরা আওয়ামী লীগের দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত না হয়। 
১০) পাক-মিশন দিল্লীর জনাব এইচ. আর. চৌধুরী এখানে পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি নৈতিকভাবে বিচলিত ছিলেন। বর্তমান সংকটে তার কার্যরীতি কোন শত্রু এখনো তাকে বিজড়িত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। 
১১) তথ্যের জন্য এপির প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপি সংযুক্ত করা হলো। জাকার্তা পেপারও এটি সম্পূর্ণরূপে বহন করে। 
১২) জয় বাঙলার প্রকাশনা জানতে পেরে খুব আনন্দিত। আমরা এখানে এটির ব্যবহার করবো। দয়া করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিয়মিত একটি করে প্রতিলিপি পাঠাবেন। আমরা প্রতিলিপিগুলো ব্যাক্তিগতভাবে প্রচার করার চেষ্টা করবো। 
                         জাকার্তা-ইন্দোনেশিয়া 
১) বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা সম্পর্কে তথ্য ও অবগতির জন্য সংবাদপত্রের এই অংশগুলো জাকার্তার একটি প্রধান দৈনিকের। পরবর্তীতে আরো তথ্য পাঠানো হবে। ইন্দোনেশিয়ার সব পত্রিকার ঘটনাগুলো। 
  ক) ১৫ ই এপ্রিলে জাকার্তা টাইমসের সম্পাদকীয় “পূর্ব পাকিস্তানের জটিল সমস্যা”। 
  খ) ১৫ ই এপ্রিলে জাকার্তা টাইমসের প্রবন্ধ “ইসলাম কি মৃত?” 
  গ) ৬ ই এপ্রিল জাকার্তা টাইমসের সম্পাদকীয় “পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা”। 
  ঘ) ২০ শে এপ্রিল জাকার্তা টাইমসের সম্পাদকীয় “বাংলাদেশ”। 
  ঙ) ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার (জাতীয়তাবাদী পত্রিকা) এর সম্পাদকীয় “পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সহানুভূতি”। 
২) অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা। সংবাদ সম্মেলন এবং বৈঠক যোদ্ধা ও জনগণের মনোবল বাড়াবে। দুঃখজনক, আমরা নেতাদের কাছ থেকে খুবই কম শুনি। 
৩) তরুণ শক্তিকে সংগঠিত ও সুসজ্জিত করুন আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য। 
৪) বাঙালি এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত বা কর্মরত সমর্থকদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন। এতে অবশ্যই সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে। সংবাদের মাধ্যমে ঘোষণা করুন কোথায় অনুদান জমা দিতে হবে। 
৫) চিঠি/ টেলিগ্রাফ/ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাজ্যের সকল প্রধানদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করুন। নেপথ্য দিয়ে আগ্রাসনকারীদের অভিযুক্ত করুন। দয়া করে ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দিবেন না, যদিও এটা সহানুভূতিশীল নয়। 
৬) অত্যধিক প্রচারণা জরুরী। আমরা আমাদের মতো করে যাচ্ছি। 
৭) যে কোন সূত্র থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদের ব্যবস্থা করুন। 
৮) সাহায্যের জন্য প্রতিদিন বিশ্ব সংস্থাগুলোর নিকট আবেদন করুন চিঠি অথবা সংবাদের মাধ্যমে এবং তাদেরকে অনুরোধ করুন দুর্ভোগের বিশালতা দেখে যেতে। 
৯) নেতাদের উচিৎ বার বার বেশি করে যোদ্ধাদের সাথে দেখা করা এবং তাদেরকে জয়ের আশ্বাস দেওা। এটা অত্যাবশ্যক। 
১০) নুরুল আমিন, হামিদুল হক, সবুর ও অন্যান্যদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ঘোশণা। তারা আদালতের সম্মুখীন হবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের উপযুক্ত সাজা পাবে । 
১১) সর্ব প্রকারে এবং ত্যাগের মাধ্যমে ঐক্য রক্ষা করতে হবে, কোনরকম দলীয় সংযোগের বিবেচনা ছাড়া। 
প্রাপক, 
       জনাব হুসাইন আলী 
       বাংলাদেশ মিশন, 
       ৯, সার্কাস এভিনিউ, 
       কলকাতা-১৭ 
১) সংবাদ কর্তিতাংশ পাঠাবেন। ইতোমধ্যেই বিমানযোগে পাঠানো হয়েছে। 
২) যোদ্ধা  এবং জনগণের মনোবল বাড়াতে বিবৃতি জারি হয়েছে এবং সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। 
৩) আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য যুবশক্তি সংগঠন এবং সুসজ্জিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 
৪) বিদেশের ব্যক্তিবর্গ এবং সংগঠনগুলোর নিকট সাহায্য এবং অনুদানের জন্য ইতোমধ্যেই একটি আবেদন জারি করা হয়েছে- বৈদেশিক ব্যাংকগুলোতে হিসাব নাম্বার কখন এবং কীভাবে গঠিত হয়েছে। 
৫) ইন্দোনেশিয়াসহ রাজ্যের সকল প্রধানেরা আনুষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে এসেছে। 
৬) বাংলাদেশের ভিতরের এবং বাইরের সাহায্যকারীদের কখনো কখনো সতর্ক করা হচ্ছে। 
৭) অস্ত্র এবং গোলাবারুদের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। 

১) প্রচারাভিযান তরান্বিত করা প্রয়োজন। নেতাদের নীরবতা সতর্কতা এবং হতাশা সৃষ্টি করে। 
২) দলগুলোর মধ্যে অনৈক্যের খবর পাওয়া গেছে। যেকোন মূল্যে ঐক্য রক্ষা করতে হবে। 
৩) ইন্দোনেশিয়ান সংবাদ মাধ্যমগুলা এখন খুব একটা খবর ছাপছেনা।স্থানীয় পাকিস্তানিরা (পাঞ্জাবীরা) বিশাল টাকায় তাদের অধিকাংশদের কিনে ফেলেছে। সরকারি মনোভাব বাংলাদেশের জন্য সহায়ক নয়। উলামাদের নাম করে কিছু মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে। ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানকে আদতে সাহায্য করে বলে মনে হয় না। ছিনতাইয়ের উপর তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর, পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট উপহাসের পাত্র হন। এটি গোপনভাবে জানা যায়। 
৪) এখানে জনগণের মতামত এই যে পাকিস্তানের ঐক্য চিরতরে ভেঙে গেছে। বাঙালি সংগ্রামীদের জন্য যুদ্ধ আর কয়েক সপ্তাহ চলবে। 
৫) এই সরকারের প্রত্যক্ষ অভিগমন হস্তক্ষেপ না করার সম্মিলিত মনোভাব দূর করতে পারে। যদি সম্ভব হয়, দয়া করে তাড়াতাড়ি এটি করার চেষ্টা করুন। 
৬) কিছু প্রধান বৈদেশিক পত্রিকা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অনুপ্রেরণামূলক প্রবন্ধ প্রচার করে যাচ্ছে। এমনকি তাদের মধ্যে কিছু কিছু ইতিহাস অনুসন্ধান করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিবরণ দেয় যা শেষ পর্যন্ত বর্তমান ঘটনার জন্ম দেয়। জনগণ বুঝতে পেরেছে এবং সহানুভূতি আছে। 
৭) বিশ্বাসঘাতকেরা সর্বত্রই। এখানে একজন। এম. এ. আজিজ, আইপেকের সেক্রেটারি জেনারেল। যদিও একজন বাঙালি, একজন বালাই বটে। সে বাঙালিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করছে এবং শুভান্যুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতারণা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের কার্যে সে একজন অবিশ্বাসী। দয়া করে ভবিষ্যৎ কর্মপ্রক্রিয়ার জন্য এটি চিহ্নিত করে রাখুন। 
৮) অর্থ সরবরাহের আয়োজন জানতে পারলে খুশি হবো। আমরা আমাদের অনুদান দিতে প্রস্তুত। 
জনাব হুসাইন আলী, 
বাংলাদেশ মিশন, ৯ সার্কাস এভিনিউ, 
কলকাতা-১৭ 
              ______________________ 
<৪,১৭৪,৩৪৭>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	শিরোনাম
	       সূত্র
	     তারিখ
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                                                 পিয়াসাংগান লামা ১১১/৩৯,                                                   জাতিনেগারা, জাকার্তা-ইন্দোনেশিয়া 
মে ১৫,১৯৭১


প্রিয় জনাব হুসাইন আলী, 
     আমি নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং ব্রিটিশ ভারত সেনাবাহিনীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যোগদান করেছিলাম। ১৯৪৫ সালে আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে ইন্দোনেশিয়া আসি। আমি ইন্দোনেশিয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম। আমি তখন থেকেই ইন্দোনেশিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছি এবং বর্তমানে একজন বৃত্তিভোগী লোক। 
     আপনি যেহেতু ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন, আমাদের গেরিলা যুদ্ধবিষয়ক বিশেষজ্ঞ আছে এবং এখনো আমার কাছে এই বিষয়ক ২০০০ কর্মিবৃন্দ আছে। 
    আমি তবুও এই ধারণায় ছিলাম যে এই অনুশোচনীয় হত্যার শেষ হবে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে এই সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান একটি বা অন্য উপায়ে আসবে । কিন্তু এটি মনে হচ্ছে যে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আন্তর্জাতিক মতবাদ ছাড়া এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবে না। 
   আমার অভিপ্রায় যে আমি আমার ২০০০ কর্মিবৃন্দসহ বাঙলায় ছেড়ে আসা আমার আত্মীয়স্বজন, যারা এখন শোচনীয়ভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এবং নির্বিচারে  খুন হচ্ছে, তাদের মুক্ত করতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। আমি ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে একটি স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল গঠনের জন্য অনুমতি চাইতে পারি কিন্তু তার অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে এটির আর্থিক যোগান দিতে পারবে না। আপনাদের সংগ্রামে একটি সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আমার প্রস্তাব দৃঢ় থাকবে, যদি সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন এবং বস্তুগত সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়। 
   দয়া করে আমার সম্মান এবং শুভ কামনা গ্রহণ করুন বাংলাদেশ সরকার এবং তার জনগণের জন্য এবং আমাকে জানান যদি আমি আমার মাতৃভূমির কোন কাজে বা ব্যবহারে আসতে পারি। সকল সহানুভূতি এবং সমর্থন। 
                                                           আপনার অনুগত, 
প্রাক্তন মেজর আব্দুল মতিন 
                                                          প্রাক্তন প্রধান কমান্ডার, 
                                                  আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল।                         
<৪,১৭৫,৩৪৮-৩৫১>
অনুবাদকঃ জয়ন্ত সেন আবীর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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অনুবাদকঃ
জাকার্তা ২১/৫/১৯৭১
এপি এর মে মাসের ২ তারিখের প্রতিবেদন দৈনিক ‘ইন্দোনেশিয়ানঅবজারভার’এ১৫তারিখেপ্রকাশিতহয়।এই প্রতিবেদনটির চুম্বক অংশগুলো হলঃ
	ক) মার্চের ২৫ তারিখে গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ৪ লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। 
	খ) অনেক এলাকার রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 
	গ) মাত্র ৫৫টি পাটকল কেবল ১৫% জনশক্তি নিয়ে কাজ করছে। 
	ঘ) লাখ লাখ মানুষ অনাহারের সম্মুখীন। 
	ঙ) ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে ইয়াহিয়া এই বছরের শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। 
	চ) সেনাবাহিনী কর্তৃক দোকান লুটের ঘটনা ঘটেছে। 
	ছ) পশ্চিম পাকিস্তানের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীর মতানুসারে, তাদের উৎপাদিতপ্রায় ৬০ রকম দ্রব্য ও সেবারএক বিরাট বাজার হাতছাড়া হয়ে গেছে। 
	জ) পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা টালমাটাল হয়ে পড়েছে। 

২) রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের একটি তালিকা নিচে দেয়া হল। বর্তমান সংকটের পেছনের কারণ সম্বলিত কাগজপত্র হাতে পেলে হয়তো তারা আমাদের সাহায্য করবেন। তারা নীতির পরিবর্তনেও প্রভাব রাখতে পারেন।
৩) পূর্বের অনুরোধ মোতাবেক ‘জয় বাংলা’ এর একটি কপি নিয়মিতভাবে আমাদের ঠিকানা বরাবর পাঠানো যেতে পারে। আমরা এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আশাবাদী। সম্ভব হলে বিতরণের জন্য আরো কিছু কপি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো যেতে পারে।

৪) গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলো লক্ষণীয়ভাবে আবারো প্রতিবেদন প্রকাশ করা শুরু করেছে। সরকার নিশ্চুপ, কিন্তু নৃশংসতা যে ঘটেছে সে ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। সরকার পাকিস্তানী প্রচারণায় পুরোপুরি বিশ্বাসী নয়। এটা নিশ্চিত যে সরকার পাকিস্তানকে কোনো উপকরণ দিয়ে সাহায্য করবে না। এরূপ বহু অনুরোধে তারা কর্ণপাত করে নি।

৫) আইপিইসিসি এর জনাব এম. এ. আজিজের স্ত্রী, জনাবা এম. এ. আজিজ বাংলায় লেখা চিঠিপত্রের যাচাই-বাছাই কাজে নিযুক্ত আছেন। খবর পাওয়া গেছে কিছু চিঠি তাদের ঠিকানায় পৌঁছেনি।

৬) এস ও পরীক্ষায় তার সাফল্য ও মনোনয়ন পাওয়া উদযাপন করতে জনাদ রাং এলাহী (একজন পাঞ্জাবী) স্থানীয় পাকিস্তানীদের (বেশিরভাগই পাঞ্জাবী) নিয়ে এক ডিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে জনাব আজিজ ১৯৫৪ সালে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানী কর্তৃক স্বায়ত্বশাসন লাভের লক্ষ্যে নেয়া চেষ্টাসমূহের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তার বিষয়ে তিনি বলেন “সেখানে কিছু একটা ছিল”। “ভাসানী সবসময়েই এক ধ্বংসাত্মক শক্তি”। পূর্ব পাকিস্তানে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। কিছু অতিথির মনে এসকল মন্তব্য এক তিক্ত অনুভূতি ছড়ায়।

৭) ‘ফার ইস্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ’ তার ১৯ নম্বর সংখ্যায় ‘যুদ্ধের কথামালা’ শীর্ষক এক লেখনী প্রকাশ করেছে। এই লেখাটা ছিল আনন্দ ও হতাশার এক সংমিশ্রণ। এতে বলা হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে নুরুল আমিন ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের নিজের পক্ষে টানার ব্যাপার আশাবাদী। তারা যদি শেখ মুজিবের পক্ষ ত্যাগ করে আইনসভায় স্বতন্ত্র হিসেবে যোগদান করে তবে তাদের স্বায়ত্বশাসনের নিশ্চয়তা দেয়া হবে। পরিদর্শকগণ এই চালের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান। এতে আরো বলা হয় প্রদেশটি বাস্তবিকপক্ষে সেনাবাহিনী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মুক্তিবাহিনী নিষ্ক্রিয়।

৮) সরকারী সংবাদ সংস্থা ‘অন্তরা’, ওয়াশিংটন থেকে রয়টার এর উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯/৫/৭১ এ জানায় যে আমেরিকা থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের ক্ষেত্রে জনাব এম. এম. আহমেদ তেমন অগ্রসর হতে পারেন নি। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পূর্বে আমেরিকা কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ। ইয়াহিয়া এর আগে ইউ. থান্ট এর আবেদন অগ্রাহ্য করলেও পাকিস্তান বাংলার জন্য ত্রাণ সাহায্য অবশেষে স্বীকার করেছে। অনুমান করা যায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তারা চাপের মধ্যে ছিল।
৯) স্থানীয় ভাষার পত্রিকাগুলো এখনো মুক্তি বাহিনীর একত্রিকরণ, পুনসংগঠন এবং ট্রেনিং এর উৎসাহব্যঞ্জক খবর প্রকাশ করে যাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা ছবিও দেয়।
১০) সরাসরি অগ্রসর হলে ইন্দোনেশীয় সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং সাহায্য প্রদানের বিষয়টি ভেবে দেখতে পারে। এক সংবর্ধনায় আদাম মালিক এই মন্তব্য করেন।
১১) বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং পত্রিকা মালিকদের পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এক জাঁকজমকপূর্ণ ডিনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব ধারণের জন্য তাদের অনুরোধ জানান হয়। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সাবেক তথ্যমন্ত্রী বি.এম ডিয়া এই ডিনার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন কিন্তু তার পত্রিকা ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার এর পরের দিনই পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ে এপি এর প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।
১২)একটি স্থানীয় ভাষার পত্রিকা পিপলস পার্টির অভ্যন্তরে বড়সড় ফাটল ধরার খবর প্রকাশ করেছে। ভুট্টোর বিরুদ্ধে কথা বলায় বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য মূল্যস্ফীতিই সেখানকারব্যবসায়ী সমাজের বর্তমান প্রধান চিন্তা।
১৩) এপির প্রতিবেদনটি সাথে সংযুক্ত করা হল। এরূপ প্রতিবেদন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমন প্রতিবেদনের মোকাবেলা করা সম্ভব এবং করা উচিত।
‘আমরা’
জালান পেমান্ডআংগান  ১১/১০
গুন. সাহারি. আনতজল ডিপান এ১পি
জাকার্তা-উলারা

ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার; মে ১৯
সিঙ্গাপুর, মে ১৭ (এপি)
	২৩ বছর ধরে মুসলিম ধর্মে বিশ্বাস পাকিস্তানের দুই দূরবর্তী অংশকে সংযুক্ত রেখেছে। এখন সেখানকার নেতারা বুঝতে পারছেন যে একত্রিত থাকতে চাইলে তাদের আরো মজবুত গাঁথুনি দরকার হবে।
	মার্চের ২৬ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হওয়া এক ভয়ানক গৃহযুদ্ধ এখন পর্যন্ত সম্ভবত ৫ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, অত্যাচারিত হয়েছে আরো অনেকে। তারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে বা ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ, কেবলমাত্র এ কারণেই এই নৃশংসতাসংঘটিত হয়।
	স্বাধীন পূর্ব বাংলার পক্ষাবলম্বন করা বাঙালিদের হাতে স্বামী, মা, সন্তান হত্যার ঘটনা অবাঙালিরা সহজে ভুলবে না। আর বাঙালিরা সেনাবাহিনীর ভয়ানক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দীর্ঘদিন মনে রাখবে।
	পাকিস্তানের পূর্ব অংশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। পুনর্নির্মাণের জন্য পশ্চিম অংশকেই এগিয়ে আসতে হবে। দুই অংশের মাঝে দূরত্ব ১,০০০ মাইল বিমান পথে যা অতিক্রম করতে সময় লাগে ৬ ঘণ্টা, কিন্তু ভারত তার উপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। 
	ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান হবার সময় পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া ১২ শতাংশ হিন্দুর উপরেই এই অংশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো প্রবলভাবে নির্ভরশীল ছিল।
	এখানে বেশ কয়েক লাখ বিহারীও রয়েছে। এরা ছিল দেশভাগের সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে বিহার থেকে আসা মুসলিম অধিবাসী। আরো ছিল গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ী ও ম্যানেজারগণ।
	সেনাবাহিনীর হাতে অসংখ্য হিন্দুর মৃত্যু ঘটেছে। হাজার হাজার হিন্দু হয় ভারতে অথবা প্রদেশটির দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে গেছে। একসময়কার ছবির মত সুন্দরঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।
	পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে বাঙালিদের হাতে বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বেঁচে যাওয়া অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেছে।
	উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই হত্যার কোনো সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষাকে তোয়াক্কা না করে মসজিদের ভেতরেই বাঙালি মুসলিমদের হাতে বিহারী মুসলিমদের হত্যা করা হয়েছে।
	প্রতিশোধপরায়ণ পাঞ্জাবী এবং পাঠান মুসলিম সৈনিকেরাও বদলা নেবার সময় কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী তা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে নি।
	পাকিস্তানের জাতির পিতা, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দেয়া তত্ত্ব অনুযায়ী ভৌগলিক এবং জাতিগত বিশাল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ইসলামে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান একটি জাতি হিসেবে টিকে থাকবে।
	পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সরকারী দপ্তরের দেয়ালেই এখনো জিন্নাহর ছবি ঝুলতে দেখা যায়। কিন্তু অনাগ্রহী নেতৃবৃন্দ এখন বুঝতে পারছেন যে জিন্নাহর দেয়া ধারণায় পরিবর্তন আনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তবে সমস্যাটা হচ্ছে কেউই জানেনা সেটা কিভাবে সম্ভব।
	বাংলাদেশ বা বাংলা রাষ্ট্রের সুসময়কালীন সংক্ষিপ্ত অবকাশে বাঙালি মুক্তি বাহিনীর মেজর এম এ ওসমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন “২৩বছরধরেপশ্চিম পাকিস্তান আমাদের শোষণ করেনিজেরা উন্নত হয়েছে”।
	বিদেশী অর্থনীতিবিদদের মতে যেখানেমোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৬৫ শতাংশেরও বেশি আসতোপূর্ব পাকিস্তান থেকে, সেখানে বৈদেশিক সাহায্যের ৬০-৭০ শতাংশই ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে।
	শুল্ক নির্ধারণ এবং অন্যান্য নীতির ক্ষেত্রেও পশ্চিমাদের প্রাধান্য দেয়া হত। যদিও তাদের উৎপাদিত কৃষিজ ও শিল্পজাত পণ্য পূর্বাংশের দিকে চাপিয়ে দেয়া হত যেখানে দেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বসবাস করে।
	পশ্চিমের কেউ কেউ আস্তে আস্তে পূর্ব থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবার পক্ষপাতী। কিন্তু সামরিক সরকারের মাধ্যমে যেকোনো মূল্যে অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষা করার মনোভাবের সামনে এই প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।
	অর্থনৈতিক এবং মানবিক দিক দিয়ে ভয়াবহ এই ক্ষয়ক্ষতি সামনেও একই হারে চলবে বলেই মনে হচ্ছে। বাঙালিরা এখন তাদের পোশাকে পাকিস্তানী পতাকা লাগায় এবং বাড়ির ছাদে সে পতাকা উড়ায়, কিন্তু তা শুধুই নিরাপত্তা লাভের জন্য। 
	একটি শহরে একজন প্রতিবেদককে একজন ছাত্র বলেন “দেখুন সেনাবাহিনী কী করেছে”। তার চোখে ছিল গভীর বিতৃষ্ণা। এরপর একজন কর্মকর্তা এগিয়ে এলে ছাত্রটি হেসে তাকে স্বাগত জানায় এবং দেশপ্রেমিক কিছু বুলি ছুঁড়ে দেয়।
	এরূপ প্রতিক্রিয়া এই ভগ্ন, পরাজিত প্রদেশের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বাঙালিদের একসময় কাজে ফিরতেই হবে। তারা খুবই খারাপভাবে পরাজিত হয়েছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
	কিন্তু পাকিস্তান পুনর্গঠন করতে এই অনিচ্ছুক সাহায্যের চেয়েও আরো বেশি কিছু প্রয়োজন। যুদ্ধাবস্থার আগেও এটি ছিল অর্থনৈতিক দুর্দশা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত একটি দেশ।
	মেনে নেবার বা সহ্য করবার বিষয়টি আসলে আবেগের। সামরিক শাসকেরা তাদের গোপনীয়তার জাল ব্যবহার করে পূর্ব পাকিস্তানে চলা সবরকম দুষ্কর্মের খবর পশ্চিম অঞ্চলে পৌঁছা থেকে বিরত রেখেছে।
	শেষ পর্যন্ত সত্য অপর পাশের মানুষের কাছে পৌঁছাবেই।
	চোখের সামনের বিপদগুলোর মাঝে একটি হল খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেছে আর ত্রাণ কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত। কিছু বিদেশী পর্যবেক্ষকের মতে এরা মিলিতভাবে এই গ্রীষ্মে একসর্বনাশা মহাদুর্ভিক্ষের জন্ম দিতে পারে।
	আরেকটি ভয় হল পাটের ক্রেতারা বিশ্বের অন্যান্য স্থিতিশীল অঞ্চল থেকে অন্য কোনো প্রকার আঁশ কেনার দিকে সরে যেতে পারেন। বিশ্বের মোট পাট উৎপাদনের ৮০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত হয়, কিন্তু রপ্তানিকারকেরা আশংকা প্রকাশ করেন যে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এরই মধ্যে ক্রেতারা নতুন কোনো বাজারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন।
	এমন হলে তা পূর্বের অর্থনীতির প্রতি এক চরম আঘাত হিসেবে পরিগণিত হবে এবং পশ্চিমের কাছে একে কম আকর্ষনীয় হিসেবে তুলে ধরবে।
	“পরবর্তীতে কী হবে তা এখনই বলা যাবে না” – অর্থনীতি এবং রাজনীতি দুই সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল এক বিদেশীর অভিমত, “তবে এটুকু বলা যায় যে পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে কোনোকিছুই আর আগের মত থাকবে না”।
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IPEC জাকার্তার জনাব সানাউল্লাহর লিখিত চিঠির সারাংশ

১. জনার সানাউল্লাহ M/o Finance এর একজন অভিঞ্জ বাঙ্গালি শ্রুতিলেখক , ১৯৬৭ সাল থেকে জাকার্তায় IPEC এর প্রতিনিধিত্ব করছে । তার জীবন বৃত্তান্ত সংযুক্ত করা হল ।
২.সে মনে করে যে, যহেতু তিনি বাঙ্গালী এবং আমাদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল , তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হবে যদিও যারা IPEC তে তার পরে যোগদান করেছেন , এবং এটা অব্যাহত আছে ।
৩. তিনি ছুটির জন্য আবেদন করেছিলেঙ্কিন্তু এটি ২৫শে মার্চ তারিখে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে । যদি তিনি অতিসত্বর HQrs এ যোগদান না করেন তবে তার ভয়ানক পরিনতী হবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে । তাকে গুপ্ত হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে যে তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য আইন মন্ত্রনালয়ের কতৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে ।
৪. সে তার ভাড়া প্রদান করছে কিন্তু সে ২ মাস ধরে তার বেতন পাচ্ছে না ।
৫. তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য প্রাক্তন মন্ত্রীসহ বিশিষ্ট ব্যাক্তির সরনাপন্ন হয়েছিলেন । কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার প্রত্যাশা ক্ষীন । যাই হোক না কেন , তাকে বলা হয়েছে যে , তিনি জাকার্তায় থাকতে পারেন । তিনি জানতে চেয়েছেন যে , যদি পাকিস্তান সরকার জোর করে তাকে বিতাড়িত করতে চায় , তাহলে ইন্দোনেশিয়া সরকারের পদক্ষেপ কি হবে ?  তাকে বলা হয়েছে যে , পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হবে। তিনি সন্মানের সহিত একটি শ্রেণীগত নিশ্চয়তা পেতে ব্যার্থ হয়েছেন । তা সত্বেও তিনি জাকার্তায় থাকবেন।
৬. তার লিখিত ৫ পৃষ্ঠার পত্রের প্রথমাংশে , তিনি বাঙ্গালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য পশ্চিমাদের দারা সংঘটিত অবিচারের বিশদ  বিবরন দিয়েছেন । তিনি জাকার্তায় বাঙ্গালিদের বিপরীত আনুগত্যেরও বিবরণ দিয়েছেন ।
তার মতে , সেখানে ২২ জন কর্মচারীর মাঝে ৯ জন বাঙ্গালী কর্মচারী রয়েছে । তার বর্ণনা অনুযায়ী ২-১ জন বাঙ্গালী ছাড়া  সকলের নিজেদের প্রকাশ্যে চিহ্নিত করতে অনিচ্ছুক ।
৮. তিনি জানতে চান এখন তিনি কি করবেন এবং বাংলাদেশ সরকার তাকে কীভাবে সহায়তা করবে । তিনি আশংকা করছে নিকট ভবিষ্যতে অন্যান্য বাঙ্গালীরাও একই সমস্যার সন্মূখীন হবেন যা তিনি এখন সন্মুখীন হচ্ছেন ।

৯. তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়ে তার পত্র শেষ করেছেন এবং আমাদের সকলকে স্রষ্টার উপর বিশ্বাষ রাখতে বলেছেন ।

S d/-
PA to HOM
26.5.71
জনাব সানাউল্লাহ সাহেব,
	আপনার ১৩ই মে তারিখের জনাব হোসেন আলী সাহেবের কাছে লিখিত পত্র পেলাম। ওখানে আপনার কাজের জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনার এখানে আসার বিষয়ে সকল দিক বিবেচনা করে জানানো হচ্ছে যে, একজন স্টেনোগ্রাফারের পক্ষে এখানে কর্মের ব্যবস্থা করা হয়ত খুব কঠিন হবেনা। বাংলাদেশ সরকার আপনার কর্মব্যবস্থা করে দিতে পারবেন বলে আশা করা যায়। তবে প্রশ্ন হলো বাসস্থানের। বাসস্থানের সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং কলকাতা তার কোন ব্যতিক্রম নয়। তদপুরি বাংলাদেশ থেকে লোক চলে আসায় সমস্যা আরও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। আপনাকে নিজ চেষ্টায় বাসস্থানের সন্ধান করে নিতে হতে পারে। এ সমস্ত বিবেচনা করে যদি আপনি এখানে চলে আসা মনস্থ করেন,তখন আমাদেরকে জানাবেন। যতদিন ওখানে থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পারেন তার চেষ্টা করবেন এবং যদি নিতান্তই আপনাকে এখানে আসতে হয় তাহলে টি-এ ও ডি-এ নিয়ে নেবেন। একথা জানিয়েছেন মিঃ হোসেন আলী সাহেব।

	পৃথকভাবে আপনাকে আমাদের রিলিজ, পুস্তিকা ইত্যাদি পাঠানো হলো।

শুভেচ্ছান্তে-
(এম. মকসুদ আলী)
<৪,১৭৭,৩৫৪-৩৫৫>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	“আমরা”
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জাকার্তা  
১৩-৬-৭১
১। শরনার্থী সমস্যা নিয়ে ইউ থ এর মতামত এবং তার সহায়তার আবেদন গণমাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়েছে।রেডিও এবং টিভি এই কর্মসুচিতে যুক্ত আছে। শরনার্থীদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা টিভিতে প্রচারিত হয়েছে। এটি পাকিস্তানীদের যথেষ্ট বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিল এবং পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্য সফল করার যে প্রচেষ্টা তার বিপক্ষে ছিল।
২। শরনার্থী সমস্যা মুক্তিসেনাদের যুদ্ধের প্রতিবেদনকে অনেকটা আড়াল করে দিয়েছে। তবুও ৩০০ পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পুর্ব পাকিস্তানের যে কোন জায়গায় অবস্থিত বাংলাদেশ সদর দপ্তর থেকে এই সংবাদ আনিয়ারা প্রতিবেদক কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে যাতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। 
৩। আইপিইসিসি এর ভবিষ্যৎ ধূসর মনে হচ্ছে। গত সভায় পাকিস্তানের আগ্রহ এটিকে জিইয়ে রেখেছিল। পাকিস্তান এই শাখা চালানোর সকল খরচ বহনের প্রতিজ্ঞা করেছে। জনাব সানাউল্লা এর সাথে যিনি ১ মার্চ বদলি হয়েছেন এবং আরেকজন রঙ এলাহি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বদলি হওয়ায় ধারণা করা হচ্ছে যে  এসও পদে পরবর্তী সময়ে বিকল্প কিছুর কোন সম্ভাবনা নেই। সানাউল্লাহ চিঠি পেয়েছেন। তিনি পরবর্তী কার্যাবলি কি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। আইপিসিসি তার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে। এ আজিজ একজন সার্বজনীন অতিথি যিনি পাঞ্জাবিদের যে কোন সভা ও মিলাদে উপস্থিত থাকেন।
৪। পাকিস্তানে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য  সহায়তা ও ঋণ দেয়ার জন্য ব্রিটিশদের অভিপ্রায়ের প্রতিবেদন আন্তারা, জাকার্তা ও স্ট্রেইটস টাইমস, সিঙ্গাপুরে প্রকাশিত হয়েছে।এই সহায়তা ও ঋনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলযুদ্ধের পুর্বেই। 
৫। ইসলামাবাদে তথ্য মন্ত্রনালয়ের দুইজন তথ্য সহকারীকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই সংবাদ অন্যান্য বাঙালিদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলো থেকেও আরও অব্যাহতির বিশ্বাসযোগ্য গুজব শোনা গেছে। যতক্ষণ নাপি আই এ এর অধিকর্তারা সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সনদপত্র না দিচ্ছেনততক্ষণ পর্যন্ত বাঙালিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না। কিছু ক্ষেত্রে টি এ ব্যাতিত ছুটি মঞ্জুর করা হচ্ছে । যদিও অনেক ক্ষেত্রে ছুটির আবেদন প্রত্যাখান করা হচ্ছে। এটা করা হচ্ছে তাদেরকে বন্দী করা রাখতে এবং বাংলাদেশে তাদের প্রবেশ ঠেকাতে। 
৬। ভারতের দিক থেকে সম্ভাব্য আক্রমনের জন্যপাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তর সতর্কতা জারি করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।তারা এই ধরনের কোন কিছুর আশঙ্কা করছে এবং এই পথে তাদের প্রচারনা চালিত করছে।
৭। ধরা পড়া শত্রুদের ছবি এখানের সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে।
৮।সরকার বৈদেশিক ঋণের বোঝাকে লাঘব করার জন্য পাকিস্তানে আয়ের ২০ শতাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত জুন থেকে কার্যকর করেছে।
৯। খবর পাওয়া গেছে যে দিল্লিতে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থনের দাবীতে ইন্দোনেশিয়া ও ব্রিটিশ দুতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।
১০। রেডিও পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় সংবাদ ও প্রচারণা চালানোর জন্য আরও সময় বরাদ্দ করেছে। এটি বৈকালিক পর্যবেক্ষন সময়কে কমিয়ে দিয়েছে।
১১। প্রতিবেদন অনুযায়ী মাওলানা মউদুদি সকল মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে চিঠি লিখেছেন। তার ভাষ্যমতে, পুর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিক্ষক এবং অধ্যাপক হলেন হিন্দু এবং ছাত্রদের হিন্দুদের দ্বারা লিখিত বই পড়ানো হচ্ছে এবং তারা হিন্দুনীতি ও ভাবনা দ্বারা প্রভাবিতহচ্ছে। বাস্তবিকভাবে সেখানেমুসলিমতারা শুধুনা মে,কর্মে নয়।
১২।জনাব স্বরনসিং এর মস্কো, প্যারিস এবং জার্মানি ভ্রমণ স্থানীয় ও বৈদেশিক ভাষার সংবাদপত্র গুলোতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, সংবাদমাধ্যম ও নেতাদের সাথে তার সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতাগুলো উৎসাহব্যঞ্জক ছিল।
১৩। কসিজিং এর ইসলামাবাদ ও দিল্লি ভ্রমণ এবং দুতাবাসের জনবলের পুনঃবিভক্তির ব্যাপারে আলাপ এর গুজব ছড়ানো হয়েছিল যা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।
১৪। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ হারানোর ভয়ে, সহানুভূতিশীল নেতারা বাংলাদেশের ঘটনায় সরকারের ঔদাসিন্যের কোন গুরুতর সমালোচনা করছেন না।
১৫। সম্পাদক ও অন্যান্যদের কাছে প্রেরিত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক পত্র আমাদের স্বার্থ প্রচারে সহায়তা করবে। তারা ইতোমধ্যেই অমুল্য সেবা প্রদান করেছেন। তাদের কাছে নিয়মিত প্রকাশের জন্য উপাদান প্রদান করা যেতে পারে।
১৬। এই সরকার  বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করছে না কিন্তু তারা এখনও সংবাদমাধ্যমের উপর কোন বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে নি। এটিকে বলা যেতে পারে আমাদের অবস্থানের আংশিক স্বীকৃতি। 
১৭। আমাদের কাছে উপাদান ও নির্দেশনার সীমাবদ্ধতা আছে। এর পুর্বে আমারা আবেদন করেছিলাম।
১৮। নিবন্ধিত চিঠিপত্র বেসরকারি ঠিকানাগুলোতে পাঠানো হয়নি। অনুগ্রহপুর্বক সাধারণ ডাকে যোগাযোগ রক্ষা করুন।
১৯। আন্তারায় প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে যে, বাকি সকলের মধ্যে ইপিআর ও পুলিশের ২০০০ বিদ্রোহী টিক্কা খানের ডাকে আত্মসমর্পন করেছে এবং ৫০০০ শরনার্থী পুর্ব পাকিস্তানে ফিরে গেছে। কলকাতার আন্তারা প্রতিনিধি এই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন।
২০। লন্ডনটাইমস একটি খবর প্রকাশ করেছে যে,  ৫০টি ভারতীয় ক্যাম্পে মুক্তিসেনাদের প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে।
২১। পশ্চিম বাংলায় স্থানীয় ও শরনার্থীদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় আসন্নএকটি দাঙ্গার পরিস্থিতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সামলে নিয়েছেন।
২২। জনাব শার্প এবং ইসমত কিত্তানির পাকিস্তান সরকারের সাথে আলোচনার খবর প্রকাশিত হয়েছে। তারা বলেছেন যে, আলোচনা ফলপ্রসূ ছিল। পাকিস্তান সহায়ক ভুমিকায় আছে এবং পুর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ দ্রব্য বিতরণ স্থানীয় প্রশাসন করবে যা জাতিসংঘ প্রতিনিধিদল তত্ত্বাবধান করবে। ত্রান বিতরনের জন্যজাতিসংঘ বৃহত্তর জনশক্তির বাহিনী সরবরাহ করতে পারবে না।
<৪,১৭৮,৩৫৬-৩৫৭>
অনুবাদকঃ স্বজন বনিক
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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 পররাষ্ট্র মন্ত্রির জন্য সংক্ষিপ্তসার
	১৩ জুন ১৯৭১ তারিখ সকাল ১০-৩০ ঘটিকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য ইন্দোনেশীয় দৈনিক পেডোমানের প্রতিনিধি মোঃ আব্দুল্লাহ আলমুদি রওয়ানা হবেন । তিনি বর্তমানে ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে ভারত সফর করছেন। তার সঙ্গী হিসেবে ভারত সরকারের দূতবৃন্দ থাকবেন। এখানে আসার পূর্বে তিনি ইতোমধ্যে ছয় সপ্তাহ যাবত ইউরোপীয় দেশগুলো ভ্রমন করেছেন। সূত্রমতে দৈনিক পেডমান একটি সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবে প্রভাবিত পত্রিকা।
	(ক)বাংলাদেশের প্রতি ইন্দোনেশিয়ান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিঃ
	সমগ্রভাবে ইন্দোনেশিয়ান সরকারের মনোভাব খুব একটা অনুকূলে নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী আদম মালিক বর্তমান অবস্থাকে পাকিস্তানের “অভ্যন্তরীণ ব্যাপার”হিশেবেঅভিহিতকরেছেন।এটা অবশ্য মনে হচ্ছে যে সরকারকে সরাসরি প্রস্তাবের ফলে হস্তক্ষেপের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে এবং স্বীকৃতির বিষয়ে এর প্রভাব পরতে পারে। বর্তমানে মনে হচ্ছে সরকার পাকিস্তান আর্মির বর্বরতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং পাকিস্তানের প্রজ্ঞাপন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেনি । ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানকে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকছে।
	(খ)জনসাধারণ ও গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া :
	ইন্দোনেশিয়ান গণমাধ্যমের একটি অংশ বাংলাদেশের আন্দোলন বেশ ভালভাবে প্রচার করেছে। ঢাকায় পাকবাহিনীর নির্মম বর্বরতার এবং মুক্তিবাহিনীর কার্যকলাপ স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছিলো। জনশ্রুতি ছিল যে কিছু সংবাদপত্র নিজেদের পক্ষে নেয়ার জন্যপাকিস্তান বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে।
সাধারণ জনগণ মনে করছে পাকিস্তানের অখণ্ডতা চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে। এছাড়াও তারাবিশ্বাস করতে অনাগ্রহী যে সম্পূর্ণ দায়ভার আওয়ামী লীগের। জনাব আছমেদ সাইচো,ইন্দোনেশিয়ান পার্লামেন্টের স্পীকার ওআন্তর্জাতিক ইসলামিক সংস্থার চেয়ারম্যান এবং সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও মাসজুমি পার্টির (নিষিদ্ধ) নেতাডঃ মোহাম্মাদ নাতচির পাকিস্তানকে বিবেচনার সঙ্গে পদক্ষেপ ও দ্রুত সমাধান খোজার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
	(গ)বৈঠকে যে বিশেষ বিষয়গুলি উঠে আসতে পারেঃ
১২ জুন ১৯৭১ তারিখের জনাব আলমুদির সাথে কলকাতা মিশনের প্রধানের আলোচনায় দেখা যায় যে ঊর্ধ্বতন কেউ কোন বিশেষ বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক। যদিও তিনি জানতে আগ্রহী যে কেন আওয়ামী লীগ কে স্বাধীনতা ঘোষণার মত একটি বড় পদক্ষেপ নিতে হল। 
					সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
জাকার্তা ২৩/৪/৭১
১. স্বরন সিং এর সফর এখানকার গণমাধ্যমে বেশ ভালভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর এবং দুই ভারতীয় মন্ত্রির সফর সফল হিসেবে বিবেচিত হয়। 
২. ১২০ ব্রিটিশ সাংসদ কর্তৃক পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব বিশালাকারে প্রচারিত হয়। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র খবরটি গুরুত্বের সাথে প্রচার করে। ত্রাণ সাহায্যের প্রতিবেদনগুলি সবিস্তারে ছাপা হয়।
৩.জনাব হুসাইন আলির বিবরণীতে পাকিস্তান আর্মির যুদ্ধ ও ক্ষতির এবং নির্যাতনে আহতদের কথা উন্মোচিত হয়। সাধারণ মানুষের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে এটি।
৪.দেশটি বাংলাদেশের সঙ্গীন অবস্থার ব্যাপারে জ্ঞাত ছিল। কিছু সময়ের জন্য, অন্তত আসন্ন নির্বাচন পর্যন্ত তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় থাকবে। সেখানের গণমাধ্যমগুলো সর্বদাবাংলাদেশকে সব ধরণেরসমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো। 
৫.মর্নিং নিউজ এর সহ-সম্পাদক বাংলাদেশে ঘটা পাশবিকতার বিবরণী সানডে টাইম্‌স এ প্রকাশ করেন।লন্ডনের গণমাধ্যমে এটি সাড়া ফেলে দেয়। এটি ছিল একটি সুলিখিত ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। জনগণ স্তব্ধ হয়ে যায় রিপোর্টটি পড়ে। সরকারের প্রতি জনগনের একটি নীরব ঘৃণার সৃষ্টি হয়।
৬.কিছু পত্রিকায় ইঙ্গিত দেয়া হয় যে পাকিস্তান ভুট্টোকেদেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। উদ্দেশ্য ছিল স্বরন সিং কর্তৃক আরোপিত অভিযোগগুলোর মোকাবিলা করা। ভুট্টো এখানে ভালভাবে অভ্যর্থিত হবেন না। তিনি পাকিস্তানের সুবেন্দ্রীয়হিসেবে পরিচিত। 
৭.গণমাধ্যম মারফত বাংলাদেশের পরিস্থিতির জন্য আওয়ামীলীগকে দোষী করার একটি সূক্ষ্ম চাল হয়। সমর্থকেরা এগুলোর তীব্র সমালোচনা করে।
৮.আগের একটি প্রতিবেদনে সংবাদপত্র ও সম্পাদকদেরতালিকা দেয়া হয়।সেখানে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। এখন পর্যন্ত জানা যায়নি যে এরকম কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিনা।
৯.কয়েকবার অনুরোধের পরেও এর কোন উত্তর আসেনি।ধারণা করা হচ্ছে যে পাঠানো রিপোর্টগুলোর ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করা হচ্ছে অথবা আমাদের ঠিকানায় পাঠানো চিঠিগুলো বিপক্ষ দ্বারা পথিমধ্যে আটকানো হচ্ছে। আমাদের সন্দেহ কেটে যাবে যদি তৎক্ষণাৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় যে চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছেছে।তা না হলে আমাদের চিঠি লেখা হতে বিরত থাকতে হবে।
১০.জনাব জে.পি.নারায়ণের রাজধানী সফর সফল হয়নি। কিন্তু এটি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি ফলাওভাবে তাঁর ইন্টারভিউ এবং প্রকৃত অবস্থার প্রতি তার অবস্থান প্রচার করে । 
১১.আন্তারা উদ্ধৃত করে একটি প্রতিবেদনে বলা হয় প্যারিসেপাকিস্তানকে সাহায্যের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। খবরটি প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে প্রচারিত হয়। 
<৪,১৭৯,৩৫৮>
অনুবাদকঃ স্বজন বনিক
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯ সার্কাস অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭
MISSION OF THE
PEOPLE’S REPUBLIC OF Bangladesh
9 Circus Avenue
Calcutta-17
জনাব আব্দুল মতিন,	
	আমরা গত ১৫ মে ১৯৭১ তারিখে তারিখে জনাব ইউসিন আলির ঠিকানায় প্রেরিত আপনার চিঠি পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতির জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।
	২। যেহেতু আপনি ইন্দোনেশিয়ায় স্থায়ীভাবে আছেন,তাই যদি আপনি বাংলাদেশের পক্ষে জাকার্তায় জনমত গঠন ও তহবিল জোগাড় করার উদ্দেশে একটি কমিটি গঠন করতে পারেন তবে আমরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হব। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণ বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে এধরণের কমিটি গঠন করেছেন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করতে ইন্দোনেশিয়ার ভাতৃপ্রতিম জনগণের সমর্থনের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা আশাবাদী যে এ ব্যাপারে আপনি ও আপনার পরিচিত সকলে আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবেন।
	৩। আপনার স্বেচ্ছাসেবক পাঠানোর প্রস্তাবটি বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর যথাশীঘ্রইআপনাকে অবহিত করা হবে।
	৪।অনুগ্রহ করে আপনার বাংলাদেশকে সমর্থন যোগানো সম্পর্কিত কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবেন। আমরা নিশ্চিত যে আপনার সহযোগিতা ও পূর্ণ সমর্থনে খুব শীঘ্রই বাংলার এই পবিত্র মাটি পাকবাহিনী মুক্ত হবে।
বিনীতভাবে,
প্রেরক/-
(আনোয়ারউল করিম চৌধুরী)
মিশনপ্রধানের পক্ষ হতে
মেজর(অবঃ) আব্দুল মতিন
পিসাঙ্গান লামা ৩/৩৯,
জাতিনেগারা, জাকার্তা,
ইন্দোনেশিয়া
					
<৪,১৮০,৩৫৯>
অনুবাদকঃ স্বজন বনিক
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_180]১৮০। “আমরা”গোষ্ঠীর প্রচার তৎপরতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন
	“আমরা”
	২৪ জুন,১৯৭১



জাকার্তায় আমাদের প্রতিনিধির প্রতিবেদনটি দেখা হয়েছে এবং মূল বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রচার বিভাগ  দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলিঃ 
(১)আমাদের প্রতিনিধিকে “জয় বাংলা”এর সাপ্তাহিক কপি প্রেরণ করা।
(২)যেসব সংবাদপত্র আমাদের সমর্থন যুগিয়েছে তাদের তালিকা তৈরি করা ও ঠিকানা যোগাড় করা। এই দুইটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও যথাযথ প্রচারণার উপকরণ উপরোক্ত সংবাদপত্রগুলোকে সরবরাহ করা হবে।
জাকার্তার যেসব পত্রিকা আমাদের কার্যে সমর্থন দিয়েছেসেইসব পত্রিকাগুলো বরাবর শুভেচ্ছাপত্র পাঠানো হচ্ছে। যেসব টেলিভিশন ও রেডিওতেও ভাল সাড়া দিচ্ছে এবং ধন্যবাদ তাদেরও প্রাপ্য।
 জাকার্তায় আমদের প্রতিনিধির ঠিকানা
“আমরা”
ডি.জে.এল পেমান্দাগান ১১/১০
জেনারেল সাহারি আন্টজল 
দীপন, এ.আই.পি 
জাকার্তা, ইউটারা

এ.পি.এ
জনাব সালাউদ্দিন
প্রেরক 
বৈদেশিক প্রচারণা বিভাগ 
<৪,১৮১,৩৬০>
অনুবাদকঃ জেসিকা গুলশান তোড়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_181]১৮১। বাংলাদেশ আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী কর্মীর কাছে লিখিত বংলাদেশ সরকারের প্রশংসাপত্র 
	বাংলাদেশ সরকার 
	২৫ জুন, ১৯৭১



তারিখঃ ২৫ জুন, ১৯৭১
জনাব সানাউল্লাহ সাহেব, 
	আপনার ১৫-০৬-৭১ তারিখের পত্র পেলাম। আপনি যে উৎসাহ নিয়ে বাংলাদেশের জন্য ইন্দনেশিয়ায় কাজ করে যাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আশা করি সম্ভাব্য সবকিছু আমাদের মুক্তির জন্য ভবিষ্যতেও এভাবে কাজ করে যাবেন। 
	গতকাল মতিন সাহেবের কাছে পত্র দেয়া হল। তার কপি আপনার কাছেও পাঠানো হয়েছে। 
	এর সঙ্গে কিচু পুস্তিকা ও আমাদের রিলিজ পাঠালাম। 
শুভেচ্ছান্তে 
(এম মকসুদ আলী) 
প্রেস এ্যাটাচি 
আলহাজ এ বি এম সানাউল্লাহ
জাকার্তা 
ইন্দোনেশিয়া 

<৪,১৮২,৩৬১>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_182]১৮২। “আমরা” গোষ্ঠীর সাথে প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা সম্পর্কে লিখিত বাংলাদেশ সরকারের চিঠি
	বাংলাদেশ সরকার
	১ জুলাই, ১৯৭১


	তথ্য নং ১০/১০/৭১
তারিখ ১ জুলাই, ১৯৭১
	আমাদের প্রিয় “আমরা”
	আমরা তোমাদের “জয় বাংলা” এর একটি কপি পাঠিয়েছি যেভাবে এবং যখন এটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে ওগুলো তোমাদের কাছে পৌছয়নি। যাইহোক, আমরা এখানে নিম্নোক্তগুলো পাঠাচ্ছিঃ
ক।সাপ্তাহিক “জয় বাংলা”– জুন ৯, জুন ১৬, জুনে ২৫ সংখ্যা
খ। সাপ্তাহিক “দ্য পিপল”- জুন ১ সংখ্যা
	এই সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর পরবর্তী সংখ্যাগুলো নিয়মিত তোমাদের কাছে পাঠানো হবে।
	২। আমরা ইতোমধ্যে “দ্য জাকার্তা টাইমস” ও “ দি ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার” এর সম্পাদকদের কাছে বাংলাদেশের স্বার্থকে সমর্থন করে সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য  ধন্যবাদ সুচক পত্র প্রেরণ করেছি। আপনারা কি অনুগ্রহ করে অন্যান্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক  যারা আমাদের স্বার্থকে সমর্থন করছে তাদের নাম ও ঠিকানা আমাদের জানাতে পারবেন?
	৩। অনুগ্রহপুর্বক সাপ্তাহিক গুলোর রসিদ রেখে দিবেন।
		শুভেচ্ছা সহ
বিনীত 
এম মাকসুদ আলী
সংবাদ সহদুত 
প্রতি,
	“আমরা”
	জালান পেমাদাঙ্গান ১১/৬
	গুনাং সাহাদ আন্তজল
	দাপ্পান এ আই পি
	জাকার্তা-উতারা
	ইন্দোনেশিয়া

<৪,১৮৩,৩৬২-৩৬৪>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_183]১৮৩। “আমরা” গোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিনিময়কৃত প্রচার ও বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত কয়েকটি চিঠি 
	“আমরা” ও বাংলাদেশ সরকার
	২৮ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট, ১৯৭১



জাকার্তা, জুলাই ২৮, ১৯৭১
জনাব মাকসুদ আলী,
	১। একটি খসড়া ডি.ও এখানে সংযুক্ত আছে। এটি আপনাদের তরফ থেকে এই চিঠির নিম্নে উল্লেখিত দুই ব্যক্তির নামে প্রেরণ করা হয়েছে। ১ নং ভদ্রলোকের ব্যাপারে আমাদের পুর্বোক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় জনের ব্যাপারে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। যাইহোক নির্দিষ্ট ভাবে এই দুই ভদ্রলোকের ব্যাপারে কোন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার পুর্বে আমরা তাদেরকে তাদের মনোভাব বদলানোর আরেকটি সুযোগ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আপনাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ডি.ও গ্রহণ করার পড়ে আমরা তাদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষন করব। অনুগ্রহ পুর্বক আপনাদের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবেন।
	২। আপনাদের কাছে পাঠানো আগের একটি চিঠিতে আমি কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীদের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম। আমি আনন্দিত হব যদি আপনি তাদেরকে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করেন।
৩। আমি কি জানতে পারি প্রতিবেদন ও খবরের খণ্ডাংশ গুলো আপনার কাছে নিয়মিত পৌঁছচ্ছে কিনা? আমি আশঙ্কা করছি যে, সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে না বা সেগুলো অন্য কারো হাতে পরছে না। এখনও পর্যন্ত কোন উপকরন পৌছয়নি যেমনটি আপনি ১ জুলাই এর চিঠিতে ইঙ্গিত করেছিলেন। কিছু জিনিস অন্যান্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার করা হচ্ছে।
শুভেচ্ছা সহ
বিনীত
আমরা
জনাব মাকসুদ আলী
সংবাদ সহদুত
বাংলাদেশ মিশন 
কলকাতা

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


প্রিয় দেশবাসী,
	বাংলাদেশের সংগ্রাম এর ইতিহাস সম্পর্কে আপনাদের কাছে বর্ননা করা প্রয়োজন বলে মনে হয় না। বাঙালিরা অভুতপুর্ব ভাবে আত্মত্যাগ স্বীকার করছে এবং সংযুক্ত পাকিস্তানের জন্য অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু লোভী শাসকেরা আমাদের ২৩ বছরের আত্মত্যাগ ও কষ্টে সন্তুষ্ট ছিল না। পরিষ্কারভাবে তাদের কার্যকলাপও উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দাসত্বে আবদ্ধ করা।
	২। বাঙালিরা এখন যেকোন ধরনের সশস্ত্র, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক অত্যাচারকে প্রতিরোধ ও নির্মুল করার জন্য দৃঢ় সংকল্পের সাথে জেগে উঠছে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন পাকিস্তানী সৈন্যও এই দেশের মাটিতে থাকবে ততক্ষণ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্রাম নেবে না। জনগনের এই সংকল্প তাদের সাফল্য ও গৌরবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং দেশগুলো তাদের নীতিকে ধীরে ধীরে গঠন ও রুপায়ন করছে।
	শত্রুরা আতঙ্ক তাড়িত হচ্ছে এবং প্রতিদিন পরাজিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিজয় অতি নিকটে।
	৩। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতা। বন্ধু, শুভাকাঙ্খী এবং বিশেষত বাঙালিরা যে যেখানে অবস্থান করছে, তাদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।
আমাদের প্রবাসী জনগনের দেয়া সেবাকে বাংলাদেশ সরকার স্বীকার করে। তারা ইতোমধ্যে তাদের নীতি ঘোষণা করেছে যে, বাংলাদেশের প্রয়োজনের সময়ে দেয়া আত্মত্যাগ ও সেবাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হবে। সরকারে কাছে পাকিস্তানের সহযোগী ও দালালদের কার্যক্রম সম্পর্কেও তথ্য ও প্রমান আছে এবং যথা সময়ে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।
                                                                                                     বিনীত,
১। জনাব এম এ আজিজ
আইপিইসিসি এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল
হাউস নগ-৫৩ ডিজেএল, তান্ডজাং (মেন্তাং) জাকার্তা
২। জনাব জয়নুল আবেদিন
পাকিস্তানের প্রেস কাউন্সেলর
৫১, ডিজেএল, তান্ডজাং (মেন্তাং)
জাকার্তা।
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ডিজেএল পেমান্দাঙ্গান  ১১/১০
গুনাং সাহারি, আন্তজল দেপান এআইপি
জাকার্তা-উতারা, জাকার্তা
জুলাই ২১, ১৯৭১
জনাব মাকসুদ আলী,
	আপনার পাঠানো ১ জুলাই এর চিঠির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এটি আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছে। এটি বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের শঙ্কা ও সন্দেহ দুর করেছে। আমরা আপানার কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পাবার আশা করি অন্তত কি প্রেরিত হচ্ছে সেটি সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য।
	আমি এখানে অনেক লোকের কাছ থেকে আপনার কোথা শুনেছি। আপনাকে এখনও আপনার বন্ধু ও অনুরাগীরা আন্তরিকভাবে মনে রেখেছে। আপনি তাদের মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছেন।
	আপনার সাথে সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তারা হলেনঃ বাশার ভুইয়া, এ বাশার (পাটোয়ারি), এবং সিরাজুল হক। প্রথম জন এবং আমি একই গ্রামের অধিবাসী। আমি উপরোক্ত ঠিকানায় তাদের চিঠি পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। অনুগ্রহপুর্বক আমার শুভেচ্ছা তাদের নিকট পৌছিয়ে দেবেন।
	বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তি পেড়িয়েও আমরা বেশ ভালই আছি। সব কিছু আগের মত করার চেষ্টা এখনও চলমান রয়েছে। 
	শুভেচ্ছা সহ... 
বিনীত 
আমরা 
জনাব মাকসুদ আলী
সংবাদ সংযুক্তি
                                                                               

                                                                                 আগস্ট ৭,১৯৭১
নং তথ্য ১০/০১/৭১
আমার প্রিয় ‘আমরা’
২১ ও ২৮ জুলাই, ১৯৭১ তারিখের আপনাদের চিঠিগুলোর দিকে সদয় দৃষ্টিআকর্ষণ করছি।
আপনাদের দেয়া পরামর্শের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে আমরা উভয় ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিবের স্বাক্ষর সহ চিঠি পাঠিয়েছি।
আমরা আপনাদের কাছ থেকে প্রতিবেদন ও সংবাদপত্রের খণ্ডাংশ পাচ্ছি। আমরাও আপনাদের  কাছে নিয়মিত “জয় বাংলা”, “দ্য পিপলস”, এবং সাপ্তাহিক বুলেটিন “বাংলাদেশ” এর কপি পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহপুর্বক আমাদের জানাবেন আপনারা নিয়মিত সেগুলো পাচ্ছেন কিনা।
এখানে আপনাদের বন্ধুদের ব্যাপারে বলতে গেলে, এই মিশনে দুই জন বাশার সাহেব আছেন। কিন্তু দুইজনের একজনও আপনাকে চেনেন বলে মনে হয় না। জনাব সিরাজুল হক, শ্রুতিলেখক, বহুদিন আগে মিশন ছেড়ে চলে গিয়েছেন।
শুভেচ্ছা সহ।
                                                                                                         বিনীত
                                                                                                          স্বাক্ষরিত
                                                                                           জনাব মাকসুদ আলী
                                                                                           সংবাদ সহদুত
প্রতি
‘আমরা’
জাকার্তা ১, পেমিন্ডাঙ্গান ১১/১০,
গুনাং সাহারি
আন্তজল দেপান এ আই পি 
জাকার্তা-উতারা, ইন্দোনেশিয়া

<৪,১৮৪,৩৬৫>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_184]১৮৪। ইন্দোনেশিয়ার জনমত সম্পর্কে ‘আমরা’ গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন
	‘আমরা’
	১লা আগস্ট, ১৯৭২


    জাকার্তা , ১-৮-১৯৭১
১। ১১-১৩ আগস্টের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার জন্য এই রাজধানীতে জনাব স্বারান সিং এর প্রস্তাবিত সফর সম্পর্কে এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রী আদম মালিক কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে।
২। ইউ এন পর্যবেক্ষকদের নিযুক্ত করার ব্যাপারে ইন্ডিয়ার প্রত্যাখান এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ইন্ডিয়ার দৃষ্টিকোন হল যে, এটি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যা। ইউ এন পর্যবেক্ষকগন ইন্ডিয়ার এলাকায় অবস্থান করতে পারে না।
৩। অগাস্টে ইয়াহিয়া কানের ঢাকা সফরের পরিকল্পনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি করাচিতে ইয়াহিয়ার টেলিভিশন সাক্ষাতকারে  বিবিসি প্রতিনিধি আমন্ত্রিত ছিলেন না।
৪। আন্তারায় প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে যে, ইন্ডিয়া ইরানিয়ান এবং কুয়েতি প্রতিনিধিদের মালয়েশিয়ার টেংকু আব্দুল রহমানের সাথে শরনার্থী শিবির পরিদর্শনের অনুমতি দেবে না। এই খবরে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ইরান এবং কুয়েতের এতে সমর্থন ছিল।
৫। দুইটি তালিকা ইহার সাথে প্রকাশ করা হয়েছে- একটি সংবাদপত্রের এবং আরেকটি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের। এগুলো হল সম্পুর্ন তালিকা। উভয় তালিকায় গুরুত্বপুর্নদের তারকা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় উপকরন সরবরাহ করা হতে পারে। যদি এটি করা হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহপুর্বক জানাবেন।
৬। কিছু স্থানীয় ভাষার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের সংগ্রামকে শক্তভাবে সমর্থন করা হয়েছে। সম্পাদকীয়গুলোতে সৈন্যবাহিনীর বর্বরতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে এবং সরকার কি উপায় গ্রহণ করতে পারে সেটির ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া আছে।
৭। তাদের পক্ষ থেকে ইস্যু করার জন্য পুর্বে একটি খসড়া চিঠি পাঠানো হয়েছে। অনুগ্রহপুর্বক অতিসত্বর সেটি ইস্যু করুন। জনাব এম এ আজিজ এখনও বাঙালি প্রতিরোধের সম্পর্কে জনগণকে নিরুৎসাহিত করতে তৎপর।
৮। ইয়াসির আরাফাত (ফিলিস্তিনের গেরিলা নেতা) অভিযোগ করেছেন যে, পাকিস্তানী সেনাপ্রধান গেরিলাদের বিপক্ষে সম্প্রতি যুদ্ধে জর্ডানিয়ান সৈন্যবাহিনীকে নিযুক্ত করেছেন। এই অভিযোগ এখানে সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে।
৯। পাকিস্তান ইয়াসির আরাফাতের অভিযোগে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে যে, ইসরাইলের বিপক্ষে মুসলিম দেশগুলোকে এটি নিছক সাহায্য করছিল।
১০। ইউ এন ত্রাণ কর্মকর্তাদের প্রেরনের ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। উ থান্ট দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করলেও প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষনের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।
১১। লন্ডন থেকে জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এর দলত্যাগের খবর প্রকাশিত হয়েছে।
১২। আন্তারা ও অন্যান্য পত্রিকায় পাকিস্তান ও গ্রিসে ইউ এস ত্রানের বন্ধের খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বন্ধ করার জন্য প্রস্তুতকৃত বিলে একটি ত্রুটিপূর্ণ ধারা রাষ্ট্রপতি নিক্সন কে গ্রিসে ত্রাণ পাঠানোর অনুমোদন দিতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটি চূড়ান্ত।
প্রতিঃ জনাব মাকসুদ আলী
সংবাদ সহদুত
বাংলাদেশ মিশন
৯ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭,ইন্ডিয়া     
<৪,১৮৫,৩৬৬-৩৬৮>
অনুবাদকঃ মুশাররাত আলম মৌ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_185]১৮৫। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচার অভিযান চালানো সংক্রান্ত ‘আমরা’ গোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত প্রতিবেদন
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                                                                  আলহাজ্ব এ বি এম সোনাউল্লাহ
                                                                        ৩১, ডিজেএল সুলতান আগুং
                                                                            গুনলার, জাকার্তা
                                                                             তারিখ-অগাস্ট ৯, ১৯৭১
প্রিয় মাকসুদ আলী সাহেব,
অনুগ্রহপুর্বক জুলাই ১, ১৯৭১ এর ১০/১০/৭১ নং চিঠির উল্লেখক্রমে যেটি ছিল সাপ্তাহিক “জয় বাংলা” এবং “দ্য পিপল” পত্রিকার কপি প্রেরণ সংক্রান্ত পত্র। তখন থেকে আর কোন কপি পাওয়া হয়নি। আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনি যদি আপনি অনুগ্রহপুর্বক উপরোক্ত পত্রিকাগুলোর এবং আপনার ইস্যু করা “বাংলাদেশ” বুলেটিন সহ অন্যান্য প্রকাশনার নতুন কপি আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।
এছাড়াও অনুগ্রহপুর্বক “দ্য পিপল”, “বাংলাদেশ” বুলেটিন এবং অন্যান্য এই সম্পর্কিত প্রকাশনা এর সাথে সংযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত ঠিকানা গুলোতে সরাসরি পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।
এটি আমাদের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে যদি আপনি অনুগ্রহপুর্বক ধন্যবাদজ্ঞাপক বা প্রশংসাসূচক পত্র বাহাসা ইন্দোনেশিয়ান সাপ্তাহিক যেমন “মেরদেকা”, “কামি”-ছাত্র দৈনিক, “সিনার হারাপান”, “পেদোমান”, “কম্পাস”, “বেরিতা বুয়ানা” (পুরনো নাম বেরিতা ইয়ুদ্ধা), এবং বিশেষভাবে “আবাদি” এবং অন্যান্য গুলোতে সাধারনভাবে, এবং এছাড়াও আন্তারা সংবাদ সংস্থা, ডিআরএস, সুমাদি, টেলিভিশন রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া এর পরিচালক, সেনাজান জাকার্তা এবং জনাব আব্দুল হামিদ, রেডিও রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া এর পরিচালক, ডিজেএল মেরদাকা জাকার্তা; সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ইস্যু করার ব্যবস্থা করেন। হয়তবা এটি আরও যথাযোগ্য হবে যদি এটি সরকার এবং জনগনের পক্ষ থেকে অভিব্যক্ত করা হয়। যদি সম্ভব হয় তবে এক কপি আমাকেও পাঠিয়ে দেবেন।
যেমনটি সম্প্রতি হয়েছে তেমন ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যতীত, “আমরা” এর অধিকৃত নামে সকল চিঠিপত্র  অনুগ্রহপুর্বক উপরোক্ত একই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন, । 
শুভেচ্ছা সহ	
 
                                                                                                           বিনীত
                                                                                                             স্বাক্ষরিত
জনাব এম মাকসুদ আলী
সংবাদ সহদুত
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এভিনিউ
কলকাতা-১৭।

                                              ইন্দোনেশিয়া
 ‘দ্য পিপল’, ‘বাংলাদেশ’ বুলেটিন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য প্রকাশনার প্রেরণ তালিকা ইংরেজিতেঃ
১। কে এইচ ডঃ ইড হাম চালিদ, ডিজেএল, কেএস       রাষ্ট্রের জনকল্যান মন্ত্রী       
মাংগুনসারকোরা নং-৫১, মেন্তাং, জাকার্তা                      সহ সভাপতি, এন ইউ 
২। হাদজি আদম মালিক ডিজেএল                                        পররাষ্ট্র মন্ত্রী
দিপনেগরা নং-২৯, জাকার্তা
৩। হাদজি আচমাদ জাইকু কম্প, বিডিএন, ডিজেএল, এলইটি, ডিজিএনএন, এস, পারমান, সিলিপি, জাকার্তা           চেয়ারম্যান, হাউস অফ রিপাবলিক, এন ইউ
৪। জনাব এম এইচ ইসনানি ডিজেএল,  ইমাম বন্দজল ন-২৮, মান্তাং, জাকার্তা                 সহ সভাপতি, হাউস অফ রিপাবলিক, চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল পার্টি
৫। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ আলমসিজাহ ডিজেএল প্রকলামসি নং-৩৬, জাকার্তা            স্টেট সেক্রেটারি, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা
৬। মি উইলোপো এস এইচ, ডিজেএল, শ্রিউইদজাজা নং-২০,ব্লক নং কে-১১, কচবাজরান বারু, জাকার্তা,  চেয়ারম্যান, সুপ্রিম অ্যাডভাইসরি  কাউন্সিল, সাবেক প্রধানমন্ত্রী 
৭। ডঃ মোহাম্মাদ নাতসির, ৪৬, ডিজেএল, এইচওএস, জকরয়ামিনোতো, জাকার্তা
          সাবেক প্রধান মন্ত্রী, ধর্মীয় পণ্ডিত
৮। হাদজি আনোয়ার জকরয়ামনোতো, ডিজেএল সিঙ্গামাঙ্গারাদজা নং-২৯, কচবাজরান বারু  জাকার্তা              সহ সভাপতি, সুপ্রিম অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল 
সভাপতি, পিএসআইআই
৯। হাদজি ইমরন রসজাদি এস এইচ ডিজেএল, চুকুউমার নং-৩০/পিএভি, জাকার্তা                     সভাপতি,  সংসদীয় কমিশন ২ যেটি প্রতিরক্ষা বিভাগ ও পররাষ্ট্র বিভাগ নিয়ে কাজ করে।
সেক্রেটারি জেনারেল, এএআইও
১০। মি ফাহিম ইদ্রিস (ছাত্রনেতা)
সেক্রেটারি জেনারেল, জেরেকান  মাহাসিসয়া                                                      
জাকার্তা
ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতি বিভাগ, ডিজেএল
সালেম্বা নং-৪, জাকার্তা।

সংবাদপত্র সমূহ
১১। হাদজি মাকবুদ জুনায়েদি
সম্পাদক, দুতা মাসজারাকাত
 ডিজেএল, মেন্তাং রায়া নং-২৪, জাকার্তা
১২। মি নোনো আনোয়ার মাকারিম
সম্পাদক , কামি (ছাত্র দৈনিক)
ডিজেএল, ক্রামাত ৮/২, জাকার্তা
১৩। মি ১৩ এম দিয়াহ (সাবেক তথ্য মন্ত্রী)
সম্পাদক, মেরদেকা
ডিজেএল, পেতোদজো সেলাতান ১১, জাকার্তা
১৪। ব্রিগেডিয়ার জেন হাদজি সুগান্ধি
সম্পাদক, পেলোপার বারু ( দৈনিক, সেকবার গোলকারের মালিকানাধীন)
ডিজেএল, আসেমকা ২৯-৩০, জাকার্তা
১৫। মি জে সি টি সিমোরাংকির এস এইচ
সম্পাদক, সিনার হারাপান ( খ্রিস্টান পার্টি দৈনিক )
ডিজেএল পিন্তু বেসার সেলাতান নং-৯৩, জাকার্তা
১৬। মি মখতার লুবিস
সম্পাদক , ইন্দোনেশিয়ান রায়া
ডিজেএল মেরাকেদা উতারা ১১, জাকার্তা
১৭। মি ফাহমি মু’থি
জাকার্তা টাইমস
এফজেএল, হাজাম বুরুক নং-৮, জাকার্তা
১৮। মিসেস হেরাবাতি দিয়াহ
সম্পাদক, ইন্দোনেশিয়া অবজার্ভার
ডিজেএল পেতোদজো সেলাতান ১১, জাকার্তা
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    জাকার্তা, ১১ই আগস্ট,১৯৭১
প্রিয় জনাব মাকসুদ আলী,
ইতোমধ্যে আপনাকে আমাদের পথের বাধা ও প্রতিকূলতা সম্পর্কে অভিহিত করেছি। আমাদের উৎসাহী জনগণ সেই সঙ্গে সমর্থকরা লক্ষ লক্ষ মনকে আন্দোলিত রাখছিলো এবং অনুকূল মতামতের একটি কাঠামো গঠন শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভুলের কারণে সম্প্রতি শত্রুরা বিপুল অর্থের বিনিময়ে বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহের তথ্য প্রকাশ হতে বিরত রাখতে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। মিশন থেকে বড় মাপের দল ত্যাগ সাংবাদিক এবং পাঠক সমাজকে আবারো আশ্বস্ত করেছে যে পাকিস্তানের কঠোর নিপীড়ন ও নগ্ন মিথ্যার পরও বাংলাদেশের আন্দোলন এখনো টিকে আছে। নিচে বহুল পঠিত ইংরেজী দৈনিক দ্য জাকার্তা টাইমস এ বিলি’র কলামে সমালোচনাভরে মন্তব্য করা হয়েছে যে (পেপার কাটিং সংযুক্ত করা হল),
“ওয়াশিংটনে ৭ জন এবং লন্ডনে ২ জন কূটনীতিক পদত্যাগ করেছেন এবং ‘বাংলাদেশ’ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হল ‘বাংলাদেশ’কে এরই মধ্যে পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়ে গেছে। এটি ছিল পাকিস্তানী ইনফরমেশন সার্ভিসের উক্তি, বুঝতেই পারছেন!” 
এমন পরিবর্তীত অবস্থায়, আমরা আমাদের কৌশল পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেছি। এর সঙ্গে আমরা একটি বৃহৎ নির্বাচিত প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণী গঠনের প্রস্তাব করেছি। কিন্তু আপনি জানেন এখনও আমাদের চাওয়া স্পষ্টতই খোলাখুলি প্রকাশ করা যাচ্ছে না। যা হউক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমরা সুপারিশ করেছি যে তাদের “দ্য পিপল” পত্রিকার কপি নিয়মিত সরবরাহ করা হবে। এসবের খরচ তাৎক্ষনিক পরিশোধের জন্য আমাদের কাছে বিলগুলো পাঠাবেন। আমরা অন্যদের কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা শুরু করেছি। আমরা আশা করতে পরি যে, শত্রুপক্ষের ছড়ানো মিথ্যা মোকাবেলা করতে পারব এবং আপনাদের সহযোগীতা অবিলম্বে আমাদের কাছে পৌছাবে।
আমরা কি আশা করতে পারি যে, পূর্বের পত্র দ্বারা যে সমস্ত পদক্ষেপ প্রস্তাবিত হয়েছিল তা আপনারা গ্রহন করেছেন?
আমরা এখনও জানি না জনাব হোসেন আলী কর্তৃক প্রেরিত অর্থ আপনারা পেয়েছেন কি না, দয়া করে জানাবেন কি?
সালাম রইল।
আপনার বিশ্বস্ত,
(আমরা)
জনাব এম মাকসুদ আলী,
প্রেস কর্মকর্তা,
বাংলাদেশ মিশন
৯ সার্কাস এভিনিউ,
কলকাতা-১৭,
ভারত।

নং। তথ্য ১০/০১/৭১ 							আগস্ট ২১, ১৯৭১

প্রিয় আমোরা,
আপনাদের প্রেরিত আগস্ট ১ তারিখের রিপোর্ট এবং আগস্ট ১১ তারিখের পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
আমাদের আগস্ট ৭, ১৯৭১ তারিখের চিঠিতে আমরা আপনাকে জানিয়েছিলাম যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব স্বাক্ষরিত পত্র উভয় ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। আপনি হয়তো আমাদের চিঠি পেয়েছেন। বস্তুত আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপনাদের প্রতিষ্ঠানসহ সকল বাঙ্গালী কূটনীতিক যারা প্রবাসে কাজ করছেন তাদের কাছে লিখেছে। আমরা ইন্দোনেশিয়ায় কিছু পত্রিকার এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ঠিকানার লিস্ট পেয়েছি। বর্তমানে আমরা আপনাকে ২০ কপি সাপ্তাহিক বুলেটিন বাংলাদেশ এবং এক কপি ‘দ্য পিপল’ সরবরাহ করছি। আমরা মনে করি বুলেটিন এবং ‘দ্য পিপল’ এর কপি আপনার দেয়া ঠিকানায় পাঠানোর পরিবর্তে বর্ধিত পরিমান কপি আপনাদের সরবরাহের পর সেখান থেকে বিতরণ করা সুবিধাজনক হবে। আমরা সেখানে এই কপি বিতরনে অসুবিধা সম্পর্কে অবগত নই। আমরা অবশ্য আপনার প্রচারণার খরচের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করতে পারি।
যদি আপনারা বিতরণ কার্য সম্পাদন করেন দয়াবশত জানাবেন কি আমাদের কোথায় এবং কার কাছে অর্থ পাঠাতে হবে?
আমরা জনাব মাহমুদের কাছ থেকে মোট ৫০ ইউ এস ডলার পেয়েছি এবং এখন পর্যন্ত এটিই ইন্দোনেশিয়া থেকে মিশনের পাওয়া প্রথম সাহায্য।
বিনীত,
স্বাক্ষরিত
(এম মাকসুদ আলী)
জনাব আমোরা
জাকার্তা পেমান্ডাঙ্গান ১১/১০
জিএন সেহারিয়ান্টজাল
ডেপান এ ১ পি
জাকার্তা উতারা
ইন্দোনেশিয়া
<৪,১৮৭,৩৭১-৩৭২>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি

	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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জাকার্তা- ১৬-৮-৭১
১) প্রায় সব পত্রিকা, রেডিও এবং টিভিই ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির সংবাদ অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। নীতিগতভাবে মন্তব্যগুলো তেমন একটা পৃথক ছিলো না। একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই সম্মত ছিলো যে পাকিস্তানের দেওয়া যুদ্ধের হুমকি এবং পাকিস্তান প্রতি চীনাদের সমর্থনের কারনে চুক্তিটি ত্বরান্বিত করা হয়েছিলো (সমঝোতা প্রথমে শুরু হয়েছিলো ১৯৬৯) । 
২) পাকিস্তান পরিদর্শনে কেনেডিকে প্রত্যাখান, প্রত্যাখানের ব্যাপারে ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনুতাপ ও উদ্বিগ্নতা এখানকার স্থানীয় ও বিদেশি ভাষার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। 
৩) কেনেডির আগরতলা, মেঘালয় এবং অন্যান্য শরণার্থি এলাকা পরিদর্শন এবং তাকে স্বাগত জানানোকালে একসাথে চিৎকার করে বলা “জয় বাংলা”, “শেখ মুজিব দীর্ঘজীবী হোক” এখানের পত্রিকাগুলো প্রচার করেছিলো। তার মন্তব্যগুলোও প্রকাশিত হয়েছিলো। 
৪) ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টালে বোমা হামলায় ১৫ জনের মতো লোকের হতাহতের ঘটনায় লোকজন বুঝেছিলো যে বাংলাদেশি গেরিলারা এখনও সজীব আছে এবং তাদের কার্যকলাপ আরো তীব্রতর করছে। 
৫) শেখ মুজিবুরের বিচারিক কার্যক্রম তার ছবিসহ ছাপা হয়েছিলো। খবরটি সব পত্রিকাই ছাপিয়েছিলো। জাকার্তা টাইমসের সম্পাদকীয় ছিলো সাহসী, বাস্তবিক এবং ন্যায়নিষ্ঠ (কর্তিত অংশ যুক্ত করা হলো)। 
৬) শেখ মুজিবুরের বিচারিক কার্যক্রম নিয়ে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের দুঃশ্চিন্তা এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ইউ ট্যান্টের সাথে রজারের আলোচনা এখানে ছাপা হয়েছিলো। 
৭) কতগুলো ঠিকানার একটি তালিকা গত সপ্তাহে পাঠানো হয়েছে। এতে দশটি নাম রয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক তাদের নিকট “দ্য পিপল” এর কপি নিয়মিত পাঠাবেন । এই বিষয়ে ব্যয়ভারের জন্য অর্থ প্রেরণের আয়োজন করছি আমরা। 
৮) জনাব মাকসুদ আলীর পাঠানো ৭ই আগস্টের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমরা নিয়মিত সংবাদপত্র এবং অন্যান্য তথ্য পাই না। জরুরি প্রয়োজনের বিষয়ে উপদেশ চাওয়া চিঠিটির উত্তর সম্ভব হলে দ্রুত প্রেরিত হোক। 
৯) দুই ভদ্রলোকের আচরণে এখনও কোনোরকম পরিবর্তনের লক্ষণ নেই। তা সত্ত্বেও তাদেরকে আরো কিছু সময় সতর্কতার সাথে বুঝা এবং পর্যবেক্ষণের পরে একটি প্রতিবেদন আসবে। 
১০) স্বাধীনতা দিবসে মিসেস গান্ধীর বক্তৃতা এবং তার উল্লেখ করা বাংলাদেশ সংগ্রামের বিষয়টি সব পত্রিকাই সংগ্রহ করেছিলো। 
১১) শেখ মুজিবের মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য স্টেটের চব্বিশ জন প্রধানের নিকট মিসেস গান্ধীর আবেদন এখানে প্রকাশিত হয়েছিলো। 
১২) সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, সংবাদ বিভাগ এবং উচ্চ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাকিস্তান বেশকিছু ‘শ্বেতপত্র’ প্রচার করে । সংবাদ বিভাগকে এর বিষয়বস্তু নিয়ে খুব একটা আগ্রহী মনে হয়নি। কিছু সংবাদপত্র এটি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছিলো। 
১৩) পাকিস্তানের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী স্লায়ার আলী বর্তমানে এই শহরে একটি সফরে আছেন, সম্ভবত স্বরন সিং এর বিরোধিতা করতে এবং সরকারের ও জনগণের মনের ঝোঁক সম্পর্কে তার সরকারকে প্রতিবেদন দিতে। তাকে আমলা ও কূটনীতিকদের পরিমণ্ডলে ঘুরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিলো। 
১৪) স্বরন সিং এর সফর মনে হয় রাজধানীর কঠোর মনোভাব কিছু পরিমাণে নরম করতে পেরেছে। যৌথ প্রজ্ঞাপনে এটি বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং শরণার্থি সমস্যা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে। সারসংক্ষেপ সংযুক্ত করা হলো। 
১৫) শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার কার্যক্রমের ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলোর মন্তব্য ছিলো প্রায় সর্বসম্মত যে, এই ধরণের সচিবেরা তাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। বিচার বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশে প্রকাশিত মন্তব্যও বহন করেছিলো সংবাদপত্রগুলো। 
১৬) সম্প্রতি যেসব পর্যবেক্ষকেরা বাংলাদেশ সফর করেছিলো, এই মতে ছিলেন যে গেরিলা যুদ্ধ তীব্রতর হয়েছে এবং দখলদার শক্তি ইতোমধ্যেই সাহস এবং নৈতিকতা হারিয়েছে। 
                                                                     (আমরা) 
প্রাপক 
জনাব এম মকসুদ আলী, 
প্রেস সহদূত 
বাংলাদেশ মিশন, 
৯ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭, 
ভারত।
<৪,১৮৮,৩৭৩-৩৭৪>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
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গোপন
                                                 জাকার্তা-আগস্ট ১৯,১৯৭১ 
প্রিয় হোসাইন আলী সাহিব, 
     বাংলাদেশের প্রতি আপনার আনুগত্যসূচক ঐতিহাসিক ঘোষণার আগে আমরা দেশের স্বার্থে কিভাবে নিজেদের কার্যকরি করতে পারি তা নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার গভীর সাগরে ছিলাম। আপনার প্রক্রিয়া অন্যান্য অনেককেই দেশের বাইরে উদ্যোগ সংগঠিত করার জন্য যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে ও উপদেশ প্রার্থনা করতে পথ দেখিয়েছিলো এবং গতিপথ খুলে দিয়েছিলো। যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে, শহরের প্রবণতা ও অগ্রগতির উপর আমরা নিয়মিত আপনাকে প্রতিবেদন পাঠাচ্ছি। আপনার মিশনের উপর কাজের বিশাল বোঝা ও ভয়াবহ চাপ সত্ত্বেও আমরা খুশি যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমাদের আইনগত অনুসন্ধানের উপর মনোনিবেশ করা হচ্ছে। 
   আমাদের কিছু সংখ্যক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা আছে যেসব আমরা আপনার সাথে আলাদাভাবে উন্নতিসাধনের চেষ্টা করতে পারি। এই চিঠিটি আপনাকে সংক্ষেপে জানানোর জন্য যে, মারাত্মক বিরোধ ও বাধা, বিশেষ করে নীতি নির্ধারকদের কঠিন মনোভাব সত্ত্বেও আমাদের প্রচেষ্টা আংশিক সফলতার দেখা পেয়েছে। যাইহোক, আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। 
   আপনি আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সংবাদের বিভিন্ন কর্তন করা অংশ থেকে এখানকার সংবাদ মাধ্যমগুলোর হাওয়া বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা যোগ করতে পারি যে, লাখ লাখ জনগণ আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে এবং আপনাদের দুর্দশার প্রতি সমব্যাথী। 
   এই দেশে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীরা খুবই কম এবং কদাচিৎ। জাকার্তায় শুধুমাত্র দুইটি পরিবার আছে এবং তারা আর্থিকভাবে খুবই অক্ষম ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর। আমরা আপনার উপদেশ বিবেচনা করেছিলাম। তাদেরকে খোলামেলাভাবে কোনকিছু করতে বলার জন্য উৎসাহিত করা সম্ভব না। উপরন্তু কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ও আমাদের প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে, তাহলে সঙ্ঘটি প্রশ্নের সাথে যথাযথভাবে গ্রহণ করা হবে। যাইহোক, আমরা আপনাকে জানাতে পারি যে, আপনার অফিসের সাথে যোগাযোগের শুরুতে আমরা নিম্নলিখিত তিনজন সদস্য নিয়ে “আমরা” দল গঠন করি যেন সীমিত সম্পদ নিয়ে ও বিভিন্ন অক্ষমতার বিরুদ্ধেও যা কিছু সম্ভব করা যায়: 
নাম                               কোড-নেম                       কাজের বণ্টন  
১) আ. ফ. ম. শামসুজ্জামান     কামাল                       সমন্বয় ও গবেষণা 
২) আ. ব. ম. সানাউল্লাহ         সুফি                       সংগঠন ও জনসংযোগ 
৩) সিদ্দিক আহমেদ             রুমি                        সংবাদ ও প্রকাশনা 
  

    নিরাপত্তার কারণে, আমরা এই চিঠিটি এখানকার ভারতীয় দূতাবাসের সৌজন্য মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। আমাদের ঠিকানা যা ইতোমধ্যেই আপনাদের অফিসে আছে ( পামাডাঙ্গান ২/১০, সাহারী পর্বত, এ. আই. পি. ভবনের সম্মুখে, উত্তর জাকার্তা), সাধারণ বার্তা পাঠাতে ব্যবহৃত হতে পারে। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যদি আপনি এটি যুক্তিযুক্ত মনে করেন, পরবর্তী ঠিকানাটি অনুগ্রহপূর্বক খামের উপরে ব্যবহৃত হতে পারে: দলনেতা এন. সিনহা রায়, ভারতীয় দূতাবাস, জাকার্তা, প্রাপক পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী, নয়াদিল্লী। ভেতরের খামে শুধুমাত্র “আমরা” উল্লেখ করা যেতে পারে। যদি যোগাযোগের অন্য কোন নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত উপায় থাকে, তাহলে দয়া করে আমাদের পরামর্শ দিতে পারেন। 
   অন্যান্য দেশে আমাদের সংগঠনের সাথে প্রায়ই আমাদের তথ্য আদান-প্রদানের দরকার হতে পারে। আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে যদি আশু একটি তারিখে আপনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা আমাদের সরবরাহ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানাও তাদের কাছে প্রচার করা যেতে পারে। তবুও নিরাপত্তার খাতিরে ভবিষ্যতে দয়া করে আমাদের সাংকেতিক নাম ব্যবহার করবেন। 
  এই চিঠিটি আমাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্যদের সাংকেতিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এই স্বাক্ষর বহন না করে, এমন চিঠি উপেক্ষা করা যেতে পারে। 
  আমাদের ব্যক্তিগত গভীর সম্মানের সাথে, 
                                                                 জয় বাঙলা 
                                                            আপনার অনুগত, 
                                                                আমরা  
জনাব হোসাইন আলী 
বাংলাদেশ মিশনের প্রধান 
কলকাতা।
<৪,১৮৯,৩৭৫-৩৭৭>
অনুবাদকঃ কাজী ইসরাত জাহান তন্বী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_189]১৮৯। ‘আমরা’ গোষ্ঠীর তৎপরতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে লিখিত চিঠি
	‘আমরা’
	৩১ আগস্ট, ১৯৭১


জাকার্তা-৩১শে অগাস্ট,১৯৭১
প্রিয় হোসেইন আলি সাহেব,
গত সপ্তাহে আপনাকে আমরা শুরুর দিককার কিছু সদস্যদের নাম, কোড এবং কাজের অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। চিঠি প্রাপ্তি হয়ত স্বীকার করে থাকবেন।
    জনগন সহানুভূতিশীল হলেও নীতিনির্ধারকেরা তাদের কাঠিন্যের ব্যাপারে অনড়। আমরা প্রতিনিয়ত সহানুভূতিশীলদের এবং অন্যান্য বিখ্যাত মানুষদের কী হচ্ছে, কী পাচ্ছি তা জানাচ্ছি এবং পাঠকদের প্রতিনিয়ত আমাদের অবস্থা জানাচ্ছি যাতে তারা এই বিষয়ে জানতে পারে। শুরুর দিকে এবং তাড়াহুড়ার মধ্যে উপকরনের অপার্যপ্ততার মধ্যেও কামালের রচিত “পাকিস্তান-এর জন্ম এবং মৃত্যু” শীর্ষক একটি রচনা পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এটি বাংলাদেশের ইতিহাস এবং বর্তমান আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত বর্ননা্র প্রতিনিধিত্ত করে। এই পত্রিকা অসংখ্য রাজনিতিবিদ, নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। আপনি নিশ্চত থাকতে পারেন যে, এই প্রচার অবশ্যই কিছু মানুষকে প্রভাবিত করবে। এক কপি আপনাকে পাঠালাম। পুনরায় প্রাচারিত হবার সময় কি কি বিষয় পরিবর্ধন ,পরিমার্জন করা লাগবে দয়া করে এই বিষয়ে উপদেশ দেবেন।
আপনি আমাদের সম্পদের অপ্রতুলতার কথা জানেন। তা থেকে একটি পঞ্চাশ ডলারের ডোনেশন পাঠালাম। আমরা কিছু পরিমান অর্থ বিভিন্ন ক্যাবল, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং মুসলিম নেতাদের চিঠি পত্র পাঁঠাতে ব্যায় করেছি। স্থানীয় খরচাও প্রচুর। এই সব খরচার বেশীরভাগ কামাল ই যোগাচ্ছে। তবে তাকে আর যারা সাধ্যমত তাকে চেষ্টা করছে, তারা হলঃ
১। রুমি
২। রোহানি(জনাব এ এইচ সরকার)
৩। সাপড়ি(জনাব রুহুল আমিন)
ইতোমধ্যে আমরা জনাব মাকসুদ সাহেব কে একটি চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছি যাতে সমাজে, রাজনীতিতে, সাংবাদিকতায় প্রভাবশালি তালিকাভুক্ত ১০ জন ব্যাক্তির নিকট নিয়মিত “দ্য পিপল” পাঠাতে। পত্রিকার খরচ আমরা  নিজেরা খরচ বহনের ব্যাপারে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি এবং সে মত এতদসংগে ২৫ডলার প্রেরণ করছি। এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।
আমাদের কাজ প্রতিনিয়তই কঠিন হচ্ছে তাই আমাদের সরকারের কর্মকান্ডের খবরাখবর যদি সাধারন মানুষের পাশাপাশি সাংবাদিক এবং ওইসব লিস্টেড বিখ্যাত মানুষদের জানাতে পারি এবং তাদের যদি পাশে পাই তাহলে আমরা বিনা ডাকমাসুলে প্রচারনা চালাতে পারব।
  আমরা আপনাকে  আরও অনুরোধ করেছিলাম যেন অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের মিশন/এসোসিয়েশন/অর্গানিজেশনের ঠিকানা  পাঠানো হয়। এর ফলে আমরা তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করতে পারব। আপনি আশু পদক্ষেপ নিলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।
   শ্রদ্ধা সমেত
                                              জয় বাংলা 
                   বিনীত নিবেদক,
                                               (আমোরা)
জনাব হুসেইন আলি,
হেড অব বাংলাদেশ মিশন,
৯ সার্কাস এভিনিউ,কলকাতা-১৭
ভারত
                                                       আমোরা
                                                       জাকার্তা



অনুদানসমুহ
(৩১অক্টোবর, ১৯৭১ অনুযায়ী)
নাম                                          ইউএস ডলার 		            ইন্ডন.আরপি
০১.কামাল           ---             ৫০/-                         ৫২,০০০/-
০২.সুফি 		---             ---                             ---
০৩.রুমি            ---          ৩৫/-                            ---
০৪.সাপড়ি           ---                 ২০/-                        		  ---
০৫.রূহানী                ---	   ২০/-                                       ---
০৬.আনসার(নিজ খরচ সমেত হামিদকেও
সাহায্য করেছে)                                         			      ১০,০০০/-
                      ------------------------------------------
মোট  ১২৫                          ৬২,০০০/-
অথবা,১৬০ ইউএস ডলার
খরচাসমুহ
                            (৩১/১০/১৯৭১ অনুযায়ী)
১,বাংলাদেশ মিশনে প্রেরিত রেমিটেন্স                     ৫০/-                      ---
(জনাব হুসেইন আলি)
২,বিভিন্ন কাগজ পত্র বাবদ 
বাংলাদেশ মিশনে প্রেরিত রেমিটেন্স                        ২৫/-                              ---
(জনাব মাকসুদ আলি)
৩, একটি টাইপ রাইটার ক্রয় বাবদ
(পুরাতন)                                                                                 ১২০০০/-
৪,জাতিসংঘ এবং অন্যান্য 
আন্তর্জাতিক চিঠিপত্রের ডাকমাসুল বাবদ                           		         ২০০০০/-
৫,সুফি এবং হামিদের পরিবহন খাতে খরচ                      		         ১০০০০/-
৬,হামিদের অর্থনৈতিক সাহায্য(স্থানিয় এজেন্ট)                 		          ৩১০০/-
৭,আনসারের হামিদ কে সাহায্যসহ পরিবহন খাতে খরচ     		         ১০০০০/-
৮,অপারেশনের খরচা(বিভিন্ন ডাকমাসুল সহ)               		         ২৬৯০০/-
                                       -------------------
                                         মোট   		৭৫/-		       ৮২,০০০/-
ব্যালেন্স                                               (+)  ৫০/-                (-)  ২০,০০০/-
ডলার ব্যালেন্স দ্বারা ঘাটতি রুপি সমন্বয় করা হল                             (+)২০,০০০/-
অবশিষ্ট ব্যালেন্স পাঠিয়ে দেয়া হল। 
	
অবগতির জন্যঃ
১। জনাব হুসেইন আলি
২। জনাব মাক্সুদ আলি
৩। কাজি আনওয়ারুল ইসলাম
                                                        (রুমি)
আমরার পক্ষ থেকে
                           ------------------
<৪,১৯০,৩৭৮-৩৭৯>
অনুবাদকঃ জয়ন্ত সেন আবীর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_190]১৯০। ‘আমরা’ গোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত একটি প্রতিবেদন
	‘আমরা’
	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১


জাকার্তা, ৫ সেপ্টেম্বর
রিপোর্ট
(২ নং)
১) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সবার জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে বিদ্রোহী রাজনীতিক, বেসামরিক এবং সামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তিবর্গ যারা ১ মার্চ থেকে ৫ সেপ্টম্বর পর্যন্ত এরূপ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ঘোষণা অনুযায়ী পক্ষ বদলকারী কূটনীতিকরা তাদের নিজ নিজ মিশনে কাজে যোগদান করতে পারবে।
২)সাধারণ ক্ষমার আওতায় জনাব আতাউর রহমান খান বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এখানকার কিছু কিছু সংবাদপত্র এই ঘোষণাকে ইয়াহিয়ার বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতি একটি পদক্ষেপ হিসেবে উষ্ণভাবে গ্রহণ করেছে।
৩) ঘোষণাটিতে শেখ মুজিবুর রহমান অথবা আটক বা আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগের অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের নেতাদের সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা হয় নি। বলা হচ্ছে যে ঘোষণাটি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।
৪) টিক্কা খানের জায়গায় গভর্নর হিসেবে ড. মালিকের নিয়োগ এখানকার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক চক্র সাদরে গ্রহণ করেছে। প্রেস এবং অন্যান্য গোষ্ঠী ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান। গভর্নরকে ইয়াহিয়া কতটুকু ক্ষমতা দিবে এবং যখন পর্দার পেছন থেকে সেনাবাহিনীইসবকিছু পরিচালনা করছে তখন আসলে নতুন গভর্নর কতটুকু সফল হতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কয়েকটি পত্রিকার মতে এটি হল চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। 
৫) কিছু কিছু সূত্রমতে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার ৩ মাসের জন্যে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপকে কূটনৈতিক গোষ্ঠী দুই ভাবে বিচার করছে। প্রথমত, বিশ্ব জনমত বিপক্ষে চলে যাওয়ায় এবং সম্ভাব্য গভীর প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় অখণ্ড পাকিস্তান বজায় রেখে কোনো সমাধানে আসবার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত, ইয়াহিয়া এবং তার উপদেষ্টামণ্ডলী বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সকল আশা পরিত্যাগ করেছে। এই বিচার বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বে ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়া ছাড়া আর কোনো ফল বয়ে আনবে না।
৬) বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের দ্বন্দ্ব আগ্রহী গোষ্ঠীদের গোচরে এসেছে। সম্প্রতি এমন একটি দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয় শরণার্থীদের সংখ্যা নিয়ে।
৭) আমাদের যোগাড় করা জিনিসপত্র বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে আগ্রহী ও সহানুভূতিশীল এলাকাগুলোতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। গত সপ্তাহে আমরা নিম্নলিখিত সামগ্রী হস্তান্তর করেছি-
i)১ আগস্ট লন্ডনের সানডে টাইমসে প্রকাশিত “অ্যা প্লট এগেইন্সট ইয়াহিয়া খান (ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র)”
ii)রেগ প্রেন্টিসের লেখাদ্যা পিপল পত্রিকায় প্রকাশিত “অ্যাক্টস অফ রিপ্রেশন ইন বাংলাদেশ (বাংলাদেশে নির্যাতনের নাটক)”
iii)৬ আগস্ট দ্যা ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত “হোয়াইল পেপার অ্যাডসলিটল টু বেঙ্গল স্টোরি (পত্রিকাগুলো যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব কমই বলছে)”
iv)৩১ জুলাই লন্ডনের ইকোনোমিস্টে প্রকাশিত “টাইম ইজ রানিং আউট ইন বেঙ্গল (বাংলায় সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে)”
v)১০ আগস্ট নিউ ইয়র্ক নিউজ উইকে প্রকাশিত“বেঙ্গলঃদ্যা মার্ডার অফ পিপল (বাংলাঃ সাধারণ জনগণের মৃত্যু)”
vi)২ আগস্ট নিউ ইয়র্ক টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত“গুড সোলজার ইয়াহিয়া খান (ইয়াহিয়া, একজন দক্ষ সৈনিক)
vii)২ আগস্ট লন্ডনের“দ্যা ডেইলি টেলিগ্রাফ” পত্রিকার সম্পাদকীয়। 
৮) আমরা এখনো জানি না যে “দ্যাপিপল”এরকপি সেখান থেকে সরাসরি প্রেরণের কাজটি ঠিকভাবে করা হয়েছে কি না। আমরা ১০টি নাম সুপারিশ করি এবং প্রেস অ্যাটাচে এর কাছে মুদ্রাও প্রেরণ করা হয়।

৯) এশিয়ার প্রেস ফাউন্ডেশন পাকিস্তানে প্রেসের স্বাধীনতা খর্ব হবার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংগঠনটি এর সভায় পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদকর্মীদের হত্যা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের কারারুদ্ধকরণের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

১০) ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার এ আগস্টের ৩০ এবং সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে প্রকাশিত দুটো সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ প্রশ্নে এর পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে আসবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দুটো সম্পাদকীয় এর কপি সাথে যুক্ত করা হল।
(আমরা)
প্রেস অ্যাটাচে
বাংলাদেশ মিশন
৯ সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৭
ভারত

<৪,১৯১,৩৮০-৩৮১>
অনুবাদকঃ জয়ন্ত সেন আবীর, সাবরিনা
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জাকার্তা, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
প্রিয় মাকসুদ সাহেব,
	আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা আপনাকে ১০ জনের নামের একটি তালিকা পাঠিয়েছিলাম। আমরা আপনাকে এদের প্রত্যেকের কাছে “দ্যাপিপল”এরকপিপাঠাতেঅনুরোধকরেছিলাম।খরচাপাতি বহন করবার দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আমরা ইতোমধ্যেই আপনাকে ২৫ মার্কিন ডলার পাঠিয়ে দিয়েছি। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না জানতে পারলে আমরা খুশি হব।
	আমরা আপনাকে আরো অনুরোধ করেছিলাম যেন আপনি এই তালিকাভুক্ত মানুষগুলোর কাছে আমাদের মিশন কর্তৃক প্রকাশিত যেসব বুলেটিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য সেসব পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন।আমরা নিশ্চিত করেছি যে এসবেরপোস্টাল খরচ আমরাই বহন করব।
	আগস্টের ৩০ তারিখের ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার পত্রিকার সম্পাদকীয়ের একটি কপি সাথে সংযুক্ত করা হল। আপনি লক্ষ্য করলে পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে এতে মনোভাবের পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এর পেছনে আমাদের কর্মকাণ্ডে তীব্রতার অভাবই ভূমিকা রেখেছে। আমরা আমাদের কাজকর্ম খোলামেলা ভাবে এবং তীব্রতার সাথে পরিচালনা করতে পারি না এবং এর কারণ স্পষ্টতই প্রতীয়মাণ। আরেকটি কারণ হল আমাদের প্রতিপক্ষের লোকজন কর্তৃক ক্রমাগত ভুল ধারণার সঞ্চালন। যাহোক, এখনো আমাদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক কিছু ঘটে নিআর আমরা আমাদের লক্ষ্যের প্রতি অনুকূল, না হলে অন্তত যথাযথ একটি ধারণা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি কাগজপত্রগুলো সরাসরি আপনাদের কাছ থেকে তাদের কাছে পৌঁছালে তাদের মনোভাব সহজেই আমাদের অনুকূলে পরিবর্তন করা সম্ভবপর হবে। আপনি ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিনা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।
	তথ্য উপকরণ ও সংবাদপত্রের সরবরাহ আমারা নিয়মিত পাই না। মাঝেমধ্যে এগুলো হাতে পেতে এতটাই দেরী হয়ে যায় যে এদের উপযোগিতা এবং তাদের প্রতি আগ্রহ উভয়েইশেষ হয়ে যায়। প্রতিদিন আপনার কি পরিমাণ চাপ এবং কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে থাকেন তা আমরা উপলব্ধি করি। তবে এই কঠিন ক্ষেত্রে আমাদের কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে আপনি যদি দয়াবশত উপকরণ এবং সংবাদপত্রের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারেন তবে আমরা কৃতার্থ হব।
আন্তরিকতার সাথে,
আপনাদের
‘আমরা’
জনাব মাকসুদ আলী
প্রেস অ্যাটাচে
বাংলাদেশ মিশন
৯ সার্কাস অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৭
ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার
সোমবার,৩০শে আগস্ট,১৯৭১
সম্পাদকীয়
পূর্ব পাকিস্তানের ট্র্যাজেডি
	পূর্ব পাকিস্তানে ঘটমান ঘটনাগুলো বহির্বিশ্বের সামনে সংবাদপত্রের মাধ্যমে উঠে আসছিল যার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশের সীমানা পার করে ভারত পাড়ি দেওয়াতে তাদের যে অভূতপূর্ব দুঃখদূর্দশা পোহাতে হচ্ছিলতা প্রকাশ পাচ্ছিল। মার্কিন সিনেট জুডিশ্যারি সাবকমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে রিফিয়্যুজি ক্যামপ পরিদর্শনের পর নিশ্চিত করন যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার পাঁচ মাসব্যাপী সংঘাতের ফলে প্রায় ৭...৫ মিলিয়ন বাঙ্গালি ভারতে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।সহায় সম্পত্তি বা নিকটাত্মীয়হারানোই শেষ নয়, অনেক উদ্বাস্তু ইতোমধ্যে মারা গেছে বা বিভিন্ন রোগের কারণে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা এমনই যে মৃত্যুও বেশি আকাঙ্খিত তাদের কাছে।ভারতের কিছু শরণার্থী শিবিরে ঘুরে কেনেডি বলেন“এটা ছিল সমসাময়িক সময়ের মানব দুর্দশার সবথেকে মর্মান্তিক চিত্র”।
	নিক্সন সরকারের ইয়াহিয়া খানের সাথে সকল কূটনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য শরণার্থী শিবিরে শরণার্থীদের ভোগান্তির পরিমাণ সম্পর্কে কেনেডির বর্ণনার পর আর কোনো প্রমাণ লাগেনা  এবং রাওয়ালপিন্ডিতে তার শাসন হঠকারীতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনীর নৃশংসতার তিরস্কার করা একরকমআর একটা সমগ্র জাতি,এর সরকার আর এর জনগণকে বর্জন করাকিন্তুসম্পূর্নভিন্ন ব্যপার।এটা কখনোই কারো ভূল শুধরানোর জন্য সঠিক উপায় নয়। ইয়াহিয়া সরকারের উপর এই দোষ বর্তায় যে তারা একটা রাজনৈতিক সমস্যাকে মিলিটারি উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করছিল যা আইয়ুব খানের শাসনামল থেকেই শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয় বরং সমগ্র জাতির উপর চলে আসছে। ইয়াহিয়া খান তার পূর্বপুরুষদের থেকেও খারাপ ছিল কারণ সে স্বশস্ত্র সৈন্যবাহিনীকে পূর্ণ ক্ষমতায় নিরস্ত্র বাঙালীর উপর লেলিয়ে দিয়েছিল যার জন্য অনেক মানুষ ভারত পাড়ি দেয় আবার কোথাও কোথাও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এছাড়াও শেখ মুজিবর রহমান কে গ্রেফতার করা এবং তার আন্দোলনে সমর্থনের জন্য তাকে সামরিক আইনের আওতায় নিয়ে যাওয়া আরো একটি অযৌক্তিক এবং নিন্দনীয় পদক্ষেপ ছিল। 
	ইয়াহিয়া খানের এভাবে শক্তি প্রয়োগ করে বিরোধীদেরদমিয়ে রাখা বা শেখ মুজিবর রহমানকে এভাবে মিথ্যা আইনের আশ্র্ররয়ে কোর্টে পাঠানো এগুলা সব ভূল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্মের যে দাবি তাগ্রহণ করা হয়নি।এটা স্পষ্ট ছিল যে বড় বড় শক্তিবর্গ এই বিভাগীকরণ প্রস্তাবনায় খুব বেশী আগ্রহ দেখায়নি।এমতাবস্থায় শরণার্থীদের চাপ থাকা সত্ত্বেও ভারতের অবস্থান ছিল প্রশংসনীয়। নিঃসন্দেহে এমন অনেক মানুষ ছিল যারা বাংলাদেশের জন্মের দাবীকে সমর্থন করত। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমগ্র মহাদেশেই সমর্থক ছিল।উদাহরণস্বরুপ,এক সপ্তাহ আগেই যাকার্তার এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে“বাংলাদেশ” প্রজ্ঞাপনের কিছু অনুলিপিসহ একটি চিঠি আসে। এটাই প্রমাণ করে যে ইন্দোনেশিয়াতেও বাংলাদেশের সমর্থক আছে।যাই হোক, এটা সেগুলার ভিতরে  ছিলনা।
<৪,১৯২,৩৮২-৩৮৩>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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জাকার্তা
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
রিপোর্ট
(নং. ৪)
১. ১০/৯/৭১ তারিখে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত ইরান সফরের খবর এখানে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সফরের উদ্দেশ্য ছিল ইরানী রাজতন্ত্রের ২৫০০ তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। 
২. OMEGA ত্রাণ কার্যক্রম দলের ৪জন সদস্যের গ্রেফতারের খবর এখানে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে এটাও বলা হয় যে তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করা হয়নি। 
৩. বাংলাদেশের কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ৮সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের খবর এই পত্রিকায় ছিল। 
৪. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিভিশন সাক্ষাতকার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেন “আলোচনার পরিস্থিতি সবসময়ই আছে, কিন্তু দরকষাকষির মিমাংসার বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে দূরে ঠেলে দেয়া যেত না।” ইসলামাবাদের সামরিক শাসকদের সাথে রাজনৈতিক মিমাংসার সূত্রপাত অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে করতে হবে। 
৫. জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দল পাঠানোর ব্যাপারে বিবেচনা করা হচ্ছে, পররাষ্ট্র সচিবের এই ঘোষণা এখানে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে এও প্রকাশিত হয়েছিল যে, প্রতিনিধিদলের প্রধান হবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এর অন্যান্য সদস্যবৃন্দের মধ্যে থাকবেন জনাব আবুল ফতেহ ও জনাব মাহবুব-উল-আলম। 
৬. এই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে চায়নার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ইচ্ছা পোষণ করেছে ভারত। কিন্তু চৌ-এন-লেই’কে দেয়া প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চিঠির জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। 
৭. পাকিস্তান কর্তৃক প্রচারিত হোয়াইট পেপার প্রশংসার জন্ম দিতে পারেনি বরং এর মিথ্যাচারের কারণে বেশ কিছু মহলে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছে। 
৮. এখানকার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল যে, ইয়াহিয়া খানের সাথে ভুট্টোর সাক্ষাত কোন ফলাফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। এটাও প্রকাশিত হয়েছিল যে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হলে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দিচ্ছিলেন ভুট্টো। তিনি এটাও বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী পশ্চিম পাকিস্তানে পুনরাবৃত্তি করা হবে।
৯. বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, বেসামরিক সরকার চালু করার জন্য যদি পরবর্তীতে আন্দোলন শুরু হয় তবে সেক্ষেত্রে ন্যাপ (পশ্চিম পাক) প্রধান ওয়ালী খান ভুট্টোকে সমর্থন করবে। মিসেস ভুট্টো গত মাসে কাবুল সফরে ওয়ালী খানের সাথে যোগাযোগ করেন। 
১০. মিশনে সংশ্লিষ্ট সকল পূর্ব পাকিস্তানীর পাসপোর্ট ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।
১১. “বাংলাদেশ” সংবাদ বিজ্ঞপ্তি নং ৭ আগ্রহী মহলে প্রচারিত হয়েছে। ঠিকানাসমূহে (ইতিমধ্যে সরবরাহকৃত) দ্রুত সংবাদপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সেটা এখনও জানা যায়নি। 
(আমরা)
১২. গুরুত্বপুর্ণ সংবাদ সংযুক্ত করা হল। 
সংবাদ দূত,
বাংলাদেশ মিশন,
৯ সার্কাস এভিনিউ,
কলকাতা-১৭।

বিদ্রঃ-১৩. জনাব আবু হানিফের নেতৃত্বে ড. নাসিরসহ এক বিশেষ প্রতিনিধিদল শনিবার বোম্বে পৌঁছেছে। প্রতিনিধিদল উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করবেন। উক্ত দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও সমাজের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। আমরা তাদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করেছি। 
<৪,১৯৩,৩৮৪-৩৮৮>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ, সাদ্দিউন জয়, নুরুন নাহার জুঁই
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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জাকার্তা 
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
নিম্নোক্ত সংযুক্তিতে আছে আমাদের তৈরি করা দুটি পত্রিকা যা কাজের প্রেক্ষাপটেই তৈরিঃ 

	১. ৩০ আগস্টের সম্পাদকীয় সম্পর্কে কিছু কথা নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট চিঠি। 
	২. ২১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে স্বাধীন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মতামত 

‘আমরা’
জনাব মকসুদ আলী,
৯ সার্কাস অ্যাভিনিউ,
১৭ কলকাতা, ভারত

--------------------- 

সম্পাদক, ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রিয় সম্পাদক,
	আমি সাংবাদিকদের জন্য এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ লালন করে থাকি। আমাদের দেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি গভীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তারাই সাংবাদিক যারাআমাদের কাছেবিশ্বের খবর নিয়ে আসেন। তারাই সাংবাদিক যারা বিশ্বের যেকোন জায়গায় যেকোন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হন ।সব কিছুর পরে তারাই সাংবাদিক যার মতামত এবং নির্দেশনা একটি জাতি এবং অবশ্যই জনগণের ভাগ্য নির্ধারনে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। আমি বিশ্বাস করি, সাংবাদিক কোন শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত না। তারা মানবতার পক্ষে
 সোচ্চার থাকে।মানুষের জীবনের উপর যেকোনো ধরণের আক্রমণের বিষয়ে তারাই প্রথম উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে।
	আপনার পত্রিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের ভয়াবহ অবস্থাএবং সেখানের মানুষের কষ্টের খবর আমি পড়েছি। ধর্ম,ভূগোল, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়েই ন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের অনেক মাঝে অনেক মিল। পাকিস্তানের জন্য আমারব্যক্তিগত ভালবাসার কারণ হচ্ছে পেশাগত প্রয়োজনে পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে আমাকে পাকিস্তান পরিদর্শন করতেহয়। আমি দেশের উভয় অংশ নিজেই দেখেছি এবং দুই অংশের জনগণের মধ্যে তিক্ততা ও ঘৃণার কারণ দেখেছি। 
	তোমাদের কাছে  আমি আমার মতামত প্রকাশ করারজন্যঅনুমতিচাচ্ছি।
	দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার বৃদ্ধিবর্তমানসংকটেরমূল কারণ বলেআমিমনে করি। বৈষম্য ও অবহেলার পরিষ্কার উদাহরণ পর্যটক এবং পরিদর্শকদের কাছে স্পষ্ট দৃশ্যমান।
	কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত,পূর্ব পাকিস্তানের সহযোগীদের অবহেলার মাধ্যমে প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে ।ব্যবসার ক্ষেত্রে ,দাপ্তরিক সাহায্য ও স্বজনপ্রীতির ফলে অনেক পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত রূপে পাওয়া গিয়েছে। অর্থনীতি, শিক্ষা, এবং চাকরির বাজারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে কোণঠাসা করে রাখা হত। 
	তাদের চাহিদা উপলব্ধি করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।তারা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের থেকে প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই পাননি। প্রাদেশিক বিভাজনের দাবী সমর্থনকারীদের প্রায়শই ঘৃণিতভাবে বলা হয় 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' প্রাদেশিকবাদী বা কমিউনিস্ট। পূর্বপাকিস্তানের দেশপ্রেমী জনপ্রিয় বর্ষীয়ান নেতা ফজলুল হক (শের-ই-বাংলা), সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানীকে ডাকা হতো শত্রুদের চর হিসেবে। বর্তমান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

		প্রশাসন ও অর্থনীতির লাগাম হারানোর ভয়েই পাকিস্তানে কঠিন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গণতন্ত্র চর্চা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে এই ষড়যন্ত্রকারণেই হত্যা করা হয়। পরবর্তী কালে আইয়ুব খানের মন্ত্রণালয়সমূহ শিথিলকরণ, এবং সামরিক আইনজারি ছিল গণতন্ত্রকে হত্যা করা ও দুর্বল অঞ্চলে নিজেদের শক্ত প্রভাব বজায় রাখা। বর্তমান উদাহরন, ইসলামের নামে এবং ঐক্য এবং জনগণের শুভেচ্ছা এবং উৎসাহকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সম্মানিত করার পরিবর্তে চরম অসম্মান করে সেনা অভিযানের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অনেক প্রতিবেদন, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক এবং দশ লক্ষ হত্যার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সত্তর লাখেরও বেশি পালিয়ে গিয়েছে এবং ২০ লাখমানুষ গ্রাম ওবাস্তুচ্যুতহয়েছে। এ ধরণের ঘটনা অভূতপূর্ব এবং ক্ষমার অযোগ্য। 

এই প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিক অন্য কয়েকটি পয়েন্ট আছে যেগুলো পাকিস্তানের নিজের মূর্খতা, মিথ্যাও নিজস্ব অসঙ্গতি এবং নোংরা রাজনীতির ফলে সবার সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। কাশ্মীরি স্বাধীনতা যোদ্ধাদ্বারা ভারতীয় বিমান ছিনতাই করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হলে আলী ভুট্টো তাকে অভিনন্দিত করেন। পরবর্তীতে পাকিস্তানী আদালত ঘোষণা করেএই ঘটনা ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে চলমান যুদ্ধ মাঝপথে থামিয়ে দিতে ভারতীয় ষড়যন্ত্র। সরকারের পক্ষ থেকে একে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার পরিকল্পিত ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিজে মুজিবকে ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আবার তিনি নিজেই পরে মুজিবর রহমানকে বিশ্বাসঘাতক বলেন, ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামীলিগ নির্বাচনেরজন্য সংগ্রাম ছিল বলে ঘোষণাকরেন।ইয়াহিয়া খান এর আগে কখনও এই দাবির বিরুদ্ধে কথা বলেননি। সেই তিনিই এখন এটিকে বিচ্ছেদের জন্য একটিকারণ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ২৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তা সত্ত্বেও, ৫মাস পর এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তরা যুদ্ধকরে যাচ্ছে। সেনা অভিযানের শিকার দুর্বৃত্ত ছিল অল্প কয়েকজন এবং মানুষ দূরে পালিয়ে ভারতীয় অনুপ্রবেশকর ছিলেন।আশ্চর্যের বিষয়, যদি উদ্বাস্তু বহিঃপ্রবাহ ভর্তি হন।ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আসা আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠনের জাহাজকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।এমন ভাবে কাজটা করা হয়েছে যেন এর প্রয়োজন ছিলনা ।আমি পরে সাহায্যের জন্যজাতিসংঘের কাছে আকুল আবেদন শুরু করি। সবকিছু পূর্ব পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ ছিল কিন্তু সর্বশেষ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সড়কও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়সমূহ বিদ্রোহের ফলেশোচনীয়ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ।


	30 আগস্ট আপনার সম্পাদকীয়তে আমেরিকান নিক্সন সরকারের প্রতি সিনেটর কেনেডিরকরা পাকিস্তান বয়কট এবং তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করারবিষয়টি আপনি অনুমোদনকরেননি।আপনি তার পরিবর্তে দুঃখ প্রকাশ ও নিন্দা করার প্রস্তাব দিয়েছেন।দুঃখ প্রকাশের ব্যাপারে পাকিস্তানের কূটনীতিক তৎপরতা এত সহজে প্রতিক্রিয়াশীল হবে বলে মনে হচ্ছেনা। পাকিস্তানের অহংকারের পাত্র আগে থেকেই ভর্তি হয়ে আছে। নির্লজ্জের মত এরকম আরও কিছু করতে তাদের একটুও হাত কাঁপবে না।
	আপনি সেই একই সম্পাদকীয়তে বলে ছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অন্য মহাদেশ এবং অন্যান্যদেশে সহযোগী আছে। তাদের দ্বারাই খবর ফলাও করে  ছড়ানো হয়।আমি মনে করি,অসহায় মানুষের দুর্ভোগে মানুষের প্রতিক্রিয়াটাই মূখ্যজিনিসছিল। আমি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী এবং তাদের ভোগান্তির জন্য জানাচ্ছি। অমানবিকতা বন্ধ করতে হবে এবং তাদের বাহিনী বর্জন করা আবশ্যক।
	কোনো এজেন্ট বা প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছাড়াই আমি সুপারিশ করতে চাই, জাতিসংঘতার নামের সার্থকতা প্রমান করে আক্রান্ত এলাকাসমূহে মানুষের জীবন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্বের শান্তি সংরক্ষণের জন্য সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ঐসব এলাকার জনগণের দাবি এবং আকাঙ্খা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে হবে। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করানো সম্ভব না। ধর্ম বা যেকোন কিছুই একটি জাতির আর্থিক চাহিদা ও মানসিক তাড়নার বিষয়টি পূরণ করতে পারে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে আছি। আমার মতের পক্ষে আমি অনেক কারণ দেখাতে পারি। কিন্তু যদি এই ঐক্য অন্য মানুষের জন্য শান্তির উপর একটি বোঝা হয়ে যায়, তবে আমি সেই ঐক্যকে ঘৃণা করি। 
	আমি আমাদের দুইজনের সম্পর্ক দূর্বল হয়ে যাবার ভয়ে আমার নাম প্রকাশ করতে পারলাম না ।দয়া করে আমাকে এই জন্য ক্ষমা করবেন।
ইতি, 
A B C

সম্পাদক,
ইন্দোনেশীয় অবজারভার, 
জাকার্তা। 

২১-০৯-৭১ তারিখে প্রচারিত
ইন্ডিপেনডেন্ট অবজারভার
বাংলাদেশের একক সমস্যার নিষ্পত্তি
	পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় মানুষ দীর্ঘদিনের অস্থিরতায় ইদানিং অধীর হয়ে পরেছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন যদি কোন মানদণ্ড হয়, তাহলে বলতে হয় পরিস্থিতি খারাপ থেকে অধিকতর খারাপ হচ্ছে। পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে, আশেপাশের সমস্ত এলাকা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। সংস্কারমুক্ত চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং নীতিনির্ধারকদের বিশ্বশান্তির বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক করে সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিতে বলেছেন। 
	বর্তমানে বিভিন্ন রাজধানীতে পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা চলছে।এছাড়া তাদের কিছু অংশ মদ্ধ্যস্থতার পরিকল্পনা করেছে এবং কেউ কেউ তাদের সেবা দেবার প্রস্তাব ও করেছে। দেরিতে হলেও এটা একটা ভালো পদক্ষেপ। 
	ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটেছে আর এসব মর্মান্তিক ঘটনার আসল কারণ নিয়েপুং খানুপুংখ আলোচনা হচ্ছে মদ্ধ্যস্থতাকারিদের পূর্বশর্ত। 
	এখন পর্যন্ত যুদ্ধরত দলগুলোর মধ্যে থেকেএই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দেখা যায়নি। প্রত্যেকেই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনড়- পাকিস্তান একে প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিকতা বলে সরবে ঘোষণা করছে আর বাঙালি গেরিলারা সগর্বে দাবি করছে তারা বেশিরভাগ এলাকা মুক্ত করেছে। 
	যদি সত্যিই মানব সমাজের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সুখশান্তি কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো এই সমস্যার অর্থবহ সমাধানের জন্য আমলে নেয়া প্রয়োজনঃ 
সমস্যার কারণগুলো কী কীঃ
সব রিপোর্ট ও মতামত সর্বসম্মত যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে শিক্ষা, চাকুরি, সেবা, শিল্প ও অর্থনীতির যে বৈষম্য, তা দেশ সৃষ্টির পর প্রকট হয়েছে। এই অসমতা পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি। শাসকগন তাদের ভুল প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিল এবং সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আসলে এগুলো কিছুই করা হয়নি। 
	গত সাধারন নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দল এটার বিরুদ্ধে লড়েছিল। আওয়ামীলীগ লড়েছিল ১৯৬৬ সালে গৃহীত ছয় দফা দাবীর ভিত্তিতে। ছয় দফা দাবীর লক্ষ্য ছিল প্রদেশের প্রতি অতীত অবিচার ও বৈষম্য দূর করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য কমানো। এই সুত্র জনগণকে সন্তুষ্ট করে। পরিষদের ৩১৩টি আসনের ১৬৭টিতে দল জয়লাভ করে। সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল আর সবার মতেই এটা ছিল শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু নির্বাচন।

	ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপলস পার্টি পরিষদে ৮১টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। ৩রা মার্চ দেশের তৃতীয় সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিষদ আহবান করা হয়(প্রথম দুটি বাতিল করা হয়েছিল)।
	গণতন্ত্রের নীতি হল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। ভুট্টো, দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, ক্ষমতায় তার দলকে অংশ না দিলে আন্দোলন আরম্ভ করার হুমকি দিয়েছে। অধিবেশন মুলতবী করা হয় এবং যার ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগের ডাক দেয় যা শান্তিপূর্ণ এবং সফল ভাবে সম্পন্ন হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবর রহমানের সাথে মধ্যস্থতা করতে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এই মধ্যস্থতা শুধুমাত্র পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানে এসে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কিছু সময় বের করার অজুহাত ছিলমাত্র।
	পাকিস্তানী সেনাদের এই আক্রমণে প্রায় ১০ লাখ মানুষ মারা যায়, ৮০ লাখ মানুষ ভারত চলে যেতে বাধ্য হয় এবং প্রায় আড়াই কোটি মানুষ গৃহহারা হয়। সহায়-সম্পত্তি আর ফসলের ক্ষতি ছিল আনুমানিক কয়েক বিলিয়ন। যে ভয়াবহ মানহানি, দূর্দশা, ভোগান্তি মানুষকে পোহাতে হয়েছিল তা ভোলার মত নয় এবং ক্ষমার অযোগ্য। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে বাঙালীদের ভিতর প্রতিরোধের সূত্রপাত ঘটে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের লুকিয়ে থাকা নেতারা সীমান্তবর্তী এক গ্রামে সমবেত হয়ে খুব সাধারন এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্বের দরবারে আহবান জাননোহয় এই গণহত্যা বন্ধের জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে রূখে দাড়াতে অনুরোধ করা হয়। বিশ্ববাসীর প্রতিক্রিয়া ততটা উৎসাহজনক ছিলনা এবং বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো এক্ষেত্রে নির্বাক হয়ে আছে। বাঙালী গেরিলা বাহিনী ব্রীজ, রাস্তাঘাট উড়িয়ে দিয়েছে, জলযান থামিয়ে দিয়েছে, পাওয়ার হাউস ধ্বংস করা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ওৎ পেতে থেকে পাকিস্তানী সেনাদের জব্দ করেছে। এতে করে পাকিস্তানী বাহিনীকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাদেরকে অসহনীয় অর্থনৈতিক চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। 
	পূর্ব পাকিস্তানের বেশীর ভাগ অসামরিক সরকারী কর্মকর্তা তাদের কর্মস্থান ত্যাগ করে চলে এসেছেন। বেশীরভাগ বাঙালী কূটনীতিবিদ দল ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। ফলে সর্ব ক্ষেত্রে বাঙালীদের সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে। তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী আর বিশ্বাসঘাতকের পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে। মিশনে তাদের পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছে আর তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাবিও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। তদের চলাফেরা এমনকি একত্রে মিলিত হওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের পূর্বের রেকর্ড পুনরায় অনুসন্ধান করা হচ্ছে। 
	সব বাঙালীই কোনো না কোনো ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধিতা করছিল। তারা ছয় দফা দাবীর সমর্থনে ভোট দেয়, তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করে আর তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। ফলে তাদের সকলকেই আওয়ামীলীগের সমর্থক ধরে নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সামগ্রী তাদের কে না দিয়ে সেনা কর্মচারী আর কতিপয় সেনা সমর্থকদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এভাবে তাদেরকে পদে পদে নত করা হত। এমনকি তাদেরকে অনাহারে রাখা হত।
	সামরিক, পুলিশ, অসামরিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন করে নিয়মিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়োগ দেওয়া হত। বাঙালীদের কাছে এসব কিছুই ছিল বাঙ্গালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতারপ্রমান। 
সমস্যার সমাধানঃ
	এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা ছিল যার সমাধানও রাজনৈতিক হওয়া উচিত ছিল। একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের ভার বাংলাদেশ আর ইসলামাবাদ সরকারের উপর বর্তায়। যদি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধায়নে উভয় পক্ষ একসাথে বসে আলোচনা সাপেক্ষে সীদ্ধান্তে আসত এই নীতিতে যে “নিজে বাঁচুন; অন্যকে বাঁচতে দিন”সেটা ছিল সর্বোত্তম। আশা এটাই শান্তির পূজারী হয়তো দুই বিবাদী দলকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে যদি তারা সত্যিকার অর্থেই শান্তি চায়।
<৪,১৯৪,৩৮৯-৪০৩>
অনুবাদকঃ সুদীপ্ত কুমার সাহা, নুরুন নাহার জুঁই, শিরোনামহীন-১, মাহীন বারী, মুশাররাত আলম মৌ
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মহামান্য,
ভিতরে আটকানো পাবেন একটি বিস্তারিত রচনার প্রতিলিপি যেটি তৈরী করেছিল “কামাল” ১৯৭১ সালের এপ্রিলে স্থানীয় প্রচার,তথ্য এবং মন্তব্যের(যদি থাকে) জন্য।
দয়া করে এটিও মনে রাখবেন যে “মৃতঃ এমএস ইসলাম” অভিহিত প্রবন্ধটি যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ই এপ্রিল,১৯৭১ এর “জাকার্তা টাইমস” এ সেটিও “কামাল” এর লেখা ছিল ও সেটিতে “কামাল” এর অবদান ছিল।
গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে প্রত্যুত্তর/পরামর্শ নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ
জনাব কামাল গুপ্ত
C/O গ্রুপ অধিনায়ক এন সিনহা রায়
ভারতীয় দূতাবাস,জাকার্তা,ইন্দোনেশিয়া।
পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে
ভারত সরকার,নয়া দিল্লী
                             বিনম্র শ্রদ্ধার সহিত
                               জয় বাংলা
                                                          আপনার আন্তরিক
                                                                           “আমরা”এর জন্য কামাল 
এইচ.ই.জনাব হোসাইন আলী
হাই কমিশনার বাংলাদেশ,ভারতে,কলকাতা। 
                       পাকিস্তান-এর জন্ম এবং মৃত্যু
ভূমিকা
১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান ব্রিটিশ ভারত থেকে উৎপত্তি হয়েছিল।পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল দুইটি অংশ নিয়ে-পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান।এই দুইটি অংশ ১৬০০ কিলোমিটার ভারতীয় অঞ্চল দ্বারা বিভাজিত ।দুইটি অংশের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল আকাশপথ যেটাতে সময় লাগে প্রায়  ৩ ঘন্টা এবং সমুদ্রপথ যেটাতে সময় লাগে প্রায় এক সপ্তাহ।পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি।দুটি অংশই ভূগোল,জাতি,ভাষা,সংস্কৃতি,রীতি-নীতি এবং অভ্যাসের দিক দিয়ে একে অপরের থেকে ভিন্ন ছিল।পূর্ব পাকিস্তান অবস্থিত দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় যেখানে পশ্চিম পাকিস্তান অবস্থিত মধ্য এশিয়ায়।দুইটি অঞ্চলের জনগনের মধ্যে একমাত্র সাধারণ বিষয় ছিল ধর্ম,যা ছিল ইসলাম।পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৯০ শতাংশ জনগণ মুসলিম ধর্মাবলম্বী-প্রায় সবাই সুন্নী।বাকিরা ছিল হিন্দু,বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান।
পশ্চিম পাকিস্তানিরা মূলত মুসলিম,কিন্তু তারা শিয়া,সুন্নী,আহমাদিয়া(কাদিয়ানি) ইত্যাদি বিভাগে বিভক্ত।প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান একজন শিয়া।


II.পাকিস্তান আন্দোলন
ব্রিটিশ ভারতে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করে মুসলিম লীগ যেটি প্রতিষ্ঠা করেছিল বাঙালি নেতারা ১৯০৬ সালে ঢাকায়(পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী)।পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিমের লীগের সম্মেলনে উত্থাপন করেন বিখ্যাত বাঙালি নেতা এ কে ফজলুল হক।লাহোর পরিকল্পনা বিবেচনা করে যে পাকিস্তান গঠিত হবে এমন কয়েকটি সার্বভৌম রাজ্য নিয়ে যেসব অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি।পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা যারা মুসলিম স্বাধীনতা আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিল তারা কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সময় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি করেনি।তারা এই আত্মত্যাগটি করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তাদের ভ্রাতৃত্ববোধের কারনে।যাই হোক পরের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ও পরে তাদের করা সকল অবদান ও আত্বত্যাগ ছিল অস্বীকৃত।
III.পাকিস্তানে পূর্ব বাঙালিদের অবস্থা
সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও শুরু থেকেই পূর্ব বাঙালিরা প্রশাসন,পরিষেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেদের প্রাপ্য ভাগ পাচ্ছিলো না।পাঞ্জাবীরা যারা প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করেছিল আত্মপ্রকাশ করে দেশের নতুন শাসক ও বাঙালিদের নিয়ন্ত্রক হিসেবে।তারা শুধু বাঙালিদের উপেক্ষাই করেনি,তারা বাঙালিদের চিহ্নিত করে দেশপ্রেমহীন,রাষ্ট্রের শত্রু,ভারতীয় দালাল ইত্যাদি হিসেবে।এ কে ফজলুল হক,যিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা লাহোরে এনেছিলেন,মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বারা। তিনি অনেক হয়রানির শিকার হয়েছিলেন এবং তার দেশপ্রেম নিয়ে পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসকরা সন্দেহ প্রকাশ করতো। ঢাকার খাজা নাজিমউদ্দীন,যিনি জনাব জিন্নাহর মৃত্যুর পর গভর্নর জেনারেল হন এবং পরে জনাব লিয়াকত আলী খানের গুপ্তহত্যার পর প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহন করেন, পাঞ্জাবী গভর্নর জেনারেল গুলাম মুহাম্মদের দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হন।বগুড়ার(পূর্ব পাকিস্তান) মোহাম্মদ আলী, যিনি ঐতিহাসিক ব্যান্ডাং সম্মেলনে অংশগ্রহন করেছিলেন, তিনিও প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন।
আরেক বিখ্যাত বাঙালি নেতা হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যিনি পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনিও পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন।মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী, যিনি শুধু একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না ছিলেন একজন সুপরিচিত ধর্মীয় নেতা যার পূর্ব পাকিস্তানে ছিল বিশাল সমর্থকগোষ্ঠী তিনিও নির্বিচারে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা সাম্যবাদী ও রাষ্ট্রের শত্রু বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন।মওলানা ভাষানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বর্তমান আওয়ামী লীগের দুইজন প্রতিষ্ঠাতা।শেখ মুজিবর রহমান,আওয়ামী লীগের বর্তমান প্রধান,তার রাজনৈতিক প্রশিক্ষন পান সোহরাওয়ার্দী ও ভাষানী দুইজনের কাছ থেকে।শক্তিশালী ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় উল্লেখেযোগ্য অবদান রাখেন।তার জন্ম পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত পরিবারে এবং তিনি ইসলামি ন্যায়বিচার ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।তাকে মনে করা হয় মধ্যমপন্থী।পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি সর্বদাই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন।পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি আমলা ও শিল্পপতিদের উপনিবেশ স্থাপন ও শোষণের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদের কারণে তার কুখ্যাতি হয় রাষ্ট্রের শত্রু এবং ভারতীয় দালাল হিসেবে এবং এ কারণে অনেক বছর কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন।
এ কে ফজলুল হক,মওলানা ভাষাণী ও সোহরাওয়ার্দী এর গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচন জেতে এবং পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করে।যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে।এই কারনে যুক্তফ্রন্ট সরকার নির্বিচারভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অপসারিত হয়।যখন ১৯৪৮ সালে বাঙালি ছাত্ররা দাবি করলো যে,বাংলা   বাংলাদেশের ৫৬ শতাংশ জনগণের ভাষা,উর্দুর সাথে বাংলারও দেশের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত তখন জনাব জিন্নাহ তাদের চিহ্নিত করেন সাম্যবাদী,পঞ্চম বাহিনী,রাষ্ট্রের শত্রু এবং ঘোষনা করেন উর্দুই হবে রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।পাঞ্জাবী সেনা দ্বারা অনেক ছাত্রনেতা ও ভাষা আন্দোলন সমর্থকের হত্যার পর ১৯৫৬ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহন করা হয়।
IV. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ভেদাভেদঃ
পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে গড় আয়ের ব্যবধান বাড়ছিলো। ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৩২ শতাংশ বেশি ছিল।পরের ১০ বছরে বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হার পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৬.২ শতাংশ যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৪.২ শতাংশ।এই কারণে ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৬১ শতাংশ বেশি হয়।এইভাবে দশ বছরে আয়ের ব্যবধান দ্বিগুন হয়ে যায়। সঠিক হিসাবে এটি আরো বেশি বৃদ্ধি পায়।এই ভেদাভেদের কারন হলঃ(i)পাকিস্তানের সম্পদ এবং বিদেশী সাহায্য,যা অন্যায়ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যবহার করা হয় যেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্নরূপে অবহেলা করা হয়।পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যিক উপার্জন পশ্চিম পাকিস্তানমুখী হয় মূলধন যোগানো আমদানী হিসেবে।অর্থনৈতিক শাসন-প্রণালী পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ছিল।বিশেষভাবে শুল্ক,আমদানী নিয়ন্ত্রন এবং দ্রব্য বিক্রয়ের অনুমতি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিশ্ব বাজার মূল্য থেকে অনেক বেশি দামে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করে।
৫৬ শতাংশ জনগণ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মোট উন্নয়ন খরচ ১৯৫০/৫১-১৯৫৪/৫৫ সময়কাল পর্যন্ত সর্বনিম্ন ২০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত(শুধু কাগজে-কলমে) তৃতীয় পাঁচ বছর পরিকল্পনা ১৯৬৫/৬৬-১৯৬৯/৭০ সময়কাল পর্যন্ত।পুরো সময় ধরে সাধারণ বিনিয়োগে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ ছিল অত্যন্ত কম এবং সাম্প্রতিক বছরে পরিমাণ ছিল ২৫ শতাংশের একটু বেশি।
গত দুই দশক ধরে পূর্ব পাকিস্তানের মোট রপ্তানী উপার্জন ছিল প্রায় ৭০ শতাংশের মত এবং সাম্প্রতিক বছরে তা কমে ৫০-৫৫ শতাংশে চলে আসে, যেখানে এর আমদানী খরচ সাধারনত ৩০ শতাংশের আশেপাশে।বিদেশী বিনিময় হিসাবে উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত দেখানোর বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিদেশী বাণিজ্য শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি দেখায়,যা সকল বিদেশী বিনিময় বস্তুত শোষণ করে, যা প্রাপ্ত হয় বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে।পশ্চিম পাকিস্তানের তাদের মালপত্র ও পণ্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সংরক্ষিত বাজার ছিল।সাম্প্রতিক বছরে,পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করা হয়।
বিদেশী বাণিজ্যের একটি বিশ্লেষণ যুক্তিসংগত অনুমানের সাথে মিলিত হয় যে পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্যের নায্য অংশ হবে একটি অনুপাত,যা পাকিস্তানে এরজনসংখ্যার অনুপাতের সমান,নির্দেশ করে যে একটি বড় নিট সাহায্যের হস্তান্তর হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে।সরকারী তথ্য ও প্রদত্ত ভাতার ওপর ভিত্তি করে
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হিসাবে ১৯৪৮/৪৮-১৯৬৯/৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারকৃত মুদ্রার পরিমাণ ৩১ বিলিয়ন(৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) 
পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নীতি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর ছিল । কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক শোষণ আরো প্রকট আকার ধারণ করছিল । ১৯৫৮ সাল থেকে পাকিস্তানে সামরিক শাসন চলে এসেছে এবং সীদ্ধান্ত গ্রহণের সকল বিষয় ছিল সুরক্ষিত বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের সামরিক ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের উপর । প্রশাসনের বেশীরভাগ উর্ধতন কর্মকর্তায় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী ; এছাড়াও  ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় বেসামরিক প্রশাসনের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ উর্ধতন কর্মকর্তায় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী এবং এই সংখ্যার খুব বেশী পরিবর্তন দেখা যায়নি । পরিকল্পনা বিভাগের ডেপুটি চেয়্যারম্যান , কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক মন্ত্রী ও সচিব , সম্পদ বণ্টনকারী রুই-কাতলা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সবসময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই ছিলেন । পাকিস্তান থেকে দেশের বাইরে প্রায় ৫০ কূটনীতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় যার মাত্র ৫টি বাঙ্গালী নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় । কেন্দ্রীয় সরকারের উপবাসনও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে । এসব কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান আর উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল । 

কৃষি, শিল্প, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুত সরবরাহ, শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসা, সামাজিক কল্যাণ ,চাকরি, প্রশিক্ষন, বীমা প্রতিক্ষেত্রেই দুই প্রদেশের ভিতর বৈষম্য জ্বাজল্যমান ছিল । পশ্চিম পাকিস্তানে বড় অঙ্কের প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা,অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন অতি দ্রুত করা হত । কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে অনেক ছোট অঙ্কের উন্নয়ন পরকল্পনাও অনুমোদিত হতে অনেক সময় লাগত আর তা বাস্তবায়িত হতে কয়েক বছর লেগে যেত । পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বছরই বন্যা, সাইক্লোন হত যা প্রচুর জীবননাশসহ ফসল ও সম্পদের ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করত । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তখনো পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরকল্পনা হাতে নেয়নি । জাতীয় রাজস্বখাতের প্রায় ৬০% ই বরাদ্দ ছিল প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য যার প্রায় সিংহভাগই ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ।

V.পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবীঃ 
পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক অধীনতা ক্রমেই শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামিলীগের নেতৃত্বে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী আরো জোরদার করছিল । আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবী অনুযায়ী বৈদাশিক সাহায্য, অর্থ ও করারোপণের ক্ষমতা প্রতি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণে থাকবে যেন  সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অসামঞ্জস্যতায় কোনো প্রদেশ বঞ্চিত না হয় । আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবীগুলো ছিল নিম্নরুপঃ  

(i) লাহোর চুক্তি অনুযায়ী ফেডারেশন সরকার গঠন যার সংসদ ও সরকারের কাঠামো গঠিত হবে আইনসভার অধীনে প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রার্থী নিয়ে।
(ii) ফেডারেশন সরকারের অধীনে শুধু প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক থাকবে এবং বাকী সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় ফেডারেশন রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে।
(iii) দুই প্রদেশের জন্য হয় দুইটি স্বাধীনভাবে বিনিমেয় মূদ্রাব্যবস্থা  চালু থাকবে অথবা একটিমাত্র মূদ্রাব্যবস্থা চালু থাকবে যদি পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধনের অবাধ গমন রোধে সংবিধানে কার্যকর নিয়ম থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংক এবং পৃথক রাজস্ব ও অর্থনৈতিক নিয়ম থাকতে হবে।


(৪)কেন্দ্রীয় সরকারকে কর দিতে অস্বীকার করা; প্রাদেশিক সরকারের হাতে কর আরোপের ক্ষমতা ন্যাস্ত করা এবং সেইখান থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ পাবে কেন্দ্রীয় সরকার। 
(৫) বৈদেশিক বানিজ্যঃ পাঁচ ধাপ গ্রহণ করা হবে-
	- বৈদেশিক মুদ্রার দুটি আলাদা হিসাব থাকবে দুই প্রদেশের জন্য।
-পূর্ব পাকিস্তানের উপার্জন পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে, আর পশ্চিম পাকিস্তানের উপার্জন পশ্চিম পাকিস্তানের।
-কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হয় দুই প্রদেশ সমানভাবে পুরন করবে, অথবা একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করে দিতে হবে।
-দুই প্রদেশের মধ্যে দেশীয় পণ্যের শুল্ক মুক্ত আদান প্রদান থাকবে।
-সংবিধান একক সরকারকে ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, ব্যাবসায়িক মিশন স্থাপন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে চুক্তি স্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করবে।
(৬)পূর্ব পাকিস্থানের দ্বারা একটি মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি ফোরস গঠন করা।
ছয় দফায় পরিস্কার ভাবে এক প্রদেশের উপর অন্য প্রদেশের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধের কথা বলা হয়েছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থ দ্বারা যেমন ইচ্ছা পূর্বক অপব্যাক্ষা প্রচারিত হয়েছে, এটা তেমন কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী পদক্ষেপ ছিল না। আওয়ামী লীগ কোনও বামপন্থী, ইসলাম বিরোধী বা প্রাদেশিক সংগঠন ছিল না। তারা চেয়েছিল সব প্রদেশে জনগনের শাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে , কোরআন ও সুন্নাহ-র পরিপন্থী কোনও আইন প্রণয়ন করা হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানেও আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল, বিশেষত সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানে, যেখানে সাধারন মানুষ ছিল অর্থনৈতিক শোষণের স্বীকার ও মৌলিক অধিকার বঞ্চিত। উল্লেখ্য যে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক বামপন্থী দল। 

ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণার মাত্র দুই মাস পরেই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আনার জন্য অনেক সিভিল এবং মিলিটারি অফিসার ষড়যন্ত্র করছে দেখিয়ে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে শেখ মুজিব, যিনি জেলেই ছিলেন তখন, তাকেও বিচারের আওতায় আনা হয়। 
১৯৬৮ সালের শেষ দিকে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে এর নেতৃত্ব দিয়েছিল সকল ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বকারী ছাত্র মৈত্রী কমিটি। ছাত্রদের এগারো দফা দাবীর মধ্যে ছয় দফার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন সরকারকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে বাধ্য করে এবং ১৯৬৯ সালের শুরুতেই মুজিব জেল থেকে ছাড়া পান। 
অবশেষে তাঁকে রাওয়ালপিন্ডিতে যৌথ গোলটেবিল বৈঠকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আমন্ত্রণ জানানো হয়। সম্মেলনে মুজিব উল্লেখ করেছিলেন যে, জাতীয় প্রশ্নই হচ্ছে পাকিস্তানের মূল প্রশ্ন কিন্তু এটা নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই ক্ষমতায় যারা ছিল তাদের দ্বারা বাইপাস করার  চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে ভূগোল, অর্থনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতির অপরিবর্তনীয় তথ্য দেওয়া একটি পৃথক সত্তা ছিল। এসব তথ্য থেকে রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত করা ছিল।  তিনি ছয় দফা স্বীকৃতির জন্য চাপ দিয়েছিল। 
আইয়ুব খানের সরকার কয়েকদিনের মধ্যেই ধসে পড়ে। এটি দ্বিতীয় সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণ ছিল। 
আইয়ুব খান ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ ইয়াহিয়া খান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। নতুন শাসকদের লক্ষ্য অনুযায়ী ইয়াহিয়া খানের মাধ্যমে তিনটি ঘোষণা জারি করা হয় ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে যে টালিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কতৃক অনুমোদন হয় মার্চ ৩০,১৯৭০ । ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার প্রসঙ্গ সরাসরি এড়িয়ে যান। তিনি বলতেন তিনি প্রদেশে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন, প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় সরকারের একটি দক্ষ পরিশ্রমী চাহিদা দান করতে চেয়েছিলেন। 

V i.  জনসাধারণের রায় এবং আওয়ামীলীগের অবস্থানঃ 
লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম সভার তারিখ থেকে 120 দিনের মধ্যে একটি সংবিধান পর্যন্ত প্রণয়ন করতে হবে।  জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচন সামরিক শাসনের কঠোর তত্ত্বাবধানে ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামীলীগের শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৬৯ আসনের জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত  ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে এবং ৩১৩ আসনের মধ্যে একটি নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। প্রাদেশিক আইনসভা এছাড়া ও নির্বাচনে আওয়ামীলীগ অস্বাভাবিক রকম জয়লাভ করে। 

জানুয়ারী ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান ,মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামীলীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন।  তার সফর শেষে ১৪ জানুয়ারি, ইয়াহিয়া মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে , ক্ষমতা তাড়াতাড়ি তাঁকে হস্থান্তর করা হবে। কিন্তু তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন জন্য একটি তারিখ নির্ধারন প্রত্যাখ্যান করেন। ভেবে দেখার মত বিলম্বের পরে,জাতীয় পরিষদ ৩ ই মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় দেখা করার জন্য আহবান করেছিল। জুলফিকার আলী ভুট্টু, যার পিপলস পার্টি, জাতীয় পরিষদে ৮৩ টি আসন লাভ করেছিল সে অধিবেশন বয়কট করার হুমকি দেয় যদিনা আওয়ামীলীগ তাঁদের ছয় দফা কর্মসূচি পরিবর্তন করে । ভুট্টো বিশেষত করারোপণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র চেয়েছিলেন। মুজিব ঘোষণা করেন যে,” পূর্ব বাংলার জনগণ পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক ছয় দফা কর্মসূচির পক্ষে একটি স্পষ্ট রায় দিয়েছিল এবং এই রায় সম্মান করতে হবে। দেশের সংবিধান ছয় দফা উপর ভিত্তি করে করতে হবে।“    
পরিষদের অধিবেশনের জন্য ভুট্টোর হুমকি সত্ত্বেও , আওয়ামীলীগের সংবিধান কমিটির খসড়া সংবিধানের ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দল দ্বারা প্রস্তুত পর্যালোচনা করতে বসল।  ভুট্টো অধিবেশন স্থগিত করার জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে গেল এবং হুমকি দেন যে,  পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র আন্দোলন হবে যদি অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিম শাখার কোন সদস্য অধিবেশন যোগদান করলে তাঁকে গুরুতরভাবে মোকাবিলা করা হবে। হঠাৎ, ১ই মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন স্থগিত করলেন । তিনি বলেন, দুইপক্ষের নেতাদের মনোভাব পরিতাপের বিষয় ছিল এবং সে জন্য পাকিস্তানকে মূল্য দিতে হবে। 
রাষ্ট্রপতির মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর গভর্নরদেরকে নিজ নিজ এলাকায় সামরিক শাসন পরিচালনার ভার দেয়া হল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বদলে নতুন আরেকজন সামরিক শাসন পরিচালককে নিয়োগ দেয়া হল। 
একটি সংবাদ সম্মেলনে মুজিব স্থগিতকরণের এই ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানালেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাথে কোনরকম পরামর্শের তোয়াক্কা না করেই রাষ্ট্রপতির অধিবেশন মূলতবি করা নিয়ে তিনি দুঃখপ্রকাশ করলেন। তিনি দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করলেন। ঢাকায় স্বতঃস্ফুর্ত বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হল। যেহেতু বিক্ষোভকারীরা প্রতিশোধ নেয়ার দাবি জানাচ্ছিল, মুজিব তাদেরকে ধৈর্য্য ধরার পরামর্শ দিয়ে বললেন, “আমরা একটি শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করব”। কিন্তু পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী জনগণের ওপর গুলিবর্ষণ করায় ঢাকায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ল। ঢাকা এবং অন্যানয় এলাকায় কার্ফিউ জারি করা হল এবং সামরিক আইন প্রশাসন পূর্ব পাকিস্তানে প্রেস সেন্সরশিপের আদেশ জারি করে। ৩ মার্চে মুজিব অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেন, যা “পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত” হবার আগ পর্যন্ত চলার কথা ছিল। একই দিনে, ইয়াহিয়া খান দু’টি অংশের নেতাদেরকে ১০ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে একটি সমাবেশে তাদের সংবিধান প্রণয়নে পার্থক্যসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেনাবাহিনী কর্তৃক শত শত বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদকারী ও নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা ও আহত করার কারণে মুজিব সমাবেশে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, “আমরা কোন গণহত্যার মূল হোতাদের সাথে আলোচনায় বসব না”। তিনি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত পাঠাবার অনুরোধ করেন। তার এই অনুরোধকে পাত্তা না দিয়ে বরং পরের কয়েকদিন আরও কিছু বিক্ষোভকারীদেরকে মেরে ফেলা হয়। সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানে প্লেন ও জাহাজে আরও বেশি সৈন্য ও সরঞ্জামাদি পাঠিয়ে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার পর ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চে জাতীয় সমাবেশ অধিবেশনের ডাক দিলেন। তিনি অবশ্য সতর্ক করে দেন এই বলে যে, সশস্ত্র বাহিনীর হাতেই পাকিস্তানের অখণ্ডতার ‘পূর্ণ ও একমাত্র’ ক্ষমতা বজায় থাকবে। 
শেখ মুজিব ঘোষণা দেন যে, তাঁর দল অধিবেশনে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে যদি ইয়াহিয়া খান তাৎক্ষণিকভাবে ১) সামরিক আইন তুলে নেন, ২) সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নেন, ৩) বেসামরিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, এবং ৪) পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে জবাবদিহিতার আদেশ দেন। মুজিবের এই চার দফায় সকল পূর্ব পাকিস্তানিরাই জোরালো সমর্থন জানায়। এমনকি ভুট্টো এবং আব্দুল কাইয়ুম খান বাদে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারাও এই চারটি শর্তকে যুক্তিযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করেন এবং রাষ্ট্রপতিকে তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। মুজিবের চার দফায় সমর্থনকারী পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মুসলিম লীগের পরিষদ প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা, জামিআতুল-উলেমায়-ইসলামের নেতা মাওলানা মুফতি মাহমুদ, জাতীয় আওয়ামি পার্টির প্রধান খান আব্দুল ওয়ালি খান, মুসলিম লীগ পরিষদের সর্দার শওকত হায়াত খান, জামিআতুল-উলেমা-ই-পাকিস্তানের মাওলানা শাহ আহমেদ নূরানী, জামাত-ই-ইসলামির প্রফেসর আব্দুর গফুর, মুসলিম লীগ সভার জনাব জামাল মোহাম্মদ কোরেজা, জাতীয় সমাবেশের স্বতন্ত্র সদস্য মাওলানা জাফর আহমেদ আনসারি, জাতীয় সমাবেশের স্বতন্ত্র সদস্য সর্দার মাওলা বখশ সুমরু, তেহরিক-ই-ইসতিকলালের প্রধান এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান, বেলুচিস্তানের রাজনৈতিক নেতা নওয়াব আকবর খান বুগাতি, ভাওয়ালপুর যুক্তফ্রন্টের বেগম তাহিরা মাসুদ, রাওয়ালপিন্ডি মুসলিম লীগ পরিষদের সভাপতি জনাব মাহমুদ আহমেদ মিন্টু, জাতীয় আওয়ামি পার্টি (ওয়ালি গ্রুপ)- এর সাধারণ সম্পাদক জনাব হোক ওসমানি ও প্রমুখ। ভুট্টোর পিপল’স পার্টি এবং আব্দুল কাইয়ুম খানের সমগ্র পাকিস্তান মুসলিম লীগ বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলই ভুট্টোকে এই রাজনৈতিক সংকট তৈরির জন্য দায়ী করে। উপরিউল্লেখিত পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং করাচি বার অ্যাসোসিয়েশন ও করাচির অধিবাসীরা বিভিন্ন বিবৃতি এবং বৈঠকে ভুট্টোকে সতর্ক করে বলে যে, তার দেশভঙ্গ করা উচিত না এবং দেশ ও পরিস্থিতি রক্ষায় তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, অর্থাৎ শেখ মুজিবের আওয়ামি লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ জানায়।
সমগ্র পূর্ব বাংলা এক হয়ে শেখ মুজিব ওর তাঁর আওয়ামি লীগের পাশে এসে দাঁড়াল। অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের বাঙালি নেতৃবৃন্দ যেমন পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলের প্রধান জনাব নূরুল আমিন, পূর্ব পাকিস্তান জামাত-ই-ইসলামি প্রধান প্রফেসর গোলাম আযম, ন্যাপ (ভাসানি গ্রুপ) এর প্রধান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি, পাকিস্তা জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান, কৃষক শ্রমিক দলের প্রধান জনাব এ এস এম সোলায়মান, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ পরিষদের সভাপতি জনাব শামসুল হুদা, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ এন এম ইউসুফ ও প্রমুখের কাছ থেকেও স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। 
শেখ মুজিবের অসহযোগ ডাকে সাড়া দিয়েছিল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান। এমনকি এই ডাকে প্রধান বিচারপতি ও ঢাকা হাইকোর্টের সকল বিচারপতিরাও সাড়া দিয়েছিল। ১৫ মার্চ প্রদেশের স্বচ্ছন্দ পরিচালনা ও নিখুঁত আইন-শৃংখলা রক্ষ্ণাবেক্ষণের জন্য শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে ৩৫টি নির্দেশনার একটি সেট প্রেরণ করেন। এই ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পৌঁছান এবং ১৬ মার্চে তাদের দু’জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে ভুট্টো ও অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারাও আলোচনায় যোগ দেন। 
৭.   ক্ষমতাসীন শাসকদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা 
১০ দিন ধরে ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিব এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনা চলে। কোন পর্যায়েই আলোচনা থামার কোন আভাস পাওয়া যায়নি। অপরদিকে, চার দফার উপর একটি চুক্তি হওয়ার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো ছিল: সেনাশাসন তুলে নেয়া এবং রাষ্ট্রীয় ঘোষণার মাধ্যমে একটি বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া, প্রাদেশিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর হাতে তুলে দেয়া; ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় রাখা এবং সংবিধান চূড়ান্ত করার জন্য সংসদের প্রস্তুতিমূলক যৌথ সমাবেশ হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় সমাবেশের সদস্যদের পৃথক অধিবেশন করা। একবার এই চুক্তি মুজিব আর ইয়াহিয়ার মাঝে উত্থাপিত হলেই অন্তর্বর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে।                   
কিন্তু মার্চের ২৫ ও ২৬ তারিখ রাতের অন্ধকারে ইয়াহিয়া আচমকা ঢাকা ছেড়ে গেল। একই সময়ে পাকিস্তানি সেনারা পূর্বাংশে তাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগে গেল। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামি লীগকে বয়কট ও মুজিবকে রাষ্ট্রদোহিতায় অভিযুক্ত করে ইয়াহিয়া খান একটি বার্তা প্রচার করল। এবং ২৬ মার্চ তারিখে, শেখ মুজিব সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দু’দিন পর একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হল এবং ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হল। 
সন্দেহাতীতভাবেই এতে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহিয়া ও তার দলের কোনকালেই শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের ইচ্ছা ছিল না। তারা কেবল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধিতেই আগ্রহী ছিল। বেসামরিক অসহযোগ আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্যে পাকিস্তান সরকার নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, পূর্বাংশে তাদের ঔপনিবেশীক শোষণের দিন চিরদিনের মত শেষ হতে চলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও ধনতান্ত্রিকগণ কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের প্রতিই আগ্রহী ছিল। সে কারণেই তারা শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দিকে নজর দেয়নি। বরঞ্চ তারা স্বায়ত্বশাসনের নিমিত্তে নিষ্ঠুরভাবে আন্দোলনের সাথে জড়িত প্রত্যেক বাঙালি – আওয়ামি লীগ নেতা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সকল বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যার মাধ্যমে আন্দোলন ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পাঞ্জাবি সৈন্য অধ্যুষিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই বর্বরোচিত ও নির্বোধ কর্মকান্ডই পাকিস্তানের মৃত্যুধ্বনি হিসেবে কাজ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় ও আনুষ্ঠানিকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিতে বাধ্য করে, যার নাম “বাংলাদেশ”। 
৮. বাংলাদেশে গণহত্যা 
সবচাইতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ এবং বিমান ও নৌবাহিনী কর্তৃক সমর্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সুপ্রশিক্ষিত পেশাদার সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে সারা বাংলাদেশের মানুষদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর এই কর্মকাণ্ড ছিল সুপরিকল্পিত এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে তা একযোগে শুরু হয়। শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা কিংবা বুদ্ধিজীবীদেরকেই নয়, নারী ও শিশুসহ নিরাপরাধ নিরস্ত্র মানুষদেরকেও নির্মম ও ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। মৃত্যু ও ধ্বংসের সঠিক পরিসংখ্যান, যা এখনও চলছে, তা কোনদিনই জানা হবে না। গণযোগাযোগের উপর ইয়াহিয়া খানের সরকার পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং ২৬ মার্চ ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকা থেকে অপসারণ করেছে। ইয়াহিয়া-টিক্কা খান সরকারের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল বহির্বিশ্বকে পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটেছে তা জানতে না দিয়ে ৭২ ঘন্টার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালিকে বশে নিয়ে আসা। 
বহির্বিশ্বের কাছে নিজেদের জঘন্য অপরাধ গোপণ করতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরিতে তারা খানিকটা সফল হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাশবিকতা ও নৃশংসতার কথা প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশি সাংবাদিকদের মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, মে মাসে সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত একটি সফরে নির্বাসিত সাংবাদিকদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর সময় তারা বিপুল ধংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ডের নমুনা দেখতে পায়। তাদের হিসেব অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা ৫ থেকে ১০ লক্ষের মত। তারা দেখে জনশূন্য ও অর্ধমৃত শহর, ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাঘাত। তারা স্তম্ভিত ও ভীত হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফাঁস হওয়া খবরে আভাস পাওয়া যায় যে, এই ত্রাস ও নিপীড়ন এখনও চলছে। চলছে নৈরাজ্য। যে কাউকে গুলি করার, তাদের সম্পত্তি লুট করার, যেকোন নারীকে ধর্ষণ করার এবং যেকোন বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার লাইসেন্স আছে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সমর্থক অবাঙালি জনগোষ্ঠীর। প্রায় ৬০ লাখ পূর্ব বাঙালির নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়া এবং শরণার্থী হিসেবে এখনও প্রতিদিন প্রায় ৫০,০০০ থেকে ১ লাখ হারে মানুষের পালিয়ের যাবার বিষয়টি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোন আইন নেই, নেই নিরাপত্তা, নেই কোন স্বাভাবিক অবস্থা এবং সেই বিধ্বস্ত এলাকায় রয়েছে খাদ্য, ওষুধপত্র আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ভয়ানক ঘাটতি। 
৯. সেনা বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শী 
২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় অবস্থিত ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক সেনাবাহিনীর কর্মকান্ডের কিছুটা দেখতে পায়। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ ঢাকা থেকে তাদেরকে অপসারণের পর সেনাবাহিনী কীভাবে ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই নিয়ে রিপোর্ট করে। সেনাবাহিনী মানুষকে হত্যা করতে এবং তাদের ঘড়বাড়ি ও সম্পত্তি ধ্বংস করতে ট্যাংক, মর্টার, বাজুকা এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। কিছু কিছু বিদেসি সংবাদদাতা ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে নিজ চোখে সেনাবাহিনীর নির্মমতা এবিং পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ় সংকল্প প্রত্যক্ষ করেছিল। বিদেশি সংবাদদাতা, যাদের সাক্ষ্য বিভিন্ন পত্রিকা এবং সাময়িকীতে প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আর্নলদ যেইলটিন (এপি), মিশেল লরেন্ট (এপি), ডেনিস নিল্ড (এপি), মরট রোজেনব্লাম (এপি), সিডনি শ্যামবার্গ (নিউ ইয়র্ক টাইমস), টি জে এস জর্জ (ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ), নয়ন চন্দ্র (ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ), ড্যান কগিংস (টাইম), টনি ক্লিফটন (নিউজউইক), লরেন জেনকিনস (নিউজউইক), মিলান জে কিউবিক (নিউজউইক), সাইমন ড্রিক (ডেইলি টেলিগ্রাফ)। 
জন রোড, একজন মার্কিন সাহায্যকর্মী, যিনি নৈরাজ্যের সময় ঢাকায় ছিলেন এবং পাকিস্তানি সেনাদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম নিজ চোখে দেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ফরেইন রিলেশানস কমিটির প্রকাশিত এক চিঠিতে রোড বর্ণনা করেন কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোকে ট্যাংক দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় আর এর বাসিন্দাদেরকে জবাই করে ফেলা হয়। “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ অধ্যাপকসহ বুদ্ধিজীবী সমাজকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা” সম্পর্কে তিনি বলেন। তার মতে, “পূর্ব পাকিস্তানে নৈরাজ্য বিরাজ করছে, যেখানে নিরস্ত্র নাগরিকদের গণহত্যা, পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সরিয়ে দেয়া”-র পায়তারা চলছিল। ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক, সায়মন ড্রিক ছিলেন ঢাকা হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন যে, ২৬ মার্চ সকালে সেনাবাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে প্রায় ১১ ঘন্টা ধরে সমগ্র পুরনো ঢাকাশহরকে ধ্বংস করে। মানুষকে নিজ গৃহে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মানুষ শহর থেকে পালিয়ে যাবার সময় সেনারা তাদের ধাওয়া করে। কীভাবে বাজারে ঘুমন্ত মানুষদেরকে গুলি করে মারা হয় এবং সকালেও কীভাবে তারা বস্তা গায়ে জড়িয়ে তারা পড়েছিল, যেন তারা তখনও ঘুমিয়ে, সেকথা বর্ণনা করেন ড্রিক। “গণহত্যা শব্দটি যে এই পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই”, বলেন ঢাকার একজন বিদেশি কুটনীতিক। আরেকজন পশ্চিমা কর্মকর্তা বলেন, “এ যেন একেবারে রক্তগঙ্গা! সেনারা খুবই নির্দয় ছিল”। ঢাকা থেকে অপসারিত একজন ব্রিটিশ নারী ২ এপ্রিল সিঙ্গাপুরে বলেন, “আমার বাড়ি থেকে বিমান বন্দরের যাবার রাস্তাটা ছিল একটা গণকবর। রাস্তার ধারগুলো ভর্তি ছিল বেশিরভাগ নারী আর শিশুদের মরদেহ দিয়ে”। তিন লাখ লাশের খবর নিয়ে করা রিপোর্টগুলো অতিরঞ্জন ছিল না বলে তিনি দাবি করলেন। নিল ও’টুল, চট্টগ্রামে থাকা একজন মার্কিনী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বন্দর নগরী যুদ্ধের কারণে পরিণত ভৌতিক এক নগরীতে। ৪ এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রামে থাকা এক ড্যানিস শিক্ষার্থী নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর সেনাবাহিনীর নৃশংসতা এবং তাদের বাজার, বাড়িঘর ও কারখানা ধ্বংস ও পুড়িয়ে ফেলার লোমহর্ষক গল্প শোনায়। চট্টগ্রামের এক জুট কারখানার ম্যানেজার জানান যে তার সব কর্মীদেরকেই হত্যা করা হয়েছে। পিটারবোরোর একজন ইঞ্জিনিয়ার, যিনি চট্টগ্রামে ছিলেন, তিনি জানান যে মানুষকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদেরকে গুলি করছিল সেনাসদস্যরা। অন্যান্য শহ৯র যেমন যশোর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহতেও একইরকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল। বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে জবাই, নিরস্ত্র নাগরিকদেরকে গুলি, নারীদেরকে ধর্ষণ, বাড়িঘর পোড়ানো, ব্যাংক লুট এবং কারখান ধ্বংস করেছিল। 
দু’জন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য, জাতিসঙ্ঘের দু’জন প্রতিনিধি, একজন মার্কিন কংগ্রেসম্যান এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষকগণ পূর্ব বাংলার সীমান্ত এলাকাসমূহ ও শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত বর্বরতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। ভারতে বাঙালি শরণার্থী, যাদের সংখ্যা ৬০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে, তারা সেনাবাহিনীর বর্বরতার প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। অনেক শরণার্থীর শরীরেই রয়ে গেছে গুলির দাগ।   
১০. মানবাধিকার লঙ্ঘন 
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের সরকার আন্তর্জাতিক আইনের সবচেয়ে মূল্যবান নীতিগুলোকে নির্লজ্জের মত লঙ্ঘন করেছে। তারা জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা ও ১, ৫৫ ও ৫৬ নিবন্ধ, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ১৯৫৬ এর আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের আন্তর্জাতিক চুক্তি্‌, ১৯৬৬, হেগ আইন ১৯০৭ এর নিবন্ধ ২৩, জেনেভা চুক্তির নিবন্ধ ৩, ১৯৪৯, বিবদমান আক্রমণ ও গণহত্যা চুক্তি ১৯৪৮ থেকে বেসামরিকদের মুক্তির মতবাদ লঙ্ঘন করেছে। 
১১. সেনাবাহিনীর নৃশংসতার বিশ্বজুড়ে নিন্দা    
পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাশবিকতা ও নৃশংসতার বিশ্বজুড়ে নিন্দা হয়েছে। বিশ্ব সংবাদমাধ্যম জোরালোভাবে ইয়াহিয়া খান সরকারের কর্মকান্ডের সমালোচনা করেছে এবং অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ও পাঞ্জাবি-পাঠান সৈন্যদের অপ্রত্যাশিত পাশবিকতার নির্ভরযোগ্য গল্প প্রকাশ করেছে। বেশিরভাগ দেশেরই বিশেষ করে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও সাময়িকীতে হত্যাকান্ড বন্ধ করার এবং শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ব বাঙালিদের কাছে গ্রহণযোগ্য উপায়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে আহ্বান জানানো হয়েছে। নানা দেশের রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, আলেম, শিক্ষার্থী ও আলোকিত মানুষেরা বাঙালিদের দুর্দশায় সমবেদনা জানিয়ে সেনাবাহিনীর কর্মকান্ডের নিন্দা জানিয়েছে এবং বহির্বিশ্ব ও বিশ্বশক্তিকে অনুরোধ জানিয়েছে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ তৈরি করে তাকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর থেকে ক্ষমতা সরিয়ে নিয়ে এই রক্তের খেলা বন্ধ করতে। বিশ্বের সামাজিক ও দাতব্য সংস্থাগুলো তাদের সমবেদনা জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ পাঠানোর ইচ্ছা পোষণ করেছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পোজোর্নি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে এক বার্তায় পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত বন্ধ  এবং শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক আপোষে আসতে বলেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের এই বাছাইকৃত গণহত্যা ও বাঙালিদেরকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়ায় নিন্দা জানিয়েছেন এবং পূর্ব বাংলার নিপীরিত জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বশক্তিকে এযাবতকালের সবচাইতে বড় দুঃখজনক ঘটনাটিতে হস্তক্ষেপ এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান প্রদানের আহ্বানও জানান। জাতিসঙ্ঘের মহাব্যবস্থাপক উ থান্ট বলেন, মার্চের শেষের দিকে এবং এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে, তা “মানব ইতিহাসে অত্যন্ত ভয়ংকর একটি ঘটনা”, যেখানে অনেক দেশই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, সেখানে বেশিরভাগ সরকারই এই বিষয়ে উদাসীন আচরণ করছে ইয়াহিয়া সরকারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের অজুহাতে। দুর্ভাগ্যবশত বিশেষ করে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর প্রতি এই অবহেলা ও উদাসীনতা পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য আশ্চর্যের এবং তা সামরিক সরকারকে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে। তা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ সরকারই এই ভয়াবহ ঘটনার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল এবং সাহায্যকারী দেশগুলোর সরকারও ইয়াহিয়া খানের সরকারকে সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান প্রণয়নে পরোক্ষভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছে।     


তারা স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে জোরপুর্বক সহায়তা আদায় করতে চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন মিথ্যা ও বিপরীতমুখী সংবাদ যা সামরিক কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করছে এটি প্রমাণ করার জন্য যে, পুর্ব পাকিস্তানে কোন আইন, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, শান্তি এবং স্বাভাবিক কোন অবস্থা বিরাজ করছে না। সামরিক নিয়ম জারির কয়েক দিনের মধ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, পুর্ব পাকিস্তানে সব কিছু স্বাভাবিক ছিল। এক দিকে তারা এখনও স্বাভাবিকতার দাবি করে, অন্যদিকে  তারা ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা বৃহৎ মাত্রায় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা বলে। যখন বাইরের বিশ্ব এই নজিরবিহীন হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা জানতে পারল, তারা বাঙালিদের, অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিকারীদের এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য দোষারোপ করা শুরু করল। ইয়াহিয়া খান প্রথমে বললেন যে, ভারতে কোন বাঙালি শরনার্থী নেই, এখন তিনি শরনার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলেছেন। ইয়াহিয়া খান শুরুতে পুর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রত্যাখান করেছিলেন, কিন্তু তিনি এখন জাতিসংঘের কাছ থেকে ব্যাপক মাত্রায় সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। তিনি যাই হোক জোর করেছেন যে, সকল সাহায্য তার সরকারের দ্বারা পরিচালনা করা উচিত। তার পরিকল্পনা হতে পারে সৈন্যদের জন্য সাহায্যকে সর্বোত্তম ভাবে কাজে লাগানো এবং বাঙালিদের অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া।
রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান  নির্বাচনের পরে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান একজন মহান শ্রদ্ধেয় নেতা এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু ২৬ মার্চ তিনি তাকে দেশদ্রোহী উপাধি দিলেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করলেন এবং তাকে পশ্চিম পাকিস্তানি  কারাগারে প্রেরণ করলেন। ইয়াহিয়ার শাসনকাল কূটনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে এবং ইন্ডিয়ার সাথে সীমান্ত সমস্যা তৈরি করে । এই বিষয়কে অন্য গতিপথে নেয়ার চেষ্টা করছিল। পাকিস্তান ইন্ডিয়ার  উপর সকল দোষারোপ করে। ইন্ডিয়ান বিমানের ছিনতাইকারীদের ভুট্টো, পশ্চিম পাকিস্তানী জনগন এবং সরকার মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাগত  জানান। তারপর একটি প্রহসনের বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ছিনতাইকে একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। সামরিক শাসন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণদের পুর্ব পাকিস্তানের আসল অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ রেখেছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে আরও চেষ্টা করছিল প্রাদেশিক বোধ ও ঘৃণা জাগিয়ে তোলার। তারা মিথ্যা প্রতিবেদন প্রচার করছিল যে, বেশ কিছু সংখ্যক অবাঙালি বাঙালি বিদ্রোহীদের দ্বারা নিহত হয়েছে। এই সরকারে কার্যকলাপ সভ্যতাবর্জিত এবং এর আচরন সহানুভুতিহীন।এই সরকার, যাই হোক, জনগণকে উপস্থাপন করে না। এই সরকার পুর্ব বাঙালিদের কাছে একটি বিদেশী, প্রতিপক্ষ সরকার। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও অসন্তোষ ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। ভুট্টো এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্ষমতা তার দলের কাছে বদলি করার জন্য অনুনয় করেছেন যে, আমলাতন্ত্র জাতীয় সমস্যা সমাধান করতে পারে না। সে এবং তার দল আপাতদৃষ্টিতে এই শাসন কালের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। কায়ুম খানের মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্যান্য সকল পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক দল পুর্বে সমর্থঙ্করেছিল যে, ক্ষমতা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত। এটি প্রমাণ করে যে, সামরিক জান্তা জনসমর্থন বা আস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, এমন একটি অভিজাত শাসনব্যবস্থা যেটি শুধুমাত্র অস্ত্রের সাহায্যে শাসন করে, তারা এমন বর্বর ও বেআইনি উপায়ে শাসন করবে। এই শাসনকাল শুধুমাত্র জনমতকেই নয়, বহির্বিশ্বকেউ উপেক্ষা করেছে।চিনের সাথে পাকিস্তানের বিশেষ সম্পর্ক এবং চিনের কাছ থেকে এটি যে বিশাল অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাচ্ছে, সেটি অন্যান্য ক্ষমতাশালী দেশকে উপেক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করছে। চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সকল সুসম্পর্কের সুচনা দুই দেশের মধ্যে পরবর্তী সম্পর্ককে পোক্ত করেছে। চীন এখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তাদের স্বার্থ অর্পন করেছে এবং সকল পরিস্থিতে সামরিক শাসনকালকে সমর্থনের ওয়াদা করেছে।
১৫। দৃষ্টিভঙ্গি
রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকেরা বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে যাকে কখনো পুনর্জীবিত বা একত্রিত করা যাবে না। এই মুল বিষয়টি পাকিস্তানকে অটুট রাখার বিষয়ে নয় বরং এই মানব ইতিহাসের বিয়োগান্ত ঘটনার অবসান ঘটানো এবং পুর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে তাদের মাতৃভুমিতে শান্তিতে ও নিরাপত্তায় বসবাসে সমর্থ করার জন্য এবং বর্বরতা এবং বাইরের সৈন্যবাহিনীর পাশবিকতার বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য। জাতিসংঘের অবিলম্বে চেষ্টা গ্রহণ করা উচিত, সকল ক্ষমতাধর দেশ এবং মুসলিম দেশগুলোকে ইয়াহিয়া খানের সরকারকে এই অত্যাচারের অবসান ঘটানো এবং পুর্ব পাকিস্তানের জনগনের কাছে গ্রহণযোগ্য শান্তিপুর্ন রাজনৈতিক সমাধানে আসার জন্য বাধ্য করা উচিত। এই চেষ্টাকে সফল করার জন্য, নিম্নোক্ত শর্তগুলোকে সামনে রাখা উচিতঃ
১। শেখ মুজিবুর রহমানকে অতিসত্বর কোন শর্ত ব্যতীত মুক্তি দিতে হবে।
২। পুর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার আওয়ামী লীগ দ্বারা গঠিত প্রাদেশিক সরকারে সাথে মধ্যস্থতা করতে হবে।
৩। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং সকল সৈন্যদলকে পুর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করতে হবে।
৪। আওয়ামী লীগ সরকারকে পুর্ব পাকিস্তানের বিধিসম্মত ভাবে গঠিত সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে ।
৫। সকল শরনার্থীদের দেশে ফেরত আসার জন্য সমর্থ করতে সকল সুযোগ সরবরাহ করতে হবে। শরনার্থীরা পাকিস্তানী সরকারের মাধ্যমে  তাদের যে সকল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার জন্য পুর্ন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
৬। যদি বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকার ছয়দফা দাবিতে সন্তুষ্ট না থাকে, তাদের শর্তানুযায়ী মধ্যস্থতা করতে হবে।
৭। যদি ইয়াহিয়া খানের সরকার এই শর্তগুলো না মেনে  নয়, তবে এই সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে হবে। এর পুর্বে ত্রাণ সরবরাহকারী দেশগুলো এবং বন্ধু দেশগুলোকে সামরিক শাসনের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে ইয়াহিয়া খান অবিলম্বে বোঝাপড়ায় আসেন।      
<৪,১৯৫,৪০৪-৪০৫>
অনুবাদকঃ সাদিয়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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প্রিয় মাকসুদ আলী,
  জাকারতা, নভেম্বর.৪.১৯৭১
এখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত শীলা ইসলামের লেখা ১৪টি গান ও ব্যাঙ্গ কাব্য আছে, দয়া করে বুঝে নিয়েন। এখানে জয় বাংলা অথবা অন্য যেকোন বাংলা সাময়িক পত্রিকা হতে প্রকাশিত তার আরো দুটি কবিতাও আছে। আমি আশা করব এগুলা প্রচারনা অথবা প্রকাশনার জন্য যা দরকার আপনি করবেন।
শীলা ইসলাম ছিলেন মিসেস রওশন আরা জামান করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (এম.এবাংলা) ,দুই বছর ধরে বাংলা একাডেমীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন, দুই বছর করাচির PECHS কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ।তিনি বাংলা কবিতা, গান, ছোটগল্প এগুলোতে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।এখানে তার নিরাপত্তার জন্য আসল নাম প্রকাশ করা হয়নি।
আমি এরকম আরো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম যুক্ত করছি। আমরা এইসব ছদ্মনাম ব্যবহার করব এবং আমি আপনাকে অনুরোধ করছিএগুলো চিহ্নকরে রাখতে এবং ভবিষ্যতে এই ছদ্মনামগুলো ব্যবহার করতে। এখানে আরো যোগ  করা যায় যে এই বাঙালীগুলোর জীবনবৃত্তান্ত রুমি পাঠিয়েছেন। দয়া করে এই সবগুলির রশিদ আপনি বুঝে নিয়েন।


আমাকে অথবা আমরা-কে লিখতে হলে দয়া করে নিম্নের ঠিকানা ব্যবহার করবেন-
1) জনাবকামাল; সি/ও মিসেসবাদরোএন, ডিজেএল। কাম্পার-৪
(টিজেদিনোবারএট), ডিজাকারতা, ইনদোনেশিয়া।	
2) জনাব কামাল গুপতা সি/ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এন সিনহা রায়,
ইন্ডিয়ান এমবাসি, ডিজেকারতা, পুরো সেকশন জুড়ে,
পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, নিউ দিল্লী।
একটি প্রাথমিক উত্তরের অপেক্ষায়।

আন্তরিকতার সাথে,								আপনারআন্তরিক
জনাব.এম.মাকসুদ আলি								কামাল
বাংলাদেশ মিশন
৯,সারকাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭

	ক্রমিক নং
	                                         নাম
	সাংকেতিক নাম

	       ১
	জনাব জয়নুল আবেদিন
	জাফর

	২
	জনাব এ. এফ. মো. সামসুজ্জামান
	কামাল

	৩
	জনাব এম.এ.আজিজ
	আরাব

	৪
	জনাব এম ফারুক মোহাম্মদ
	বদর

	৫
	জনাব এ: বি এম সানাউল্লাহ
	সুফি

	৬
	জনাব সিদ্দিক আহমেদ
	রুমি

	৭
	জনাব রুহুল আমিন
	সাফরি

	৮
	জনাব হালিম সরকার
	রুহানি

	৯
	জনাব মাহমুদ হোসেন
	আনসার

	১০
	জনাব এম. এ. মতিন
	হামিদ



উপরের ছদ্মনাম গুলো চিহ্নিত করে রাখবেন।
** ভারতীয় দূতাবাস থেকে যখন জনাব কামালকে চিঠি পাঠান হবে তখন তাকে কামাল গুপ্তা বলে অভিহিত করা হবে।
-আমরা
[bookmark: h.gjdgxs]জাকার্তা
1. এইচ.ই. জনাব এম. হোসেন আলী,
2. জনাব এম. মাকসুদ আলী.
3. জনাব সাইদুর রহমান.
4. কাজী নরুল ইসলাম
<৪,১৯৬,৪০৬-৪০৭>
অনুবাদকঃ আফসানা আহমেদ রিয়া
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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                                     -১-
 ভারতস্থ গনপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ হাই কমিশন
 ৯ সার্কাস এ্যভিনিউ
    কলিকাতা 

নং- বি-৫/৫০/৭১                                                  নভেম্বর ১৮, ১৯৭১।                                         

প্রিয় জনাব রুমি,

 ১ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ উল্লেখিত চিঠির জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

 চিঠিপত্র আর প্রচার উপকরনের জন্য আপনার দিক- নির্দেশনা মেনে চলার ব্যাপারটি আমরা অবগত হয়েছি । অতীতে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর পাঠাতে নিশ্চিতভাবেই বিলম্ব হয়েছে । ভবিষ্যতে আমরা নিয়মিত চিঠিপত্রের নিশ্চয়তার চেষ্টা করব । 

দয়া করে আমাদের জানাবেন যে আপনি সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা গ্রহন করছেন কিনা । আমরা আনন্দিত যে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম আমাদের পক্ষে আগ্রহ দেখাচ্ছে । দয়া করে সংবাদপত্রের কেটে রাখা অংশ আপনি আমাদের পাঠান যাতে করে সেখানে প্রকাশিত খবরাখবর আমরা আমাদের প্রকাশনায় প্রকাশ করতে পারি ।

ধন্যবাদান্তে,
                                                             আপনার অনুগত,
                                                       সাইদুর রহমান
                                                           হাই কমিশনারের পক্ষে।
মি. কামাল
সি/ও মিসেস. ব্যাডরইন
ডিযেএল, ক্যামপণ ৪,
টিযিড্যান বারাত (ডেকাট ডিযেএল. মুসি)
ডিজাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।
                               -২-
নং- বি-৫/৫০/৭১                                         তারিখ-নভেম্বর ১৮, ১৯৭১।                                                                                                                

প্রিয়  জনাব রুমি, 
জাকার্তা টাইমসে প্রকাশিত আপনার বিশেষ প্রতিবেদন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সংবাদ দাতা আজিজ বেগের ক্লিপের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

২.  আজিজ বেগের দুঃসাহসিক অশুভ সংকেত সূচক প্রতিবেদনের উপর করা আপনার প্রতিবেদনে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ । পশ্চিম পাকিস্তানের অস্ত্রের অপপ্রচার বাংলাদেশের জনগনকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকে আরো গভীর করেছে এবং বিদেশীদের কাছে ব্যাপারটি আক্রমনাত্মক বলে বিবেচিত হয়েছে । আক্রমনাত্মক এ মনোভাব বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়েছে ।
৩. পৃথক দুটি চিঠিতে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর করা আমাদের পর্যালোচনা পাঠাচ্ছি । তথ্য ও যুক্তির সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে যা পশ্চিম পাকিস্তানের অপপ্রচার বিদেশে যে আপত্তি ছড়িয়েছে তার চ্যালেঞ্জকে ঊপস্থাপন করবে । সম্ভব হলে, এ পর্যালোচনার বিষয়বস্তুকে সম্পাদকীয় কিংবা স্থানীয় পত্রিকার নিবন্ধ হিসেবে প্রতিফলিত করুন ।

ধন্যবাদান্তে,

                                                            আপনার অনুগত,
                                                       সাইদুর রহমান
                                                           হাই কমিশনারের পক্ষে।
প্রতি,
তুয়ান কামাল,
সি/ও মিসেস. ব্যাডরইন
ডিযেএল, ক্যামপণ ৪,
টিযিড্যান বারাত 
(ডেকাট ডিযেএল. মুসি)
ডিজাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।


<৪,১৯৭,৪০৮-৪১৩>
অনুবাদকঃ ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি
	     শিরোনাম
	       সূত্র
	      তারিখ
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                        গোপন 
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                  ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ আন্দোলনের মূল্যায়ন 
  সবচেয়ে বড় মুসলিম রাজ্য হিসেবে, ইন্দোনেশিয়াতে পাকিস্তান এক সম্মান উপভোগ করেছিলো। এটি গত দশক থেকে তার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের  জন্যও (পশ্চিম পাকিস্তানে) এক সুনাম পেয়েছিলো। পাকিস্তান বিষয়াবলী সবসময়ই ইন্দোনেশিয়ান জনগণকে আগ্রহী করেছে। আইয়ুব খানের পতন, ইয়াহিখানের ক্ষমতা গ্রহণ, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের অসাধারণ বিজয় এবং তারপর থেকে বিভিন্ন ঘটনাবলী বিভিন্ন জনস্তরের লোকদের মাধ্যমে খুব কাছ থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সামরিক শাসকগণ এটা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে যায় যে পাকিস্তানে সামরিক শাসন ব্যবস্থা টিকেছে এবং একটি অবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানকে শাসন করে চলেছে। মুসলিম নেতাগণ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া চেয়েছিলেন যেন পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অখণ্ডতা মেনে চলা হয়, যেখানে আশা করা হয় যেন বর্তমান সমস্যাও আপোসে মীমাংসিত হয়। সুমাত্রান নেতাগণ, যেহেতু তাদের দ্বীপ রাষ্ট্রের কাছ থেকে নেওয়ার চেয়ে বেশি দেয় বলে কিছুটা বঞ্চিত এবং হতাশ বোধ করে, তাদের নিকট বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনে এক মৌন সমর্থন আছে। বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সংবাদ মাধ্যমগুলো পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে। সংবাদ মাধ্যম, রেডিও এবং টেলিভিশনগুলো বাংলাদেশে দুঃখদায়ক ঘটনার ব্যাপক প্রচারণা দিয়ে যাচ্ছে। ফলাফলস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়ান জনগণ, হোক তারা বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যবসায়ী অথবা রিকশাচালুক, গৃহ পরিচারক বা পরিচারিকা অথবা রাস্টার সাধারণ লোকজন, তারা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নৃশংসতা ও বর্বরতা এবং সামরিক শাসনতন্ত্রের অনুসৃত দমননীতি সম্পর্কে জানতে পারে। এখন ইন্দোনেশিয়ান জনগণ সাধারণভাবেই পাকিস্তানিদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঘৃণা করে এবং পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য দুঃখ করে। 
   ২) ইন্দোনেশিয়ান ছাপাখানাগুলো বাংলাদেশকে ইন্দোনেশিয়াতে অভিক্ষিপ্ত করতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, যখন পূর্ব পাকিস্তানে এক নির্মম ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিলো, পাকিস্তান সম্পূর্ণ সুস্পষ্টরূপে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়ে আসছিলো। নির্বাচন, আওয়ামী লীগের জয়, পরিষদের বৈঠক স্থগিতকরণ, অসহযোগ আন্দোলন, বিশ্বাসঘাতকতার কথা, সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ, ঔদ্ধত্য, স্বাধীনতার ঘোষণা ইত্যাদি ভালো জায়গা পেয়েছিলো। রেডিও এবং টেলিভিশনও একই ধরনের প্রচারণা দিচ্ছিলো। অধিকাংশ পত্রিকাগুলোই সন্তোষজনক সম্পাদকীয় লিখেছে। তারা সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করেছে, দমনের সমালোচনা করেছে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সহানুভূতি দেখিয়েছে। বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর সংবাদ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়সমূহের মন্তব্য নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছিলো। যদিও সহানুভূতিশীল ছিলো, ছাপাখানাগুলো সরাসরি বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন দেয়নি। এটা হতে পারে সরকারের অন্যের ব্যাপারে নাক না গলানোর নীতি এবং সর্বত্র জনপ্রিয় আবেগের কারণে যে এটা খুবই দুঃখজনক হবে যদি শ্রেষ্ঠ মুসলিম রাজ্য দুই ভাগ হয়ে যায়। যাইহোক, সংবাদগুলো এই মতবাদের উপর জোর দেয় যে সামরিক শাসনতন্ত্রের উচিৎ সমস্যাটির একটি রাজনৈতিক সমাধান অনুসন্ধান করা। ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার এবং জাকার্তা টাইমসের মতো কিছু পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানে দমন নীতি চালিয়ে যাওয়ার ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করেছে। 
    সংবাদপত্রগুলোর একটি প্রবণতা হলো অবিরত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি জরিপ করা। পাকিস্তান তথ্য সেবার প্রকাশ সংবাদ মাধ্যমগুলোর দ্বারা সাধারণভাবে অধিগত হয়নি। পাকিস্তান দূতাবাস এবং স্থানীয় পাকিস্তানি গোষ্ঠী কিছু পত্রিকাকে তাদের প্রবন্ধ বা চিঠি প্রকাশ করতে মোটা পরিমাণের টাকা দিতে হয়। ইন্দোনেশিয়ান অবজার্ভার এক মাস পূর্বেই জাকার্তা ভ্রমণ করে যাওয়া আজিজ বেগের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে প্রত্যাখান করে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলো পাকিস্তান বিরোধী নয়, কিন্তু সামরিক শাসনতন্ত্রের নীতির প্রতি এটির প্রতিক্রিয়া অবশ্যই অসন্তোষজনক এবং বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি এর মনোভাব সহানুভূতিপূর্ণ। 
   ৩) মোটের উপর, ইন্দোনেশিয়ার জনগণ বুঝতে পেরেছে যে অধিকাংশ পাকিস্তানি জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত গণহত্যার জন্য অপরাধবোধ করে। ১৯৬৫ সালের বড় বিয়োগান্তক অভিজ্ঞতা থেকে, তারা যে কোন হত্যাকাণ্ডের খবরেই কেঁপে উঠে। জনগণ এখন জানে যে পূর্ব পাকিস্তানিরা সবসময় পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে।কিন্তু এদের অনেকেই এই উদ্ভট রাজ্যের বিশেষত্ব নিয়ে এবং দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের কারণ নিয়ে সচেতন নয়। ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের নামও দ্বিধার সৃষ্টি করে। তারা প্রায়ই ভাবে যে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যা অনেকটাই সুমাত্রা এবং জাভার মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার মতোই। কিন্তু যদি ব্যাখ্যা করা হয়, তারা পাকিস্তানের অযৌক্তিকতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা বুঝতে পারে। ব্যক্তিগত আলোচনায়, জ্ঞান জনগণকে বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মূল্যায়ন করতে এবং সমর্থন করতে সক্ষম করে। কিন্তু সামরিক আধিপত্য বিস্তৃত চুপ থাকার সরকারি নীতির কারণে তারা জনসম্মুখে কোনকিছু বলতে কুণ্ঠাবোধ করে। তবুও, দুই মুসলিম নেতা ড. রোয়েম এবং ড. আবু হানিফাহ, যারা নয়া দিল্লীতে বাংলাদেশ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলো, পাকিস্তানের দুই ভাগের মধ্যে সমস্যা এবং বৈষম্য নিয়ে কথা বলার এবং লেখার সাহস দেখিয়েছিলো। যাইহোক, এটা মনে হয় যে লোকজনের নিকট ড. আবু হানিফাহের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে ড. রোয়েমের দৃষ্টিভঙ্গি বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছিলো, যেহেতু ড. রোয়েম পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই একটা সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়ার ব্যাপারে নজর দিয়েছিলেন। 
  ৪) ইন্দোনেশিয়ান সরকার প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থনে খুবই প্রগলভ ছিলো যে পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কট পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আদম মালিক বেশ কয়েকবার এই ঘোষণা দিইয়েছিলেন। ইন্দোনেশিয়ান সরকার জনশ্রুতি দিয়ে সংবাদপত্রগুলোর উপর চাপ প্রয়োগ করে যেন এমন কিছু প্রকাশ না করে যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ছাত্র নেতাকে হেফাজতে নেয় যারা পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যার বিরুদ্ধে প্রদর্শন করেছিলো। ইন্দোনেশিয়ান সরকার সম্পর্কেও ধারণা করা হয় যে পাকিস্তান সরকারের সামনে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, সে সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট পরামর্শ উপস্থাপন করে। কিন্তু ধীরে ধীরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে থেকে, বাংলাদেশের পক্ষে নয়, পাকিস্তানি জেনারেলদের নীতির বিরুদ্ধে। এটি পাকিস্তান সরকার এবং দূতাবাসের কাছ থেকে পাওয়া অযৌক্তিক অনুরোধের প্রতি অনিচ্ছা বা উদাসীনতা দেখায়। অনেক তদবিরের পরেও, পাকিস্তান দূতাবাস জয় প্রকাশ নারায়ণের জাকার্তা ভ্রমণের জন্য পদাঙ্ক নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, যেন ড. রোয়েম এবং ড. হানিফাহকে নয়া দিল্লীতে বাংলাদেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা থেকে থামানো যায় যাতে এই দুই পণ্ডিত বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং জোরপূর্বক উচ্ছেদকৃত ইন্দোনেশিয়ান সুফিদের সম্পর্কে কোনকিছু বলতে বা লিখতে না পারে। সরকারটি পাকিস্তান থেকে আগত দর্শনার্থীদের দিকে তেমন মনোযোগ দেয়নি। এটি সংবাদপত্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন সংবাদ বা মতামত তুলে ধরার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। কিছু সময় পূর্বে সরকারি টিভিতে দেখা গিয়েছিলো, একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর করা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন আমাদের  বৈদেশিক মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমেদ। এটা মনে হলো যে সরকার ধীরে ধীরে সমস্যাটি এবং সত্যটি বুঝতে পারছে। এটি সম্ভবত বাংলাদেশের পক্ষে কোন উন্মুক্ত প্রচারণার অনুমতি দেয়নি, যেহেতু তারা এখনও পাকিস্তানকে অবিভক্ত দেখতে চেয়েছিলো। 
   ৫) জাকার্তায় অবস্তানরত বিদেশি কূটনীতিকগণ এবং বিদেশি সংবাদদাতাগণের বাংলাদেশের বাস্তবতা নিয়ে কোন সন্দেহ ছিলো নাই।তারা বিশ্বাস করে যে আগের পাকিস্তান মৃত এবং এটি সময়ের প্রশ্ন যে কখন স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি পাবে। তারা আরো ভাবে যে বিষয়টি আন্তর্জাতিক করতে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করবেীবং বাংলাদেশ সঙ্কট বিষয়ে মুখ বাচাবে। প্রায় পনের দিন আগে কিছু সংবাদদাতা বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারতের উদ্দেশ্যে জাকার্তা ত্যাগ করে উপমহাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন করতে। 
  ৬) পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ বিশ্বাস করে যে ইন্দোনেশিয়া এখনও তাদের পাশেই আছে। এই বড় মুসলিম রাজ্যের চলমান সমর্থন পেতে, তারা যা কিছু সম্ভব করে যাচ্ছে। পাকিস্তান দূতাবাস এবং স্থানীয় পাকিস্তানি সম্প্রদায় ( যা বাস্তবিকই বড় এবং সম্পদশালী) সংবাদপত্রগুলোকে তাদের মতবাদ প্রচার করতে প্রলুব্ধ করার জন্য বিশাল অংকের টাকা খরচ করছে ।তারা মাঝেমধ্যে তাদের চিঠি বা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে একটি বা দুটি পত্রিকা কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণির কিছু সাংবাদিককে কিনতে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রায় সময়েই বাংলাদেশের পক্ষে বা পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রকাশনা বন্ধ করতে আংশিকভাবে সফল হয়েছে। কিন্তু মোটের উপর তাদের প্রচেষ্টা অকার্যকর হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো কদাচিৎ পাকিস্তান দূতাবাসের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বহন করে। পাকিস্তান দূতাবাস তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দিতে এখানে সাংবাদিক, বিজ্ঞজন, কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিল্পপতিদের পাঠাচ্ছিলেন। আজিজ বেগ, ড. আই. এইচ. কুরেশি, আমির আলী ফ্যান্সি এবং এয়ার ভাইস মার্শাল ইউসুফ সম্প্রতি জাকার্তা ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু তারা কোনভাবেই তাদের উপস্থিতি অনুধাবন করাতে কোন অংশেই সফল হয়নি। যদিও জনসম্মুখে তারা তাদের প্রভুরা যেমনটা শিখিয়েছে তেমনটাই বলেছিলো, কিন্তু ব্যক্তিগত আলোচনায় তারা তাদের আতঙ্ক এবং হতাশা গোপন করেনি। ড. কুরেশি বলেছিলেন সেনাধ্যক্ষরা কোন রাজনীতিবিদ ছিলেন না এবং তারা কোন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম। তিনি যোগ করেন, যদি কোন রাজনৈতিক সরকার থাকতো তাহলে হয়তো এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। তিনি আরো স্বীকার করেন যে, এল.এফ.ও এবং সরকারি বিবৃতি ছিলো এক সাঙ্ঘাতিক ভুল। মিসেস ইউসুফ, যিনি তার স্বামীর সাথে এসেছিলেন, উল্লেখ করেন, তারা তাদের সন্তানদেরকে রাজ্যের সার্থক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শান্তি চেয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন কামানের শিকার না করতে। আজিজ বেগ বলেন, ভারতের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিলো, যেহেতু তারা চলমান হয়রানিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমির আলী ফ্যান্সি ভুট্টো এবং সরকারের সমালোচনা করেন। লাহোরের একজন সাংবাদিক, খালিদ হাসান, যিনি ভিসা ছাড়াই পৌছেছিলেন, বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার অনুমতি পাননি এবং ঠিক তার পরের  লভ্য বিমানে করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিয়া জিয়াউদ্দিন, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, বৈদেশিক অফিসের পরিচালক এ. ডব্লিউ. শামসুল আলমের সাথে পূর্বনির্ধারিত ৬ ডিসেম্বরে পৌছান। মিয়া জিয়াউদ্দিন ছিলেন ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত এবং রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর জন্য ইয়াহিয়ার কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলেন। পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারিদের পাকিস্তান ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণেরও প্রসার করে যাচ্ছেন। কিন্তু তবুও এপাশ থেকে খুব কম সাড়া পাওয়া যায়। অনেক প্রচেষ্টার পরে তারা শ্রী সুলতান হামেঙ্কু বুয়েনোকে তেহরান থেকে নয়া দিল্লী ভ্রমণের পথে পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিলো। তাদের আমন্ত্রণে রেডিও এবং টিভির তিনজন কর্মকর্তা নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এবং তার দালালগণ তবুও বাংলাদেশের উদ্দেশ্য এবং আন্দোলনকে দমন করতে এখানে তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা অবিরতভাবে এবং সহিংসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। 
   ৭) আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক জনগণের উপর নৃশংস সেনাক্রিয়ার পর, আমাদের নেতাদের স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণার সংবাদ কিছু বাঙালি হৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করে, যারা সম্ভাব্য উপায়ে বিদ্যমান অবস্থায় এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতির স্বার্থে কাজ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। “আমরা” নামে একটি গুপ্ত কমিটি অপারেশন সংগঠিত করতে ও প্রচেষ্টা সমন্বয় করতে “কামাল” এর সাথে প্রধান সমন্বয়সাধক হিসেবে এবং রাম্প ও সাফটকে সদস্য হিসেবে নিয়ে গঠিত হয়। প্রথম পদক্ষেপ ছিলো স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের আসল সমস্যাগুলো অবগত করানো যেমন, পাকিস্তানের পটভূমি, পূর্ব বাঙলার অবদান, বাঙালিদের অবস্থান, পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষণ, গণতন্ত্রের দাবি, ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং তার পরের ঘটনাসমূহ এবং সম্ভাব্য সমাধান যা বাঙালিদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। “পাকিস্তান-এর জন্ম এবং মৃত্যু” শিরোনামে একটি বর্ণনাত্মক কাগজ “কামাল” এর মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় এবং স্থানীয় নেতাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। (এই কাগজের একটি প্রতিলিপি আমাদের কলকাতা মিশনে সরবরাহ করা হয়)। একইসাথে সমস্যাটি প্রচার করার জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংসতা ও বাংলাদেশের বিষয়টি প্রচার করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এটি করা হয় বিভিন্ন ছদ্ম নামে সংবাদপত্রে একটি সিরিজ আকারে প্রবন্ধ ও চিঠি কাজে লাগানোর মাধ্যমে। “ইসলাম কি মৃত” শিরোনামে একটি অজ্ঞাত প্রবন্ধও “কামালের” অবদান। জাকার্তা টাইমসে ১৯৭১ সালের ১৫ ই এপ্রিলে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি এক চেতনার তৈরি করে। ( এটি সন্তোষজনক যে এটি বাংলাদেশ প্রকাশনায় জায়গা পেয়েছে) জাকার্তা টাইমসে জায়গা করে নেওয়া অন্যান্য প্রবোধক এবং চিন্তা-জাগানিয়া প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে- দ্য রোল অব ইউ এন ভিজ-আ-ভিজ বাংলাদেশ (কামাল), পাকিস্তান এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড (রুমি), বাংলাদেশ রিফ্যুজিস (রুমি), এবং বাংলাদেশ রেভ্যুলেশনস (রুমি)। এছাড়াও কামাল এবং রুমি সংবাদপত্রে আরো কিছু সংখ্যক চিঠি পাঠিয়েছিলো বিষয়টিকে জীবিত রাখতে। এছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক টেলিগ্রাম কামালের মাধ্যমে বিশ্ব নেতাদের কাছে পাঠানো হয় যুদ্ধ হত্যা বন্ধ করা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, এবং বাংলাদেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে। বাংলাদেশ সংবাদপত্র এবং সরকারি প্রকাশনাগুলো প্রধান কাগজ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের কাছে পাঠানোর জন্য বিশ্ব সংবাদ সংস্থাগুলোর খবর ও মতামতের প্রতিলিপি স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর নিকট সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে জায়গা পাওয়া খবর, মতবাদ এবং সম্পাদকীয় পাতা কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজগুলো নিয়মিত রুমির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছিলো। এই কাজের ব্যয়ভার কিছু সংখ্যক সদস্যের মাধ্যমে পূরণ হচ্ছিলো (অবদানকারীরা হলেন কামাল, রুমি, সাফ্রি, রুহানি, এবং বদর। অনুদানকৃত মোট টাকার অঙ্কের পরিমাণ প্রায় ৪৩০ মার্কিন ডলার হতে পারে) । বাংলাদেশ ফান্ডে একটা ছোট অবদান রাখা হয়। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় করা হয় “পিপল” এর সম্মতির জন্য, এবং কিছু স্থানীয় পত্রিকা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য। আমাদের ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে আমাদের বীর যোদ্ধাদের জন্য ৯০ পিস গরম কাপড় কেনা হয়েছে এবং প্রেরণ করা হয়েছে। বাহিনীটির আরো কার্যকরী কাজের জন্য তাদের কার্যকলাপ আরো তীব্রতর করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এটির দরকার উতসাহ, উপদেশ, দিক নির্দেশনা, এবং নিয়মিত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ। কমিটির কোন নিয়মিত অফিস নেই। অধিকাংশ অফিস এবং টাইপের কাজ রুমির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। যখন উন্মুক্ত কার্যকলাপের জন্য সময় উপযুক্ত নয়, পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়, কমিটি একটা ভালো ফলাফল তৈরি করতে পারতো যদি এর একটি উপযুক্ত অফিস, টাইপিং, সাইক্লোস্টাইলিং এবং অনুবাদের সুবিধা থাকতো। “সুফি” কে একজন টাইপরাইটারের যোগান দেওয়া হয় এবং আমাদের কলকাতা মিশনে সাময়িকী প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এবং “হামিদ” এর সহায়তায় স্থানীয় নেতা এবং বুদ্ধিজীবীদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে কত কয়েক মাস যাবত গ্রুপের সংস্পর্শে নেই। সম্ভবত সে তার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। যদিও দলটি সুফির কাজের অয়াব বোধ করছে, এটি সাফ্রি, রুহানি এবং আনসারের মতো উদ্যমী সদস্যদের সমর্থন পেয়ে ভাগ্যবান। এটির সর্বশেষ অর্জন হলো বদরের সমর্থন লাভ করা। যদিও এখানে চিত্তপ্রসাদের কোন জায়গা নেই, গ্রুপটি জাতির স্বার্থে তার ছোট্ট অবদান তৈরিতে বিশ্বাসী। 
  ৮) এই প্রতিবেদনটি নিচের মন্তব্য বা পরামর্শের সাথে শেষ করা যেতে পারে: 
    ক) যদিও বাংলাদেশের প্রতি ইন্দোনেশিয়ান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে অসন্তোষজনক এবং অবন্ধুত্বপূর্ণ, তাদেরকে আমাদের দিক বুঝাতে এবং তাদের সমর্থন লাভ করতে অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মুসলিম বিশ্বে এটা প্রয়োজন এই দেশের অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এবং যেহেতু অধিকাংশ জনগণ আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশ প্রচারণার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়মিত কর্মকর্তাদের এবং কর্মচারীদের নিকট সরবরাহ করা উচিৎ (ইতোমধ্যেই তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে)। বাংলাদেশি নেতাদের মাঝে মাঝে ইন্দোনেশিয়াকে সম্ভাষণ করা উচিৎ সমর্থন, সহানুভূতি এবং সাহায্যের জন্য। যদিও ইন্দোনেশিয়ান সরকার কোন বাংলাদেশি প্রতিনিধিকে এই দেশ ভ্রমণে অনুমতি নাও দিতে পারে, আমাদের সরকারকে তবুও প্রতিনিয়ত এখানে প্রতিনিধি পাঠানোর চেষ্টায় উদ্যমী হতে হবে। বিমুক্ত এলাকা এবং ভারতের শরণার্থি শিবির দর্শন করতে আগ্রহী বিশিষ্ট ইন্দোনেশিয়ান নেতাদের প্রতি আমন্ত্রণ পাঠানো যেতে পারে। 
  খ) সেনা নৃশংসতা, জনগণের এবং শরণার্থিদের দুর্ভোগ সকলের দৃষ্টিগোচর করতে এবং বাংলাদেশ ইস্যুটি ছড়িয়ে দিতে ইন্দোনেশিয়ান সংবাদ মাধ্যমগুলোর পালন করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপযুক্তভাবে আমাদের সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোকে মর্যাদা দিয়ে চিঠি পাঠানো যেতে পারে। স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ এবং চিঠির সারাংশ আবারো প্রকাশ করা উচিৎ এবং ওখান থেকে প্রতিলিপিগুলো এখানে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে সরবরাহ করা যেতে পারে। এটি তাদেরকে উৎসাহিত করবে। তারা গ্রহণ করুক বা নাই করুক, বিশিষ্ট সাংবাদিকেরা বিমুক্ত এলাকা এবং শরণার্থি শিবির পরিদর্শন করতে আমন্ত্রণ পাঠাতে পারে। উদ্দেশ্য হলো তাদের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করা। সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়মিত বাংলাদেশের কাগজ এবং প্রকাশনার সরবরাহ পেতে হবে। 
  গ) “আমরা গ্রুপ” কে নিয়মিত সকল প্রচারণা সামগ্রী এবং সংবাদপত্রের পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিলিপির সরবারাহ দিতে হবে যেন তারা তাদের বাছাই নীতির উপর স্থানীয় বিতরণের ব্যবস্থা করতে পারে। গ্রুপটি এই সরবরাহের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল, কেননা এটি গোপনীয়তার সাথে তার নগণ্য সম্পদ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংগঠিত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। দলটিকে জোরালো করতে ও তাদের কার্যকলাপ তীব্রতর করতে তাদের প্রয়োজন উপদেশ, নির্দেশনা এবং কিছু স্বীকৃতি। উত্তরোত্তর সদস্যরা এই দলটিকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসছে। এই গোপন দলটিকে এমন একটি উপায়ে সংগঠিত করা হচ্ছে যেন একজন নির্দিষ্ট সদস্য দল বা ঘাঁটি ছেড়ে গেলেও এর কাজের কোন ক্ষতি না হয়। এটা অনুভূত হয় যে কোন স্বীকৃতি এই কাজকে সহজতর করবে, এমনকি সুফির কার্যোপযোগিতাও পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব করতে পারে যে কিনা উদ্দেশ্যহীনভাবে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছিলো এবং ব্যর্থ ও নকল প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলো। 
  ঘ) যদিও বর্তমান পরিস্থিতে জাকার্তায় উন্মুক্ত অফিস কিংবা উন্মুক্ত প্রচারণা সম্ভন না, দলটি ভালো ফলাফল বের করতে পারতো যদি এর কোন দোভাষী টাইপিস্ট অফিস এবং সেবা থাকতো। ভাষা সমস্যার কারণে এটি স্থানীয় ভাষার পত্রিকাগুলোর সাথে সঠিক যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং যেসব বিষয় ইংরেজি থেকে বাহাসা কিংবা বাহাসা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা প্রয়োজন, সেসব তথ্যগুলো পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। এর সীমিত সম্পদের সাথে, দলটি একজনকে অনুবাদকের কাজে কাউকে নিয়োগ করার মতো অবস্থায় নেই। এই বিষয়ে উপদেশ অনুরোধ করা গেলো। 
  ঙ) তাদের কি করা উচিৎ বা কি করা উচিৎ নয় এই ব্যাপারে বাঙালিরা এখানে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা এখনও পায়নি। বদলির ক্ষেত্রে কোন পথ গ্রহণ করতে হবে, তা খুব পরিষ্কার নয়। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এই ব্যাপারে সরকারি দিক নির্দেশনা বা বিজ্ঞপ্তি হতে পারে। 
                                                                          কামাল 
_________________________________________________________________________________ 
    প্রতিবেদনটির উপর এবং এর কার্যকারিতার উপর যেকোন মন্তব্য সমাদৃত হবে। 
                                                                         (কামাল) 
                                                                     আমরা, জাকার্তা 
                                                             নভেম্বর ২২, ১৯৭১ 
  জ্ঞাপিত: 
১) কার্যনির্বাহক রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ। 
২) বৈদেশিক মন্ত্রী, বাংলাদেশ। 
৩) বৈদেশিক সচিব, বাংলাদেশ। 
৪) হাই কমিশনার, বাংলাদেশ মিশন, কলকাতা। 
৫) রাজনৈতিক শাখা (জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী)। 
৬) তথ্য শাখা (জনাব মকসুদ আলী)।
<৪,১৯৮,৪১৪>
অনুবাদকঃ উম্মে তৈয়বা নিশাত
	         শিরোনাম
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	          তারিখ
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	     বাংলাদেশ সরকার
	     ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭০




ভারতস্থ গনপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ হাই কমিশন
 ৯ সার্কাস এ্যভিনিউ
  কলিকাতা-১৭

নং-বি-৫/৫০/৭১                                              তারিখ-৩-১২-১৯৭১

প্রিয় জনাব কামাল,
       ১. বাংলাদেশের মানুষের সেবা করার জন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।
       ২.অনুগ্রহপূর্বক বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার প্রতিবেদনের ফটোকপি সমূহ সংযুক্ত করবেন। আমরা আশা করি যে আপনি তা সমর্থন প্রচারের জন্য ব্যবহার করবেন। 
       ৩.অন্তর্গত ধাপসমূহ:
       ক) পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি জান্টা কর্তৃক ভারতের বিপক্ষে যুদ্ধ প্রস্তুতি পাকিস্তান-বাংলাদেশের সংঘর্ষ               ভারত-পাকিস্তানের বিতর্কে পরিবর্তন করার জন্য এবং বাংলাদেশ বিষয়ে বিশ্বের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এটা ছিলো একটি দূর্দান্ত আদেশ।
       খ) বাংলাদেশের মানুষের উপর পশ্চিম পাকিস্তান যুদ্ধের গণহত্যা অপ্রতিহত ভাবে চলছিল। বাংলাদেশ সম্পর্কে স্বাভাবিক অবস্থার প্রজ্ঞাপন টি ছিলো বিষ্ময়কর শয়তানি। ভয় এবং দুঃখের চাদর আবৃত করে রেখেছে অধিষ্ঠিত এলাকা সমূহকে। শত্রু সেনাবাহিনীর চলমান সন্ত্রাসবাদের কারনে ভারতের দিকে প্রস্থান বেড়ে যাচ্ছিল।
      গ) বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সফলতা। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী এবং সাধারন মানুষ শত্রু সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করছে বীরত্বপূর্ণ ভাবে।
       ঘ) পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংসতায় ক্ষতিগ্রস্তরা দূর্ভিক্ষ এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছিলো।
৪. আমরা কৃতজ্ঞ হবো যদি অাপনি অনুগ্রহপূর্বক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অারও সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং ভুক্তভোগী মানুষের জন্য বিশাল পরিমাণে ত্রানের ব্যবস্থা করেন।
ধন্যবাদান্তে,
                                                      আপনার অনুগত
                                                       সায়িদুর রহমান
                                                    হাই কমিশনারের পক্ষে।

প্রতি
জনাব তুয়ান কামাল
পক্ষে এন.জে.বাদ্রোইন ডি.জি.এল ক্যাম্পেইন ৪
জিদেং বারত (ডিকাত ডি.জে.এল মুসি)
জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া
<৪,১৯৯,৪১৫-৪১৭>
অনুবাদকঃ সাফায়েত জামিল
	        শিরোনাম
	           সুত্র
	          তারিখ
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ভারতস্থ গনপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ হাই কমিশন
 ৯ সার্কাস এ্যভিনিউ
  কলিকাতা-১৭

নং-বি-৫/৫০/৭১                                              ডিসেম্বর ১৮, ১৯৭১

প্রিয় জনাব কামাল,

এক গৌরবান্বিত উপসংহারের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে । বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে জয় লাভ করে। বীর মুক্তিযুদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে পাক হানাদার বাহিনী সার্বজনীনভাবে বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে।  ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্ভর বিকেল বেলা এই ঘটনা ঘটে। সমগ্র বাংলাদেশ এখন পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন  থেকে  মুক্ত। 

বাংলাদেশি জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যা শেষ করতে বাধ্য হয়। 
কালো সন্ত্রাসের দীর্ঘ রাত বিতাড়িত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের জনগণ তাদের বাস্তব স্বাধীনতা খুঁজে পায়।
 এটা কেবল একটি মহান সামরিক বিজয় নয়, এটা ছিল বর্বরতা এবং নারকীয় আচরণের বিরুদ্ধে উচ্চনীতি ও উন্নত চরিত্রের এবং ঔপনিবেশবাদের উপর গণতন্ত্রের বিজয়। পশ্চিম পাকিস্তানি ফ্যাসিস্টদের লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে হয় যখন তারা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে  ঔপনিবেশিক উপায়ে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ শাসন করে এবং ধর্ম,বয়স ও লিঙ্গ  নির্বিশেষে গণহত্যার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

যুদ্ধ শেষ। দেশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মেরামত, ভারতে আশ্রয় নেওয়া দশ  মিলিয়ন উদ্বাস্তু ফেরত আনা , পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বর দ্বারা গৃহহীনদের পুনর্বাসন সহ  বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রকে হিমালয় সম কাজের সম্মুখীন হতে হয়।    ট্রাজেডি হল,ফ্যাসিস্ট পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের লুটতরাজ সৈন্য কর্তৃক হিংস্রতার শিকার হওয়া  লক্ষ্যাধিক বাঙালি এবং আরো কয়েক লাখ যারা দীর্ঘ আট মাসের শরণার্থী জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশকে স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। 

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ সমস্ত জাতি থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রার্থনা করে। বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ভারত ও উদার ভুটান স্বীকৃতি নতুন রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে একমত হয়। অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলে তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল,আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি  পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসলীলা মেরামত করা এবং দেশের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। 

সকল প্রচেষ্টা এখন এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য। স্বদেশবাসী,বন্ধু এবং বিদেশী সমর্থকদের কাছে আমাদের আশা,তাদের সমর্থন এবং সাহায্যের হাত যেন অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশকে তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ এবং বহির্বিশ্বে পশ্চিম পাকিস্তানি এবং তাদের পৃষ্টপোষক মদতদাতার আক্রমণাত্মক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কারণে জাতীয় স্বাধীনতার আনন্দে আমরা চোখ বন্ধ রাখতে পারিনা। পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক কূটনীতি,রাজনীতি এবং বিশাল শক্তির গানবোট কূটনীতিকে নস্যাৎ করার জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।   
  

ধন্যবাদান্তে,
                                                      আপনার অনুগত
                                                       সায়িদুর রহমান
                                                    হাই কমিশনারের পক্ষে।


জনাব তুয়ান কামাল
পক্ষে এন.জে.বাদ্রোইন 
ডি.জি.এল ক্যাম্পেইন ৪
জিদেং বারত 
(ডিকাত ডি.জে.এল মুসি)
জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া


বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহঙ্কারী বিভিন্ন সংগঠনের তৎপরতা
<৪,২০০,৪১৯-৪২১>
অনুবাদকঃ জেসিকা গুলশান তোড়া
	       শিরোনাম   

	         সূত্র

	        তারিখ


	[bookmark: dolil_200]২০০। স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহবান

	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

	     ২৯ মার্চ, ১৯৭১




                       শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন
                         গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার 
                            সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন

ভাইসব,

বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে একটা পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং এই জন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম চালাইতেছেন। এই সংগ্রামে জনগণ সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে অসমসাহসিকতার সহিত মোকাবেলা করিতেছেন এবং নিজেদের আশা-আখাংখা পূরণের জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল হইতেই বাঙ্গালীসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর বাংলায় একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা উহাকে ন্যায্য মনে করি, তাই পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামে আমরাও সর্বশক্তি লইয়া শরিক হইয়াছি।

জনগণের দুশমন কাহারা?

বাংলাদেশে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের এই সংগ্রামে জনগণের দুশমন হইলো পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও বর্তমান সামরিক সরকার। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় জোতদার-জায়গীরদার-মহাজন ও একচেটিয়া পূঁজির মালিক ২২টি পরিবারের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য গত ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র প্রভৃতি জনগণকে শোষণ এবং নিপীড়ন করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণকে জাতীয় অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে আগাগোড়া বঞ্চিত করিয়াছে। আজও উহাদের স্বার্থেই ইয়াহিয়া সরকার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহের নব্য নেতা ভুট্টোর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে নস্যাৎ করে ও গণতন্ত্র, জাতীয় অধিকার এবং শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামকে দমনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে এবং সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছে। সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই গণহত্যা ঘটাইয়াছে এবং রক্তের বন্যায় পূর্ব বাংলার জনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করিবার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

তাই বাংলাদেশের জনগণের দুশমন হইল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থকামী সরকার ও উহাদের সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচ, সিন্ধি, পাঠান, পাঞ্জাবী জাতিসমূহের মেহনতী জনতা পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু নয়। বরং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় অধিকারকেও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী নস্যাৎ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব বাংলার অবাঙ্গালী উর্দু ভাষাভাষি মেহনতী জনগণকেও ঐ শাসকগোষ্ঠী শোষণ ও নিপীড়ন করিতেছে। তাই ঐ দুশমনের পরাজিত করিয়া বাংলাদেশের জনগণের দাবী কায়েম করার জন্য আজ এখানে গড়িয়া তুলিতে হইবে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান জনগণের দুর্ভেদ্য একতা। ঐ দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণকে বেলুচ-পাঠান-সিন্ধি-পাঞ্জাবী মেহনতী জনগণকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামে তাহাদের সাহায্য পাইতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই সংগ্রামে এখানকার জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য ও বেলুচ-পাঠান প্রভৃতির সমর্থন যত বেশী গড়িয়া উঠিবে গণ-দুশমনের পরাজয়ও ততই নিশ্চিত হইবে।
প্রকৃত মুক্তির লক্ষে অবিচল থাকুন
ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণ দুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবী মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা করতে সাম্রাজ্যবাদীদের জুলুমের শৃংখলে বাঁধা না পড়ে, স্বাধীন বাংলার কৃষক সমাজের উপর  যেন জোতদার-মহাজনদের শোষণ ও নিপীড়নে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতে না হয়, সেজন্য ও সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত জনতাকে তাহাদের সংগ্রাম আগাইয়া লওয়ার আহবান জানাইতেছে।
কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশে এমন একটি স্বাধীন গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহবান জানাইতেছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ উৎখাত করিয়া ও পুঁজিবাদী বিকাশের পথ পরিসর করিয়া জনগণের স্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধান করা ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।
বিভ্রান্ত হইবেন না
কতকগুলি তথাকথিত 'কমিউনিস্ট পার্টি' জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যা "ধর্মঘট অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি প্রয়োজন নাই", "গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লন শুরু কর", "জোতদারদের গলা কাট" প্রভৃতি আওয়াজ তুলিতেছে। কোন কোন নেতা 'স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে' বলিয়া ধ্বনি তুলিয়া স্বধিকার গণসংগ্রামের উদ্দীপনা, সংকল্প ও প্রস্তুতিতে ভাটা আনিয়া দিতে চাহিতেছেন। মার্কিনী এরেস্টন এই সংগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া সংগ্রামকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা করিতে পারে। শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের  উস্কানিতে সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ প্রভৃতি বাধাইয়া সংগ্রামকে বিনষ্ট করিতে তৎপর হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে হুশিয়ার ও সজাগ থাকার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানাইতেছি।
দৃঢ় সংকল্প বজায় রাখুন
বাংলাদেশের জনগণ আজ অভুতপূর্ব দৃঢ়তা ও একতার সাথে অফিস-আদালতে হরতাল, বাজনা-ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতির যে সংগ্রাম চালাইতেছেন, সে সংগ্রাম ইতিমধ্যেই ইতিহাসে এক নতুন নজীর স্থাপন করিয়াছে। সামরিক সরকারের হুমকি, দমন-নীতি, অভাব-অনটন প্রভৃতির মধ্যেও সে সংগ্রাম শিথিল বা দমিত হইবে না এবং শত্রুর নিকট আমরা কখন ও নতি স্বীকার করিব না- এই দৃঢ় সংকল্প আজ বাংলার ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠুক।
ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করুন
নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবীগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি আদায় করিতে পারিলে 'স্বাধীন বাংলা' কায়েমের সংগ্রামে অগ্রগতির সুবিধা হইবে-ইহা উপলব্ধি করিয়া এ দাবীগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ঐ দাবীগুলি পূরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা, ইহা হইলো এই মুহুর্তে জরুরী কর্তব্য।
সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করুন
বস্তুতঃ হরতাল, লক্ষ লক্ষ জনতার সমাবেশ, মিছিল, সরকারী অফিস-আদালত ও সামরিক বাহিনীর সহিত অসহযোগ প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পন্থায় বর্তমান পর্যায়ে জনগণের আকাংখিত স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইতে হইবে।
কিন্তু জনগণকে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই শান্তিপূর্ণ পন্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এইরুপ মনে করিবার কারণ নাই। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে। তাই আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। সংগ্রাম যে কোন সময়ে সুতীব্র রুপ ধারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফুর্ততার উপর নির্ভর না করিয়া সুশৃংখলভাবে সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা ও উহা প্রতিরোধ করার জন্য শহর-গ্রাম সর্বত্র জনগণকে সংগঠিতভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানাইতেছি।

এই জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন করুন, যাহার যাহা আছে উহা দিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করুন।

শ্রমিক-কৃষক ভাইয়েরা এগিয়ে আসুন

অধিকার সংগ্রাম জনগণের ন্যায্য সংগ্রাম। পশু শক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে বিজয়ের বহু কঠিন শপথ ও সংকল্প নিয়া আগুয়ান হওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আজ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সমস্ত জনগণকে বিশেষতঃ শ্রমিক, শহরের গরীব বস্তিবাসী, কৃষক ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানাইতেছে। সাহসের সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম চালাইতে পারিলে আমাদের জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত।

                                                       কেন্দ্রীয় কমিটি
পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

ঢাকা
২৯-৩-৭১
<৪,২০১,৪২২>
অনুবাদকঃ অনুরাধা চৌধুরী
	     শিরোনাম
	       সূত্র
	      তারিখ
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	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
	      ২০শে এপ্রিল ১৯৭১



২০শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে, বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী পার্টির সভাপতি, অধ্যাপক মুজাফফার আহমেদ কতৃর্ক জারিকৃত সংবাদ বিবৃতি-
আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী অধ্যাপক মুজাফফার আহমেদ  সার্বভৌম সরকার প্রধান হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে নামেমাত্র ঘোষণা করতেছি। আমরা আরো বাংলার মুক্তি সেনাদের (মুক্তি ফৌজ) দৃঢ় প্রচেষ্টা এবং পাকিস্তান হানাদার বাহিনীদের আমাদের মাতৃভূমির পবিত্র মাটি থেকে বিতাড়িত করার দুঃসাহসী সংগ্রামকে অভিবাদন জানায়। আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, শুধুমাত্র শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আইনগতভাবে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। আর সকল গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল জাতির প্রতি সদ্য জন্মানো রাষ্ট্র ও এর সরকারকে স্বীকৃতি এবং সকল প্রকার সাহায্য ও নৈতিক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানায়। এ প্রসংগে, আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে বিশ্বের সকল শান্তিপ্রিয় এবং গণতান্ত্রিক মানুষের কাছ থেকে সহানুভূতি প্রাপ্তিস্বীকার করা আমাদের কর্তব্য বলে বিশ্বাস করি, বিশেষত ভারত ও সোভিয়েত ইউনিউনের সরকার ও জনগণ কতৃর্ক প্রদত্ত সমর্থন ও সহযোগিতা।

মানবতার নামে,  সভ্যতার মতবাদ ও বিবেক দিয়ে আমরা তীব্রভাবে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল জাতির প্রতি এবং জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানায়,  বাংলাদেশের হাজার হাজার নিরস্ত্র পুরুষ, নারী ও শিশুর উপর সংঘটিত গণহত্যা রোধে অবিলম্বে পদক্ষেপ কার্যকরী করার। 

এখনকার প্রধানতম কাজ হল স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা এবং একে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক দলের যুক্তফ্রন্ট ও সেনাদের একটি বোর্ড গঠন করা। আওয়ামী লীগের নেতা এবং বাংলাদেশ সরকারকে আমরা এ নিয়ে তাগদা দিচ্ছি। 

আমরা বাংলাদেশের সকল ছেলে ও মেয়েদের উদাত্ত আহ্বান জানায়, বিজয় না হওয়া পর্যন্ত নব প্রাণশক্তি এবং সংকল্প নিয়ে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার। এই সংগ্রামে নিহত দশ হাজার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মান জানিয়ে আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দিবনা এবং সংগ্রামে জনতার জয় হবেই। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং বর্বরোচিত গণহত্যার বিচার বাংলাদেশের ৭৫ লক্ষ মানুষ নির্ধারণ করবে। বিজয় আমাদের হবেই। 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীন জনগণ চিরজীবী হোউক।

<৪,২০২,৪২৩-৪২৮>
অনুবাদকঃ অনুরাধা চৌধুরী, সাবরিনা, খন্দকার কাফি আহমেদ
	             শিরোনাম
	                 সুত্র
	                তারিখ
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বিশ্ব নেতাদের কাছে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির সনির্বদ্ধ আবেদন
তারিখ - এপ্রিল ২১,১৯৭১।
(i)

সেক্রেটারি জেনারেল ইউ-থাস্ট, জাতিসংঘ,
নিউ ইয়র্ক,ইউ এস এ।
সাত কোটি পাঁচ লাখ বাংলাদেশীর পক্ষ থেকে আমি আপনাকে মধ্যস্থতাকারী হয়ে আমি আপীল করছি যে আপনি আপনার দক্ষ অফিসারদের ব্যবহার করুন এবং এক নায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অধিনস্থ সৈন্যদের কর্তৃক বাংলাদেশের ধর্ম,বর্ণ,মতবাদ নির্বিশেষে নারী,শিশু ও মায়ের কোলের সদ্যজাত শিশুসহ নিষ্পাপ,নিরস্ত্র ও অসহায় বাংলাদেশীর উপর সম্পাদিত নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা ও জন্মগত অধিকার দমনে পশিম পাকিস্তানের হস্তক্ষপের বিরুদ্ধাচার করার অনুরোধ জানাচ্ছি। মানবতার নামে বর্বর এই হত্যাকাণ্ড বন্ধে যত দ্রুত সম্ভব যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিবেদন জানাচ্ছি। সেই সাথে বাংলাদেশে এক নায়ক ইয়াহিয়া খানের মিলিটারি আইনের শিকার মানুষের জন্য সম্ভাব্য সকল ত্রাণ সহায়তা দানে সনির্বদ্ধ আবেদন জানাচ্ছি। জন্য।আমি আপনার পাঠানো পর্যবেক্ষকদের স্বাগতম জানাতাম বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখার জন্য এবং লুণ্ঠন,অগ্নিসংযোগ,গণহত্যা ও নারীদের প্রতি উৎপীড়ন পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা,যাতে করে বিশ্ববাসীর কাছে জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশের শোচনীয় কাহিনীর প্রকৃত ছবি প্রকাশ পায়।
(ii)
প্রেসিডেন্ট মাও সে তুং,চাও এন লেই পোকিং,চায়না

সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ হল নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই। আমি আপনার নিকট একনায়ক ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা দ্বারা সম্পাদিত নৃশংসতা থেকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষকে বাঁচানোর অনুরোধ করছি। আপনার সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে  ইয়াহিয়া সামরিক সরকার নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে বাংলাদেশের নিষ্পাপ,নিরস্ত্র, অসহায় কৃষক,শ্রমিক,ছাত্র,বুদ্ধিজীবি,নারী ও শিশুদের হত্যা করছে। যদি আপনার সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ কায়েমে তাদের মিলিটারিজান্তা কর্তৃক বাংলাদেশের উৎপীড়িত জনসাধারণের উপর বর্বর নৃশংসতার প্রতিবাদ না করেন,তবে বিশ্ব ভাবতে পারে আপনি নিপীড়িত মানুষের বন্ধু নন।
    নিপীড়নের যে উদাহরণ পাকিস্তানী বাহিনী অসহায় বাঙ্গালীদের উপর প্রদান করছে তা চ্যাং-খাই শেখের আমলে , রাশিয়াই সিজারের শাসনামলে অথবা ভারতীয় মহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলেও দেখা যেত না । বিভিন্ন ভারতীয় এজেন্সি পাশবিকতা ও নির্যাতনের যে চিত্র পেশ করছিল তা আসলে বাঙ্গালীদের উপর চলে আসা নির্যাতন ও পাশবিকতার তুলনায় কিছুই না । সমগ্র বিশ্ব প্রকৃত চিত্রের ভয়াবহতা তখনই জানতে পারবে যখন সাংবাদিক , বুদ্ধিজীবী এবং ইয়াহিয়া সরকারের মিত্রপক্ষসহ বিশ্বের যে কোনো দেশের রাজনীতিবিদরা অনুসন্ধান চালাবে । 
    আপনারা জানেন যে কম্বোডিয়ার সিহানোক সরকারের তুলনায় এখা্নে স্বাধীন বাংলাদেশের পিছনে বিস্তর মানুষের সমর্থন আছে । সুতরাং আমি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা আমাদের সমর্থনের মাত্রা বাডিয়ে দিন, স্বীকৃতি দিন এবং আপনাদের পক্ষে যতটা সম্ভব  স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের জন্য সম্পূর্ণ সাহায্য করুন ।
    
ইন্দো-পাক উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য এবং পাকিস্তানীদের অধিকার রক্ষার্থে আমাকে ৩১ বছর জেলবন্দি হয়ে থাকতে হয়েছে । এখন আমি ৮৯ বছরের বৃদ্ধ । এ পর্যায়ে আমার বাড়িঘর ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী পুড়িয়ে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা আমার বহু মুল্যবান বই ও এর সাথে পুড়ে গেছে । আমি এও জানিনা আমার পরিবারের মানুষের ভাগ্যে কি হয়েছে আমার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার পর । 

(iii)
সেক্রেটারী জেনারেল ব্রেযনেভ , প্রেসিডেন্ট পজর্নি , চেয়ারম্যান কোসিগিন , ক্রেম্লিন , মস্কো , ইউএসএসআর
    বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়নের মানুষের পক্ষ থেকে আমি কি পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামে প্রেসিডেন্ট পজর্নি  কর্তৃক বর্ণিত প্রদত্ত উক্তিতে আপনার মনোযোগ আকর্ষন করতে পারি?
    বাংলাদেশের অসহায় , নিরস্ত্র অসংখ্য মানুষের উপর শাসক ইয়াহিয়া খানের হানাদার মিলিটারী বাহিনীর হিংস্র ধ্বংসযজ্ঞ থামানোর জন্য যে আরো পদক্ষেপ দরকার এই বিষয়টিতে আপনার দৃষ্টি আলোকপাত করতে চাই । পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা এই ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে আমারিকা ও চায়না প্রদত্ত অতি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করছে । মহিলা , বাচ্চা এমনকি মায়ের কোলে থাকা নবজাতক শিশুসহ জাতি , ধর্ম , বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এদের গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছে । তাদের এই হিংস্রতা ইতিহাসের যে কোনো ঘটনাকে হার মানাবে । এই রক্তাক্ত ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করতে পাকিস্তানী সরকারকে যে কোনো সাহায্য প্রদানে বিরত থাকতে আমি আপনাকে আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি । লেলিনের বিজ্ঞ ও দৃঢ়বিবেচক নেতৃত্বাধীনে আপনি ও আপনার দেশের জনগন এর আগেও আর্ত মানুষের সাহায্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সাথে পাশে দাড়িয়েছেন এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে নৈতিক , রাজনৈতিক এবং সকল প্রকার সাহায্য সহযোগীতা করেছেন । গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে সম্মতি দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকেও একইভাবে সাহায্য করতে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি ।
    সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়া এবং ইউরোপের অংশবিশেষ । লেনিনীয় শান্তির প্রথা উন্নয়নের পথে উত্তম দিকনিদর্শন বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের জন্য । বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নির্যাতন ও সাম্রাজ্যবাদের এক নিক্কৃষ্ট নিদর্শন । লুটতরাজ , ডাকাতি , ছিনতাই , গনহত্যা , নারীনির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । হিংস্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিপক্ষে সোচ্চার হতে আমি আপনাদের জনগনের সাহায্য প্রার্থনা করছি । আমি আশা ব্যক্ত করছি আপনাদের সরকার এই গুরুতর বিষয়টিতে অতি দ্রুত দৃষ্টি আলোকপাত করবেন এবং বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের ভাগ্য নির্ধারণের স্বাধীনতা অর্জন করবে । 
   
    ইন্দো-পাক উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য এবং পাকিস্তানীদের অধিকার রক্ষার্থে আমাকে ৩১ বছর জেলবন্দি হয়ে থাকতে হয়েছে । এখন আমি ৮৯ বছরের বৃদ্ধ । এ পর্যায়ে আমার বাড়িঘর ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী পুড়িয়ে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা আমার বহু মুল্যবান বই ও এর সাথে পুড়ে গেছে । আমি এও জানিনা আমার পরিবারের মানুষের ভাগ্যে কি হয়েছে আমার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার পর ।                 
( IV )
প্রেসিডেন্ট নিক্সন , ওয়াশিংটন ডিসি , ইউএসএ ।
     ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে আমারিকা ও চায়না প্রদত্ত অতি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে পাকিস্তানী মিলিটারী বাহিনী মহিলা , বাচ্চা এমনকি মায়ের কোলে থাকা নবজাতক শিশুসহ জাতি , ধর্ম , বর্ণ নির্বিশেষে নিষ্পাপ , নিরস্ত্র , অসহায় মানুষের প্রাণ নাশ করছে ।
    আমি আপনার কাছে পাকিস্তানীদের যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছি এবং পূর্বে সরবরাহকৃত অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করার আবেদন করছি যেন ইয়াহিয়া সরকার সেগুলো নিরস্ত্র বাঙালীদের নিধনে আর ব্যবহার না করতে পারে । 
    গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে আপনার সর্বোচ্চ সাহায্য কামনা করছি । 
    আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব যদি বিভিন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিবেদকদের বাংলাদেশে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয় যেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের উপর লুটতরাজ , ছিনতাই , ডাকাতি , গণহত্যা , নারীনির্যাতনসহ যে অবিচার করে আসছে তার পরিমাণ ও স্বরুপ যেন বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে পারে । 
(V)
প্রেসিডেন্ট পম্পিদৌ , প্যারিস , ফ্রান্স 

      ৭৫ মিলিয়ন বাঙালীর পক্ষ থেকে আমি কি আপনার প্রতিবাদের উচ্চস্বর আহবান করতে পারি যখন স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানী মিলিটারী বাহিনী আপনাদের এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের দেওয়া অস্ত্রের সাহায্যে যে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে ?বাংলাদেশের জনগনের যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এই নির্মমতার বিপক্ষে আপনার প্রতিবাদের জন্য আবেদন জানাচ্ছি । যুগান্তকারী আন্দোলনে ফ্রান্সের অবদান তাদের ঐতিহ্য এবং এই মর্মে আমিও আশাবাদ ব্যক্ত করি যে আপনার নেতৃত্বাধীনে ফ্রান্স বাংলাদেশের পাশে থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিটারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের ভাগ্য নির্ধারনে এবং তাদের অধিকার বাস্তবায়নে । ভিয়েতনাম এবং আলজেরিয়ায় চলে আসা ঘটনার সত্যতা নিরুপনে পূর্বেই ফ্রান্স মাহাত্মের নিদর্শন রেখেছে এবং আমরা আশা রাখি আপনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন । গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন জানিয়ে আমাদের প্রতি আপনার সর্বোচ্চ সাহায্য কামনা করছি । আপনাদের সংবাদ প্রতিবেদকদের বাংলাদেশে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয় নিজেরাই  তারা দেখতে পারবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের উপর লুটতরাজ , ছিনতাই , ডাকাতি , গণহত্যা , নারীনির্যাতনসহ যে অবিচার করে আসছে তার পরিমাণ ও স্বরুপ । 
(VI)
প্রাইম মিনিস্টার এডওয়ার্ড হিথ , লন্ডন , ইউকে
       ৭৫ মিলিয়ন বাঙালীর পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি তাদের জন্মগত অধিকার নিজেদের ভাগ্য নির্ধারনের স্বাধীনতার স্বপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য । শাসক ইয়াহিয়া খানের ধ্বংসযজ্ঞ যা শত শত বাঙালীর জীবন নাশ করছে তার বিপক্ষে দয়া করে সোচ্চার হয়ে উঠুন । আমি আপনার কাছে আরো অনুরোধ করছি তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ না করতে যেন আর কোন অসহায় , নিরস্ত্র বাঙালীকে প্রাণ না হারাতে হয় । আমি আশা ব্যক্ত করছি লন্ডন সরকার ঘটনার বাস্তবতা অনুধাবন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে যথাযথ সহযোগীতা করবে । ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান হৃদয়বিদারক হলেও তা পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের উপর  যে পরিমাণ লুটতরাজ , ছিনতাই , ডাকাতি , গণহত্যা , নারীনির্যাতনসহ অবিচার করে আসছে তার প্রকৃত পরিমাণ ও স্বরুপের তুলনায় কিছুই না ।

(VII)
প্রেসিডেন্ট টিটো , বেলগ্রেড , যুগোস্লোভিয়া
       ৭৫ মিলিয়ন বাঙালীর পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি 
শাসক ইয়াহিয়া খানের ধ্বংসযজ্ঞ যা শত শত নিরস্ত্র , অসহায় বাঙালীর জীবন নাশ করছে তার বিপক্ষে দয়া করে সোচ্চার হয়ে আওয়াজ তোলার জন্য । বাংলাদেশের মানুষ যে অধিকার বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান করছি । যখনই কোথায় মানবাধিকার বঞ্চনার শিকার হয়েছে আপনি সেখানে সোচ্চার হয়েছেন । প্রেসিডেন্ট সাহেব আমি আপনাকে অনুরোধ করছি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ধ্বংশযজ্ঞের পক্ষে এবং নির্মম শক্তির প্রয়োগে যেভাবে মানব স্বাধীনতা অস্বীকার করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধেও একইভাবে আওয়াজ তুলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন জানিয়ে আমাদের পাশে এসে দাড়াতে । আপনাদের সংবাদ প্রতিবেদকদের বাংলাদেশে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয় নিজেরাই  তারা দেখতে পারবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের উপর লুটতরাজ , ছিনতাই , ডাকাতি , গণহত্যা , নারীনির্যাতনসহ যে অবিচার করে আসছে তার পরিমাণ ও স্বরুপ ।
(VI I I)
প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত,কায়রো, ইউ. এ. আর.
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,একজন মুসলিম বিশ্বের মহান ক্ষমতাধর নেতা হিসেবে আপনার কাছে আমি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অসহায় মানুষের পক্ষে সমর্থন জানানোর জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি যাদের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা খুনে স্বৈরশাসক জেনারেন ইয়াহিয়ার সৈন্য কর্তৃক নৃশংস ভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। এটি ইসলামের নামে একটি প্রহসন যা বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা সৃষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে শত শত হাজার হাজার নিরীহ,নিরস্ত্র,অরক্ষিত মানুষদের হত্যা করছে। অস্ত্রের জোড়ে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, গুন্ডামি,শ্লিলতাহানি এবং হত্যাযঙ্গ না দেখে বিশ্বাস করা দায়। আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি কি এই নৃশংসতা ও দমনীয় মানবাধিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন এবং অবিলম্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সহায়তার হাত প্রসারিত করবেন যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী মিলিটারি হস্তক্ষেপ ছাড়া আমরা যেন নিজেদের অধিকার এবং ভবিষ্যত নির্ধারন করতে পারি?
IX
জনাব আবদেল খালেক হাসাওনা
সেক্রেটারি জেনারেল,আরব লিগ,কায়রো, ইউ. এ. আর.

আমি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আপনার কাছে আরব লীগকে খুনি স্বৈরাচারী শাসক ইয়াহিয়া খানের বাংলাদেশে অসহায়,নিরস্ত্র এবং অরক্ষিত মানুষের ওপর নৃশংসতা চালাচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। নারীদের পালাক্রমে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে এমনকি নবজাতক শিশু কোলে থাকা মায়েদেরকেও রেহায় দেয়া হচ্ছে না। এসব অবর্ণনীয় কর্মকান্ডগুলি  একটি মুসলিম দেশের সৈন্যরা সিংহভাগ মুসলিমদের ওপর চালাচ্ছে। আরব লিগ সর্বদাই নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। বাংলাদেশে এই ভয়ানক ঘটনায় আরব লীগের নীরবতা জনমনে হতাশা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হিংস্র সৈন্যদের লেলিয়ে দেয়ার পর থেকে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাবলী আমি আপনাদেরকে আরব লীগের সামনে পেশ করার অনুরোধ করব, যাতে করে লীগের সদস্যদের উদ্যোগ/বক্তব্য বাংলাদেশে বর্তমানে চলমান রক্তপাত ও মানুষের অধিকার দমনকে থামাতে সক্ষম হয়। আমি আপনার প্রতিনিধিদের বাংলাদেশের নিরীহ, নিরস্ত্র এবং অসহায় মানুষ যেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সংগঠিত লুটপাট,অগ্নিসংযোগ,হত্যা এবং নারীদের ওপর চালানো শ্লীলতাহানির মতো অপরাধ প্রত্যক্ষ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
(X)
মিঃ ডিয়াল্ল টেল আই
সেক্রেটারি জেনারেল ও এ ইউ আদ্দিস আবাবা

আমি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ হতে ও এ ইউ 'র কাছে ইয়াহিয়া খানের খুনে সেনাবাহিনী দ্বারা বাংলাদেশের অসহায়,নিরস্ত্র ও অরক্ষিত মানুষের ওপর বর্বরতা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দাড়াতে আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী দ্বারা পুরুষ,নারী ও শিশু হত্যা এবং নারীদের শ্লীলতাহানি একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। একটি ক্ষুদ্র সামরিক গোষ্ঠী বাংলাদেশের জনগণেরর মর্যাদা ও স্বাধীনতার অধিকার দমন করার জন্য জোড় শক্তি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ও এ ইউ  যা উপনেবিশবাদ দমনের জন্য লড়াই করছে,বাংলাদেশে দানা বাঁধতে শুরু করা ঔপনেবিশবাদের নগ্ন কথনের বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
মাননীয় মহাসচিব,মানবতার নামে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি নিরীহ জনগণের ওপর এই নৃশংস গণহত্যা বন্ধ করুন এবং বাংলাদেশে সৈরশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের শিকার সকলের জন্য সম্ভাব্য সহায়তা প্রদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
<৪,২০৩,৪২৯-৪৪১>
অনুবাদকঃ মুহসীন, নাজিয়া বিনতে রউফ, ফাহমিদা আক্তার বৃষ্টি, সুজন, ইমরান, হাসান লতিফ
	শিরোনাম 
	সূত্র 
	তারিখ 
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বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে
সমমনা দলসমূহের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান, ৩ মে, ১৯৭১ 
প্রিয় সহকর্মীগন,
২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী মিলিটারি জান্তা পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) যে অমানুষিক গণহত্যা চালাচ্ছে বিশ্ববাসী এ সম্পর্কে অবগত। বিগত পাঁচ সপ্তাহে পাকিস্তানী আর্মি প্রসিদ্ধ নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ ও বুদ্ধিজীবীসহ লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে; ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে লুটতরাজ ও লুটপাট চালিয়েছে, শত শত গ্রাম-হাট-বাজার পুড়িয়ে দিয়েছে; পুরো বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসসহ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। মানুষের জীবন ও সহায়-সম্পত্তির এই অবাধ ধ্বংসযজ্ঞ এখনো চলছে এবং প্রায় দশ লক্ষ সহায়সম্বলহীন নিঃস্ব বাংলাদেশী মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।  আকাশ-মাটি-পানি এই তিন সামরিক শক্তি নিয়েই পাকিস্তানী জান্তারা প্রকৃতপক্ষে নীরিহ-নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের সমূলে ধ্বংস করার যুদ্ধে নেমেছে। বাংলাদেশ চলমান ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ইতোমধ্যে আধুনিক ইতিহাসে কালো দাগ একে দিয়েছে। 

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী জনগণের এই পরিষ্কার রায় মেনে নিতে রাজি ছিলো না অথবা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে রাজি ছিলো না। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সমর্থন ছিলো যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদীদের, যারা মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিন অথবা তার কয়েকদিন পরেই এক মিথ্যা ও বানোয়াট অজুহাত আমলে নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রন্ট মিনিস্ট্রি ভেঙে দিয়েছিলো। তাদের অজুহাত ছিলো যে, ইউনাইটেড ফ্রন্ট মিনিস্ট্রি, বিশেষ করে সাবেক নেতা এ. কে. ফজলুল হক, ভারতের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো এবং পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তানকে বিনাশ করার চেষ্টা করছে। শাসক শ্রেণীরা পূর্ব পাকিস্তানে এক ভীতির রাজত্বও সঞ্চার করেছিলো এবং হাজার হাজার লোককে কারাগারে পাঠানো হয়েছিলো। কমিউনিস্ট পার্টি যারা জোট বেঁধেছিল এই সময়ে নিষিদ্ধ হয়েছিলো। উল্লেখযোগ্যভাবে, ইউনাইটেড ফ্রন্ট মিনিস্ট্রি ভেঙে দেওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ বা তার কিছুদিন পরেই পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদের অধীনে সামরিক চুক্তিতে যোগদান করেছিলো। 
     কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠীর এ ধরনের লজ্জাজনক আক্রমণের পরেও, স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন বিভিন্ন আকারে চলতে থাকে। সিন্ধি, পাঠান এবং বেলুচীরাও তাদের জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে লড়ে যাচ্ছিলো। 
     অন্যদিকে শাসক শ্রেণীরা স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের এই ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে নিরোধ করতে দুইটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছিলো। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের ইচ্ছামত দুইটি আইন পাস করে। এগুলোর মধ্যে একটি আইনে বলা হয় যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সকল বিষয়েই “সমতা” থাকতে হবে, যার অর্থ ছিলো এই যে পূর্ব পাকিস্তান যার ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা (শতকরা ৫৬ ভাগ), তার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪ শতাংশ জনগণকে সমান করা হয়েছিলো। দ্বিতীয় আইনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশগুলো, যেমন সিন্ধ, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচীস্তান, রহিত করা হয় সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি একক পূর্ণাঙ্গ অথবা একক প্রদেশ হিসেবে গঠন করা হয়। জাতীয় দমননীতিকে তীব্র করতে এই দুটি আইন ছিলো প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর নতুন পদক্ষেপ। 
    কিন্তু পূর্বে যেমনটা বলা হয়েছিলো, স্বায়ত্তশাসন এবং গণতন্ত্রের এই জনপ্রিয় আন্দোলনকে ঠেকানো যায়নি। এটা একই সাথে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চলছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে একক প্রদেশ নীতি আরোপের পর ছোট জাতিগুলোর-  সিন্ধি, পাঠান এবং বেলুচীস্তানিদের উপর দমন প্রকট আকার ধারণ করেছিলো। তারা অভিযোগ করেছিলো যে পাঞ্জাবী কায়েমি স্বার্থোদ্ধারে অদৃশ্য দাস বানানো হয়েছে তাদেরকে, যারা একক প্রদেশের চটুলতায় ঐ সকল প্রদেশগুলোতে প্রশাসনের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করেছিলো এবং তাদের অর্থনীতিতেও একটি প্রভাবশালী অবস্থান দখল করে নিয়েছিলো। সুতরাং সেই সময় থেকে সিন্ধি, পাঠান এবং বেলুচীস্তানীদের স্বায়ত্তশাসন এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রধান স্লোগান হয়েছিলো একক প্রদেশ বাতিলকরণের দাবি । 
                     সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ 
   একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা জরুরী, ১৯৬৬ সালে তৎকালীন সংবিধান সভার মাধ্যমে সমতার ভিত্তিতে একটি সংবিধান গঠন করা হয়েছিলো দেশের জন্য, যারা ১৯৫৫ সালে পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলো। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী দ্বারা গঠিত ঐ সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলো এবং বিভিন্ন জাতির স্বায়ত্তশাসনের জন্য জায়গা ছিলো না। রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন বিশেষ ক্ষমতায় ভূষিত করা হয়েছিলো। এটার একমাত্র ক্ষতিপূরণমূলক বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, এটা সংসদীয় শাসনের যোগান দিয়েছিলো এবং উর্দুর সাথে বাঙলা ভাষাকেও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলো, একমাত্র এই কারণে যে এগুলোই ছিলো সবচেয়ে সনির্বন্ধ এবং জনপ্রিয় দাবি। 
     ঐ সংবিধানের গঠনের পর আরেকটি জনপ্রিয় দাবি উঠেছিলো যে নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে দ্রুত একটি সাধারণ নির্বাচন হোক। এই দাবিটি খুবই জোরালো হয়ে উঠেছিলো। শাসক শ্রেণীর মধ্যে পক্ষ প্রতিপক্ষও ছিলো। 
    এই অবস্থায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ ঘোষণা করেন যে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 
   স্বায়ত্তশাসন এবং গণতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের সাথে সাধারণ নির্বাচনের এই ঘোষণা প্রভাবশালী এক শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন কুখ্যাত ইস্কান্দার মির্জা, একজন প্রাক্তন সেনাবাহিনী নেতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী সঙ্ঘেও ভীতির সঞ্চার করেছিলো। তারপর এটা ছিলো যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদীদের পরোক্ষ সম্মতি এবং সুস্পষ্ট সমর্থন যে নির্বাচিন এগিয়ে নিতে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করতে শাসক গোষ্ঠী ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে শক্তহাতে সামরিক আইন দমন করেছিলো। তখন আইয়ুব খান যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীদের স্পষ্ট সমর্থনে ক্ষমতায় আসে।গণতন্ত্রকে দমন করতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদীদের এটা ছিলো দ্বিতীয় নগ্ন হস্তক্ষেপ। প্রথমটি ছিলো ১৯৫৪ সালে যখন ইউনাইটেড ফ্রন্ট মিনিস্ট্রি জনগণের ভোটে ক্ষমতা পেয়েছিলো, তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদীরা সবসময় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর পশ্চাতে ছিলো, তাদের আহবানে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে দমন করতে। 
                 পুনরুজ্জীবিত জনপ্রিয় সংগ্রাম 
   এটা ছিলো আইয়ুব খানের স্বৈর শাসনামল দশক যখন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে দমন, গণতন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে পদদলন এবং বাঙালিদের জাতীয় অধিকার এবং অন্য জাতিগুলোর অধিকার ভয়াবহ অনুপাত ধারণ করে। শাসক শ্রেণীর গঠিত ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করা হয়েছিলো। সাম্যবাদীরা কঠোরভাবে নির্যাতিত হয় এবং কোন গণতন্ত্রবাদী স্বায়ত্তশাসন কিংবা গণতন্ত্রের জন্য আওয়াজ তুললে তাকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছিলো, গণতন্ত্রের সকল সাক্ষ্য প্রমাণ মুছে দেওয়া হচ্ছিলো এবং শিক্ষার্থী, শ্রমিকসহ যারা তাদের কোন অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে খুঁজে পাওয়া গেলে সিংহবৎ নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করা হতো। হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ক্ষেপিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো এবং জনগণকে তছনছ করতে সংগঠিত হয়েছিলো। 
   কিন্তু আইয়ুব শাসনামলের নিপীড়ন ও দমননীতি অবিসন্বাদিত যায়নি। ১৯৬১ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং পাঠানভূমি ও বেলুচিস্তানের জনগণ তাদের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবিতে অনেক গৌরবময় যুদ্ধ করেছিলো। ১৯৬১ সালে পাঠানদের বীরোচিত সংগ্রাম, ১৯৬১-৬২ সালে বেলুচিস্তানের আমৃত্যু সংগ্রাম, এবং ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও জনগণদের গৌরবময় সংগ্রামের কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। 
    ১৯৬৫ সালে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়, প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী সাময়িকভাবে উৎকট ভারত-বিদ্বেষী অপপ্রচারের মাধ্যমে দ্বিধান্বিত করতে পেরেছিলো। কিন্তু যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরপরই পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির এক সক্রিয় আন্দোলন সংঘটিত হয় (জুন ১৯৬৬)। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি ছিলো মূলত সংসদীয় গণতন্ত্র এবং পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের এক কর্মসূচি। স্বায়ত্তশাসনের সাপেক্ষে ছয় দফা কর্মসূচি দাবি করেছিলো যে প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক বিষয়াবলী (বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যসহ অন্য সকল বিষয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। মুদ্রা বিনিময় প্রসঙ্গে, ছয় দফা কর্মসূচি দুইটি বিকল্প রেখেছিলো। বলা হয়েছিলো, হয়তো পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি আলাদা কিন্তু সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একটি মুদ্রা থাকবে এই শর্তে যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পক্ষীয়দের মূলধন যুদ্ধ বন্ধে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। 
    সুতরাং আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিস্তর স্বাশাসনিক ক্ষমতার দাবি করেছিলো এবং কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী পদক্ষেপ ছিলো না, যেমনটা কিছু স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা ইঙ্গিত দিয়েছিলো। 
    আওয়ামী লীগের এই ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলো এবং এর ভিত্তিতে (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের শুরু করা আন্দোলন ছিলো শক্তিশালী একটি, যেটি কমিউনিস্ট এবং মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে থাকা তৎকালীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বামপন্থী শাখারও সমর্থন পেয়েছিলো। আইয়ুব সরকার ঐ আন্দোলন হিংস্রতার সাথে দমন করেছিলো। 
    কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে আবারো আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে এক বিশাল জনপ্রিয় গণঅভ্যুত্থান হয়েছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনে এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলো, বিশেষত সকল রাজনৈতিক এবং বিরোধী শক্তিগুলোকে গঠন করে একটি সম্মিলিত জোট তৈরি করতে। পূর্ব পাকিস্তানে, এই জনপ্রিয় গণঅভ্যুত্থান ছাত্র কর্ম পরিষদ (সকল প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন নিয়ে গঠিত) দ্বারা পরিচালিত এগারো দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে তরান্বিত হচ্ছিলো এবং আওয়ামী লীগ ও ওয়ালী এবং মুজাফফরের নেতৃত্বে থাকা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মাধ্যমে সমর্থিত হচ্ছিলো। এগারো দফা দাবিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবির পাশাপাশি ছিলো নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি, সামরিক চুক্তি বাতিলকরণ, ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স এবং বড় শিল্পগুলোর জাতীয়করণ, শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরি, কর ও শুল্ক হ্রাসকরণ, শিক্ষাবিষয়ক পুনর্গঠন, পূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতা ইত্যাদি (আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচি)। 
    পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকারীসহ সকল বিরোধী শক্তিগুলো সংসদীয় গণতন্ত্র ও পূর্ণ বয়স্ক ভোটাধিকারের দাবিতে সম্মিলিত হয়েছিলো। পাঠানভূমি, বেলুচিস্তান এবং সিন্ধের জনগণ সংসদীয় গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসনের আশায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো, বিশেষত একক প্রদেশ ভাঙনের জন্য। 
    এটা ছিলো পাকিস্তান জুড়ে ঐ জনপ্রিয় গণুভ্যুত্থান, যার প্রধান দাবি ছিলো গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন, যা আইয়ুব খানের স্বৈর শাসনের পতন ঘটিয়েছিলো। 
ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা বাতিল
    কিন্তু আইয়ুব খান, তিনি পদত্যাগ করার আগে, প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং ১৯৬৯ সালের ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন আসে। 
   কিন্তু যদিও সামরিক শাসন ক্ষমতায় এসেছিলো এবং ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে একটি সামরিক আইন ছিলো, এটা ছিলো বিশাল জনসমর্থিত গণঅভ্যুত্থানের চাপ যা ইয়াহিয়া খানকে পরবর্তী জনসমর্থিত সার্বজনীন প্রত্যক্ষ নির্বাচনের এবং পূর্ণ বয়স্ক ভোটাধিকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করেছিলো। জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় সভায় ১৯৫৫ সালে প্রবর্তিত “সাম্য” ও বিবৃতি বাতিলকরণ, নির্বাচিত জাতীয় সভার মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান গঠন, পশ্চিম পাকিস্তানে একক প্রদেশ বাতিলকরণ এবং সাবেক প্রদেশগুলোর পুনরুদ্ধার, সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়গুলোও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান। 
   কিন্তু ইয়াহিয়া খান একটি আইনী কাঠামো আদেশ (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) ঘোষণা করেন যেখানে শর্ত আরোপ করা হয় যে নির্বাচিত জাতীয় সভার মাধ্যমে গঠিত নতুন সংবিধান রাষ্ট্রপতির (ইয়াহিয়া খান) দ্বারা প্রমাণীকৃত হতে হবে, এবং অবশ্যই একটি ইসলামি সংবিধান হতে হবে। 
এই LFO প্রমাণ করেছিল যে, যদিও ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদির চাপে নির্বাচন মেনে নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু পূর্ণ সংসদীয় গণতন্ত্র ও পূর্ণ জাতীগত স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করার মতো মেজাজে তারা ছিল না। বরং এই আদেশের মাধ্যমে ওরা নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব খর্ব করেছিল, পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় ভিত্তি নিশ্চিত করেছিল এবং গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতীসত্তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সঙ্কুচিত করতে চেয়েছিল। 
আমাদের পার্টিও সামরিক জান্তার এই ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে গেছে, LFO এর সমালোচনা করেছে এবং এর সংশোধন ও নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব দাবি করেছে। ওয়ালি ও মুজাফফরের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও তাই করেছে, কিন্তু LFO সংশোধিত হয়নি। 
সাধারণ নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের বিজয়
তবে পাকিস্তানে বিগত ২৩ বছরের মধ্যে এই ধরণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৬৭টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ টির মধ্যে ২৯০টি আসন সুরক্ষিত করে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে বিজয় লাভ করে। পুর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ অল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা - সর্বমোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করে। 
নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের প্রধান ভিত্তি ছিল তার নিজস্ব ছয় দফা দাবী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবী। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রধানত জোর দিয়েছিল নিজেদের ছয় দফা দাবীর উপর যা পূর্ব পাকিস্তানে জনসাধারণের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল ও জনগণ ধৃঢ়ভাবে এর জন্য ভোটও দিয়েছে। 
নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চিৎকার শুরু করে যে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সুনিশ্চিতভাবে বারবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ও তার দল কখনও পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা চাননা কিন্তু বাঙ্গালীর উপর শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য চান দেশের ভবিষ্যত সংবিধান যেন তার দলের ছয় দফা দাবীর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। 
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এ উচ্চাশা করেছিল যে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ শীঘ্রই তার অধিবেশন শুরু করবে, ছয় দফা দাবীর উপর ভিত্তি করে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণীত হবে ও বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জনতা, বিশেষত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষরাও আশা করেছিল যে অতীতের অত্যাচারের দিন বুঝি এবার শেষ হবে ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে। বস্তুত পাকিস্তানের সকলেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি পরিবর্তনের। 
                              প্রগতিবিরোধীদের ষড়যন্ত্র
কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ক্ষমতাসিন সামরিক জান্তা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ঘাবরে দিয়েছিল। তারা জনতার রায় ও তাদের আশা আকাঙ্খা খর্ব করার ষড়যন্ত্রে করতে লিপ্ত হয়। পিপল’স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এ চক্রান্তের রাজনৈতিক অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করেন। ভুট্টোর সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও তার ভারতবিরোধী বজ্রধ্বনির মাধ্যমে পিপল’স পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল এসেম্বলিতে সিংহভাগ আসন (১৪৪টার মধ্যে ৮৪টি আসন) নিশ্চিত করেন। 
ভুট্টোর পিপল’স পার্টি এ ৮৪টি আসন শুধু পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে লাভ করে কিন্তু সীমান্তবর্তী অঞ্চল (পাঠানল্যান্ড ও বেলুচিস্তান) থেকে একটি আসনও জয় করতে ব্যর্থ হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী ও মুজাফফরের নেতৃত্বে) বেলুচিস্তান অঞ্চলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এরা জাতীয় পরিষদে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ৩টি আসন লাভ করে ও প্রাদেশিক পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। 
সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ভুট্টো পুরো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেননি কিন্তু সেরকমভাবেই নিজেকে জাহির করেন ও জাতীয় পরিষদের অধিবেষণকে নষ্ট করার জন্য তিনি এই শ্লোগান প্রস্তাব করেন যে “পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধানের প্রশ্নে প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও পিপল’স পার্টির মধ্যে কোন ধরনের চুক্তির পূর্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হওয়া যাবে না।”
ভুট্টো ও পিপল’স পার্টির কিছু নেতা “সাংবিধানিক বিষয়ে আলোচনা করতে” ঢাকায় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে সাক্ষাত করেন, আসলে শুধু এটা জাহির করতে যে তারাও “একটি চুক্তি”তে পৌঁছাতে চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভুট্টো ও তার পার্টি ছয় দফা দাবী ও জাতীগত স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিল। তারা ছয় দফা দাবী বর্জন করার জন্য আওয়ামী লীগকে চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ জনগণকে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। সুতরাং ভুট্টোর খেলা ব্যর্থ হয়ে গেছিল। 
প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র এরপর থেকে পুরোদমে চলছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বিপদ আঁচ করতে পেরেছিল ও জনতাকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল। 
এদিকে ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহবান করেন। 
অবিলম্বে ভুট্টো ঘোষণা দেয় যে সে ও তার দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেবে না এবং যদি অধিবেশন ঐ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় তবে “পুরো পশ্চিম পাকিস্তানে আগুন জ্বলবে”। 
ভুট্টো, যার দলের জাতীয় পরিষদে আসন মাত্র ৮৪টি তার হুমকিতে ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ অনিবার্য কারণবশত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে রেডিওতে একটি বিবৃতি জারি করেন। তিনি সাংবিধানিক বিষয় আলোচনা করার জন্য ১০মার্চ ঢাকায় সকল পার্টির নেতাদের নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহবান করেন। 
কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা ও গোলটেবিল বৈঠক আহবানের আগে আওয়ামী লীগ-জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাথে ইয়াহিয়া খান আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। 
সবকিছুর মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট হচ্ছিল যে ইয়াহিয়া খান সততা বা গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী নয় বরং সামরিক শাসন অব্যাহত রাখার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুসারে কাজ করছিলেন।
                     নব গণজাগরণ
জাতীয় সংসদ অধীবেশনের আকস্মিক স্থগিতাদেশে সকল শ্রেণীর জনগণের উপর রূঢ় আঘাত নেমে এসেছে।জাতীয় সংসদ অধীবেশন স্থগিত করে আরটিসি (RTC)ডাকা উক্ত আঘাতের সাথে অপমান যুক্ত করার নামান্তর। সুতরাং তা তাৎক্ষণিকভাবেই আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ ও আন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি কর্তৃক প্রত্যাখিত হয়েছিল। এমন কি ডানপন্থী পাকিস্তান ড্যামোক্রেটিক পার্টির নেতা নুরুল আমিনও এতে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। 
অন্যদিকে জনসাধারণ যখনই রেডিও তে জাতীয় সংসদ অধীবেশনের স্থগিতাদেশ শুনতে পেল, তখনই তারা হাজারে হাজারে স্বতস্ফুর্তভাবে “আমরা স্বাধীন পূ্র্ব বাংলা চাই” শ্লোগান দিতে দিতে পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলো শহর ও শহরতলীর রাস্তায় নেমে আসে। 
এখানে উল্লেখ্য যে, বিশেষ করে ছয় দফা ও ১১ দফা আন্দোলনে (১৯৬৬ ও ১৯৬৯) তাদের দূর্ভোগের পর অব্যাহত জাতীগত অবদমন ও গণতন্ত্রের নিশ্পেষনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অদ্ভুত ভৌগলীক অবস্থান ইতোমধ্যেই জণসাধারণের এক অংশের মধ্যে “স্বাধীন পূর্ব বঙ্গ” এর মানসিকতা গড়ে তুলেছিল। তারপরও তারা আশা করছিল যে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করেও হয়ত গণতন্ত্র ও শায়ত্ত্বশাসণের প্রতি তাদের যে আকাঙ্খা তা বাস্তবায়ণ করা সম্ভব হবে। 
অবশেষে তারা তাদের সমস্ত আকাঙ্খা নির্বাচনকে ঘিরে পুঞ্জিভূত করে ও আশা করে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তবে তারা হয়ত সুদিন দেখতে পাবে। এখন তারা এমন কি এও দেখতে পেল যে জনসাধারণ নির্বাচণে যে রায় দিয়েছিল তা রদ করতে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের অধীবেশনেও আঘাত হানা হলো। সুতরাং তারা বুঝে গেল যে, পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থাকা অবস্থায় গণতন্ত্র কিংবা শায়ত্ত্বশাসনের কোন সুযোগ নেই। ফলশ্রুতিতে একটি “স্বাধীন পূর্ব বাংলা”র শ্লোগান স্বতঃস্ফুর্তভাবে বেরিয়ে আসে যা তাদের দৃঢ় আত্ম সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ বটে।
জাতীয় সংসদ অধীবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ০২ হতে ০৬ মার্চ পর্যন্ত পাঁচদিনের দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের ডাক দিলে এই স্বতস্ফুর্ত জাগরণ সাংগঠনিক বিস্তৃতি লাভ করে গণ সংগ্রামে পরিণত হয়। ধর্মঘটের এই ডাক কমিউনিস্ট, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি সমর্থন জানায়। আরও জানানো হয়েছিল যে ৭ই মার্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক গণ-র্যালীতে কর্ম পরিকল্পণা প্রদান করবেন।
শাসক সামরিক জান্তা, অন্যদিকে, এই স্বতস্ফুর্ত ও জনপ্রিয় গণজাগরণকে মেশীনগান ও বুলেটের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। তারা ২রা মার্চ সন্ধ্যা হতে ১২ ঘন্টার কার্ফ্যু জারী করে ঢাকা শহরকে অকার্যকর করতে সমর্থ হয়েছিল। যখন তারা (জনগণ) কার্ফ্যু অমান্য করে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে, তখন তাদের উপর মেশিনগান চালানো হয় যার ফলে অসংখ্ং প্রাণ ঝরে যায়। এভাবে ২রা মার্চেই নীরিহ ও নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করা শুরু হয়ে যায়। এধরণের হত্যা ছাড়াও সামরিক জান্তা বাঙ্গালী ও নন-বাঙ্গালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়ার প্ররোচণা দিতে থাকে এবং এরকম কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চট্টগ্রামে ও রংপুরে রদ করা হয়েছিল। এর কারণ ছিল আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট, ন্যাশনাল আওয়ামী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ যার ফলে দাঙ্গা থিতু হয়ে থেমে যায়। এই দলগুলো ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ সর্বদাই জনসাধারণের মধ্যে পরম শান্তি রক্ষার চেষ্টা করে গেছে।
০২ মার্চের নিরস্ত্র মানবহত্যা প্রভৃতি কোনভাবই জনসাধারণকে নীতিভ্রষ্ট করতে পারেনি। ০২ মার্চের ধর্মঘট সম্পুর্ণ সফল হয়। সকল শ্রেণীর জনগণ এমনকি পুলিশ ও সরকারী কর্মকর্তাগণও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি, ০২রা মার্চ এর ধর্মঘটের পর থেকে বাংলাদেশের দেশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে মিছিলে অংশগ্রহণ করছিল। বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব একতা দেখিয়েছে। 
                                 ইয়াহিয়া খানের হুমকী
শান্তিপূর্ণভাবে যখন ধর্মঘট চলছিল, তখন ০৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান একটি প্রচারণা চালায়। উক্ত প্রচারণায়  ২৫শে মার্চের জাতীয় সংসদ অধীবেশনের বিরোধীতা করেন। একই সাথে তিনি ০২ রা মার্চের দুর্ঘটনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও নেতাদের দায়ী করার পাশাপাশী ভুট্টোকে, যে কিনা সমস্ত বিপর্যয়কে ঘণীভূত করেছিল, সম্পূর্ণ নির্দোশ ঘোষণা করে। তিনি “পাকিস্তানের সংহতি ও অখন্ডতা সুরক্ষায়” সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুমকি্ প্রদান করেন। এই হুমকীর সাথে সাথে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসণে পরিবর্তন আনেন এবং নির্মমতার জন্য কুখ্যাত লেঃ জেঃ টিক্কা খান’কে গভর্ণর ও প্রধান সামরিক প্রশাসণিক কর্মকর্তা (CMLA) হিসেবে ঢাকার প্রেরণ করা হয়।


উপরের জিনিসগুলোই দেখীয়ে দেয় যে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই জনসাধারণের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালানোর প্রকৃত প্রস্ততি শুরু করে। “ক্ষমতা হস্তান্তর” এর জন্য তাদের বৈঠক ছিল কেবলই প্রতারণা মাত্র। 
              
              মুজিবের চার দফা ও অসহযোগ আন্দোলন

৭ই মার্চ, শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ভাষণ দেন, যেখানে আওয়ামী লীগ প্রধান’কে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ উপস্থিত ছিল। জনসাধারণের প্রত্যাশা ছিল যে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। কিন্তু তাঁর ভাষণে শেখ মুজিব তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেনঃ
i)	২৩ বছরের শোষণ ও বঞ্চণার সমাপ্তির লক্ষ্যে তিনি জন সাধারণ’কে তাঁদের অকুতোভয় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেন।
ii)	তিনি চারটি দাবী তুলে ধরেন-এগুলো হচ্ছে: ক) নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর; খ)  সামরিক আইন/ মার্শাল ল তুলে নেয়া; গ) সেনা বাহিণীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া; এবং ঘ) ১লা মার্চ হতে সংঘটিত গণ হত্যার তদন্ত।
তিনি আরও বলেন যে এই চারটি দাবী মেনে নেয়া হলে তিনি ও তাঁর দল ২৫শে মার্চের জাতীয় সংসদের অধীবেশনে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচণা করবেন। 
iii)	তিনি উপরের দাবীগুলো মেনে না নেয়া পর্যন্ত ৮ই মার্চ হতে সরকার ও সামরিক বাহিণীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। 

উপরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছাড়াও তিনি এই বলে সতর্ক করেন যে প্রতিক্রিয়াশীলরা ষড়যন্ত্র করছে এবং যদি সেনা বাহিণী পুনরায় এছাড়াও জনসাধারণের উপর আক্রমণ চালায়, তবে যাঁর কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই রুখে দাঁড়াতে হবে। 


	
শেখ মুজিবের বক্তব্য সাধারণভাবেই প্রসংশিত হয়েছিল, যে চারটি দাবী তিনি উত্থাপন করেন তাও কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ সকল গণতান্ত্রিক শক্তি কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল।
উপরের চারটি দাবীর সাথে একাত্বতা ঘোষণা করে কমিউনিস্ট পার্টিও তাঁদের খোলামেলা বক্তব্য একটি লিফলেট আকারে প্রচার করে এবং একই সাথে জন সাধারণকে সকল ষড়যন্ত্র ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে ও যদি তারা কোন রকম আক্রমণ চালায় তা প্রতিহত করতে জন সাধারণকে জানিয়ে দেয়।
৮ই মার্চ হতে আওয়ামী লীগের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনও পূর্ণ সফল হয়েছিল। পুলিশ বিভাগসহ, পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসণ আওয়ামী লীগের নির্দেশণা মেনে চলছিল। বস্তবিক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসণ আওয়ামী লীগই পরিচালনা করছিল। জন সাধারণেরও আওয়ামী লীগের উপর নিরঙ্কুশ সমর্থন ছিল ও তাঁরা আশা করছিল যে আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিৎ।
                  বিশ্বাস ঘাতকতার আক্রমণ
শান্তিপূর্ণ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলার সময় শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকের জন্য ইয়াহিয়া খান শীঘ্রই ঢাকা যাবেন বলে কেন্দ্রীয় সরকার হতে ঘোষণা করা হয়। যদি তিনি আসেন তবে যে কোন রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার জন্য তাঁর প্রস্তুতির কথা শেখ মুজিব তাৎক্ষণিকভাবেই ঘোষণা করেন। 
ইয়াহিয়া খান ১৪ই মার্চ ঢাকায় এসেছিলেন এবং ঐদিন থেকেই মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। চার বা পাঁচদিন পর শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খান উভয়েই জনসম্মুখে জানান যে আলোচনা “কিছু অগ্রগতি” হয়েছে। ইয়াহিয়া খান জনসম্মুখে আরও জানান যে আওয়ামী লীগ প্রধানের উত্থাপিৎ দাবীসমূহ তিনি “নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন”। ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবর রহমানের পরামর্শকদের মধ্যেও বিস্তারিত আলোচনা চলছিল। সুতরাং জন সাধারণও আশা করছিল যে শীঘ্রই একটি রাজনৈতিক সমাধান আসবে ও সঙ্কটের অবসান ঘটবে।
কিন্তু জন সাধারণের বিশ্বাসকে ধোকা দেয়া হয়েছিল। মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক/ আলোচনা শেষ হওয়ার পূর্বেই ২৫শে মার্চ মধ্যরাত হতে সামরিক জান্তার নির্দেশে সেনা বাহিণী আকস্মিকভাবে ও বিশ্বাসঘাতকতার সাথে বাংলাদেশের জন সাধারণের উপর হিংস্র সশস্ত্র আক্রমণ চালায়।  

                                 শুরু হলো স্বাধীনতার সংগ্রাম

এই অবস্থায় নিজেদের গণতান্ত্রিক ও জাতীয় অধিকার রক্ষায় হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে প্রতিরোধ করা ব্যতীত বাংলাদেশের জন সাধারণের আর কোন বিকল্প ছিল না। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ এবং পুলিশ জন সাধারণের সাথে যোগ দেয়, মুক্তি ফৌজ/ বাহিনী গঠন করে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় অধিকার রক্ষার জন্য মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য সুসজ্জিত পাক সেনা বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করা ছাড়া জন সাধারণের আর কোন বিকল্প ছিল না। জন সাধারণের জন্য দ্বিতীয় কোন বিকল্প পথ খোলাও রাখা হয়নি। 

এটা এমন ছিল যে গণতন্ত্র ও শায়ত্ব শাসণের জন্য বাংলাদেশের জন সাধারণের সংগ্রাম পরবর্তীতে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার স্বশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয়। 

আওয়ামী লীগকেও, যারা কিনা বিগত নির্বাচনে জন সাধারণের নিরঙ্কুশ সমর্থণ পেয়েছিল, এই প্রজাতন্ত্রের একটি নতুন সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে স্বাধীনতার সংগ্রাম এই অবস্থায় চালিয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল।
                      বৃহৎ শক্তির ভুমিকা 
এখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সরকারের মনোভাব সম্পর্কে বলা আছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ইউএসএসআর স্পষ্টত বাংলাদেশের গণহত্যার নিন্দা করে এবং আরও বলেন বাংলাদেশের সমস্যা অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা উচিৎ যা অস্ত্র দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। এটি ইউএসএসআর এর চিঠি যা ইয়াহিয়া খানের প্রতি কমরেড প্রডগরনিযের, যা বাংলাদেশের জনগণ সহ আমাদের পার্টি দ্বারাও প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশের জনগণ ভারতের গণতান্ত্রিক জনগণসহ কম্যুনিস্টদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নৈতিক এবং রাজনৈতিক  ব্যাখ্যার প্রশংসা করে এবং কম্যুনিস্টদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ এটাও দেখেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীতা এবং রিপাবলিক অব চায়নার মাওবাদী নেতারা পাকিস্তানের প্রগতিবিরোধী শোষণকে সমর্থন করছে, এই দুই সরকার বস্তুত বাংলাদেশের গণহত্যাকে উপেক্ষা করছিল। এবং ইউএস এর  এর সাম্রাজ্যবাদীদের আচরন ছিল সন্দেহজনক। 


                                                          একটি সংগ্রাম
প্রকৃত ঘটনাগুলো থেকে নিচের বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলঃ
(১) বাংলাদেশের সাম্যবাদের সংগ্রাম তখন তুঙ্গে এবং প্রগতিবিরোধীদের শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সাল থেকে করা স্বায়ত্তশাসন বহন করা  যা গনতন্ত্র এবং  বিভিন্ন  জাতীয় অধিকার এর বিরুদ্ধে ছিল নির্মমভাবে ।
(২) বাংলাদেশের জনগণ কখনই পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা চাইতোনা। কিন্তু তারা সর্বদাই গনতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং ১৯৭০ এর হওয়া নির্বাচনের মাধ্যমে গনতন্ত্রের এবন জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইতো। এমনকি নির্বাচনে সুদূরপ্রসারী জয় এবং জাতীয় সমাবেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আওয়ামীলীগ এবং আওয়ামীলীগের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কখনই ছয় দফা দাবির উপর ভিত্তি করা সংবিধানের থেকে বেশি কিছু চাইতেন না। শেখ মুজিব বারবার সামরিক জান্তা শাসনসভার সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার চেষ্টাও করতেন।
(৩) কিন্ত ইতোপূর্বে হওয়া নির্বাচনে সামরিক জান্তার শাসকগ্ণ জনগনের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়, যার ফলে নিরীহ মানুষের উপর অবিশ্বাস্য হামলা আরম্ভ হয়।এমনকি সৈন্যবাহিনীর ও ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইয়াহিয়া-মুজিব কথোপকথন সৈন্যবাহিনীর আক্রমনএর প্রস্তুতির জন্য সময় লাভ করার ছল ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।
এর পর এটিই ছিল সৈন্যদের সেই আক্রমন যা সাম্যবাদী সংগ্রাম এবং স্বায়ত্তশাসন মাতৃভূমির জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের রুপ নেয়।
(৪) এই মুক্তিযুদ্ধ ছিল একচেটিয়া শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ করে ইউএস  এর সাম্রাজ্যবাদীদের   বিরুদ্ধে ৭৫ লক্ষ বাঙ্গালীর মৌলিক সংকল্প। 
(৫) কোনভাবেই এটি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। বরং বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রাম হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যা পশ্চিম পাকিস্তানে জুলুম নির্যাতনের শিকার মানুষের গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনেও ভূমিকা রাখবে।
(৬) স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে মুক্তিফৌজ (লিবারেশন আর্মি) এবং বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা। অতএব, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকারের চালানো অপপ্রচার যেমন এটা “ভারতের উস্কানিতে চলা সংগ্রাম”, “ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধ” এবং “ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে” ইত্যাদি, গুজব ছাড়া কিছুই নয়। একইভাবে পিকিংপন্থী কিছু গ্রুপ অপপ্রচার চালাচ্ছে যে এই মুক্তি সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে হচ্ছে যা একটি জঘন্য মিথ্যা। 
উপরিউক্ত সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে বিশ্বের সকল গণতন্ত্রকামী মানুষ নিশ্চিত হতে পারে যে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য চলমান মুক্তি সংগ্রাম হচ্ছে সেইসব দেশী এবং বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যারা মানবতা এবং শান্তির শত্রু।
বাংলাদেশে এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর পরাজয় দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় গণতন্ত্র এবং শান্তির পক্ষে কাজ করা মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করবে। 
                                             আপীল
অতএব পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের সকল ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টি এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর কাছে নিম্নলিখিত ঐকান্তিক দাবী পেশ করছেঃ-
ক) পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগীতা প্রদান করুন যেন এই মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভ করা যায় এবং দেশি ও বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজিত ও মূলোৎপাটন করা যায়।
খ) জোরালো আওয়াজ তুলুন যেন বিশ্বের সকল সরকার, বিশেষ করে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলো বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আগ্রাসন মোকাবেলায় সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়।
পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়ই বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ থেকেছে এবং ১৯৬৯ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে জারিকৃত নথিতে স্বাক্ষর প্রদান করেছে। পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টি আশা করছে যে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষার এই মুক্তি সংগ্রামে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং বিশ্বের অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলো সহযোগিতা করবে। এটি একটি আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নির্মম ও বর্বর সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই যা চীনা মাওবাদীদের সমর্থন পাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের এই সংগ্রামটি নিঃসন্দেহে একটি ভয়ানক সংগ্রাম। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় অর্জনে বিশ্বের সকল প্রগতিশীল এবং কমিউনিস্ট শক্তির সমর্থন এবং সহযোগিতা একান্ত জরুরী।
আমরা এই সহযোগিতার দিকে চেয়ে আছি এবং তা আসবে বলেই আশা করছি।
বিপ্লবী শুভেচ্ছান্তে,
  বাংলাদেশ
৩রা মে, ১৯৭১                       
                                    আবদুস সালাম
                                সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় কমিটি
                            পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টি।
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পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি মওলানা ভাসানীর আবেদন-
দালাল, বিশ্বাঘাতক ও মোনাফেক হইতে সাবধান হউন


    গত ২৩ বৎসর যাবত পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদিগের নির্মম শোষণ ও শাসনে পূর্ববাংলা আজ কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল নিরবিচ্ছিন্ন এই ধরনের হৃদয়হীন শোষণ, অবিচার ও অন্যাচার কি করিয়া সম্ভব হইল? স্থানীয় পুঁজিদার ও সাহায্যকারী সাঙ্গাৎ না থাকিলে বাহিরের ডাকাত আসিয়া অজানাভাবে এমন নিপুণতার সহিত লুণ্ঠন করিতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্তবাদী প্রভু, পুঁজিপতি, স্বেচ্ছাচারী সামরিক দানব ও ষড়যন্ত্রকারী আমলাগণ পূর্ব পাকিস্তানে তাহাদের জঘন্য শোষণের উচ্ছিষ্টভোগী একশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক ও দালাল সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানের জনসংখ্যার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীদিগের সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে এবং তাহাদের উলঙ্গ শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। মুসলীগ লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী দলগুলির পূর্ব পাকিস্তানী দালালেরা ধর্ম, সংহতি, ইসলাম বিপন্ন, কাশ্মীর গেল ইত্যাদির বাহানায় তাহাদের পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুদিগের সহিত এক শ্লোগান তুলিয়া বাংলার বুকের উপর বসিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদিগকে বাংলার বুকের রক্ত শুষিয়া লইতে সুযোগ করিয়া দিয়াছে এবং নিজেরাও কথাকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট পাইয়াছে। ১৯৫১, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালে পূর্ববাংলার সংগ্রামী জনসাধারণ এই দালালদিগকে বার বার উচ্ছেদ করিয়া দিলেও সমূলে বিনাশ করিতে পারে নাই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দালালরা সুচতুর চাতুরি দ্বারা বার বার পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সর্বনাশ করিতে সফল হইয়াছে। এই সকল দালালরা পূর্ববাংলার জনতার রুদ্ররোষে জনতার হাতে মার খাইয়া আত্মগোপন করিয়াছে বা ভেক পাল্টাইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া বর্ণচোরারা স্বরূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমান পূর্ব বাংলার টেক্কা-এহিয়ার নরপশু সৈনিকদিগের ছত্রচ্ছায়ায় এই দালালেরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন টালবাহানায় পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্থায়ী শোষণদাসে পরিণত করিতে সুচতুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। অথচ আপনারা অবগত আছেন এই মির্জাফরেরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর গণ ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে নিজেদের চামড়া বাঁচাইবার জন্য পূর্ব বাংলার এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি জোর গলায় সমর্থন জানাইয়াছিল। এখন যখন টেক্ক-এহিয়ার অভিশপ্ত দানবদিগের হাত পূর্ব বাংলার নারী শিশু বৃদ্ধ অসহায় নিরপরাধ মানুষের ঘর-বাড়ি-স্কুল-কলেজ জ্বালাইয়া দিতেছে, এমন কি মসজিদ-মন্দির কুলষিত করিতেছে, নারীদিগকে ধর্ষণ ও তৎপর খুন করিতেছে তখন এই সকল মুখচেনা দালালেরা ধর্ম, ইসলাম, সংহতি ও ভারত বিরোধী প্রচারণা দ্বারা সংগ্রামকে বানচাল করিয়া দিতেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নরপিশাচদিগের তবেদার বানিয়া তাহাদিগকে মদদ যোগাইয়া বাঙ্গালীদিগের স্থায়ী সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

    ১৯৬৭ সালে আরব-ইহুদী যুদ্ধের পর ইহুদীরা দখলকৃত আরব এলাকা হইতে আরবী মুসলমানদিগকে জর্ডানে পাঠাইয়া দিয়াছে, জানে মারে নাই। ইহুদীদিগের নিকট মুসলমানদিগের জীবনের যেটুকু মূল্য আছে পাঞ্জাবী মুসলমানদের কাছে বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনের ততটুকু মূল্যও নাই। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ব্যাপক গণহত্যা তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

    পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস রোকেয়া হলের অসংখ্য মুসলমান ছাত্রীদিগকে উলঙ্গ করিয়া তাহাদিগের সতীত্ব নাশ করিয়াছে এবং পরে গুলি করিয়া ও বেয়নেট দিয়া খোঁচাইয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। এইরূপ নারীধর্ষণ ও হত্যা পূর্ব বাংলার প্রায় প্রতিটি শহর বন্দর ও গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

    মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকেরা মসজিদে নামাজরত মুসলিমদিগকে হত্যা করিয়াছে ও মসজিদ জ্বালাইয়া দিয়াছে।

    মুসলমান নামধারী এহিয়া-টেক্কার সৈনিকেরা লাখ লাখ নিরপরাধ মুসলমান শিশু, বৃদ্ধ ও যুবককে পাইকারীভাবে হত্যা করিতে সামান্যতম কুন্ঠাও বোধ করে নাই।

    প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন মারা গিয়াছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন মানুষই কোন প্রকার সাহায্য কিম্বা দুর্গত এলাকা সফর তো দুরের কথা সামান্যতম সহানুভূতিও জানায় নাই। এহিয়া খানের মুসলমানী শাসনে ঘূর্ণিবাত্যায় নিহত ৩ লক্ষ মুসলমানের যথাবিহীত দাফন-কাফন ও কবর দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

    এহিয়া-টেক্কার বর্বর সৈনিকেরা পূর্ব বাংলার যে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিতেছে তাহাদিগকে যথাবিহীত দাফন-কাফন-জানাজা ও কবর দিবার ব্যবস্থা করিতেছে না। এই সকল নরপশুরা যাহাদিগকে হত্যা করিতেছে তাহাদিগকে দিয়া পূর্বে কবর খোঁড়াইয়া লইতেছে।

    প্রতিটি মুসলমান জীবনে শেষে কামনা করে তাহার মৃত্যুর পর যেন ধর্মীয় বিধানুযায়ী তাহার সঠিক দাফন, কাফন, জানাজা ও কবর হয়। এহিয়া-টেক্কার বর্বর সৈনিকদিগের পৈশাচিক লীলায় লাখ লাখ মৃত মুসলমানের আত্মা সঠিকভাবে দাফন, কাফন, জানাজা ও কবর না পাইয়া আল্লার দরবারে ফরিয়াদ করিতেছে।

    মুসলমান হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানী ঐ সকল মুসলমানরা পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষক শ্রমিক মজুর ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষদিগের ধনসম্পদ, ধর্ম, সংহতি ও ইসলামের ছলনায় হরণ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে হাড়ে মাংসে জরাজীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সোনার বাংলাকে চির দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারী দেশে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।

    মুসলমান হইয়া পূর্ব পাকিস্তান নামক দেশের এ অংশে তাহারা প্রয়োজনীয় কলকারখানা গড়ে নাই, কৃষির উন্নতি করে নাই, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে নাই, পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নাই, চাকুরী ও ব্যবসাতে পূর্ব বাংলাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে, মিলিটারীতে পূর্ব বাংলার লোক নেয় নাই প্রভৃতি বহুভাবে পূর্ব বাংলাকে ন্যায্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

    অথচ পূর্ব বাংলার এই সকল বিশ্বাসঘাতক দালালেরা কোনদিনই তাহার সামান্যতম প্রতিবাদ করে নাই। বরং এই নির্মম শোষণ, অত্যাচার, অবিচার, ধ্বংস-লীলা, গণহত্যায় উহারা সক্রিয় অংশীদার হইয়াছে। আজ তাহারা সুযোগ বুঝিয়া আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব বাংলার ধ্বংস্পস্তুপের উপর দাঁড়াইয়া আবার নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ২৩ বৎসরের সেই ঘূণেধরা ধসে পড়া শ্লোগান ধর্ম, সংহতি, ইসলাম ও ভারতীয় বিদ্বেষের নামে তাহাদের প্রভু পশ্চিম পাকিস্তানী দানবদিগকে নানাভাবে মদদ যোগাইতেছে। তাহারা পূর্ববাংলার সংগ্রামী জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতেছে। জনতার সুদৃঢ একতায় ফাটল ধরাইতে চেষ্টা করিতেছে। মুক্তি সংগ্রামীদিগকে ধরাইয়া দিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য ও অবাঙ্গালীদিগের সাথে হাত মিলাইয়া বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীদিগের বাড়িঘরে লুটপাট ও আগুন জ্বালাইবার সহযোগিতা করিতেছে।

    গত মহাযুদ্ধের পর আমি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়া পৃথিবীর কুখ্যাত অত্যাচারী ফ্যাসিস্ট হিটলারের শক্তিমত্তা ও তাহার অত্যাচারের বীভৎসতা দেখিয়া আঁতকিয়া উঠিয়াছি এবং ভাবিয়াছি এই সমরদানব হিটলার এত ব্যাপক সৈন্য-সামন্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কি করিয়া পরাজিত হইল? পরে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি- হিটলারের চরম বর্বরোচিত অত্যাচারে কোনক্রমে না ঘাবড়াইয়া ইউরোপের প্রতিটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রশংসনীয় অপরূপ মনোবলই হইতেছে হিটলার-মুসোলিনীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের মূলমন্ত্র। পাকিস্তানের ক্ষুদ্র হিটলার-মুসোলিনী, এহিয়া-টেক্কার অত্যাচার-অবিচার-গণহত্যা হইতে বাঁচিবার আমাদিগের সর্বপ্রথম অস্ত্র হইতেছে সুদৃঢ় মনোবল। অত্যাচারী কোনদিনই স্থায়ী জয়লাভ করিতে পারে না।

    পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে এই শিক্ষা দেয় যে সকল বর্বর অত্যাচারীই ধ্বংস হইয়াছে আদর্শে বলীয়ান সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী জনগণের বিরোধিতায়। ফেরাউন, এজিদ, হালাকু খাঁ, হিটলার-মুসোলিনীর মত অত্যাচারীর পতনই আমাদের সম্মুখে টিকাইয়া রাখিতে পারিলেই জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। দেশবাসী সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে আমার আবেদন- কোন অবস্থাতেই ঘাবড়াইবেন না, মনোবল হারাইবেন না। অটুট মনোবলই সব অস্ত্রের বড় অস্ত্র।

    এমতাবস্থায় পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, ছাত্র, জনতা, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি ও চাকুরীজীবিদিগের নিকট আমার আকুল আবেদন-
(১) আপনারা বিশ্বাসঘাতক এই সকল দালালদিগের কোন প্রচারণাতেই কান দিয়ে নিজেদের মনোবল ও একতা নষ্ট করিবেন না।
(২) পূর্ব বাংলার ৪ হাজার ইউনিয়নে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়িয়া তুলুন।
(৩) প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং সেন্টার খুলুন। গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিন।
(৪) মুক্তিফৌজদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।
(৫) জানমাল-ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য যাহারা হিজরত করিতে বাধ্য হইতেছে দালালদের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুন।
(৬) চাউল ডাইল খড়ি নুন তৈল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য অথবা রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য দিয়ে মুক্তিফৌজদিগকে সাহায্য করুন।
(৭) সকল শ্রেণীর যুবকেরা মুক্তিফৌজে যোগ দিন।
(৮) দালাল ও শত্রুর প্রতি কড়া নজর রাখুন।
(৯) দালালদিগকে সামাজিক বয়কট করুন এবং তাহাদিগের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুন।
(১০) সমরদানব এহিয়া-টেক্কার নির্মম অত্যাচারে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে অথচ জীবনের অন্তিম বাসনা অনুযায়ী কাফন-দাফন, জানাজা ও কবরের মাটি পায় নাই সে সকল হতভাগ্য মানুষের এবং গত ঘূর্ণিবাত্যায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জানাজা ও কবর হয় নাই গ্রামে গ্রামে ও শুক্রবারে সকল মসজিদে মসজিদে জমায়েত হইয়া তাহাদিগের আত্মার মাগফেরাত কামনায় গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করুন।
(১১) গ্রামে গ্রামে আবালবৃদ্ধবণিতা শপথ গ্রহণ করুন- যত রক্ত দিতে হয় দিব কিন্তু শোষিত, নির্যাতিত, অবহেলিত পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করিয়া ছাড়ব।
(১২) দলমত ভুলিয়া গিয়া সর্বদলীয় ঐক্যমত গড়িয়া তুলুন।

    প্রত্যেক দেশেই দেশের যুবকেরা দেশের মুক্তির জন্য জীবন-মান-ধন-রক্ত দিয়া অসীম ত্যাগ করিয়া থাকেন। পূর্ব বাংলার সেই সংগ্রামী যুবশক্তির কাছে ও দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন- যে জনযুদ্ধ শুরু হইয়াছে তাহা শুধু বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম নহে। ইহা পশ্চিম পাকিস্তানী কুটিল সামন্ত প্রভু, শোষক শিল্পপতি অত্যাচারী সমরদানব ও ষড়যন্ত্রকারী আমলাদিগের শোষণ শাসন অত্যাচার অবিচার হইতে নিপীড়িত নির্যাতিত শ্রমিক কৃষক জেলে তাঁতি প্রভৃতি শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামও বটে। অতএব, গত ২৩ বৎসরের শোষণ-শাসনের ফলে বাঙ্গালীদিগের সর্বশ্রেণীর মানুষের যে চরম দুর্দশা দেখা গিয়াছে এইবার ধ্বংস না করিয়া পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পৈশাচিক কবল হইতে মুক্তি না পাইলে বাঙ্গালীদিগের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই প্রতিজ্ঞা করুন যত রক্ত যত জীবন যত কোরবানী করিতে হয় করিব, যুদ্ধ যত কঠিন যত দীর্ঘস্থায়ী হয় হউক। সবকিছুর বিনিময়ে শোষণমুক্ত সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিব। এই মহান সংগ্রামে আল্লাহ আমাদিগের সহায় হইবেন।
    *ছাত্রদিগের ও লেখাপড়া জানা জনসাধারণের নিকট আমার আবেদন- এই প্রচারপত্রটি কার্বনে লিখিয়া কিংবা সাইক্লোষ্টাইলে কপি করিয়া ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।
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টেলিগ্রামঃ ইয়ং ইন্ডিয়া                                                                   টেলিফোনঃ ৫৬৭৩৫২২ 
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
৯২৩, ফায়েজ রোড, কারল বাগ, নিউ দিল্লি-৫
ভারত
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি নিবেদন
(সাবেক পুর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন)
সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব ও ছাত্র সংগঠনের প্রতি
প্রিয় বন্ধু ও বিপ্লবীগণ,
আমরা নিশ্চিত যে আপনারা জেনে থাকবেন, আমরা বাংলাদেশের ছাত্র ও জনগন (সাবেক পুর্ব পাকিস্তান) বর্তমানে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একটি কঠিন কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লড়াই করছি। দেশের মাটি শহীদদের লাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে। ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং নিরস্ত্র ও নির্দোষ মানুষদের হত্যা করছে।যে গনহত্যা তারা ঘটিয়েছে এবং যে পরিমাণ বোমাবর্ষন, গোলাবর্ষন, গুলি বর্ষন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষন ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ তারা করেছে, মানব ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। আমাদের দেশে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যে তারা প্রায় দশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে যাদের মধ্যে নারী, বৃদ্ধ ও শিশু ও আছে।বিশ লক্ষের অধিক মানুষের উপর নির্মম ও অমানবিক নিপীড়ন ও হয়রানি চালিয়ে তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। শহর, গ্রাম প্রভৃতির অবাধ ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে আমাদের কয়েক লক্ষ মানুষকে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। এবং মহামারীর প্রকোপ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং এটি ছড়িয়ে পড়লে আরও লক্ষ মানুষ এর শিকার হবে।
প্রথম দিন থেকে যখন ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী তাদের “অপারেশন জেনোসাইড” শুরু করেছে ২০ হাজারের অধিক মানুষ শুধুমাত্র আমাদের রাজধানী শহর ঢাকাতেই নিহত হয়েছে যাদের মধ্যে অনেক শিক্ষক ও ছাত্র আছেন। গুলিবর্ষণ ও গোলাবর্ষণ এর মাধ্যমে রাজধানী শহরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। হাজার হাজার গ্রাম, বাজার, আমাদের অধিকাংশ শহর যার মধ্যে আছে প্রধান বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এইভাবেই ইয়াহিয়া খানের সামরিক একনায়কতন্ত্র আমাদের জনগনের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে যাদের একমাত্র দোষ ছিল যে তারা গণতন্ত্র, জাতীয় স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক উন্নয়নের মহৎ উদ্দেশ্যেকে সমুন্নত রাখতে চেয়েছিল।
জনগনের উপর এই নির্মমতা সত্ত্বেও তারা আরও একতাবদ্ধ হয়ে এবং আরও দৃঢ় সংকল্প, উচ্চ মনোবল ও এই আত্মবিশ্বাসের সাথে লড়াই করছে যে তারা তাদের নায্য অধিকার আদায় করে জিতবে।
পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে আমাদের লোকেরা আমাদের জনগনের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার  ও  আমাদের দেশের একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য লড়াই করছে।আমরা আমাদের অঞ্চলের জন্য জাতীয় স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলাম পাকিস্তানের একটি অখণ্ড অংশ হিসেবে থাকাকালীন  অবস্থায়। আমরা পাকিস্তানের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী অঞ্চলগুলোর জন্যও জাতীয় স্বায়ত্তশাসন ও সুষম অর্থনৈতিক বৃদ্ধি দাবি করেছিলাম। আমাদের দাবি ছিল যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন আঞ্চলিক অসমতা থাকবে না এবং আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ভাষার পুর্ণ উন্নয়নের পক্ষে ছিলাম।এই দাবিগুলোর উত্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা লড়াই করেছিলাম; এবং এই ক্ষেত্রে ছাত্ররা ছিল অগ্রণী ভুমিকায়।
এর ফলশ্রুতিতে শাসক শ্রেণি, সামরিক গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থ সর্বদাই ছিল ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে।
এই লড়াইয়ে অনেক সময়ে জনগনের রায় ছিল আমাদের দাবির পক্ষে। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে পুর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জনগন গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে রায় দেয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদী, ভুস্বামিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং সাম্রাজ্যবাদী সমর্থনপ্রাপ্ত শাসক শ্রেণি জনগনের ইচ্ছাকে অতি নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করেছিল। পুনরায় কিছু সময়কাল সংগ্রামের পর ১৯৫৯ সালে একটি নির্বাচন শক্তিশালী জন আন্দোলনের দ্বারা শাসক গোষ্ঠীর উপর জোরপুর্বক ধার্য করা হয়েছিল।যখন পুরো জাতি প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন শাসক চক্র তাদের উন্মত্ত ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সামরিক কৌশল অনুসরণ করল এবং এভাবে আইয়ুব একনায়ক্তন্ত্রের অন্ধকার সময় শুরু হল। দেশকে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক দল এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের গভীর নিবেশে টেনে নিয়ে যাওয়া হল এবং এবং এভাবে আমাদের দুর্ভাগা দেশ বিশ্বের এই অংশে শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াল।
এক দশকব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রাম সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অব্যাহত ছিল এবং অবশেষে আমাদের একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে এর পতন ঘটেছিল। এই পতনের পর শুরু হয় ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন। জনগনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সামরিক একনায়ক্তন্ত্রকে বাধ্য করেছিল নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য। এভাবে পাকিস্তানে ১৯৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এটি সামরিক শাসনের আজব শর্ত আরোপের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, জনগন এই নির্বাচনে দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।
তারা গনতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেবং জাতীয় পরিষদে তাদের জন্য পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছিল যারা জনগনের স্বার্থের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। জাতীয় পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন জিতেছিল।পুর্ব পাকিস্তানের ৯০% এর অধিক মানুষ জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভোট দিয়েছিল। জনগনের রায় এত পরিষ্কার ও ব্যাপক ছিল যে সেটি ইয়াহিয়া খানকেও মেনে নিতে হয়েছিল। যখন তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।
কিন্তু যেহেতু এটি ছিল পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য, এই বারও, গনতন্ত্রের সকল নীতিকে লঙ্ঘন করে তারা জনগনের ইচ্ছাকে, চরম নির্লজ্জভাবে ধুলিস্যাত করে দিয়েছিল।    
শাসক দল-সামরিক একনায়কতন্ত্র যারা অভ্যন্তরীণভাবে জনগনের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী  এবং সামন্তবাদি স্বার্থের মদদপ্রাপ্ত ছিল এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থনপ্রাপ্ত ছিল, তারা যথাযথভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিল এবং আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংকট জারি করেছিল।
আমরা সমস্যা সমাধানের জন্য শাসক দলের সাথে আলোচনার শান্তিপুর্ন পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলাম। জনগণ একত্রিত হয়ে শান্তিপুর্ন জন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিল নির্বাচিত সংসদের প্রতি তাদের পুর্ন  সমর্থন প্রকাশ করার জন্য।
কিন্তু শাসক দল নিকৃষ্ট ও কাপুরোষিত উপায় বেছে নিয়েছিল। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর রাতে পুর্ব পাকিস্তানের উপর তারা সৈন্যবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছিল।
এটি ছিল পটভূমি যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ একটি ভিন্ন পন্থা ও কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের এমন পরিস্থিতে দাড় করানো হয়েছিল যেখানে আমাদের বিকল্প ছিল শুধুমাত্র আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার এবং মর্যাদার জন্য লড়াই করা অথবা ধ্বংস হয়ে যাওয়া।
প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের পুর্বোক্ত পথ বেছে নিতে হয়েছিল এবং এভাবে আমাদের ইতিহাসের নতুন অধ্যায় শুরু হল।
বর্তমানে বাংলাদেশকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান এবং জনাব তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার গঠন করা হয়েছে যেটি একমাত্র বৈধ সরকার, যথাযথভাবে নির্বাচিত এবং জনগনের বিশ্বাসপ্রাপ্ত।
আমাদের জনগণকে নির্মুল এবং ধ্বংস করার  এবং কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে দখল করার একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টায় সামরিক শাসক গোষ্ঠী আমাদের আন্দোলনকে একটি ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে এবং এই যুদ্ধকে ইসলামের স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ননা করে একটি আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে চরিতার্থ করছে। আমরা এখানে কিছু বিষয় স্পষ্ট করতে চাই।
১। গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যাদের অধিকার ছিল পাকিস্তান শাসন করার তারা সামরিক একনায়কতন্ত্রের দ্বারা প্রত্যাখাত হয়েছেন । সামরিক একনায়ক্তন্ত্রের উদ্দশ্য ছিল শাসন এবং সেটি সম্পাদনে সেনাবাহিনীর নির্মম শক্তির প্রয়োগ। আমরা গনতন্ত্রের জন্য লড়ছি। এটিকে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে বর্ননা করা যায় না।
২। এখানে ইসলামের নামকে বিশ্ব জনমতকে ভ্রান্তিতে ফেলার জন্য টেনে আনা হচ্ছে।পাকিস্তানের সামরিক একনায়কতান্ত্রিক শাসন বাংলাদেশে গনহত্যা চালাচ্ছে যেখানে লাখো মুসলিম এর শিকার। এটি গণতন্ত্র এবং জাতীয় মর্যাদার লড়াই এবং এর সাথে ধর্মের কোন যোগসূত্র নেই।
৩। যখন নির্মম সামরিক শক্তি জনহত্যায় মত্ত তখন কেউ এর প্রতি নির্লিপ্ত আচরন দেখিয়ে বলতে পারেনা এটি একটি নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা। গনতন্ত্রের নীতিকে ভঙ্গ করে এবং জনগনের ইচ্ছাকে অস্বীকার করে এবং দেশকে দখল করার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে সামরিক শাসনকাল আসলে আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতি শেষ তীর নিক্ষেপ করেছে এবং পুর্বেরমত এখন আর কোন পাকিস্তানের অস্তিত্ত থাকবে না। যা এখন হচ্ছে টা হল ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী শান্তিপ্রিয় জনগণকে আক্রমণ করছে এবং লাখো মানুষকে হত্যা করছে। এটি কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হতে পারে না।
এটি পুরো মানবজাতির বিবেকের প্রতি একটি আহবান। এই যুদ্ধে এটি খুবই স্বাভাবিক যে, ছাত্র এবং যুবারা গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা হিসেবে আছে, কারখানা এবং খেতে  উপকরন উৎপাদন করছে তাদের দেশকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর্থ করার জন্য। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন দেশভক্তির পতাকা সমুন্নত রাখছে এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বায়ত্বশাসন এর জন্য লড়ছে।  
এই সংগ্রামে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন তাদের ৫ লক্ষ কর্মী সমর্থকদের এবং আরও শত সহস্র ছাত্রবন্ধুদের সহযোগিতায় যুদ্ধে অগ্রণী ভুমিকা পালন করতেছেন। ইতোমধ্যে এই মহান সংগ্রামে আমাদের শতাধিক ছাত্র কমান্ডার জীবনদান করেছেন।
আমরা এমন এক শত্রুর মোকাবিলা করছি যাদের পিছনে রয়েছে একচেটিয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, সামন্ত নেতৃবৃন্দ যারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন পেয়ে চলেছে বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের। পাকিস্তান সরকার সেন্টো এবং সিয়াটো এর মতন সাম্রাজ্যবাদী সেনাদলের সদস্য।
কিন্তু আমরা জিতব এই পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে লড়ে চলেছি। এই লক্ষ্যে আমাদের সমগ্র বিশ্বের ছাত্রবৃন্দ এবং যুবক ভাইবোনদের আকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রয়োজন। এটি আমাদের কমান্ডারদের সম্মুখ সমরে উদ্দীপ্ত করবে।
আমরা সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ছাত্র ও যুব সংগঠনকে এগিয়ে আসবার আহ্বান জানাচ্ছি।

-যাতে করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি লাভ করে এবং আজকে আমরা যে মহৎ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছি তার প্রতি প্রাপ্ত সকল রাজনৈতিক, আদর্শিক ও দৈহিক সমর্থনের ঋণশোধ করতে পারি।
-যাতে করে আমাদের যোদ্ধাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ, ঔষধ সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য বস্তুসামগ্রী প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়।
-যাতে করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আপনাদের দেশবাসীর সমর্থন প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করণ সম্ভবপর হয়।

আমরা আরও একটিবার যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামরত আমাদের ছাত্রজনতার নিকট আপনাদের ত্বরিত শুভেচ্ছা ও বার্তা প্রেরণের আবেদন করছি। আমরা নিশ্চিত আপনাদের প্রেরিত বার্তাসমূহ তাদেরকে অনেক বেশি করে উৎসাহিত করবে।
আমরা আপনাদের নিকট সুবিধাজনক সময়ে প্রেরিত উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।                                                                          বিপ্লবী শুভেচ্ছা সহকারে,
নয়া দিল্লী
১০ই মে, ১৯৭১
                                                              এসডি-/
                                                        নুরুল ইসলাম
                                                         সভাপতি
                                                     বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

বিদ্রঃ অনিবার্য কারণবশত আমরা দিল্লীতে একটি অফিস খুলেছি যেখানে সকল ধরণের যোগাযোগ রক্ষা এবং সাহচর্য প্রভৃতি প্রেরণের অনুরোধ করা হল

সভাপতি,
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন,
(পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন)
প্রযত্নে অল ইন্ডিয়া ছাত্র ফেডারেশন
৯২৩, ফায়েজ রোড, ক্যারল বাগ
নয়া দিল্লি-৫, ভারত

<৪,২০৬, ৪৫০>
অনুবাদকঃ মাহীন বারী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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জুন ২৫-জুলাই ১,
১৯৭১ 
	১৭ মে, ১৯৭১


  

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য মওলানা এ এইচ ভাসানীর প্রস্তাব:

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৭ মে তারিখে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য দাবী জানান। 

তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানী জান্তা এবং অন্যান্য ভারত বিদ্বেষী গোষ্ঠীগুলো বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা চালাতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে স্বাধীনতা আদায় এখন বাংলাদেশের সকল ছোট চাষি, কর্মী, ছাত্র, যুবক-যুবতী, বুদ্ধিজীবী এবং সকল শ্রেণীপেশার মানুষের গণদাবীতে পরিণত হয়েছে। ভারত কোনভাবেই এসকল দাবিদাওয়া এবং বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারাভিযান যা বংলাদেশে সংঘটিত প্রকৃত ঘটনাবলী দমন করবার জন্য পরিচালিত হচ্ছে এরসাথে জড়িত নয়।

তিনি বলেন যদি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থেকে থাকে তবে তিনি বিশ্বসভার উপস্থিতিতে একটি গণভোটের আয়োজন করেন। শতকরা ৯১ ভাগ মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিবেন এমনটা তিনি দেখতে পাবেন। 

<৪,২০৭,৪৫১>
অনুবাদকঃ মাহীন বারী
	শিরোনাম
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                   বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল ফোরাম

লিপিবদ্ধ বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবীগণ যারা আর্মিদের নৃশংসতা থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছেন তারা গত ১৯ মে মুজিবনগরে একত্রিত হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ আর মল্লিককে সভাপতি করে “বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল” গঠন করেন।
এই কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলঃ
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান, বাস্তুহারা বুদ্ধিজীবী ও প্রযুক্তিবিদদের স্থানান্তরকরণ ও ব্যবহার করণ এবং সাময়িকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধকে প্রচার করা।

কাউন্সিল আরও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ফিচার ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করবে, সেগুলো বিভিন্ন বৈদেশিক বুদ্ধিজীবী সংগঠনে পাঠানো হবে যাতে করে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য “আন্তর্জাতিক বিবেক” দলগোষ্ঠীর গঠন করা যায় এবং আশ্রিতদের জন্য বিনোদন ও প্রচার ব্যবস্থার আয়োজন সম্ভবপর করে তোলা যায়। 


<৪,২০৮,৪৫২-৪৫৫>
অনুবাদকঃ আইনুল ইসলাম বিশাল
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
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মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি,সভাপতি,ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি,বাংলাদেশ,২২শে এপ্রিল।
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করার জন্য লক্ষ্য লক্ষ্য বাঙ্গালী কারাগারে এবং বন্দী অবস্থায় নির্যাতন ভোগ করে এবং তাদের মধ্যে অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা দুর্ভাগ্যে যে যদিও তারা ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে,পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক ও শোষকরা পাকিস্তানের ৭.৫ কোটি সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক,সাংস্কৃতিক এবং সামাজিকভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।পাকিস্তান সৃষ্টির ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব এবং পশ্চিমে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা বলে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন চলছে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগণ নির্যাতনের মাধ্যেমে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী অধিস্বামীগণের স্বার্থে তাদের নিয়োগকৃত কিছু এজেন্ট দ্বারা এই আন্দোলন নস্যাৎ করার চেষ্টা করছে।কিন্তু স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণ গত ২৩ বছর ধরে একটানা সংগ্রাম করছে এবং নিজেদের অনেক রক্ত দিয়েছে। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রামই এই সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ।
১৯৪৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান একটি হাস্যকর সংবিধান প্রনয়নের চেষ্টা করে যা পূর্ব বাংলার জনগণ দ্বারা অঙ্কুরেই প্রত্যাখিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে ধ্বংস করার অপপ্রয়াস চালায়। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যালট বক্সে আরেকটি ঐতিহাসিক জয় অর্জন করে। তারপর ইস্কান্দার মির্জার শাসন জারি করে এবং তারা পূর্ব বাংলার জনগণের উপর অমানুষিক নৃশংসতা চালায়, পরে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ জনাব এ.কে.ফজলুল হকের মন্ত্রণালয় বরখাস্ত করে। তারপর, সামরিক একনায়ক আইয়ুব সংবিধান বাতিল এবং পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করে এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে।তিনি সব রাজনৈতিক দলের উপর সন্ত্রাসের রাজত্ব চালায়,কিন্তু বাঙালি ভীতু হয়নি, তারা দমে যায়নি। ১৯৬২ সালে ছাত্ররা আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কিছু এজেন্টের সাহায্যে আইয়ুব বিশ্বকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে।বিল্পবী বাঙালিরা আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং আইয়ুব সরকারের তথাকথিত আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।১৯৬৯-৭০ সালে ছাত্র,কৃষক,শ্রমিক ও রাজনৈতিক দল গণ আন্দোলন শুরু করলে আইয়ুব আরেক সামরিক একনায়ক ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে অবসর নিতে বাধ্য হয়।জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করা হয়,কিন্তু পর্দার আড়ালে সে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে।পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসক, পুঁজিপতি ও সামন্তবাদীরা ইসলাম ও অখন্ডতার নামে বিপুল পরিমান টাকা খরচ করে।তারা কিছু বিশ্বাসঘাতক যারা তাদের স্থায়ী শোষণের জন্য এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের মন জয় করতে সক্ষম হবে। ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলার জনগণ সার্বজনীনভাবে আওয়ামীলীগকে ভোট দিয়েছে এবং প্রকাশ করে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৯৭০ সালে ৯৯ ভাগের বেশি প্রতিনিধি নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়। এই ঐতিহাসিক বিজয়ের কারন বাঙালির স্বপ্নে আছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগণ পূর্ব থেকে বুঝে উঠতে পারেনি যে পুর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থ,শোষণ এবং নিপীরনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে এমন একটি সম্মিলিত রায় দিবে।এই নির্বাচনের রায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের একই সংগে চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ করে তোলে।
তাই, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৭.৫ কোটি বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকার,সমঝোতার দীর্ঘ বন্ধন অস্বীকার করে ২৫ শে মার্চ তার আর্মি জনগণের উপর লেলিয়ে দিয়ে সে মধ্যরাতে ঢাকা থেকে পালিয়ে যায়।টিক্কা খানের নেতৃত্বে ২৫ শে মার্চ রাত ১০.৩০ মিনিটে ঢাকায় সহিংসতা ও হত্যার একটি তান্ডব ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আর্মি  ট্যাংক,কামান,মর্টার,মেশিনগান ও অন্যান্য মরণাস্ত্র নিয়ে ছাত্র,যুবক,শিক্ষক,অধ্যাপক,বুদ্ধিজীবি,ব্যবসায়ী ও অন্যদের হত্যা শুরু করে।তারা স্কুল,কলেজ,মসজিদ,মন্দির,হোটেল,শিল্প এলাকা ধ্বংস করে এবং অসংখ্য ঘর পুড়িয়ে দেয়।  
২৬শে মার্চ থেকে তারা যশোর শহরে এই হত্যাকান্ড শুরু করে,  রংপুর,পাবনা,কুষ্টিয়া,চুয়াডাজ্ঞা,বগুরা,টাংগাইল,ময়মনসিংহ এবং আরো অনেক জায়গায় নিরীহ মানুষের উপর বোমা ও গোলাবর্ষন শুরু করে। তারা রাস্তার পাশের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং গণহত্যা সংঘটিত করে, নারী এবং শিশুরাও রেহায় পায়নি। মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয় এবং প্রচুর পরিমানে খাদ্যসামগ্রী ও প্রানি সম্পদ লুট করা হয়। সৈন্যদের দ্বারা দোকানপাট ও ব্যাংক লুট করা হয়। স্কুল ও কলেজ থেকে নারীদের অপহরণ করা হয়।কে জানে তাদের কি হয়েছে? 
কেউ এই ধরনের নৃশংসতা শুনেছে?ইতিহাসে কোনো উদাহরণ আছে?চীনের চিয়াং-কাই-শেক এবং রাশিয়ার কায়জার এবং অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ অত্যাচার অথবা কারবালার জালেম ইয়াজিদের অমানবিক জুলুম নির্মমতার এইসব উদাহরণ সর্বশেষ উদাহরণের সামনে তুচ্ছ স্লান। ইয়াহিয়া সরকার ও তার সমর্থকরা মনে করে যে তারা এই ধরণের নিপীড়ন দ্বারা স্থায়ীভাবে পূর্ব বাংলার জনগণকে শেষ করতে পারবে এবং তারা বাঙালির মেরুদন্ড ভেঙ্গে তাদের শোষণ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তারা বিশ্বকে বুঝাতে চেয়েছে পাকিস্তানের শত্রু ভারতের দুর্বৃত্তদের একটি থাবা পূর্ব বাংলার এই আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ বিভ্রান্ত হয়নি। তারা জানত কেন বিদেশী সংবাদদাতাদের ২৬ শে মার্চ পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য বাংলার জনগণের মহান সংগ্রাম এবং বর্বর হত্যাযজ্ঞ বিশ্বকে জানানোর জন্য বিদেশী সংবাদে প্রকাশ করা হবে ইহাই কি পাকিস্তানী শাসকদের ভয়ের কারন ছিলো না?
বিদেশী সংবাদ প্রতিনিধিরা ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতো। সেখানে ইয়াহিয়ার মত একজন এক নায়ক দেশ থেকে প্রতিনিধিদের বহিষ্কার করেছে বিশ্ব ইতিহাসে ইহাই একমাত্র উদাহরণ নই,বর্বর সরকার শুধুমাত্র প্রতিনিধিদের আটকায়নি, তারা আন্তর্জাতিক রেডক্রস যারা গৃহহীন ও নিপীড়িত বাংলার জনগণকে সাহায্যের জন্য যেখানে যাচ্ছে সেখানে তাদের প্রতিরোধ করছে।তারা এই কাজ করছে তাদের নিজের অপকর্মের ধামাচাপা দেয়ার জন্য।বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন দিতে প্রস্তুত তারা বিশ্বকে তা না জানানো নিশ্চিত করতে চেয়েছে।এই গণযুদ্ধ ও ভারতের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।একটি জাতির তার নিজের ইচ্ছে না থাকলে বাইরের সাহায্যে স্বাধীনতা পেতে পারে না।
প্রশ্ন হলো বিশ্বের দেশ গুলির মানুষ ৭.৫ কোটি বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামকে নাকি ঘৃন্য ষড়যন্ত্র ও গণহত্যায় লিপ্ত একনায়কতান্ত্রিক শোষনের শাসনকে সমর্থন করবে।
ইয়াহিয়া, যিনি নিজে মুসলমান ধর্মের নামে নির্দয়ভাবে লক্ষ লক্ষ মুসলিম,হিন্দু,খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধর প্রাণ নাশ করছে।তার সৈন্যরা যারা নিজেদের মুসলিম বলে তারা মুসলিম মহিলাসহ নারীদের ধর্ষণ করছে।যারা নিজেদের মুসলমান বলে তারায় মসজিদ ধ্বংস করছে।যে সব মুসলিম নামাজের আহবান করে তাদেরও হত্যা করছে। মুসলিম বিশ্ব এই সম্পর্কে কি করবে?হয় তারা অনৈসলামিক বর্বর ইয়াহিয়ার ঘৃন্য নীতি সমর্থন করবে অথবা তারা কি সত্য,ন্যয় ও ভালোবাসা সমর্থন করবে যেমনটা ইসলাম বলে।৭.৫ কোটি বাঙালি গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে জানতে চায় তারা কি ইয়াহিয়ার একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করবে। তারা কি নিশ্চুপ থাকবে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার এই অজুহাতে তারা তাকে এই পরিস্থিতির সমর্থন দিয়ে যাবে।পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার হতে পারে না।পশ্চিম পাকিস্তানীরা লাহোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে যা পাকিস্তান আন্দোলনের মূল বিধান যা অবিভক্ত ভারতের ১০ কোটি মুসলমান কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল তারা গত ২৩ বছর ধরে পূর্ববাংলাকে তাদের উপনিবেশ বানানোর চেষ্টা করছে।এই গণহত্যা বিষয়ে কি কোনো বিশ্ব মতামত নেই?কিছু অজুহাত অথবা অন্য কোনো কারনে গণতান্ত্রিক বিশ্ব কি এই গণহত্যা সমর্থন করবে।চীনসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব সব সময় শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের সাহায্যে করেছে.২৩ বছর শোষিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার ৭.৫ কোটি জনগন যখন স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত তখন বর্তমান হত্যাকান্ডে তারা কি ভূমিকা রাখছে।তারা ইয়াহিয়াকে সমর্থন করে কিভাবে বিশ্ব মতামতকে বোঝাতে পারবে যে তারা নিপীড়িত জনগনের বন্ধু।
পূর্ব বাংলা এশিয়ার একটি অংশ, এই দেশের জনগণ এশিয়ার জাতি গুলির দিকে তাকিয়ে বিশেষ করে আফ্রো এশিয়ান জাতি গুলির দিকে।পূর্ব বাংলার জনগণ মানবতার জন্য একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন রাখে যখন তাদের মহান সংগ্রামকে চিরতরে ধ্বংস করা হচ্ছে ।
নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত প্রাথমিক স্বীকৃতি দিতে সব শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ এবং বিশ্বের সরকার গুলির নিকট বিনীত আবেদন করছি। আমি পূর্ব বাংলার সব মানুষের নিকট আবেদন করছি,আমি কৃষক,শ্রমিক,কামার,মৃত শিল্প শ্রমিক,মাঝি,তাতি,কুটির শিল্প,ছাত্র,ব্যবসায়ী,বুদ্ধিজীবি সমাজ এবং চাকুরিজীবি এবং অন্যান্যদের নিকট একটি ইস্পাতের ন্যায় ঐক্যর আবেদন করছি।পূর্ব বাংলার কিছু সুবিধাবাদী যারা ধর্ম ও অখন্ডতার নামে তোমাদের ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করছে,তারা পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা,শিল্পপতি,সামন্তবাদী,স্বৈরচারী আমলার এজেন্ট।এই পূর্ব বাংলার মীর জাফররা গত ২৩ বছর যাবত পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের এজেন্ট হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে ছোড়া মারছে।এই বিশ্বাস ঘাতকদের কথা শুনো না। কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্য হলো আপনাদের প্রতিজ্ঞা এবং ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ় ঐক্য বিভক্ত করা। তাহলে আপনারা যুগ যুগ ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসক,পুজিপতি, আমলা ও সামন্তবাদীদের দাস থাকবেন।বর্তমান মুহূর্তে ঐক্য,মানসিক শক্তি ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অস্ত্র,আমাদের বিজয় নিশ্চিত।সৃষ্টিকর্তা অত্যাচারী এবং বিশ্বাস ঘাতকদের ঘৃণা করে।আমরা আমাদের মহান সংগ্রামে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্যে পাবো এবং পূর্ব বাংলায় আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম সুখী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবো।
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন ।    
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সম্প্রতি মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার যে আহবান ও নির্দেশ দিয়েছেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া বাংলাদেশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত) কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি (দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে), শ্রমিক-কৃষক কর্মীসংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (হাতিয়ার), পূর্ববাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ববাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন (পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন) এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া “বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি” গঠন করিয়াছে এবং সর্বম্মতভাবে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রণয়ন করিয়া বাংলাদেশের জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছেন।

                     বর্তমান পরিস্থিতি

    সারা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির জীবনে আজ এক চরম মুহূর্ত উপস্থাপিত। পাকিস্তানের ফ্যাসিষ্ট জঙ্গীশাহীর হানাদার বাহিনী ট্যঙ্ক, বোমারু বিমান, মেশিনগান, মর্টার, রকেট, গানবোট প্রভৃতি অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিরস্ত্র, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের জনগণের উপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় শুরু করিয়াছে এমন এক বর্বর হামলা, সভ্য দুনিয়ার ইতিহাসে যাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ। খ্রিষ্টান, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমগ্র সাড়ে সাত কোটি জনতাই এই হানাদার দস্যুদের বর্বর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশের এমন কোন শহর, গ্রাম বা অঞ্চল নাই যেখানে এই পরদেশ লুন্ঠনকারী দস্যুর দল নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধনসম্পত্তি বিনষ্ট, লুটতরাজ ও নারী নির্যাতন করে নাই। পাকিস্তানের ফ্যাসিষ্ট জঙ্গীশাহীর এই হামলা অত্যন্ত আকস্মিক ও বর্বর। দীর্ঘ চব্বিশ বছর গোটা বাঙালী জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে চরমভাবে নিপীড়িত হইবার পর এইবারই সর্বপ্রথম জাতীয় মুক্তির আশার আলো দেখিতে শুরু করিয়াছিল। জাতীয় মুক্তি এই সুতীব্র আকাঙ্খা লইয়াই বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি তথা সমগ্র জনতা ইতিপূর্বে বারবার রক্তঝরা সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জনতাই মুক্তির দুর্বার আকাঙ্খা লইয়া হাজার হাজার বীর সন্তানের রক্তের বিনিময়ে সৃষ্টি করিয়াছিল ১৯৬৮-৬৯ সালের গৌরবোজ্জ্বল সুমহান গণঅভ্যুত্থান। ১৯৭০ সালের বির্বাচনে বাংলার জনগণ আবার সেই জাতীয় মুক্তির কামনাকেই বুকে করিয়া একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগকে ভোটদান করিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নিপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান করিয়াছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তে নিরস্ত্র অপ্রস্তুত জনতার উপর নামিয়া আসিল শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্র হামলা। তবে এই হামলা জনগণের আকাঙ্খা অবদমিত করিতে পারে নাই বরং শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণাকে আরও বেশী করিয়া তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় হইলেও জনগণ প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করিয়াছে। যে যেভাবেই  পারিয়াছে সশস্ত্র আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি আর, পুলিশ ও বাংলার অসংখ্য তরুণ হানাদারদের বিরুদ্ধে শুরু করিয়াছে সশস্ত্র অভিযান। বাংলাদেশের জনগণ আজ নির্মম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপসের পথে বাংলার জনগণকে বাঁচিয়া থাকার তাগিদেই আজ হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই অব্যাহত রাখিতে হইবে।
             
              জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ার আহবান

    বাংলাদেশের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি বাংলার সমগ্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের পথে অগ্রসর হইত হইবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ, গণ-সংগঠন ও শ্রেণী-সংগঠন এবং প্রতিটি নাগরিকের মহান কর্তব্য পরষ্পরের মধ্যে সমঝোতা রক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের সুমহান ব্রত লইয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করা। কেননা এই যুদ্ধ সমগ্র জাতির যুদ্ধ, সমগ্র জনগণের যুদ্ধ। সমগ্র জনগণের অংশগ্রহন ব্যাতিরেকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হানাদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এই বাস্তব উপলব্ধির ভিত্তিতে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী যে আহবান ও নির্দেশ দিয়েছেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া ১লা জুন বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, ব্যক্তি, গণ-সংগঠন ও শ্রেণী-সংগঠন একত্রিত হইয়া “বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি” গঠন করিয়াছেন। এই সমন্বয় কমিটির আশু লক্ষ্য হইল সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকারের ও মুক্তিসংগ্রামরত সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন সকল দলমত ও ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের। তাই এই সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণ-সংগঠন, শ্রেণী-সংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের নিকট এইরূপ একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহবান জানাইতেছি।
                      চূড়ান্ত লক্ষ্য

    এই সমন্বয় কমিটির চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল বাংলাদেশকে হানাদার দস্যুদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া বাংলার বুকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী একটি স্বাধীন, সুখী, সুন্দর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইহা হইবে এমনই একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে যুগ যুগ ধরিয়া শোষিত কৃষক জোতদারী-মহাজনী শোষণের নাগপাশ হইতে একটি সত্যিকারের মুক্তিলাভ করিবে, যেখানে জমির উপর তাহার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেখানে শ্রমিক পাইবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবারসহ মানুষের মতো বাঁচিবার গ্যারান্টি, যেখানে বেকারত্ব অভিশাপ থাকিবে না, যেখানে ছাত্রের জন্য থাকিবে বিজ্ঞানভিত্তিক সার্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে বুদ্ধিজীবির জন্য থাকিবে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ। প্রতিটি নাগরিকের জন্য থাইবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই সমাজ নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবে। উন্নতমানের কৃষিব্যবস্থা ও শিল্পবিকাশের মাধম্যে গড়িয়া তুলিব আত্মনির্ভরশীল অর্থণীতি ও একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। এক কথায় এই সমাজ ব্যবস্থায় সমগ্র জনগণের জন্য থাকিবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতির নূন্যতম গ্যারান্টি। এই বাংলা হইবে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ, মধ্যবিত্ত, দেশপ্রেমিক ধনিক শ্রেণীর বাংলা-জনতার বাংলা।

আশু করণীয়

    উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করিবার জন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত ও সম্পুর্ণরূপে উৎখাত করিবার কর্মসূচী হইতেছে সমন্বয় কমিটির আশু কর্তব্য। আমাদের এই কর্তব্য মহান ও কঠিন। যেহেতু হানাদারবাহিনী সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী, অন্যদিকে যেহেতু জনগণের হাতে অস্ত্র নাই, সেহেতু এই সমন্বয় কমিটি মনে করে যে গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় ক্রমান্বয়ে শত্রুকে দুর্বল করিয়া এবং নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করিয়া দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যদিকে যেহেতু হানাদারবাহিনী বিদেশী বর্বর এবং সাড়ে সাত কোটি জনতার তুলনায় তাহাদের লোকবল অত্যন্ত নগণ্য, সেহেতু এই যুদ্ধে জনগণের জয় যে সুনিশ্চিত সে সম্পর্কেও এই সমন্বয় কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এই সমন্বয় কমিটি আরও মনে করে যে, সমগ্র জনগণের শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের উপরই যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে। কোন বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নয়, নিজেদের শক্তিতে বলীয়ান হইয়াই এই মুক্তিযুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইবে। জনতার মধ্য হইতে সশস্ত্র গণফৌজ গড়িয়া তোলার লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদের গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করিতে হইবে। জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকরাই হইবে গণফৌজের মূল শক্তি। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল হইবে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের ঘাঁটি। এই গেরিলা যুদ্ধ পরিচালিত হইবে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন।

    তাই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এই পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি জনগণের নিকট নিম্নলিখিত করণীয় কর্তব্য উপস্থিত করিতেছেঃ
    ১। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে সর্বদলীয় গণ-মুক্তি পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সর্বিবিধ কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে, গ্রামরক্ষীবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করিবে এবং গণ-আদালত গঠন করিয়া বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।
    ২। পাক-জঙ্গীশাহী সরকারকে দেয়া খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ ও সুদ পরিশোধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিতে হইবে।
    ৩। যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় প্রয়োজনতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখিবে গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।
    ৪। গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামে গরীব-জনসাধারণের উপর নিপীড়নমূলক মহাজনী ব্যবস্থা বন্ধ করিবে।
    ৫। ক) যাহারা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান করিবে অথবা চর হিসেবে কাজ করিবে, গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করিবে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবে।
        খ) যে সকল জোতদার জাতীয় মুক্তির সপক্ষে থাকিবে তাহাদের সহিত পারষ্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে হইবে যাহাতে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের উপর জোতদারের পূর্বতন শোষণ লাঘব হয়।
    ৬। বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক বাস্তুহারা হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবে।
    ৭। যথোপযুক্ত বিলিবণ্টন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কেনাবেচা, কুটিরশিল্পের বিকাশ সাধন প্রভৃতির মাধম্যে গ্রাম এলাকার আত্মনির্ভরশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইবে পারষ্পারিক সাহায্য ও সহযোগিতা (mutual aid and mutual cooperation)।
    ৮। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবধারা সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষা ও কুলষিত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।
    ৯। ক) গ্রামে গ্রামে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র ও অন্যান্য জঙ্গী তরুণদের সমবায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলাদের গঠন করিতে হইবে। এই গেরিলাদল সুযোগ ও সুবিধামত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত শত্রুকে খতম ও ক্ষতিসাধন করিবে এবং শত্রুর অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অস্ত্রবল বৃদ্ধি করিবে।
        খ) হানাদা বাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে যাহাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা, অস্ত্র-শস্ত্র, রসদপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে না পারে এবং নির্বিবাদে শাসন ও শোষণ চালাইতে না পারে, তাহার জন্য সকল প্রকার যোগযোগ ব্যবস্থা ও সরবরাহ লাইন ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করিতে হইবে।
       গ) গেরিলাদলকে জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনের জন্য
          -জনগণকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।
          -জনগণকে সাহায্য করিতে হইবে।
          -জনগণকে রক্ষা করিতে হইবে।
       ঘ) গেরিলা দল সামরিক দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে জনগণের মধ্যে জাতীয় মুক্তির সপক্ষে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনও চালাইবে।
       ঙ) যে সকল ব্যক্তি হানাদার পাক-সরকার ও পাক বাহিনী অথবা তাহাদের এজেন্টদের সহিত সেচ্ছায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা যে কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে তাহারা জাতীয় শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। পূর্ণ তদন্ত করিয়া সমষ্টিগত ভিত্তিতে তাহাদের খতম অথবা যে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হইবে।
    ১০। যাহারা জনগণের মনোবল নষ্ট করিবার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার প্রচারকার্য চালাইবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
    ১১। যাহারা জনগণের দুরবস্থার সুযোগে ডাকাতি, গুন্ডামি ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত গণ-মুক্তি পরিষদের মাধ্যমে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
    ১২। যাহারা মুক্তিসংগ্রামকে বিভক্ত ও বিপর্যস্ত করার জন্য কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপ, উস্কানি অথবা প্রচারণা করিবে তাহাদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে।
    ১৩। শহরাঞ্চলে শত্রুকে বিপর্যস্ত ও ব্যস্ত রখিবার জন্য ”আঘাত করো ও সরিয়া পড়ো” নীতির ভিত্তিতে গেরিলা তৎপরতা চালাইতে হইবে।
    ১৪। সর্বস্তরের জনগণকে জঙ্গীশাহীর প্রশাসনিক ও সকল প্রকার ব্যবস্থার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিতে হইবে।
    ১৫। বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তাহাদের পূর্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অচলাবস্থা অব্যাহত রাখিবার উদাত্ত আহবান সমন্বয় কমিটি জানাইতেছি।
    এই সমন্বয় কমিটি ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সংগঠনের কর্মীদের প্রতি এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব জনগণের সাথে থাকিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতেছে। এই সমন্বয় কমিটির বহির্ভূত যাহারা অনুরূপভাবে বাংলার মুক্তি সংগ্রামে কাজ করিয়া যাইতেছে বা ভবিষ্যতে করিবে তাহাদের সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে উপরোক্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতে হইবে।

আমাদের ঘোষণা

    এই পরিস্থিতিতে আজিকার এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে সামাদের প্রিয় মাতৃভূমি ও জনগণের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ রাখিয়া, “বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি” বাংলাদেশের এবং পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট দৃঢ়তার সহিত নিম্নোক্ত ঘোষণা পেশ করিতেছিঃ
· সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া বৃহৎ পূঁজিবাদীগোষ্ঠীর সেবাদাস পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট জঙ্গী শাসকচক্রের হানাদারবাহিনী গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ও ব্যাপকভাবে নাগরিক বিতাড়নের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার যে সুপরিকল্পিত অভিযান চালাইতেছে তাহা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করিয়া “স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ” প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করিতেছে।
· এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশে যে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম চলিতেছে তাহাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বলিষ্ঠ শপথ করিতেছে এবং যাহারা অসীম সাহসিকতার সহিত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া এই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিতেছে ও তাঁহাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।
· সমন্বয় কমিটির সকল প্রকার দেশী-বিদেশী আপসমূলক চক্রান্তকে প্রতিহত করার শপথ গ্রহণ করিতেছে এবং সুস্পষ্ট ঘোষণা করিতেছে যে, বাংলাদেশের মাটি হইতে হানাদারবাহিনী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম থামিবে না। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য এবং প্রকৃত জাতীয় মুক্তির জন্য বাংলাদেশের জনগণের রক্ত দিয়েছে, দিতেছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে।
· বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন, যাঁহারা লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইয়াছেন, স্বর্বস্য হারাইয়াছেন, এই সমন্বয়কমিটি তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। যাঁহারা চরমভাবে নির্যাতিত হইয়া শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংস্থা মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে তাঁহাদের নিরাপদ পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করিতেছে।
· বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি আর, পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ এবং সকল স্বেচ্ছাসৈনিকেরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছেন এই সমন্বয় কমিটি তাঁহাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।
· বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি এবং বাস্তুহারা শরনার্থীদের প্রতি ভারতীয় জনগণ বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ের জনগণ যে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য এই সমন্বয় কমিটি তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।
· এই সমন্বয় কমিটি সিন্ধী, বালুচ, পাঠান, পাঞ্জাবী জনগণ বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী জনগণের নিকট পাকিস্তানী ফ্যাসিষ্ট জঙ্গী শাসকচক্রের বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহবান জানাইতেছে।
· এই সমন্বয় কমিটি বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিকট বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তসংগ্রামকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার আবেদন জানাইতেছে। অফুরন্ত জনবল আমাদের রহিয়াছে, অর্থ রসদ, ঔষদপত্র ও নৈতিক সমর্থন।
· এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিসংগ্রামরত সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে।
· এই সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল, শ্রেণী-সংগঠন ও গণ-সংগঠন এবং ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে “জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট” গঠন করিয়া গণ-যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা ও বাংলাদেশের মাটি হইতে উৎখাত করিবার জন্য উদাত্ত আহবান জানাইতেছে। এই সংস্থা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, যেহেতু জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমগ্র জনতার লড়াই, সেই জন্য সমগ্র জনতার আশা আকাঙ্খার পরিপূরক একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টই তাহাকে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

বাংলার সংগ্রমী জনতা!

    সারা বাংলাদেশ ব্যাপী মরণপণ যুদ্ধ চলিতেছে- স্বাধীনতার যুদ্ধ। লাঞ্ছিত অপমান মোচনের, পরাধীন দেশমাতৃকার শৃংখল মোচনের এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে আমরা সকলেই শরীক হইয়াছি। বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধের ক্ষান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। যে দস্যুর দল আমাদের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যাকে হত্যা করিয়াছে, মা-বোনের সম্ভ্রম বিনষ্ট করিয়াছে, আসুন, আমরা তীব্র প্রতিহিংসার জ্বালা ও ঘৃণা লইয়া সেই দস্যুর উপর সশস্ত্রভাবে ঝাঁপাইয়া পড়ি। তাহাকে খতম করি। রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করি। আমাদের যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ। তাই জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তানী হানাদার দস্যুর পরাজয় অনিবার্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।
					-স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।
					-জনতার সশস্ত্র বিপ্লব জিন্দাবাদ।
১লা জুন
১৯৭১ সাল।
বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি
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স্বাধীনতা একমাত্র মুক্তির পথঃ ভাসানি
৩১মে, ১৯৭১ সালে  বাংলাদেশের বর্তমান আন্দোলন নিয়ে জাতীয় আওয়ামী পার্টি লিডার মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির সাথে সাংবাদিকের কথোপকথনের প্রতিবেদন 
জাতীয় আওয়ামী পার্টি লিডার মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি গতকাল ঘোষণা করলেন যে,” পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাঙ্গালির উপর অমানবিক শোষণ”  এর থেকে মানুষকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। 
যারা বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির কথা বলেন তিনি তাদের এই মনোভাবের প্রতি আক্ষেপ করেন এবং বলেন যে , বিগত ২৩ বছরের পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম নিপীড়ন ও শোষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত , বাংলাদেশের মানুষ এখন সার্বিক যুদ্ধে লিপ্ত। তিনি বলেন, সেই কারনে এখন সেখানে কোনরকম রাজনৈতিক সমঝোতার  সুযোগ নেই। তাদের জন্য হয় পূর্ণ বিনাশ অথবা পূর্ণ বিজয় অপেক্ষামান কিন্তু ৭.৫ কোটি মানুষের জীবনউৎসর্গ  বৃথা  যাবে না । 
চলতি মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন নিয়ে সংবাদবাহকের সাথে  কথা বলছিলেন অশীতিপর ন্যাপ লিডার । 
মওলানা ভাসানি বলেন , ইহা বিস্ময়কর যে সেসব দেশ , যারা নিপীড়িতদের জন্য অবস্থান নিয়েছিল , বর্তমানে বাংলাদেশে মানুষের জীবনের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন এবং কারনরহিত  ধ্বংসের সময় নিশ্চুপ।
তিনি বলেন যে, তিনি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী জনাব কউসিগিন , চাইনিস সভাপতি জনাব মাও সে তুং , মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনাব নিক্সন এবং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী জনাব হিথ এর নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করেছিলেন , অনুরুধ করেছিলেন পাকিস্তানি রটনার দ্বারা বিভ্রান্ত হউয়ার পরিবর্তে  তাদের গুপ্তচর প্রেরণ করতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার  জন্য । 
ন্যাপ লিডার বলেন যে , ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী নকশা এবং সুয়েজ খালে ফ্রান্স কর্তৃক বোমাবর্ষণ এর বিরুদ্ধে তার দেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু ইহা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে , একই মানুষ যাদের জন্য তারা অশ্রুপাত করেছিল তারাই , “ বাংলাদেশের সংগ্রাম একটি বিচ্ছিন্নবাদি আন্দোলন” পাকিস্তান  কর্তৃক এই  জঘন্য প্রচারনা  দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে ।
তিনি বলেন তাদের জানা উচিৎ যে , “ইহা দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিকভাবে  এবং রাজনৈতিকভাবে  শোষিত নিছক কঙ্কালসার ৭.৫ কোটি মানুষের মুক্তিযুদ্ধ ” । 
মউলানা ভাসানি বলেন, স্বাধিনতা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য  তিনি বাংলাদেশের জেলাগুলোর সর্বদল গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন।
মাওলানা বলেন যে মুস্লিম লীগের একটি অংশ ব্যাতিত সকল দল এখন প্রধান বিষয় মানুষের মুক্তির পক্ষে তাদের সমর্থন দিতে সচেষ্ট । 
                                               শোষিত 
চরম্পন্থিদের সর্বদলীয় কমিটিতে যোগদানের সম্ভাবনায় অন্য দলের প্রতি তাদের মনোভাবের প্রেক্ষিতে প্রশ্নের প্রত্যুতরে আওয়ামীলীগ ,ন্যাপ নেতা বিশেষভাবে বলেন : “ আমি মনে করি তারা যেই দলেরি অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন, মানুষের আগে প্রধান কাজ হচ্ছে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ।“
মাওলানা ভাসানি বলেন যে, বাংলাদেশের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের দুটি অংশ- শোষক এবং শোষিতদের মধ্যে। 
সংবাদবাহকের সাথের এক আলোচনায় ন্যাপ লিডার প্রত্যাখ্যান করেন যে, তার দেশে সাম্প্রতিক বিপ্লব ভারত অথবা অন্য কোন রাষ্ট্র হতে আমদানি করা হয়েছিল  । যখনি পাকিস্তানি শাসক কোন সমস্যা সমাধান করতে অসমর্থ হোন, তাদের চামড়া বাচাতে তারা ভারতকে দোষারোপ করেন। যদি ভারত এই বিপ্লবে ইন্দন যোগাত তাহলে এটাকে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাদেশিক সরকার হিসেবে স্বীকৃতি পেত, তিনি আর যোগ করেন যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে “ভারতের চর” হিসেবে  আখ্যায়িত করা হয়েছিল । 
অশীতিপর নেতা বলেন যে , ব্রিটিশরা যথাসময়ে ভারত ছেড়েছিল এবং ইয়াহিয়া সরকারের বাংলাদেশ ত্যাগ করার এটা ছিল উপযুক্ত সময়। তিনি যুক্ত করেন , যত বিলম্ব হবে তত জটিলতা বাড়বে । 
মউলানা ভাসানি বর্তমানে তার স্ত্রী এবং সন্তানের অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞাত । 
ইয়াহিয়া সরকার দ্বারা তার গ্রেফতারের প্রতিবেদন সম্পর্কে সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন , “আমি জানি না আদৌ কি তারা জীবিত না মৃত”।
তিনি বলেন যে , তিনি প্রতিবেদনে শুনেছিলেন ময়মনসিংহ জেলার কাগ্মারিতে অবস্থিত তার বাড়িটি ধংস হয়েছিল। কিন্তু তার স্ত্রী এবং সন্তান সম্পর্কে তার কাছে কোন তথ্য ছিল না। তত্সত্ত্বেও, তিনি বলেন যাহা  তাকে ব্যাক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা  করে টা হচ্ছে ,  পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক তার ছোট গ্রন্থাগারের সমূল ধ্বংসসাধন যার অন্তর্গত ছিল তার জীবৎকাল সংগ্রহ । 
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কোন রাজনৈতিক সমাধান নয়ঃ ভাসানি
মওলানা ভাসানির বক্তব্যের প্রতিবেদনঃ ২রা জুন, ১৯৭১ বাংলাদেশের কোন এক মুক্ত এলাকায় কিছু স্থানীয় এবং বিদেশী সংবাদদাতাদের সাথে। 
অশীতিপর জাতীয় আওয়ামী পার্টি নেতা মউলানা  ভাসানি সম্পূর্ণভাবে পরিস্কার করেছেন যে , তারা  বাংলাদেশের বিষয়ে রাজনৈতিক নিষ্পত্তি জন্য কোন প্রকার চর্চা চান না ।  তিনি তত্সত্ত্বেও,  তার পূর্বের অবস্থান  পুনরাবৃত্তি করেন যে, বাংলাদেশের জনগনের ইচ্ছা স্বীকৃতি দেয়ার জন্য জাতিসঙ্ঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে। ন্যাপ নেতা বাংলাদেশের কোন এক মুক্ত এলাকায় কিছু স্থানীয় এবং বিদেশী সংবাদদাতাদের সাথে আলাপ করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করল, “হানাদারবাহিনির সাথে কিভাবে রাজনৈতিক নিষ্পত্তি হতে পারে যারা কিনা বাংলাদেশের  লক্ষাধিক অসহায় মানুষ মেরেছিল এবং একটি  আতঙ্কবাহিনিকে লেলিয়ে দিয়েছিল?” 
মওলানা বলেন যে, তাদের মূল  লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের দলবলকে শেষ করে দেয়া। তিনি বলেন, “আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবঃ আমরা হয় বিজয় অর্জন করব অন্যথায় প্রান হারাব” । 
কিছু দিন আগে দেয়া আওয়ামীলীগের অন্যান্য নেতাদের মত তিনিও একি মেজাজে কথা বললেন। সংবাদদাতাদের সাথে কথোপকথনের সময় তিনি চিনাদের প্রতারনার কথা টানলেন এবং বললেন তিনি কখনই কম্যুনিস্ট ছিলেন না ।
আন্তর্জাতিক  নিষ্ক্রিয়তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি বলেন ইহা অদ্ভুত যে বিশ্বের দলগুলো নিরব দর্শকের মত ব্যাবহার করছে যখন বাংলাদেশ তার মানুষের রক্তে রঞ্জিত । তিনি বলেন , বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন প্রার্থনার  জন্য এমন একটি দেশ বাকি নেই যার শরণাপন্ন তিনি হননি । তারা শুধু সমবেদনা প্রকাশ করেছিল। 
লক্ষাধিক শরণার্থীকে খাদ্য এবং আশ্রয় দেয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতি ন্যাপ নেতা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দুঃখবোধ করেন যে, সমাজতান্ত্রিক হোক বা সাম্রাজ্যবাদী হোক , কোন দেশই বাংলাদেশের মানুষের শোচনীয় দুরবস্থার নিমিত্তে কোন প্রকার নোট গ্রহণ করেন নি । 
এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে , ইসলামাবাদের সামরিক পরিসদের সাথে চিনাদের বন্ধুত্ব একটি অদ্ভুত রাজনীতি । তিনি আদৌ তার চীন পরিদর্শনের সম্ভাবনা অযোগ্য  বলে ঘোষণা করেন । দীর্ঘদিন ধরে চীনের মিত্র হিসেবে জনপ্রিয় মওলানা বলেন যে বেইজিং ইসলামাবাদকে সমর্থন করার ভুল একদিন বুঝতে পারবে। 
মওলানা  এই পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ অথবা জাতীয় সরকার গঠনের বিরুদ্ধে , তার মতে এতে নেতৃত্ব সঙ্কট হতে পারে যা তাদের উদ্দেশ্যকে বিপদ্গ্রস্ত করবে। তিনি বলেন তিনি একটি সর্বদলীয় কমিটি পক্ষে যা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘায়িত যুদ্ধের জন্য  জনগনকে  সংহত করবে। 
তিনি জোরালোভাবে বললেন যে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ কখনোই একত্রে সাক্ষাত করতে পারবে না,  তিনি ভবিষ্যৎবানী করেন “এই ফাটল সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত” ।  
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পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে বরিশাল ও অন্যান্য জেলায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ চলছে, একে সমর্থন করুন! জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে সমগ্র পূর্ব বাংলায় গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান! জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করে নিজেদেরকে ঐক্যববদ্ধ করুন! নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করুন।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি কর্তৃক পূর্ব বাংলার জনগনের উদ্দেশ্য প্রচারিত। (পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন কর্তৃক ৩রা জুন,১৯৭১ প্রতিষ্ঠিত)
 
                          (১)

পূর্ব বাংলার বীর জনগণ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্টদের সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরের ঔপনিবেশিক শোষন ও লুন্ঠনের পাহাড় উপরে ফেলার জন্য দেশের অফিস-আদালত -যোগাযোগ-ব্যবসা-বানিজ্য বন্ধ করে দেয় | এভাবে তারা সমগ্র পূর্ব বাংলার পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাষকগোষ্ঠীর লুন্ঠন ও শোষনের যন্ত্রকে বিকল করে দেয় |

 ঔপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্টরা জনগনের জাতীয় মুক্তির শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম দমন করার জন্য বাংলার রাজধানী ঢাকার বুকে চরমতম ফ্যাসিবাদী বর্বরতা প্রদর্শন করে এবং অন্যান্য শহরে সৈন্য মোতায়েন করে হত্যা, লুট,অগ্নিসংযোগ ও গ্রেফতার চালায় |
যেখানেই অত্যাচার সেখানেই বিদ্রোহ-বিপ্লব |অহিংস অসহযোগের ভুল পথ পরিত্যাগ করে জনসাধারণ ফ্যাসিবাদী বর্বর হামলার বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতা বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক বেঙ্গল রেজিমেন্ট,ইপিআর,পুলিশ, আনসার,সরকারি কর্মচারী,ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক,বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র জনসাধারণ অস্ত্রহাতে রুখে দাঁড়ায় এবং অধিকাংশ জেলা দখল করে নেয়,সামরিক দস্যুদের সেখানে খতম করে এবং ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে|
পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্টরা পুনরায় সমগ্র পূর্ব বাংলায় তাদের দখল কায়েমের জন্য বিরাট শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হত্যা,লুট,অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণের তান্ডবলীলা শুরু করে | বিশেষ করে হিন্দু জনসাধারণের উপর তারা যে অত্যাচার চালায় তা হিটলারের ইহুদীবিরোধী তৎপরতাকে ম্লান করে দিয়েছে | এভাবে তারা পৃথিবীর বুকে অত্যাচারের নির্মমতম নজীর স্থাপন করে | সঠিক নেতৃত্ব ও পথে পরিচালিত না হওয়ায় সশস্ত্র দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে,সামরিক দস্যুরা সমগ্র পূর্ব. বাংলাব্যাপী তাদের ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিক দখল করতে সক্ষম হয়|
                        (২)
পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন প্রতিনিয়ত আওয়ামীলীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী,সকল দেশপ্রেমিক পার্টি ও জনসাধারণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক পথে সংগ্রাম পরিচালনা করতে আহ্বান জানায় | বরিশাল জেলার ঝালকাঠীর মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিকরা আহ্বানে সাড়া দেয় | তাদের অংশগ্রহণসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের নিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা হয় |
ঐক্যবদ্ধ মুক্তিবাহিনী তফসিলী হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বৃহত্তম পেয়ারা বাগান কুরিয়ানা,ডুমুরিয়া,ভীমরুলী এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে|
এই গেরিলা যুদ্ধের রূপ হয় প্রধানত জাতীয় শত্রু খতম করা | অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকশত জাতীয় শত্রু খতম করা হয়,দুজন পুলিশসহ দুই ইজ্ঞিন বিশিষ্ট একটি স্পীড বোট দখল করা হয়| 
মে মাসের প্রথম থেকে শুরু করে প্রায় দেড়মাস সময়কালীন এ অঞ্চলের গেরিলা যুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক দস্যুরা এত ভীতসন্ত্রস্ত হয় যে,তারা বরিশাল জেলার প্রায় সমস্ত সৈন্য এবং অনেক থানার পুলিশ নিয়ে এ অঞ্চল ঘেরাও করে |তারা জলপথে কারফিউ জারী করে,গানবোট,সপীডবোট,লঞ্চ দিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়,বরিশাল জেলার কয়েক হাজার মুসলিম জনসাধারণকে হত্যার ভয় দেখিয়ে পেয়ারা গাছ কাটা,মুক্তিবাহিনীকে খোঁজ করা,হিন্দুদের বাড়ি লুট করা,তাদেরকে খতমের জন্য নিয়ে আসে|
এ অঞ্চলের সমস্ত ঘরবাড়ি তারা জ্বালিয়ে দেয়,লুট করে,শত শত লোককে হত্যা করে,পেয়ারা গাছ কেটে ফেলে,কিন্তুু মুক্তিবাহিনীর সন্ধান তারা পায়নি | মুক্তিবাহিনী তাদের ঘেলাও পার হয়ে বরিশাল জেলার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে | কোন শক্তিই তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবেনা| বরিশালের গেরিলা যুদ্ধের সমর্থনে পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চলছে |
                        (৩)
পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে মেতেছে| তারা লুন্ঠন-শোষন বজায় রাখা এবং চীন জনগন কমিউনিজম বিরোধিতার জন্য গোটা পাকিস্তান ও ভারত যৌথ সামরিক জোট বা পূর্ব বাংলা-ভারত যৌথ সামরিক জোট স্থাপনের দ্বিমুখী লক্ষ্য সামনে রেখে, তাদের সমর্থকদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রামকে ব্যবহার করছে |পাকিস্তান যাতে তাদের হাতছাড়া না হয় এ জন্য তারা একে সাহায্য ও সহায়তা করছে|এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের মাঝে সহযোগিতা করছে আবার পাকিস্তান-বাংলাদেশের উপর একচেটিয়া প্রভাব স্থাপনের জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও করছে| 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, আমলাতান্ত্রিক পূঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এই চার পাহাড়ের শোষনের প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাষকগোষ্ঠী তাদের সমর্থকদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন ও সহায়তা করছে| তাদের উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলায় এই চার পাহাড়ের শোষন ও লুন্ঠন কায়েম করা এবং চীনবিরোধী জনগন ও কমিনিস্ট বিরোধী বাংলা-ভারত যৌথ সামরিক জোট স্থাপন করা|
· অতীতে নেতাজী সুভাষ বোস ভারতের আনয়নের জন্য জাপানী ফ্যাসিস্টদের সহায়তায় আজাদ হিন্দু ফৌজ ও সরকার গঠন করে এবং জাপান-জার্মান ফ্যাসিস্টদের মিত্র হিসেবে কাজ করে| জাপানী ফ্যাসিস্টদের সহায়তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আজাদ হিন্দু ফৌজ ও সরকারকে নিজের সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা| দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরাজয় জাপানীদের এ স্বপ্ন নস্যাৎ করে দেয়| এভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়তায় ভারতকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়|

অতীত. ও বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলী আমাদের শিক্ষা দেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়তায় কখনই পূর্ব বাংলা বা বিশ্বের অন্য কোন দেশ,জাতি ও জনগনের সত্যিকার মুক্তি আসতে পারে না এদের সহায়তা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে হয় বানচাল করবে বা জাতীয় মুক্তির নামে চার পাহাড়ের শোষন ও লুন্ঠন পূর্ব বাংলায় কায়েম করবে|
পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক জনগন ও বিশ্বের বিপ্লবী জনগন পূর্ব বাংলার জাতীয় প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ,সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের এ সকল জঘন্য চক্রান্তকে কখনই সমর্থন করতে পারে না|


কাজেই পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাষকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার সাথে সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ,সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে ও পূর্ব বাংলা থেকে উৎখাত করতে হবে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণআবাদের মাধ্যমে চার পাহাড়ের শোষন কায়েমের বিরোধিতা করতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যের উপর ভিত্তি না করে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে|
(৪)গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা প্রমান করেছে পূর্ব বাংলার জনগনের মহান জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সঠিকপথে পরিচালিত করার জন্য একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজন | এইরূপ একটি বিপ্লবী পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন গত সাড়ে তিন বৎসর ধরে বিপ্লবী কাজ করে আসছে | এ সময়কার বিপ্লবী অনুশীলনে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক,সাংগঠনিক,সামরিক লাইনের সঠিকতা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমানিত হয়েছে| পক্ষান্তরে মণি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী,হক-তোয়াহা নয়া সংশোধন বাদী দেবেন-মতিন-ট্রটস্টিক চে'বাদী,কাজী-রনো ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক চক্র রাজনৈতিক,সামরিক ও তত্ত্বগত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছে| পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা ও পরিচালনা করার মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছে ; দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ে তুলেছে ; বিপ্লবী অনুশীলনের প্রক্রিয়ার মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পুর্নগঠিত হচ্ছে | এভাবে সর্বহারা রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার যথাযথ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে| 
এ কারনে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমাপ্ত করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছে| ইহা পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেনীর রাজনৈতিক পার্টি এবং এর পথপ্রদর্শক. তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও সেতুঙ চিন্তাধারা| ইহা হচ্ছে বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামবের অভিজ্ঞতার সার সংকলন, ইহা বিপ্লবের বিজ্ঞান | ইহার প্রয়োগের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার বিপ্লব বাস্তবায়িত হবে|
পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন ;পূর্ব বাংলার সকল সংগ্রাম রু দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ধর্মীয়, ভাষাগত উপজাতীয় সংখ্যালঘু,মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন শ্রেণী, স্তর,অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগন ঐক্যবদ্ধ হোন;বরিশালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করুন; নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে জাতীয় শক্তি খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান;জাতীয় শত্রুর অস্ত্রে নিজেদেরকে সজ্জিত করুন;গ্রামসমূহ থেকে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সরকারের দালালদের উৎখাত করুন;গ্রামকে মুক্ত করুন;- এভাবে পূর্ব বাংলার ভূমিতে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে পাকিস্তানী সামরিক দস্যুদের পরাজিত ও ধ্বংস করুন;পূর্ব বাংলাকে মুক্তি করে স্বাধীন গনতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েম করুন|
পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি-জিন্দাবাদ | 
জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট-কায়েম করুন|       জাতীয় মুক্তিবাহিনী-জিন্দাবাদ | 
                            জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ-জিন্দাবাদ| 
পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সামরিক দস্যু ও তাদের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম করুন| মণি সিং-মোজাফফর সংশোধনবাদী,দেবেন-মতিন ট্রটস্ফি-তে'বাদী,কাজী, রনো ষড়যন্ত্রকারী-ধ্বংস হোক|
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কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
BANGLADESH CENTRAL STUDENT'S ACTION COMMITTEE
বাংলাদেশের মুক্তিকামী ভাই-বোনেরা, 
বিশ্বের ইতিহাসের জঘন্যতম গনহত্যাকারী, রক্তলোলুপ, খুনী, লম্পট, মদখোর, পিশাচ ইয়াহিয়া ও তার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বুলেট,বেয়নেট,ট্যাংক, কামান আর পাশবিক অত্যাচারে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের গনজীবন আজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত| বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর প্রানের চেয়ে প্রিয় বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করার জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী খুনী ইয়াহিয়া ও তার হানাদার বাহিনী বিনা নোটিশে বাংলার নিরস্ত্র মানুষের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়াছে|যুদ্ধের সশস্ত্র আইনকানুন উপেক্ষা করে ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত বাংলার শহর,বন্দর, গ্রামের নিরস্ত্র মানুষের উপর অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে| হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা আজও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করছে গ্রামের পর গ্রাম,বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ,মসজিদ-মন্দির,হাট-বাজার,দোকানপাট | বাংলাদেশের একের পর এক তল্লাশি করে সক্ষম যুবকদের মেশিনগানের শিকার পরিনত করেছে|লক্ষ লক্ষ নিরীহ পরিবারকে করেছে গৃহহারা | বর্বর সেনাবাহিনীর অত্যাচার এখানেই শেষ নয়| বাংলাদেশের মা-বোনেরাও রক্ষা পায়নি তাদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে| পিতার সামনে যুবতী মেয়েকে,স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রীকে নিয়ে পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে | শত শত মা-বোনকে ধরে নিয়ে তাদের ইজ্জত নষ্ট করে তাদেরকে উলঙ্গ করে ফেলে রাখছে পথে -প্রান্তরে | প্রতিদিন শত শত যুবকের রক্ত নিয়ে মৃতদেহ নদীতা ভাসিয়ে দিচ্ছে|এই বর্বরতা নিয়ে রেহাই পায়না দুধের শিশু আর বৃদ্ধরাও| 
কিন্তুু মাতাল ইয়াহিয়া বাহিনীর এই পাশবিক অত্যাচার পারেনি বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে|২৫শে রাতে গ্রেফতারের আগে স্বাধীন বাংলার জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব"স্বাধীন গনতান্ত্রিক বাংলাদেশ " ঘোষণা করেছেন| নেতার নির্দেশে বাংলার প্রতিটিআনাচে-কানাচে পৌঁছানোর সাথে সাথে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ই পি আর বাহিনী,পুলিশ,আনসার,মুজাহিদ ও মুক্তিবাহিনী এক হয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করতে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে|বাংলার সাড়ে সাত কোটি কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, মেহনতি মানুষও পাকিস্তান উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার নিয়েছে এক ইস্পাতকঠিন শপথ| পৃথিবীর যে কোন বৃহৎ শক্তিকেই বাংলার এক মুক্তিসংগ্রামের কাছে মাথা নত করতে হবে|কারন এ সংগ্রাম বাঙালি জাতির বাঁচার সংগ্রাম,এ সংগ্রাম সত্যের সংগ্রাম |দিনের পর দিন জনতার মুক্তিমিছিল এগিয়ে চলেছে সাফল্যের স্বর্নশিখরের দিকে| আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরবিক্রমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করে চলেছে | প্রতিদিন মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলাদের আক্রমনে শত শত পাকিস্তানি হানাদার শত্রু নিহত হতে চলেছে|ইতিমধ্যে প্রায় বিশ হাজার পাকিস্তানি শত্রুসেনাকে খতম করা হয়েছে| 
বাংলার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের মনে রাখতে হবে শেখ মুজিব আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে নাই| ইচ্ছা করলে তিনি বাংলার স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে কুচক্রী ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন |কিন্তুু তা তিনি করেন নি| জালেম ইয়াহিয়ার কাছে মাথা নত করেননি বলেই ২৫শে মার্চের সেই নারকীয় বিভীষিকার রাতে জেল,জুলুম আর মৃত্যুকে হাসিমুখে বরন করে সরাসরি বাংলার স্বাধীনতাপৃষ্ঠা -৪৬৮বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল: চতুর্থ খন্ডঘোষণা করেন| নেতা আজ নরখাদক ইয়াহিয়ার কারাগারে কোথায় কিভাবে আছেন তা আমরা জানিনা| কিন্তুু বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ ও তাঁর বজ্রকন্ঠ আজ প্রতিটি বাঙালির মনে সদাজাগ্রত| যুব সমাজের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন আমরা যুবকেরা যেন তা ভুলে না যাই,আমরা যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করি,
ভাই-বোনেরা আমার মনে রাখতে হবে আমাদের সকল পরিচয় আজ একটি আমরা মুক্তিযোদ্ধা| অতীতের বিদ্বেষ ভবিষ্যতের মোহ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আজ আমরা লক্ষ লক্ষ যুবক যদি প্রতিটি পাকিস্তানি ফৌজ খতম করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই,পৃথিবীর কোন শক্তিই বাংলার স্বাধীনতাকে রুখতে পারবেনা| বঙ্গবন্ধুকেও আমরা কারাগার থেকে ছিনিয়ে আনতে পারব| আজ তাই যুবকের যেখানেই যে আছেন নিকটবর্তী ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেনিং নিন| ইতিমধ্যে লক্ষাধিক যুবক ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি হয়ে হানাদারদের বাংলার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করার কলাকৌশল শিক্ষা গ্রহণ করছে,কিছু দিনের মধ্যেই হানাদার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নিশ্চিত হত্যা করবে| 
কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি ভাইয়েরা বাংলাদেশর শতকরা ৮০ জন আপনারা কৃষক ও শ্রমিক |আপনাদেরও আজ শত অত্যাচারের মুখে বাংলার এই মুক্তিযুদ্ধে অংশীদার হতে হবে| আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়| আপনারা আজ নিরস্ত্র | শত্রুর মোকাবিলা করার মত অস্ত্র আজ আমাদের হাতে নেই|কিন্তুু বুলেট বেয়োনেটের চাইতেও আমাদের বড় অস্ত্র আপনাদের হাতে রয়েছে|অসহযোগ ও আত্ননির্ভরশীলতাই আজ আপনাদের বড় অস্ত্র |ইয়াহিয়া সরকারের কোন আইন আপনারা মানবেন না|বাংলাদেশর উপর কোন আইন প্রয়োগ করার অধিকার তাদের নেই|খাজনা,ট্যাক্স দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিন|যদি কেউ খাজনা নিতে আসে তবে তাকে ধরে শাস্তি দিন| আমাদের অর্থ দিয়ে আমাদের ধ্বংস করার গুলি যাতে না কিনতে পারে তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী কেনা বন্ধ করুন| বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে এমন দ্রব্যাদি যেমন পাট,চা,চামড়া ইত্যাদির উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিন| প্রত্যেকটি গ্রামে আজ সম্পূর্ণ আত্ননির্ভরশীল সমাজ গড়ে তুলুন|খাদ্যের অভাব যাতে দেখা না দেয় তার জন্য ধানের চাষ বৃদ্ধি করুন|মনে রাখতে হবে পরনির্ভরশীলতাইই আপনাদের বড় শত্রু |
আপনাদের আজ সর্বপ্রথম কর্তব্য-যে সকল জামাত-মুসলিম লীগের দালালেরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করছে,যারা আপনাদের ধন সম্পদ লুট করছে,যারা শত্রুসেনাদের কাছে খবরাখবর আদান-প্রদান করছে তাদের হত্যা করা| তাদের নামের তালিকা করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দিন| মুক্তিযোদ্ধারা আপনাদের আশেপাশেই আছে|ইতিমধ্যেই শত শত দালালদের হত্যা করা হয়েছে| 
প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে যাতে মুক্তিযোদ্ধারা অনায়াসে শত্রুসেনাদের আক্রমণ করতে পারে তার জন্য আপনারা প্রত্যেকটি গ্রামবাসি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়,খাওয়া ও যোগাযোগের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দিন| 
কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি ভাইয়েরা মনে রাখবেন এ যুদ্ধ শুধু বাংলার ভৌগলিক স্বাধীনতাই এনে দেবেনা|এ যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসাবে আপনাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা | 
পাকিস্তানি কুকুর বাহিনীর নৃশংস তাড়নায় বাংলাদেশর ৬০লক্ষ মানুষ আজ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন|শরনার্থী ভাই বোনদের একটি কথা মনে রাখতে হবে|আপনারাও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন|তাই আপনারাও এ যুদ্ধের অংশীদার |আপনাদের যে সমস্ত ঘরবাড়ি,ধনসম্পদ ফেলে এসছেন তা আবার ফিরে পাবেন|পাকিস্তানি হানাদারদের দয়ার উপর নয়,কোন বৃহৎ শক্তির চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়-হাতে আমরা অস্ত্র নিয়েছি, রক্ত আমরা দিতে জানি তাই যুদ্ধ করেই শত্রুর মোকাবেলা করে বাংলাদেশের মাটিতে আপনাদের ফিরিয়ে নেব|পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের যে দালালরা আপনাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়েছে,মনে রাখবেন আপনাদের চোখের সামনেই তাদের একমাত্র শাস্তি
হবে মৃত্যুদন্ড। শরনার্থীদের মধ্যে ঢুকে কেউ যাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য আপনারা অবশ্যই সজাগ থাকবেন। ৬০ লক্ষ শরনার্থীর প্রতি ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ যে মানবতাবোধ দেখিয়েছেন বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ ও বাংলার জনগণ তা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। বাংলাদেশে পৈশাচিক ইয়াহিয়ার নরহত্যা আজ যখন পৃথিবীর ইতিহাসকে স্তব্ধ করে দিয়ে এক নতুন কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তখন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ নীরব ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের কোন কোন বৃহৎশক্তি আজ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করছে। আমরা সেইসব বৃহৎশক্তিবর্গকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই আমরা আজ বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কোন প্রকার আপসের মাধ্যমে এর সমাধান করা যাবে না কারণ স্বাধীনতা কোন আপস মানে না। স্বাধীনতা ভিক্ষা করে আসে না। আমরা তাই কারো কাছে ভিক্ষা চাই না। তবে আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা যারা করবেন, বিশ্বের জাগ্রত বিবেকের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করছে দেখেও যারা নীরব আছেন, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না, ইতিহাসের পাতায় তাদেরকেও পাকিস্তানী জালেমশাহীর সমান কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হবে, মানবতার শত্রু হয়ে চিহ্নিত থাকতে হবে।

    খুনী ইয়াহিয়া-জানি লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত নিয়েও তোমার পিপাসা আজও মেটেনি। কিন্তু তুমি জেনে রাখ, যেসব পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচ, সিন্ধী সেনাবাহিনীকে দিয়ে তুমি বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ, নিরস্ত্র নারী-পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছ বাংলাদেশকে পুড়ে ছারখার করছ, তাদের একটিকেও আমরা বাংলাদেশ থেকে ফিরে যেতে দেব না। একটি একটি করে তাদের হত্যা করব। বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে প্রতিটি পাকিস্তানী সেনার লাশ তোমাকে দেখতে হবে। জানি বাংলাদেশ থেকে তুমি অনেক দূরে আছ। বাংলাদেশ থেকে তোমার পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তোমাকে আর তোমার সেনাবাহিনীকে খতম করব। তোমার সাধের পশ্চিম পাকিস্তানকে ভেঙে চুরমার করে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে পাকিস্তানের নাম নিশানা মুছে ফেলবো।

    আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের একটি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। স্বাধীনতা আমাদের ভোগ করার জন্য নয়। আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের উত্তরসূরীদের জন্যই এ স্বাধীনতা। আমরা মায়ের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছি। হয়তো আমরা কেউ আর মায়ের কোলে ফিরে যাব না কিন্তু যারা আমার বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে তাদের প্রতিশোধ যদি আমরা নিতে না পারি তাহলে ইতিহাসের পাতায় আমাদের মীরজাফর হয়ে বেঁচে থাকতে হবে- আজীবন পাঞ্জাবের গোমাল হয়ে থাকতে হবে। পিঠে বুলেট খেয়ে আমরা যেন বিশ্বাসঘতকতা না করি। আমরা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা বুকে বুলেটবিদ্ধ হয়ে শহীদ হব। এতে যদি একটি একটি আমাদের সবাইকে শহীদ হতে হয় তাহলেও সে রক্ত বৃথা যাবে না। শহীদের রক্তে রঞ্জিত প্রতিটি ধূলাকণা সেদিন এক একটি বুলেট হয়ে শত্রুদের খতম করবে। বাংলাদেশের মায়েরা-জানি তোমাদের কোল আজ খালি হয়েছে। নিষ্ঠুর হানাদার বাহিনী লাখ লাখ সন্তানকে তোমাদের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে হত্যা করেছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বাংলার এই স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে যে মায়ের সন্তান শহীদ হয়েছে সে মা কাঁদবে না, সে মায়ের চোখের অশ্রু হবে বারুদ- যে বারুদ পুড়ে ছারখার হবে ইয়াহিয়া ও তার সেনাবাহিনী। বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে লাখ লাখ সালাম ও শ্রদ্ধা জানাই বীর শহীদদের। জয় আমাদের হবেই। জয় বাংলা।
শাজাহান সিরাজ
সাধারণ সম্পাদক,
ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য
স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

<৪,২১৪,৪৭০-৪৭২>
  অনুবাদকঃ সাদ্দিউন ফাহাদ জয়, নন্দন দেব
	            শিরোনাম
	                  সূত্র
	                 তারিখ
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পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে ব্রিটিশ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের স্মারকলিপি

মহাশয়েরা,
সরকার মরিয়া প্রচেষ্টা মুখে। পাকিস্তান বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে বাংলাদেশে তাদের জবরদস্ত সামরিক দখলদারিত্ব ন্যায্যতা এবং সেখানের গণহত্যা ঢাকতে চায়। আমরা আপনাদের মূল্যয়ন করছি এই সুযোগে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্য, পরিস্থিতিতে যার অধীনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথে চালিত হয়।
২৫  মার্চ, ১৯৭১ পাকিস্তান সামরিক জান্তার মধ্যরাতে,  পাকিস্তানের তথাকথিত সরকার জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা ডিসেম্বর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই নির্বাচনে মানুষ স্পষ্ট দিয়েছেন প্রকাশ পেশ বাংলাদেশ কঠিনভাবে আওয়ামী লীগকে ম্যান্ডেট লীগের ছয় দফা কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় সংজ্ঞায়িত। আওয়ামী লীগ ৩১৩টি হাউসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ১৬৯ টি আসন, যা জাতীয় পরিষদে এটা জন্য একটি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা বোঝানো ১৬৭ জিতেছে। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় সফল প্রার্থীরা বাংলাদেশে নিক্ষেপ ভোট ৮0% পেয়েছি।

ইয়াহিয়া খান মধ্য মার্চে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন কিন্তু আসলে শুধুমাত্র বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক প্রস্তুতি এবং সৈন্য প্রেরণের জন্য একটি কভার হিসাবে এই ব্যবহার। এই আলোচনার আশা অবশ্যই একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর যা শেখ শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান আর্মি তাড়িত পর্যন্ত চেষ্টা, বিশ্বাসঘাতকতা সমসাময়িক ইতিহাসে অতুলনীয় একটি আইন মধ্যে একটি নিষ্পত্তির জন্য উত্থাপিত হয় যখন। বন্দুক, ট্যাংক এবং প্লেন নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। বাঙালিদের গণহত্যার একটি প্রোগ্রাম চালায়।

শত শত এবং হাজার হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছে, পুলিশ, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর বাংলা সদস্য এবং পুরুষ ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের একটি বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের, যা পরে পুত্র ও বাংলাদেশ কন্যাগণ হাজার হাজার দ্বারা যোগদান করেন ।
এই পটভূমিতে দেখা যায় এটা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ১0 এপ্রিল ১৯৭১,জন্মগ্রহণ করে। এটা জনগণের অবিচ্ছেদ্য নিরাপদে বাস করার অধিকার, যা দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল তার অনুমোদন আহরিত খারাপ বিশ্বাস ও ২৫ মার্চ রাতে আস্থাশীল  বাঙালির ওপর সামরিক জান্তার গণহত্যা হামলা। পাকিস্তান এখন মৃত এবং লাশের পাহাড়ের নীচে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা হাজার হাজার মানুষ হত্যার কারনে পশ্চিম পাকিস্তান এবং তাদের জনগনের সাথে এক অভেদ্য দেয়াল তৈরি হয়েছে। ইয়াহিয়া খান এবং তার জান্তারাই পাকিস্তানের কবর খনন করে।

তাদের আদেশেই পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা অমানষিক বর্বরতা এবং ধর্ষণ করে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের কমান্ডারদের আদেশে সামরিক আইন ভঙ্গ করে এবং হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসের উত্সবে মেতে উঠে যা ইতিহাসে বিরল। বিদেশী সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয় যাতে আন্তর্জাতিক মন্ডলে যুদ্ধের খবর না পৌছায়। কিন্তু কিছু সাংবাদিক তবুও থেকে যায় গনহত্যা এবং অমানবিক নৃশংসতার খবর সংগ্রহের জন্য। করাচি থেকে পাকিস্তানি সাংবাদিক এন্টনি মাসকার্নেহাস এর "দ্যা সানডে টাইমস" মাধ্যমে আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জঘন্যতার খবর জানতে পারি। এইসব জঘন্য আচরন পরিস্কারভাবে নির্দেশ করে দুই জাতি এবং দেশের ধারনা অনেক আগে থেকেই ইয়াহিয়া এবং তার সহযোগীদের মনে ছিল যারা তাদের স্বজাতির সাথেও জঘন্য আচরন করতে দ্বিধা করত না। এইটা একটা অস্বাভাবিক সেনাবাহিনী যারা বাংলাদেশের প্রতি বর্ণবাদী ও ঘৃনাপূর্ন মনোভাব নিয়ে তাদের দমন করতে এবং ক্রীতদাস বানিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এইকারনে বাংলাদেশের অবস্থা আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশের গৃহযুদ্ধ থেকে সম্পূর্ন আলাদা ছিল। এই ক্ষেত্রে দুটি অংশের একাংশ একজাতির একটা ধারনার এখনও উপর পুনর্মিলন অর্জন করতে পারে ভেবে যুদ্ধ করছিল। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান একটি অস্বাভাবিক দেশ হিসাবে আধুনিক ইতিহাসে অনন্য কারন তার দুটি অংশ আন্তর্জাতিক পরিসীমায় ১০০০ মাইলেরও বেশী দুরে। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ন আলাদা। 

বাংলাদেশের জনগন এসব সত্ত্বেও পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে আওয়ামী লীগের ছয় দফা ফর্মুলার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টার নামে বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় অংশের উপর গণহত্যা চালায়। কোন কিছুই না পাবার একটি অবস্থানে পৌছায়। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের মানচিত্রে সার্বভৌম ও স্বাধীন দেশ। ২৫ মার্চের আগেই সকল সম্ভবনা উড়িয়ে দিল বর্বোরচিত আক্রমণ, জনগণের উপর হত্যাকান্ড যাদের একমাত্র পাপ তারা সাংবিধানিক উপায়ে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক অবস্থার একটি পরিবর্তন দাবিতে ছিল।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়েছে যারা বৈধ, আইনি ও নৈতিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে।

পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যারা অবৈধ এবং অনৈতিকভাবে বাংলাদেশের শহর দখল করে তারা কখনোই বৈধ সরকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

মানুষ ও গণতান্ত্রিক বিশ্বের সরকারদের উচিত ইয়াহিয়া এবং তার সামরিক জান্তার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পাশে দাড়ানো। ব্রিটেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক অবিলম্বে এ ব্যাপারে কাজ করবে এবং অন্যদের পথ দেখাবে। আমরা আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে ব্রিটেন সরকারের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে আবেদন করছি,

১. গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন জানানো।
২. শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাংলাদেশ এর অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানে ইসলামাবাদের উপর চাপ প্রয়োগ।
৩. স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বাংলাদেশে সব ধরনের সাহায্য দান।
৪. পাকিস্তানে সব সাহায্য বন্ধ রাখুন।
৫. পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ রাখুন।
৬. ইয়াহিয়াকে গণহত্যা বন্ধ করতে চাপ প্রয়োগ করুন।
৭. পাকিস্তান সেনা কর্তৃক সংঘটিত গনহত্যা ও ধর্ষণের তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তির জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিচার কমিশন প্রতিষ্ঠা করুন।

বনগাঁ 
২৯ই জুন, ১৯৭১										

								আপনার বিশ্বত,
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত
  বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবীগণ ।




<৪,২১৫,৪৭৩>
অনুবাদকঃ নন্দন দেব   
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	৩০ জুন, ১৯৭১



     স্বাধীনতার বিষয়ে ইয়াহিয়ার সাথে কোনো সমঝোতা নয় : ভাসানি                                                                                                                                    
জাতীয় আওয়ামী পার্টি লিডার , মাওলানা ভাসানি , আজ জোরালোভাবে পরিস্কার করলেন যে , উল্লেখিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত  রাজনৈতিক মীমাংসা নিয়ে কোনরকম আপোষ নয়।
একটি সংবাদ সম্মেলনে, মাওলানা ভাসানি পুনরাবৃত্তি করলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে যতই গভীর ষড়যন্ত্র হোক না কেন , এত ব্যর্থ হওয়া নিশ্চিত ছিল। 
উনি বললেন  , বাংলাদেশের জনগন যখন তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছে, যখন তাদের নারীদের সম্মানহানি হয়েছে , যখন তারা তাদের স্বাস্থ্য এবং বাড়ি হারিয়েছে এবং তাদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং তাদের ১০লক্ষ মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে, তখন তারা  রাজনৈতিক মীমাংসার নামে ধোকামি  গ্রহণ করবে না।
আমেরিকার সমালোচনা 
“তারা দৃঢ়সঙ্কল্প   হয়   পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা মৃত্যুবরণ । সেখানে কোনপ্রকার সমঝোতা অথবা বিশৃঙ্খল মীমাংসা নয়। যদি কোন দল পূর্ণ স্বাধিনতাকে উপেক্ষা করে এবং ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলায়, তাহলে উক্ত দল বিদ্রোহী মুসলিম জনতা লীগ থেকেও বেশি নিন্দিত হবে। তাদের রাজনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য ।“ 
আমেরিকার অস্ত্র সরবরাহর বিষয়ে মাওলানা তিব্র সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন শুধুমাত্র মুক্ত বাংলাদেশের মানুষ নয় এমনকি আমেরিকা সহ বিশ্বের গনতান্ত্রিক এবং শান্তিকামী মানুষ মার্কিন সরকারের কাছে “নিকৃষ্ট ইয়াহিয়া সরকার” এর প্রতি  অস্ত্র অথবা আর্থিক সাহায্য বর্ধিত করা থেকে বিরত থাকতে বারংবার আবেদন করেছিল। 
তিনি আক্ষেপ করেন যে, মার্কিন সরকার বিশ্ব মতামত উপেক্ষা করেছিল এবং পাকিস্তানকে পূর্বের থেকে বেশি পরিমাণে আধুনিক অস্ত্র এবং বিমান সহযোগিতা করেছিল । মাওলানা ভাসানি আরো যুক্ত করেন “ তারা এভাবে তাদের নিজ চরিত্র উন্মোচন করল যা  মানবতা বিরোধী । নিক্সন প্রশাসনকে এই নীতির পরিনাম  বহন করতে হবে,”। 
শেষ মহাযুদ্ধ থেকে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকার একটি ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করছে এবং আফ্রো-এশিয়ান ও লাতিন আমেরিকান দেশগুলোর মধ্যে এর  কর্তৃত্ব ও শোষণ চিরস্তায়ী করার চেষ্ঠা করছে । কিন্তু আমেরিকা সরকারের এটা অনুধাবন করা উচিত যে , যদিও তারা আগ্রাসী ইয়াহিয়াকে সকল প্রকার অস্ত্র দিতে পারে, কিন্তু শোষকদের হাত থেকে  সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালির তাদের দেশ মুক্ত করার প্রচেষ্ঠা  তারা ব্যর্থ করতে পারবে না । 
মাওলানা ভাসানি বলেন বাংলাদেশ থেকে ভিয়েতনামের জনগন অনেক কম ছিল ।  তবুও নিক্সন সরকার সেখানে জনগনের আন্দোলন বিফল করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যদিও এটাতে প্রতিদিনের ব্যয় ছিল ৫ কোটি । “আমেরিকা, চায়না এবং ব্রিটেন সহ যেসব দেশ  ইয়াহিয়াকে অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল তার প্রশাসন এই মুক্ত বাংলাদেশে চিরস্থায়ী করার জন্য, একদিন ইতিহাস দ্বারা অভিযুক্ত হবে” ।

<৪,২১৬,৪৭৪>
অনুবাদকঃ আইনুল ইসলাম বিশাল
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
(বাংলাদেশ শিক্ষকদের সমিতি)
দারভাঙ্গা ভবন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-২, ইন্ডিয়া
প্রিয় বন্ধু,                                                 ১লা জুলাই,১৯৭১
আপনি সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের জনগনের উপর পাকিস্তান আর্মির নজিরবিহীন বর্বরতা সম্পর্কে অবগত আছেন। সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ভারতে পার হয়েছে। শিক্ষক সম্প্রদায় গত দুই দশক ধরে গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং একটি মাত্র সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা রেখে আসছে, এই জন্য এর সদস্যগন স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ লক্ষ্য বস্তু হয়েছে।অনেক শিক্ষক নিহিত হয়েছে, যারা দখলকৃত জায়গার মধ্যে আটকা পড়ে আছে তারা হয়রানি এবং অত্যাচারিত হচ্ছে, কিছু সংখ্যক বন্ধুকের মুখে পাকিস্তান আর্মির কর্মকান্ডকে সমর্থন করে বিবৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে।ফলস্বরূপ, এই হয়রানির শিকার সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রতিদিন ভারতে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশ থেকে শিক্ষকরা ভারতে এখন অস্থায়ী নির্বাসিত, তারা নিজেদের একটি সমিতি গঠন করেছে যাদের পক্ষে আমরা আজ আপনার নিকট লিখছি।
প্রায় ১০০ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক,১০০০ কলেজ শিক্ষক এবং ৩০০০ স্কুল শিক্ষক আমাদের সঙ্গে তাদের নাম নিবন্ধন করেছে।ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য গুলোতে আরো কয়েক হাজার এসোসিয়েশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি।অধিকাংশ শিক্ষক তাদের পরিবার নিয়ে এসেছে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্যে করছে। 
এই সম্প্রদায় অতীতে সমাজের জন্য অবদান রেখেছে এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর সমাজের পুনর্গঠনে সম্ভাব্য ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা সম্ভাব্য পরিনতি থেকে তাদের রক্ষায় সব প্রচেষ্টা বিবেচনায় রেখেছি।শরনার্থী শিবির গুলোতে শিক্ষকদের অস্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক পেশা-গবেষনা, প্রকাশনা এবং উদ্বাস্তু শিশুদের শিক্ষার জন্য আমরা কিছু পরিকল্পনা গ্রহন করতে সক্ষম হয়েছি। এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি উৎস থেকে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হবে এছাড়াও একটি অবস্থান তৈরিতে ভারত সরকারের ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে।
বিশ্ব থেকে আমাদের এসোসিয়েশনের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠানের কম্যুনিটির সদস্যেদের পক্ষ থেকে আমরা আপনার কাছে আবেদন করছি।সহযোগিতা বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নিকট পাঠানো যাবে। দারভাঙ্গা ভবন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-২, ইন্ডিয়া
আপনার স্নেহভাজন 
(ড.এ.আর. মল্লিক)
ভাইস চ্যান্সেলর।
চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং
সভাপতি।
 বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি    
<৪,২১৭,৪৭৫>
অনুবাদকঃ সায়ান
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ 
জুলাই ৬,১৯৭১


সুধী,
আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,  সাময়িক কালের জন্য  যে সকল বাংলাদেশী শিক্ষক, লেখক, চিত্রশিল্পী ও সাংবাদিক গোষ্ঠী  ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই  ‘বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ’ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।  উপরে সংযুক্ত আপিলে  আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ বিশদভাবে বর্ণিত আছে। নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করলে আমাদের সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। 
সংস্থার বর্তমান অর্থসঙ্কট কাটাতে বিশ্বের  অন্যান্য ভ্রাতৃবৎ অঙ্গসংগঠন ও সহানুভূতিশীল ব্যাক্তি বর্গের আর্থিক অনুদান  বা যে কোন প্রকারের সাহায্য  আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায়  আমাদের সকল প্রচেষ্টায় ,স্ব -অবস্থান  থেকে আপনার সর্বোপরি ও যথাসম্ভব সহযোগিতা  কামনা করছি।    

যে কোন আর্থিক অনুদান পাঠাতে যোগাযোগ করুনঃ 
ডঃ এ. আর. মল্লিক 
প্রেসিডেন্ট,
বাংলাদেশ  বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ 
১৭, সুন্দরী মোহন এভিনিউ
কলকাতা-১৪, ভারত 
ইতি,
আপনার একান্ত অনুগত,
জহির রায়হান,
মহাসচিব 
   
<৪,২১৮,৪৭৬-৪৮৫>
অনুবাদকঃ জিহাদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ পরিষদ সদস্যবর্গ সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ

    স্বাধীন বাংলাদেশের মাননীয় পরিষদ সদস্যবর্গঃ
    আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি। আজ জাতির ক্রান্তি-লগ্নে আমাদের এই সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের মুক্তিফৌজের বীর নওজোয়ানেরা অপূর্ব বীরত্বের সাথে এখন শত্রুর মোকাবেলা করছে। হাজার হাজার যুবক পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আত্মোৎসর্গের মহান আদর্শে তারা বলীয়ান।

    মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বাস করে তাদের দায়িত্ব আপনাদের অর্পণ করেছিল। আপনারা সবাই বাঙালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক বৈ আর কিছু নন। আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের সহচর হিসাবে তাঁর জীবনব্যাপী আদর্শ আর সংগ্রামের আমরা ধারক ও বাহক। আদর্শের জন্য, নীতির জন্য, নেতার কাছে আর বাংলার মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এই ধরণের অটুট মনোবল আর কোন দেশের জনপ্রতিনিধিরা দেখাতে পেরেছেন কিনা তাঁর নজীর আমার জানা নেই। আপনাদের বীরত্ব, আদর্শনিষ্ঠ, মনোবল ও ত্যাগের জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। আপনারা গৃহহারা সর্বহারা হয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন- তাই আপনাদের প্রতি আকুণ্ঠ আন্তরিক সালাম আর অভিনন্দন।

    বন্ধুরা আমার, নির্বাচন-উত্তরকালে রমনার রেসকোর্স ময়দানে আমাদের মহান নেতা আপনাদেরকে শপথবাণী উচ্চারণ করিয়েছিলেন। সেদিন সাক্ষী ছিল রেসকোর্স ময়দানের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা আর বাংলার নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ। আমি আজ গর্বের সঙ্গে বলব, মহান নেতার হাত ধরে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে প্রতিজ্ঞায় আমরা অটুট এবং অটল রয়েছি। আপনাদের অসীম মনোবল বিগত কয়েক মাস যাবৎ স্বাধীনতা সংগ্রামকে জিইয়ে রেখেছে। অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে হবে, আমাদের যে সমস্ত বীর সৈনিকেরা, মুক্তিফৌজের যে তরুণ সংগ্রামীরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁদের অপূর্ব বীরত্ব বাংলার মানুষের জন্য এক গর্বের বস্তু। আর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের জন্য তা এক অপূর্ব বীর গাঁথা।

    ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আপনারা জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তা পালন করতে আপনাদের নেতা এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ কী কী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তা আপনাদের জানা আছে।

    জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ জানেন, একটা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। সেই খসড়া শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্য ৩০ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি যখন আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিল, তখনই মার্চ মাসের সেই ১লা তারিখে হঠাৎ জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব ভুট্টো সাহেবের পরামর্শে আর তাঁর অভিমান রক্ষার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দেয়। সারা পৃথিবী জানে, আজকে পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার যদি কোন মূল আর সংগত কারণ থাকে, তাহলে সে অবস্থা সৃষ্টি আমরা করি নাই, করেছেন ইয়াহিয়া খান সাহেব আর ভুট্টো সাহেব। আর এর জন্য দায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকেরা, যারা ২৩ বছর পর্যন্ত বাংলার গরীব-চাষী মজুরের শোষণ করে পাহাড় গড়ে তুলেছে।

    আওয়ামী লীগের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা কি অপরাধ করেছি? আমাদের একমাত্র অপরাধ ২ বছর পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, বাংলার মানুষকে শোষণ করে, বাংলার চাষী-মজুরের রক্ত শোষণ করে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদীরা যারা বাংলাকে আজ রিক্ত করেছে, তারাই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সেই সমস্যার সমাধান করতে চাইলাম বলে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের নেতা নির্বাচন পরবর্তীকালেও একটার পর একটা চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু যারা কায়েমী স্বার্থবাদের দালাল, পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুজিবাদের দালাল, পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত প্রভুদের দালাল- আজ যারা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের ছত্রছায়ায় রাজনীতি করে শুধু বিসাল আর ভোগ করতে চায়, তারাই বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক প্রচেষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়ালো। আওয়ামী লীগের আন্তরিকতারকে তারা দুর্বলতা মনে করে তাকে বানচাল করতে চেষ্টা করলো।

    ১লা মার্চের পর থেকে প্রতিটি ঘটনা যে কত দ্রুতগাতিতে অগ্রসর হয়েছিল যে আপনারা নিজেদের চোখে দেখেছেন। আমরা স্পষ্ট মনে আছে- যেদিন ইয়াহিয়া খান সাহেব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করলেন, সেদিন পূর্বাণী হোটেলে আমরা সম্মেলনে আর একবারের মত বসেছিলাম। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে আমি ব্যক্রিগতভাবে একটার পর একটা প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করেছিলাম। আর আপনারা সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিত করে আবার বলেছিলেন বাংলার মানুষের কাছে- আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। দেশবাসী জানে বিশ্বাসঘাতকতা আপনারা করেন নাই। জঙ্গীশাহীর অত্যাচার, ইয়াহিয়ার প্রলোভন কোন কিছুই আপনাদের টলাতে পারে নাই। ইতিহাস এই কাহিনী একদিন স্বর্নাক্ষরে লিখে রাখবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

    আপনারা নিজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন- অসহোযোগ আন্দোলনের বাণী নিয়ে বাংলাদেশের হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাংলাদেশের সরকারী আদালতে। বাংলার দেশ-প্রেমিক ছাত্র-জনতার সাহায্যে আপনারা যে অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, ইতিহাসে তাঁর নজীর নাই। সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন আমরা একটা থেকে একটা সঙ্কটের মুখে উত্তরণ লাভ করেছিলাম, তখন ইয়াহিয়া খান সাহেব ১৫ মার্চ ঢাকায় আলোচনা করতে এসেছিলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা শুরু হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব , আপনি যদি বিন্দু মাত্র সত্য কথা বলেন, আজকে না হোক, কবরে গিয়েও যদি জবাব দেন- তাহলে অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম আলোচনাতেই আপনি স্বীকার করেছিলেন জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, মার্শাল ল’ উঠিয়ে নেবেন এবং ৬ দফার ভিত্তিতে একটা অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র জারী করে ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেবেন। এর ভিত্তিতে আলোচনা হলো। বঙ্গবন্ধুর আদেশে এবং নির্দেশে আমি এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন সাহেব, আলোচনা শুরু করলাম। জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেবের পক্ষে ছিলেন লেঃ জেঃ পীরজাদা, প্রক্তন বিচারপতি কর্নেলিয়াস, আর অর্থনীতিবিদ বাংলার মানুষের চিরশত্রু এম, এম, আহম্মদ। ২৪শে মার্চ পর্যন্ত আলোচনা হলো। ডকুমেন্টও তৈরী হলো। জাষ্টিস কর্নেলিয়াস সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উনি যদি একজন সৎ-খ্রীষ্টান হয়ে থাকেন তাহলে তাকে এ কথা স্বীকার করতে হবে।

    বন্ধুরা আমার, আপনারা বলতে পারেন, নিরস্ত্র মানুষকে কেন গুলি করে মারলো? কেন পরিষদ সদস্যদের বাড়িঘরে কামান চালানো হলো?
সেই ২৫শে মার্চের রাতের আধারে এই বীভৎস ঘটনার প্রতিবাদে আপনারা রুখে দাঁড়ালেন। বাংলার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা মফঃস্বল শহরে, জেলা শহরে, গ্রামে, বন্দরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করবো আমাদের ও বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বীরত্ব আজকের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ই পি আর, আমাদের পুলিশ বাহিনী, আমাদের আনসার, আমাদের মোজাহিদরাও বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াল। বন্দুক আর কামান তুলে নিল। আজ তারা সংগ্রামের পুরোভাগে। বাংলার গ্রামে, বন্দরে, গঞ্জে আপনারা দাঁড়ালেন। আমি কিভাবে যে আপনাদের শ্রদ্ধা জানাব তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। যে সমস্ত মিথ্যাবাদী বলে আওয়ামী লীগের নেতারা আর সদস্যরা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল না তাঁদের আমি জবাব দিতে চাই। বাংলার মানুষ জানে আপনারাই আছেন পুরোভাগে। আমি জানি চট্টগ্রামে, ময়মনসিংহে, যশোরে, রংপুরে, খুলনায়, বরিশালে, ঢাকায়, ফরিদপুরে বাংলার সর্বত্র আপনাদের নেতৃত্বেই সংগ্রাম হয়েছে। নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপনারা গ্রাম-বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলার সৈনিকদের পাশে পাশে আপনারা রয়েছেন। অকুতোভয় আপনারা লড়েছেন। বাংলার সৈনিকেরা যখন বুকের তাজা রক্ত মাতৃভূমির জন্য ঢেলে দিচ্ছেন এর পরে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা না করে আর কি পথ ছিল? স্বাধীনতার জন্য লড়াই না করে আর কি উপায় ছিল? মূলতঃ এবং বাহ্যত বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী রেখে যান। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু যদি গ্রেপ্তার হন, তবে স্বাধীনতা ঘোষণা তিনিই করে যাবেন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে।
    প্রিয় বন্ধুরা আমরা, ২৫শে মার্চের রাতের পরে আমরা বিছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা করতে আমাদের একটু বিলম্ব হয়েছিল।

    আমরা যে পাঁচজন শেখ সাহেবের পাশে ছিলাম এবং যাদের কাছে কথিত, লিখিত, অলিখিত সর্বপ্রকারের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু দিয়ে গিয়েছিলেন- ১৩ই এপ্রিল তারিখে বাংলার পূর্ব অঞ্চলে সর্বপ্রথমে একত্রিত হলাম। পরিষদের সদস্যবৃন্দ যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সামনে সেদিন আমি আমার সহকর্মীবৃন্দের তরফ থেকে স্বধীনতা কার্যকরী করার জন্য পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম। তখন যোগাযোগহীন অবস্থায় আপনাদের বেশীর ভাগই ছিলেন বাংলাদেশে শত্রুর দখলীকৃত এলাকার অভ্যন্তরে। তখন একটা সরকার গঠন না করলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনা করা যাচ্ছিল না। সেইহেতু সেদিনের উপস্থিত বন্ধুদের কাছেই আমরা পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম।

    ১৯৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আর একটি অম্রকাননে দাঁড়িয়ে আমরা বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ এবং বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি।

    স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ১৭ই এপ্রিল সারা পৃথিবীর মানুষকে যা বলেছিলাম, আমরা বিশ্বাস করি তা অন্তরের বাণী। বিশ্বাস করি- ১৭ই এপ্রিলের এই ঘোষণা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের মর্মবেদনার এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিরাট বিস্ফোরণ।

    স্বাধীনতা ঘোষণার পর আমি আমার সহকর্মী জনাব তাজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলাম। তাঁর পরামর্শে এবং বঙ্গবন্ধুর পূর্বতম নির্দেশের বলে আমি জনাম খোন্দকার মোস্তাক আহম্মদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জনাম মনসুর আলী সাহেবকে অর্থমন্ত্রী আর জনাব কামারুজ্জামান সাহেবকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলাম। আমরা জানতাম, আপনারা যে প্রয়োজনে তাঁদেরকে দীর্ঘকাল নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন, আমি আপনাদের সবার সঙ্গে পরামর্শ না করেও নিঃসঙ্কোচে আর বিনা দ্বিধায় তাঁদেরকে সরকারের দায়িত্ব দিতে পারি।
    তাঁদেরকে দায়িত্ব দেওয়ার পরে তিন মাস চলে গিয়েছে। এই তিন মাস যাবৎ আমি আপনাদের কাছে অকপটে স্বীকার করব- যা করার ছিল অনেক কিছু করা সম্ভবপর হয় নাই।

    কিন্তু আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলব, জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ এবং তাঁর মন্ত্রিসভায় সদস্যরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের সরকারের জন্মমুহূর্ত থেকেই, কর্নেল এ, জি, ওসমানীর মত একজন স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক সমরবিশারদকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপে পেয়েছি। আপনারা জানেন, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী অসীম বীরত্বের সাথে একটি অসম লড়াই লড়ে যাচ্ছেন।

    রণক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ পরাজয় নয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করতে হয় এবং যাতে পুনরায় তীব্র আক্রমণে জয়লাভ করা যায়। যেদিন হিটলারের বাহিনী ফরাসীদেশ আক্রমণ করেছিল সেদিন হাজার হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ফরাসী সরকারও হিটলারের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছিল। মাত্র ৩ দিনে সব ধ্বংস করে হিটলারের ট্যাংক বাহিনী প্যারিসের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছিল। ফরাসী দেশের বীরনায়ক জেনারেল দ্য গল মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জেনারেল দ্য গল শক্তি সঞ্চয় করে যেদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সে অবতরণ করেছিলেন সেদিন হিটলারের বাহিনী তাঁর সামনে টিকতে পারেনি।

    বৃটিশের মত শক্তিশালী সেনাবাহিনীকেও সিঙ্গাপুর থেকে হটে এসে বর্মা ত্যাগ করতে হয়েছিল। যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করতে হয় যুদ্ধের কলাকৌশল প্রয়োজনে। তাই বাংলার মুক্তিবাহিনী সামরিকভাব যদি কোন রণাঙ্গন থেকে পশ্চাদপসরণ করে তবে তাকে পরাজয় মনে করবেন না। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পরাজিত হওয়ার জন্য রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করেনি। বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করার জন্যই অস্ত্রধারণ করেছি। জয় আমাদেরই হবে।

    আমি জানি, আজকে বাংলার ঘরে ঘরে কী হাহাকার! আমি জানি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের বুকের কী ক্রন্দনের রোল! আপনারা যখন শোনেন, আপনার শহরে, আপনার গ্রামে, আপনার গঞ্জে যারা একদিন বিশ্বাস করে, ভালবেসে, আপনাদের ভোট দিয়েছিল তাঁদের ঘরবাড়ি আজকে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, তখন কী মর্মবেদনায় আপনারা পীড়িত হন! আপনার প্রতিবেশী নারীদেরকে বর্বর পশুরা ইজ্জতের হানি করছে, জেনে আপনাদের কলিজা ফেটে যায়। এই ধরণের অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সৈন্যবাহিনী কোন দিন করে নাই। নারীরা ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে আজ আবার বাংলাদেশে, হত্যা করা হয়েছে দশ লক্ষ নারী, পুরুষ আর শিশুকে। মসজিদ, মন্দির আর গীর্জা ধ্বংস হয়েছে। বাংলার ফসল আজকে মাঠে মাঠে লুটিয়ে পড়েছে। আমাদের তরুণদের আজকে হত্যা করা হচ্ছে, গুলি করে মারা হচ্ছে।

    এই কাহিনীর মর্মবেদনা আপনাদের বুকের ভেতর যেমন বাজে, আমার বুকে যেমন বাজে আর সকলের বুকেও তেমনি বাজে। যদি বঙ্গবন্ধু আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতেন, তাঁর প্রিয় দেশবাসীর এই মর্মন্তদ দুঃখে তিনি অধীর হয়ে যেতেন তাঁদের মুক্তির জন্য। তাই বন্ধুরা! আপনাদের ব্যাথা বিশ্ববাসীকে বলার জন্য মন্ত্রীসভার সদস্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁরা কি পর্যন্ত সফল হয়েছেন তাঁর বিচার করবেন আপনারা। কিন্তু একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই- আপনারা সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে কাজের অগ্রগতি সম্ভম তাঁর পথ দেখিয়ে দিন।

    বিশ্ববাসীর কাছে সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা আর কূটনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা আমরা এই কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে বাংলাদেশে আজ গণহত্যা চলছে। আজকে আপনাদের মন্ত্রিসভা নিরলস চেষ্টা দ্বারা সারা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে ইয়াহিয়া  ভুল আর ভ্রান্ত, আর আমরা সঠিক পথে চলেছি। আজকে সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকা তা গ্রহণ করেছে।

    আজকে লন্ডনের “অবজারভার” “সানডেটাইম” বা যে-কোন পত্র-পত্রিকা দেখুন, ইয়াহিয়ার বর্বরতার নিন্দায় তাঁরা মুখর। যে আমেরিকা সারা পৃথিবীর রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করে, “নিউইয়র্ক টাইম” এবং অন্যান্য সমস্ত প্রভাবশালী পত্রিকাগুলি ইয়াহিয়াকে ধিক্কার দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ফরাসীদেশে, ইটালীতে, জার্মানীতে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে এমন কি আরবেরও কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে বৈরুতের আর সুদানের পত্রিকাগুলি আপনাদের পক্ষে আজকে মত প্রকাশ করে চলেছে।
    আপনারা জিজ্ঞাস করতে পারেন যে এখন পর্যন্ত এই রাষ্ট্রের এই সরকারের স্বীকৃতি কেন লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই? কূটনৌতিক প্রশ্নে বৃহৎ শক্তিবর্গ পৃথিবীতে নিজস্ব স্বার্থেরত কারণে অনেক কিছু করে।

    কিন্তু জেনে রাখুন বিশ্বের জনমত আপনার পক্ষে সেখানে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি আপনাকে স্বীকৃতি দিবেই। আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী ভারতবর্ষ আমাদের লক্ষ লক্ষ শরনার্থীকে শুধু আশ্রয়ই দেয় নাই আমাদের দাবীর ন্যায্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছায় আজকে এগিয়ে এসেছে। সেই জন্য ভারত সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

    বন্ধুরা আমার, মুক্তিসংগ্রামে, স্বাধীনতা সংগ্রামে একদিকে যেমম সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করতে হয় চরম আঘাত হানার জন্য, তেমনি আর একদিকে কূটনৈতিক আক্রমণের দ্বারা শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে হয়। তৃতীয়তঃ দেশের অভ্যন্তরে মানুষের মনোবলকে শক্ত রাখতে হয়। আর শত্রুর মনোবল ভাঙ্গতে হয়।

    বিদেশে কূটনৈতিক প্রচার চালিয়েছেন আপনার সরকার। মুক্তিফৌজকে সুগঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। হাজার হাজার ছেলে আজ মুক্তিফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসছে। সবাইকে সমানভাবে সৈনিকের শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। তাঁর একমাত্র কারণ আমাদের সীমিত সামর্থ।

    এই সরকারের আয়ের কোনরকম সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত নেই। শুধুমাত্র দান, খয়রাত, ঋণ আর কিছু বান্ধব মারফত টাকা সংগ্রহ করে কোনমতে সরকার চলছে। তাই যারা মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাবার জন্য ট্রেনিং গ্রহণ করতে বিভিন্ন অঞ্চলে এগিয়ে আসছেন, তাঁদের সবাইকে ট্রেনিং-এর সুবন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। কি করে এই সীমিত সামর্থের মধ্যে ভাল ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত ও মুক্তিবাহিনীকে আরও জোরদার করা যায় আপনাদের মন্ত্রীসভার সদস্যরা তা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমি বিশ্বাস রাখি, দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ব হয়ে আপনারা গঠনমূলক সমালোচনা দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। মনে রাখবেন বর্তমান মুহূর্তে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ঐক্যের। সারা পৃথিবীর মানুষ যেন দেখতে পায় আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধুর সহকর্মীরা, বঙ্গবন্ধুর শিষ্যরা, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়করা এক প্রাণ এক মন হয়ে বাংলার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ঐক্যে কোনরকম ফাটল ধরলে তাঁর ফল মারাত্মক। কেউ কেউ বাইরে থেকেও নানা প্রকার প্ররোচনায় আমাদের মধ্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করতে পারে। সেই সমস্ত প্রচেষ্টাকে আমাদের বানচাল করে দিতে হবে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি আমরা মন্ত্রীসভার সদস্যরা মনেপ্রাণে এক। তাঁদের প্রতিনিয়ত চিন্তা মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে কি করে ত্বরান্বিত করা যায়। যে অটুট ঐক্য আজকে সরকারের মধ্যে বজায় আছে সেই অটুট ঐক্য আজকে আওয়ামী লীগের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

    আমাদের প্রধান সেনাপতির বর্তমান রণকৌশল আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে। এবং গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। আপনারা যারা প্রতিনিধি আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন গেরিলা যোদ্ধারা যে রণনীতি আর কৌশলে যুদ্ধ করে চলছে, সেই রণনীতি আর কৌশলে আপনারাই তাঁদের সর্বাধিক সাহায্য করতে পারেন- জনগণের মনোবল অটুট রেখে আর সমর্থন বজায় রেখে। বন্দুক নিয়ে যারা লড়াই করছে তারাও যেমন মুক্তিযোদ্ধা, আপনারাও তেমন মুক্তিযোদ্ধা। এই জনযুদ্ধ, ভাড়াটিয়া সৈন্যদের যুদ্ধ নয়। এটা হচ্ছে People’s War- এই People হচ্ছে সবচেয়ে Important factor.

    আর সেই People-কে সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব জনসাধারণের প্রিনিধিদের। প্রতিটি সৈনিককে জনতার বন্ধু ভাবতে হবে। নির্যাতিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত বাংলার মানুষ যেন ভাবে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, তাঁদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের কর্মীরা, সৈনিকেরা তাঁদের বন্ধু। যদি আমরা জনগণের এই সমর্থনকে বজায় রাখতে পারি তাহলে, আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিতে পারি যে, আপনাদের বীর সৈনিকেরা, পৃথিবী যা ভাবছে তাঁর চেয়ে বহু আগে বাংলার স্বাধীনতা অর্জন করবে।

    বন্ধুরা আমার, জনগণের সমর্থন আদায় করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের কার্যকলাপে জনগণের বন্ধু, জনতার বন্ধু, নির্যাতিত চাষীর বন্ধু বলে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। অত্যাচারী মিল মালিকের বিরুদ্ধে আমরা নির্যাতিত শ্রমিকের বন্ধু। বাংলার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির আমরা বন্ধু। এই বন্ধুত্ব প্রকাশের প্রধান উপায় হলো আওয়ামী লীগের প্রণীত ম্যানিফেষ্টোকে বার বার জনগণের সামনে তুলে ধরা। আওয়ামী লীগ ভোট পেলে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে সমস্ত প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করব। এই মুহূর্তে মুক্তিসেনানীর যে অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করবে সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারা, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংস্কারের যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি তাকে বাহ্য রূপ দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজে নামবেন। মনে রাখতে হবে, সেনাবাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করে যে স্বাধীনতাকে তাঁরা অর্জন করে দিবে, সেই স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের।

    তাই বন্ধুরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের নীতি আদর্শে আপনারা অটল থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হচ্ছে আমাদের আদর্শ। বিশ বছরের ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এই আদর্শকে আমরা আজকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছি। অসাম্প্রদায়িকতা বা ‘সেকুলারিজমের’ মহান আদর্শ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে আমরা আজকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছি। এই একটা বিষয়ে আপনাদের স্পষ্ট থাকতে হবে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার মালিন্যে যেন আওয়ামী লীগের সদস্যবৃন্দের নাম কলঙ্কিত না হয় সে বিষয় আপনাদের লক্ষ রাখতে হবে। গণতন্ত্র অর্থই হলো অসাম্প্রদায়িকতা। যেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সেখানে গণতন্ত্র কোনোদিন কার্যকর হতে পারে না।

    আজ আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করি বলেই অসাম্প্রদায়িকতা বা সেকুলারিজমে বিশ্বাস করতে হবে। বাংলার প্রতিটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানেরা মনে প্রত্যয় জন্মাতে হবে যে আপনারা সবারই বন্ধু আর ভবিষ্যৎ বাংলার সুখ আর সমৃদ্ধিকে সবাই আপনারা রূপ দিতে যাচ্ছেন।

    অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি আমরা বহু পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এ প্রশ্নে কারো মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে ব্যক্তিগত মালিকানা হ্রাস করতেই হবে। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক মালিকানা অর্জন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাধ্যমে আপনাদেরকে দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হতে হবে।
    বন্ধুরা আমার, আদর্শের উপর ফাটল যেন না হয়। বাংলার স্বার্থে পৃথিবীর যে দেশের সঙ্গে যে কোন জায়গায় বন্ধুত্ব করা দরকার তা আমরা করব। নিরেপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি আমাদের অবলম্বন। বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের স্বাধীনতার জন্য আমরা সেই সমস্ত জাতির পাশেই দাঁড়াব। বহু রক্তের বদলে, বহু দুঃখের রজনী পার করে আমরা জেনেছি স্বাধীনতার লড়াই কি। আমরা জেনেছি সাম্রাজ্যবাদীরা যারা এখনো পৃথিবীর দিকে দিকে বিভিন্ন জাতিকে পদানত করে রেখেছে, সেই সমস্ত পদদলিত জাতির বুকের মর্মজ্বালা কি। একদিন আমেরিকাকে বৃটিশ রাজ্যের অধীন থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। বোস্টনের বন্দরে যেদিন জাহাজ ডুবিয়ে দিল, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং জর্জ ওয়াশিংটনের অসি ঝলসে উঠল বোস্টনের তীরে তীরে। আর জেফারসনের বলিষ্ঠ কণ্ঠ যেদিন মানবতার জয়গান গাইল, সেদিনের আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছিল। তাহলে কেন আজ সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহিয়ার জন্য অস্ত্র আসছে? আমি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে আপনাদের তরফ থেকে মনের বেদনা প্রকাশ করেছি, প্রতিবাদ জানিয়েছি পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে। বহু সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে তাঁর জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল। জারের অত্যাচার, সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত, পরবর্তীকালে হিটলারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বীর রুশ জাতি স্বাধীনতার স্বর্ণশিখরে উপস্থিত হয়েছিল। আপনাদের মাধ্যমে আর একবার আমি মহান রুশ জাতির কাছে আবেদন জানাই, তাঁরা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াক। চিরকাল বাংলার মুক্তিকামী মানুষ সোভিয়েত রাশিয়ার মানুষকে স্মরণ করবে।

    আমাদের প্রতিবেশী চীনের বর্তমান নায়কেরা ইয়াহিয়ার সঙ্গে মিতালী গড়ে তুলছেন। জানি না পিছনে রাষ্ট্রগত স্বার্থ ছাড়া কি থাকতে পারে। আমরা তো চীনকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি নাই। চীনের সাধারণ নায়করা যাই বলুন না কেন মহান জাতি চীনের প্রতি কোন অবিশ্বাস আমরা পোষণ করি না। চীনের সাধারণ মানুষকে আমরা আমাদের ভালবাসাই দেই। আর আবেদন জানাই, আপনারা আপনাদের নায়কদের বাধ্য করুন- যেখানে কৃষক-শ্রমিক মরছে, যেখানে একটা জাতি নির্যাতনে নিষ্পাষিত হচ্ছে সেখানে একটা অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে তাঁরা সমর্থন যেন না জানায়। একটা সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে কী করে আজকে আপনাদের নায়করা সমর্থন করেছেন। তা একবার আপনারা দেখুন।
    বন্ধুরা, মনে রাখতে হবে আমাদের স্বাধীনতা অন্য কেউ এনে দেবে না। নিজেদের স্বাধীনতা নিজেদেরকেই অর্জন করতে হবে। বাইরের কোন রাষ্ট্র স্বাধীনতার ফল এনে দেবে, এ ধারণা ভুল। দশ লক্ষ বাঙ্গালী রক্ত দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন রক্ত যখন আমরা দিতে শিখেছি তখন রক্ত আরো দেবো, বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। দশ লক্ষ বাঙ্গালী বীর যারা প্রাণ দিয়েছে তাঁদের কসম দিয়ে আপনাদেরকে বলছি, আজকে স্বাধীনতার লড়াই-এ প্রয়োজন পড়লে আরো আমরা প্রাণ বিসর্জন দিব। তবু আপোস করব না। ইয়াহিয়া খান সাহেব তাঁর শেষ বেতার ভাষণে আমাদের হুমকি দিয়েছেন। এই ইয়াহিয়া খান বাংলার নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের সদস্যপদ বাতিল ব্যবস্থা করেছেন। ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমরা নির্বাচিত সদস্য নই। বাংলার মানুষ আমাদেরকে নর্বাচিত করেছে। তাঁদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যই আজ আমরা গৃহহারা, সর্বহারা, আজ আমরা বনে জঙ্গলে ঘুরছি। কে তুমি ইয়াহিয়া? তোমাকে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব কে দিয়েছে? পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও তোমাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয় নাই। নির্যাতিত পাঠান, বেলুচ, সিন্ধিদেরকেও তুমি শাসন করে চলেছো। পাঞ্জাবের চাষী-মজুরদের উপর অত্যাচারে তুমি জমিদারদের সহায়তা করেছো। তোমার হুমকি ও ঔদ্ধত্যের উত্তর রণক্ষেত্রে আমাদের বীর সৈনিকেরা দেবে।

    সর্বশেষে আপনাদেরকে বলি সংকল্পে অটুট থাকতে হবে! দুর্বলতা কোনভাবে যেন আমাদের মনে স্থান না পায়। পরিপূর্ব স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। স্বধীন সার্বভৌম বাংলার বিকল্প কোন প্রস্তাব, আপনাদের কাছে, বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তৎসত্ত্বে ইয়াহিয়া খান সাহেবের কাছে বলেছিলাম, আহবান জানিয়েছিলাম যুদ্ধ বন্ধ করুন। আমরা দশ লক্ষ মরেছি, তোমার ২৫ হাজার সৈনিককে তো ইতিমধ্যে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা খতম করেছে। ২৫ থেকে ৩০ হাজার সৈন্য আহত হয়েছে। শুধু বাংলার ঘরে ঘরে মা-বোনেরা ক্রন্দন রোল নয়, পাঞ্জাবের ঘরেও তো ক্রন্দনের রোল। সেখানেও বিধবার মর্মভেদী হাহাকার তোমার কানে কি পৌঁছে না? তাই যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধান কর।
    (১) বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার কর। (২) বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দাও। (৩) সমস্ত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কর। (৪) যে ক্ষতি করেছ তাঁর ক্ষতিপূরণ দাও। এই চারটি শর্ত আমি দিয়েছিলাম শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য। ইয়াহিয়া খান প্রত্যুত্তর দিয়েছেন আটাশে জুন তারিখ। আটাশের পর থেকে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ হয়েছে। এখন বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বাংলার মাঠে, প্রান্তরে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কূলে যুদ্ধের মাধ্যমে।
    আপনাদের সুযোগ প্রধান সেনাপতির নির্দেশে তাঁর সৈন্যবাহিনী রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। তাঁদের সেই তপ্ত লহু আজ আপনাদের সংকল্পকে আরো দৃঢ় করুক। বাংলার যে শত শত সতী তাঁদের ইজ্জত দিয়েছে, তাঁদের ইজ্জতের শপথ- ইয়াহিয়া বাহিনীকে নির্মূল না করা পর্যন্ত, বাংলার স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই। আপনারা সংকল্পবদ্ধ হউন, আপনারা শপথ করুন, মুক্তিযুদ্ধে যে কোন অবস্থায়, যে কোন অধ্যায়ে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

    দীর্ঘকাল বহু সুখে-দুঃখে আমরা আপনাদের পাশে পাশে ছিলাম। আমরা প্রিয়তম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন, আপনারা দীর্ঘকাল দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন, কোনদিন কী আমরা আপনাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছি? বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস, আপনাদের স্নেহ-ভালবাসার বিনিময়ে আমরা কি কোনোদিন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছি? ২০-২২ বছরের ইতিহাস যদি একথা বলে সুখে-দুঃখে জয়-পরাজয়ে গৌরবে-অগৌরবে আপনাদের পাশে ছিলাম। আপনাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করি নাই। আজ আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাব আবার আপনারা বিশ্বাস করুন। দেখুন আমরা কি করতে পারি, যদি না পারি তবে শুধু আপনাদের কাছে নয় অনাগত ভবিষ্যতের কাছে আমাদের কি জবাবদিহি করতে হবে না? আমার বিশ্বাস আমার মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং আমার প্রধান সেনাপতিও এ সম্বন্ধে সজাগ।

    ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল এই তিন বছর আমি আপনাদের পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু এই তিন বছর কারাগারে ছিলেন। আইয়ুব-শাহীর দাপট আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি দেখেছি তখনও আপনারা অধৈর্য হন নাই। আমি কোনোদিন ধৈর্য হারাই নাই। বহুবার আপনাদের বলেছি, সংগ্রামে জয়ী হতে হলে ধৈর্যের প্রয়োজন। বহুবার সংগ্রামের বহু কৌশল নিয়ে আপনাদের সাথে আমার মতবিরোধ হয়েছে। আজ আমি গর্বের সাথে বলতে পারি আমার প্রবর্তিত কৌশলের ফলে আমরা ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত তথা আইয়ুব-শাহীকে খতম করেছিলাম।

    বিশ্বাসের বলে আপনারা আমাকে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী হিসেবে প্রধান সহ-সভাপতি করেছিলেন। এই বিশ্বাসের বলে আপনারা আমাকে জাতীয় পরিষদে ডেপুটি নেতা করেছিলেন। আমি জানি, এই বিশ্বাসের বলে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে আবার আপনারা আমাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার ভাগ্য এই যে, আমার নেতা, আমার ভাই, আমার প্রিয়তম বন্ধু শেখ সাহেব যখনই যান, তাঁর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ে যায়। সেই কাজ চিরকাল আপনাদের পাশে পাশে থেকে করেছি। আজও আপনাদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি- যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, যদি সংকল্পে কোনরকম মলিনতা দেখেন, যদি আপনাদের নীতি ও আদর্শ থেকে কোনোদিন বিচ্যুত দেখেন, আপনারা আস্তকুড়ে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু বাংলার এই সঙ্কট মুহূর্তে, জাতির স্বাধীনতার এই ক্রান্তিলগ্নে যেখানে শত শহীদের রক্তে আজকে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর সেখানে হাজার হাজার সৈনিক আজকে বনে-প্রান্তরে ইতিহাস লিখে চলছে, সেই মুহূর্তে আর একবার আপনারা আস্থা স্থাপন করুন। আমার বন্ধু তাজউদ্দিন সাহেব দীর্ঘদিন আপনাদের পাশে পাশে সংগ্রাম করেছেন, বহু জেল খেটেছে। আমার ভাই মোস্তাক সাহেব, মনসুর সাহেব, কামরুজ্জামান সাহেব দীর্ঘকাল সংগ্রামের পরীক্ষিত সেনাপতি। তাঁদের উপর আপনারা আস্থা স্থাপন করুন। একথা আমি বলব না, নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সমালোচনা আপনারা করবেন না। সমালোচনার উদ্দেশ্য হবে একটা- কী করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করা যায়।

    আর যদি বাংলার স্বাধীনতা এই মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে একদিন অর্জিত হয়, সেই গৌরব আপনারা নেবেন, আওয়ামী লীগের কর্মীরা নেবেন, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ নেবেন, মুক্তিযোদ্ধারা নেবেন। আর সেদিন যদি শুধু কিছু ধন্যবাদ মন্ত্রিসভার সদস্যদের দেন, তবে আমি কৃতার্থ হব। আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।
-জয় বাংলা
<৪,২১৯,৪৮৪-৪৮৫>
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কানাডায় সফররত বাংলাদেশ উদ্ববাস্তু বুদ্ধিজীবী সংসদ সদস্য
মহাশয়েরা,  
বাংলাদেশের জন্য কানাডিয়ান সরকার ও জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি প্রদানের জন্য আমাদের গভীর অনুভূতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছি।পাকিস্তানি সামরিক অধীস্বামীগনের অস্ত্র সরবরাহের উপর আপনার সরকারের নিষেধাজ্ঞা এবং রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্যস্থতা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন। সাত মিলিয়ন এর ও বেশি দুর্ভাগা উদ্বাস্তু যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের জন্য আপনার অবদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।
১২ এপ্রিল,  ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাস্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ নেই।
জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তান একটি অস্বাভাবিক রাস্ট্র. আধুনিক ইতিহাসে অনন্য যে তার দুটি ডানা বিদেশী একাধিক হাজার মাইল দ্বারা আলাদা করা হয় শুধু কার্যত একটি সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ..পাকিস্তান রেজ্যুলেশন ১৯৪০, যা বানানো হয় অবিভক্ত মুসলমানদের উচ্চাকাঙক্ষা পুরনে. উপমহাদেশের দুটি সংখ্যাগরিস্ট অঞ্চলে সার্বভৌম রাস্ট্র হিসেবে চিন্তা করা।
তাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও উদ্দীপনা কে একটি সমন্বিত রাস্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য অধিকার আত্মসমর্পণ দেখানো হয়েছে সেই রেজ্যুলেশনে এবং একটি পাকিস্তান কাঠামো গৃহীত হয়েছে। তারা এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে কিন্তু সফল হতে পারেনি। অগনতান্ত্রিক চালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনের সুনামের সুযোগ নিয়েছে. তারা একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে যা বাঙ্গালিদের জন্য নিকৃষ্ট ছিলো।পূর্ব পাকিস্তানের গত ২৩ বছরের বাংলাদেশের মানুষের দুর্বিপাক কষ্ট এবং শোষণ বুঝিয়ে দিয়েছে যদি না অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তারা সন্মান ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে পারবেনা। পাকিস্তান ১৯৪০ এর রেজ্যুলেশন যা একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা হয়ে ওঠে. পাকিস্তানের একাত্মতা সংরক্ষণে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রনীত আওয়ামীলীগ এর "৬ দফা " ছিলো আঞ্চলিক শোষণ এর শেষ চাওয়া। এই কর্মসূচিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষের ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যায়। যা ছিলো তাদের সর্বশেষ চেষ্টা। অবস্থার ভয়াবহতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের শাসক চক্র বুঝতে পেরেছিল কিন্তু সামরিক শাসক রা বাংলাদেশের মানুষের উপর উপনিবেশিক শোষণ ছেড়ে দিতে কিংবা গণতন্ত্র বহাল রাখতে রাজি ছিলো না।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে যে তারা যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার ঘোষণা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা সংগঠিত নৃশংসতা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, এক জাতি এক দেশ ইয়াহিয়া খান কখনোই মন থেকে গ্রহণ করেন নি। এবং তার সহযোগী দের কারণে এই ধরনের কাজ একটি সেনা দ্বারা কখনোই অনুমতি পেতে পারেনা, একজন সাহায্যকারী ব্যাক্তি ব্যাতিত যে মানুষ কে দমন এবং সন্ত্রস্ত করতে চায়।
আমরা আপনাদের মাধ্যমে কানাডা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি নিচের পদক্ষেপ গুলো অবিলম্বে গ্রহণ করতে ...
১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি।
২. শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য ইসলামাবাদের উপর চাপ সৃষ্টি।
৩. স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় বাংলাদেশ কে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করুন।
৪. পাইপলাইন সহ পাকিস্তানের সব ধরনের সাহায্য বন্ধ করুন।
৫. পাকিস্তানের সাথে সব বানিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক চিন্ন করুন।
৬. এই গণহত্যা বন্ধ করতে ইয়াহিয়া খান কে শক্তি প্রয়োগ করুন।
৭. আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করে পাকিস্তানের সৈন্যদের দ্বারা গনহত্যা ও নারী ট্র্যাফিকিং এর জন্য শাস্তির বিধান নিশ্চিত করুন।
বনগাঁ
জুলাই ৭, ১৯৭১
আপনার বিশ্বস্ত
বাংলাদেশের কূটনীতিবিদ দের পক্ষ থেকে
<৪,২২০,৪৮৬>
অনুবাদকঃ শিপ্রা কর্মকার
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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"কানাডিয়ান সংসদীয় প্রতিনিধি দলের জন্য বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি "
মহাশয়েরা, 
এই সংক্ষিপ্ত স্মারকলিপি ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ এর পর গঠিত বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে জমা দেয়া হচ্ছে। ডক্টর, নার্স এবং সেচ্ছাসেবকরা যারা যথেষ্ট ভাগ্যবান ছিল এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বারা অব্যাহতি হয়েছে।  আজ আমরা এখানে আন্তর্জাতিক শরনার্থী হিসেবে ভারতে, যা দেশের খুব কল্যানকামী অস্থায়ী আশ্রয় ও সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে অকাতরে সময় এর জন্য অপেক্ষা করছি যখন বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক চাপ, বাংলাদেশ থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং সক্রিয় পাকিস্তান ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়।  আমরা ফিরে আসবো যখন আমাদের একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা থাকবে অথবা বাংলাদেশ মুক্ত হবে।  
স্যার,  আজ আমরা এখানে কারন না আমরা "সক্রিয় রাজনীতিরর সঙ্গে বা পাকিন্তানের সামরিক জান্তা বিরুদ্ধে জনগনের গনতান্ত্রিক প্রতিবাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে কিন্তু সহজ কারন হলো আমরা বাঙ্গালী। আমাদের শিক্ষার্থীরারা ১৫ এবং ৩০ বছর বয়সের মধ্যে কুড়ান করা হচ্ছে তারা কাটানো পাকিস্তান অার্মি না কারন তারা তাদের ঘোষিত এবং অঘোষিত প্রবিধানে কোন কর্মদকশূন্য কারন তারা পাকিস্তানের সামরিক শাষনের বিরোধিতা এবং প্রতিরোধের সম্ভাভ্য উপাদান সহজভাবে বাংলাদেশ বিবেচনা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর বর্নবাদী আরতি ও পরিকল্পিত গনহত্যা এবং পৃথিবীর এখানো কয়েক সরকারের খারাপ অপরাধমূলক কাজ বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছে, এটা সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগ দেখানো হয়েছে।

আমরা বাংলাদেশের চলমান ভয়াবহ নিপীড়ন সবিস্তারে আর বর্ণনা করছি না, যেহেতু এটা বিশ্ব গ্রন্থ প্রকাশলয়ে বিবৃত ও নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটা আমাদের পীড়া দেয় যে, বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধে, বিশ্বশক্তি ফলপ্রসূ কিছুই করেনি, অধিকন্তু তাদেরই কেহ না কেহ এটার পোষকতা করেন এবং অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে এটাতে অবদান রাখেন।

 আমরা খুব আশা করেছিলাম, বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম কানাডিয়ান সরকার নরপশুদের দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মনোনীত প্রতিনিধিদের সাপ্রেশান এর নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে না।

আমাদের সবিনয় নিবেদন, আপনি মহাশয়রা চেষ্টা এবং আপনার সরকারকে প্ররোচিত করবেন   বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘের মাধ্যমে গণহত্যা সম্মেলনে একজন দস্তখতককারী হিসেবে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে। আমরা আরো সবিনয়ে অনুরোধ করি সাহায্যের, আমাদের দেশে ফেরার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমাদের কারন ন্যায়পরতা স্বীকৃতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বৈধতা স্বীকার করে, যেহেতু এটি জনগনের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত।
 বনগা
জুলাই ৭, ১৯৭১                                             আপনার একান্ত
                                                      বাংলাদেশ এর পক্ষে
                                                                                                        রেডক্রস সোসাইটি
<৪,২২১,৪৮৭-৪৮৯>
অনুবাদকঃ জেসিকা গুলশান তোড়া
	শিরোনাম

	সূত্র

	তারিখ
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যুক্ত বৈঠকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

চলতি মাসের ৫ই ও ৬ই তারিখে মুজিবনগরে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের যে অধিবেশন হয়ে গেল- তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ইতিমধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। শুধু জাতীয় জীবনে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই বৈঠকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও তার গণপ্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের একটা যথার্থ প্রেক্ষিত তুলে ধরবে তাতে সন্দেহ নেই। এতে রণাঙ্গনে সংগ্রামরত আমাদের বীর মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের মনোবল ও আক্রমণ ক্ষমতা যেমন আরো বাড়বে, তেমনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যেসব বন্ধুরাষ্ট্র অকৃপণভাবে সমর্থন জোগাচ্ছেন, তাদের এই সমর্থনের নৈতিক ভিত্তি আরো দৃঢ় হবে। কারণ, রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধারা যেমন জানেন তাদের সংসদীয় প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের পাশেই রয়েছেন, তেমনি বিশ্বের মানবতাবাদী ও শান্তিকামী বন্ধু দেশগুলোও জানবে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সকল স্তরের মানুষের ঐক্য অটুট ও অনড় রয়েছে। ভুলভ্রান্তি মানুষ মাত্রেই হয়। বাংলাদেশের মানুষের উপর আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেয়া এই যুদ্ধে প্রাথমিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও ক্ষেত্রবিশেষে ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে। বিপ্লবের ইতিহাসে স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাথমিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই ধরনের মানবিক ভুলভ্রান্তি সব দেশে সব যুগেই ঘটতে দেখা গেছে। এই ভুলভ্রান্তি বড় কথা নয়। বড় কথা অটুট গণ ঐক্য, জাতীয় ঐক্য এবং শত্রুর উপর আঘাত হানার ক্রমবর্ধমান মনোবল। গত তিনমাসে বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করেছে, তারা নিরস্ত্র এবং অপ্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাঁচ ডিভিশনের এক বিশাল ও বর্বর দস্যু বাহিনীর বিমান, ট্যাঙ্ক ও গানবোটের ত্রিমুখী আক্রমণের সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করে চলেছে। তাদের বড় অস্ত্র অটুট মনোবল ও দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য। বাংলাদেশের একজন মানুষ, তিনি বুদ্ধিজীবি, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী কিংবা গণপ্রতিনিধি হোন, অথবা ক্ষেতের চাষী ও কারখানার মজুর হোন, নিদেন দিনমজুর হোন, আজ একটিমাত্র লক্ষে তারা সকলেই উদ্দীপিত ও অবিচল, তা হল বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্যাটার্নে ইয়াহিয়ার সৈন্যদল বাংলাদেশে যে ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করতে চায়, তার শৃংখল ভেঙ্গে মুক্তির উদয়পথে- নতুন মুক্তিসূর্যের প্রত্যাশায়  ভোরের অরুনিমার মত তারা বুকের রক্ত ঢালছে দেশের বীর মুক্তিবাহিনী। এই রক্তদান বৃথা যেতে পারেনা। মুজিবনগরের বৈঠকে সম্মিলিত হয়ে আওয়ামীলীগের সংসদীয় সদস্য ও নেতারা সমস্বরে এ কথাই ঘোষণা করেছেন, বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক বৈঠকে আরো স্পষ্ট করে তুলল, এই মুক্তিযুদ্ধে জনগণের ও জনপ্রতিনিধিদের ঐক্য কত অকৃত্রিম নিবিড়।

ফ্যাসিস্ট আইয়ুবের রাজনৈতিক জারজপুত্র জুয়াড়ি ইয়াহিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নতুন জুয়ার চাল চালতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন বটে, তবে আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যদের সদস্যপদ তিনি নট করেন নি, এমন কি গত ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনকেও তিনি বানচাল করতে চান না।  সাধু! সাধু! এ না হলে 'নির্ভেজাল গণতন্ত্রী' আর কাকে বলে! দুনিয়া দেখুক, ইয়াহিয়া গণতন্ত্রের কত বড় শুভাকাংখী। তিনি জনগণের দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু দলের সদস্যদের হাতছাড়া  করতে চান না। তিনি নির্বাচন বানচাল করতে চান না, চান নির্বাচনে জনগণের রায় বানচাল করে দিতে। তারপর যারা তার হাতে ন্যাস্ত হবে তাদের দিয়ে একটা পুতুল সরকার গঠন করে নিজেদের ইচ্ছামত এমন একটা শাসনতন্ত্র তৈরী করা, যে শাসনতন্ত্র জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত এই মর্মে অপপ্রচার চালিয়ে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলা দেয়া যাবে এবং অন্যদিকে যে শাসনতন্ত্রে নানা কথার মারপ্যাচে ক্ষমতার চাবিকাঠি রাখা হবে ইয়াহিয়ার বর্বর জঙ্গীচক্রের হাতে, জনগণের অথবা জনপ্রতিনিধিদের হাতে নয়।

যে শাসনতন্ত্র হবে আইউবী শাসনতন্ত্রের চাইতেও ধোকাবাজিপূর্ণ। আর এই ইচ্ছা থেকেই ইয়াহিয়া এদ্দিন তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন। তার এই রাজনৈতিক সমাধানের বটিকা সেবনের জন্য আইউবের দশ বছরের সেবাদাস ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর, ওয়াহিদুজ্জামানের মধ্যে যেমন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, তেমনি কাড়াকাড়ি লেগেছে আইউব আমলের গোপন সেবাদাস ফরিদ, খাজা, খয়ের, গোলাম আজম প্রমুখ চামুদের মধ্যে। ইয়াহিয়া আশা করেছিলেন এই চামুদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কিছু পরিষদ সদস্যকে ধরে-বেঁধে এনে যুক্ত করে তিনি তার পার্লামেন্ট ও সরকার দাড়া করবেন। এই দুরাশা নিয়েই তিনি যে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের বাড়িঘর জ্বালিয়েছেন, তাদের পরিবার-পরিজনের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ১৪ বছর জেলে দিয়েছেন এমন কি তাদের কাউকে কাউকে খুন করেছেন- হঠাৎ সেই পরিষদ সদস্যদের প্রতিই 'ক্ষমা প্রদর্শন' ও জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে প্রচারকার্য চালাতে শুরু করেন। কিন্তু সীমান্তে 'অভ্যর্থনা শিবির' স্থাপন এবং দালালদের মাধ্যমে অনেক দেনদরবারের পরও দেখা গেছে আওয়ামী লীগের সংসদীয় সদস্যরা কেউ ইয়াহিয়ার বশ হতে কিংবা তার পা-চাটা কুত্তাদের দলে ভিড়তে রাজী নয়। যে দু'একজন সদস্যকে বন্দুকের নল দেখিয়ে ইয়াহিয়া কয়েদ করেছেন, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তারা কি করবেন, সে সম্পর্কে ইয়াহিয়া চক্র নাকি নিশ্চিত নন। ফলে এলো ২৮শে জুনের বেতার ঘোষণা। তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের প্রহসন শিকায় তুলে রেখে ইয়াহিয়া বাধ্য হয়ে বিশ্ববাসীকে তার আসল চেহারা দেখালেন, বললেন, তিনি বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরী একটা শাসনতন্ত্র দেশকে উপহার দেবেন। অর্থাৎ নিজেই একটা শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন। দেশকে শাসনতন্ত্র দেয়ার নামে আইউব যা করেছিলেন, তার রাজনৈতিক জারজপুত্রেরা তার চাইতে বেশি কি করতে পারেন?

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কা চক্রের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই সমুচিত ও সফল জবাব বর্তমান মাসের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত আওয়ামীলীগ দলীয় উভয় পরিষদের সদস্যদের যুক্ত বৈঠক। এই বৈঠকে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাড়ে চার আনা সদস্য অংশগ্রহণ করে একথাই দিবালোকের মত ষ্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক সদস্যকে নিয়ে একটা তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টায় ইয়াহিয়া সফল হচ্ছেন বা হবেন এই প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইয়াহিয়ার হাতে দু'চারজন বন্দী সদস্যা ছাড়া কেউ নেই। বাংলাদেশের প্রকৃত গণপ্রতিনিধিরা রয়েছেন মুক্তাঞ্চলে, প্রকৃত বৈধ সরকার রয়েছে মুজিবনগরে। দস্যু ইয়াহিয়ার অধিকৃত বাংলাদেশ অবৈধ দখলদার মাত্র। বাংলাদেশের মাটিতে অবস্থান করা বা বাংলাদেশের মানুষের নামে কথা বলার কোন অধিকার এই খুনী ও তাদের চক্রের নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের নামে কথা বলবে, তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে একমাত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মুজিবনগরে বৈঠক ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে এজন্যই যে, এই বৈঠক বাংলাদেশের মানুষ ও মুক্তিবাহিনীর মনোবল দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের মানুষ জেনেছে তাদের গণপ্রতিনিধিরা দশ লক্ষাধিক জনতার সামনে ৩রা জানুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে যে শপথ করেছিল, সে শপথ তারা ভঙ্গ করেনি, বরং অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। আজ মুক্তিবাহিনী জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের যে পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে রণাঙ্গনে, সেই একই দায়িত্ব পালন করছে আওয়ামী লীগের সংসদীয় সদস্যেরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। গণমানুষ ও গণপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় আজ আর কোন পার্থক্য নেই। একই প্রতিরোধ-চেতনা ও স্বাধীনতা কামনায় তারা উদবুদ্ধ, অনুপ্রাণিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মুজিবনগর বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমতঃ নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের একটা অংশকে ইয়াহিয়া চক্র করে পেয়েছে এবং তাদের যোগসাজগে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের হয়ে কথা বলতে পারে এই দাবী ও প্ররোচনায় সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের শান্তিকামী গণতন্ত্রী ও মানবতাবাদী দেশগুলোর কাছে আজ এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন এবং স্বাধীনতার লক্ষ অর্জনে তারা দৃঢ়সংকল্প।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত বৈধ সরকার হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারই তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের দাবীদার। গণপ্রতিনিধিত্বহীন ইয়াহিয়ার গণ-দুশমন চক্র বাংলাদেশে বেআইনী দখলদার, সুতরাং মুজিবনগরের বৈঠকের পর বাংলাদেশ সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আরো ত্বরান্বিত হলে এবং বিশ্বের আরো বেশীসংখ্যক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের সাহায্য ও মৈত্রীর হাত বাড়াবেন, এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কখনো ব্যর্থ হয় না। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামও ব্যর্থ হতে পারে না। স্বাধীনতার রক্ত পতাকা মুক্ত অঞ্চলের ঘরে ঘরে উড়ছে। গণ ঐক্যের অজেয় দুর্গের প্রাকারে বাজছে আসন্ন বিজয়ের দুন্দুতি। পূর্ব দিগন্তে রক্তারুণ উদর ঊষার সুসংবাদ ছড়াচ্ছে। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। মুজিবনগরের বৈঠক এই অবশ্যম্ভাবী বিজয় আরো ত্বরান্বিত করবে।
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                         ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ 
                             বাংলাদেশ 
                                                         ৪২ বলাকা ভবন
                                                                 ঢাকা 
বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে দুঃখিনী মায়ের দুরন্ত নির্ভীক ছেলেরা আজ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন, শ্ত্রুর রক্তেস্নাত হয়ে বাংলাকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়বোধে উদ্বুদ্ধ মুক্তি্যোদ্ধা ভাইয়েরা আমার, আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহন করুন।আজ হতে তিন মাস আগে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে পশ্চিমা গৃধিনীর দল ধ্বংসের উন্মত্ততায় পাগল হয়ে যখন আমার বাংলার নিরীহ নিরস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নারীর করুন আর্তনাদে বাংলার মাটি যখন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, তখন সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, আপনারা প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, মৃত্যুর নিশ্চিত সম্ভাবনা জেনেও আপনারা দুঃখিনী মায়ের ডাকে সেদিন পাগলের মতো ছুটে আসতে পেরেছিলেন বলেই আজ বাংলার মাটিকে শত্রুর কবলমুক্ত করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ।গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে । স্বাধীনতার এই সংগ্রামে আপনাদের আত্নত্যাগের কথা যখন আমি ভাবি, আর্তের বেদনার মাঝেও সম্ভাবনার বাণী আমাকে উজ্জীবিত করে। বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোস নাই, আত্মত্যাগের প্রশ্নে পিছু হটে নাই, নির্যাতনের কাছে মাথা নিচু করে নাই, অত্যাচারীদের ক্ষমা করতে শেখে নাই। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা মুজিব ভাইকে কথা দিয়েছিলাম ছয়-দফাকে অস্বীকার করা হলে বাংলার শ্যামল মাটিতে রক্ত ঢেলে স্বাধীনতার জয়গান আমরা লিখে দেব।বাংলার বিভিন্ন রনাজ্ঞনের কথা আমি যখন ভাবি তখন আমার বারবার মনে পড়ে মুজিব ভাই, তুমি এসে দেখে যা, তোমার বাংলার ছেলেরা কি অপূর্ব রণসাজে আজ প্রস্তুত হয়েছে। আমার মনে হয় বরকতকে ডাক দিয়ে বলি, ভাই বরকত, জীবনের ওপার হতে তুমি চেয়ে দেখো, তোমার রক্ত আমাদের বুকে কি প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়েছে। ভাই মনুমিয়া, বুলেট হাতে তোমার সাথীদের আজ তুমি দেখ। তোমার সাথী-সঙ্গীদের হৃদয়ে আজ প্রতিহিংসার প্রচন্ড উন্মত্ততা। সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, মাতৃত্বের ঋণ শোধ করার তাগিদ আজ প্রাণের চেয়ে বড়। তাই জীবণ দিয়ে আমাদের জীবনের সম্ভার সাজাতে হবে। মৃত্যুকে যারা ভয় করে,... ভ্রুকুটি দেখে যারা থমকে দাঁড়ায়, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার কব্জায় যাদের জোর নেই, রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার উন্মাদনায় যাদের অভাব-এ তাদের নয়। এ পথ তাদের যারা প্রতিহিংসার আগুনে আজ জ্বলছে, এ পথ তাদের যারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে শিখেছে, এ পথ তাদের যারা বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার অক্ষর লিখতে পারে। সংগ্রামী বন্ধুরা আমার-এ পথ তাই তোমাদের। শত অভাব-অভিযোগ, অনটনের  প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে তোমাদের এই যুদ্ধ আজ এই কথায় প্রমাণ করে এ যুদ্ধে বিজয়ের মালা তোমরা ছিনিয়ে আনবে। আজ আমাদের শপথ-রক্তে আনো লাল, রাত্রির বৃন্ত হতে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, পশ্চিমা শ্ত্রুসেনারা পাশবিকতার জঘন্য প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হয়ে ধ্বংসের যে তান্ডবলীলা চালিয়েছে,তা বর্ণনা করতে আমি পারব না। গতবারেও তা বলেছি। গর্ভবতী মায়ের পেট চিরে তার গর্ভজাত সন্তানকে তারা বের করেছে, কারণ আমাদের উত্তরসূরীদের তারা নির্মমভাবে নিঃশেষ করে দিতে চায়।      
মায়ের কোল থেকে শিশুকে টেনে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে তারা হত্যা করেছে। বাপের সামনে ছেলেকে খুন করে মরা ছেলের লাশ বাপকে টানতে বাধ্য করেছে। স্বামীর কোল থেকে সতী- সাধ্বী স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। যে মায়ের গর্ভে আমার জন্ম, যে মায়ের স্তন পান করে আমার বয়ঃ বৃদ্ধি, যে মায়ের বুকভরা স্নেহ আমার মনের সম্ভাবনার আলো জ্বালিয়েছে, যে মা আমার গাল ধরে চুমু খেয়েছে- আজ আমাদের চোখের সামনে সে মায়ের সতীত্ব ভুলুন্ঠিত হয়েছে। মায়ের মাতৃত্ব, বোনের সতীত্বের মর্যাদা পশুরা দেয় নাই। একটি ঘটনা তোমাদের বলতে চাই- যশোরের এক ক্যাম্পে এক মা পাগলিনির মত আর্তনাদ করছিল। তার সমস্ত শরীর, সমস্ত কাপড়ের আঁচল রক্তে ভেজা। মায়ের কাছ যখন গিয়ে শুধালাম, মাগো, তোমার কি হয়েছে- আমার মা তখন আঁচল সরালো। দেখি তার কোলে মাস তিনেকের একটি শিশুর লাশ বয়নেটের আঘাতে আঘাতে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। রক্তে রক্তে তার সমস্ত শরীর লাল হয়ে গেছে। আমরা মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারি নাই। মা আমার ডুকরে কেঁদে উঠে বললো,” আমার তিনমাসের ছেলে তো কোন অপরাধ করে নাই, আমার দুধের বাচ্চা মাসুম কোন অন্যায় করে নাই- কেন তার এই অবস্থা হলো? কেনো আমার চোখের সামনে বিনা অপরাধে এই নির্মমতার শিকার হতে হলো?” আমার দুঃখিনী মা, আমার সন্তান হারা জননী, আমার শোকার্ত জন্মদাত্রী, আমার গর্ভধারিণী ডুকরে কেঁদে উঠে বললো,” আমি তোমাদের কাছে বিচার চাই, আমার সন্তান হত্যার প্রতিশোধ চাই।” সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, মায়ের কোলে শায়িত ঐ কচি ভাইয়ের লাশ ছুয়ে মায়ের কাছে শপথ করেছ, বাংলাদেশের একটি তরুণ যদি বেঁচে থাকে, বাংলাদেশে একটি মুক্তিফৌজ যদি বেঁচে থাকে, দুঃখিনী মায়ের স্তনপান যদি আমরা করে থাকি তবে এর প্রতিশোধ আমরা নেবই। মা, মাগো আমার, ওদেরকে আমরা ক্ষমা করি নাই তুমি বিশ্বাস কর, ওদের রক্তস্নাত না করা পর্যন্ত তোমার ছেলেরা ঘরে ফিরবে না। ওদের নির্মূল না করা পর্যন্ত বুলেট আমরা ছুড়বো। জীবন দিয়ে হলেও ওদের আমরা নির্মূল করবোই।
সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, যে ঘর আমাদের গপুড়ে গেছে, সৃষ্টির আবীর মাখিয়ে সে ঘর আবার আমরা বাঁধব। যে গ্রাম পুড়ে গেছে- সে গ্রাম আবার গড়ে উঠবে। যে ফসল পুড়ে গেছে- মাটির বুক চিরে সে ফসল আবার আমরা ফলাবো। যে বিশ্ব বিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে,আমার বিশ্বাস, বিদ্যার্থীদের কলগুঞ্জনে আবার সে বিশ্ববিদ্যালয় মুখরিত হয়ে উঠবে। কিন্তু যে মা তার তিন মাসের ছেলেকে বিনা অপরাধে হারিয়েছে, শত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে সে মায়ের কোন সান্ত্বনা নাই। যে মা তার সতীত্ব হারিয়েছেন শ্ত্রুকে নিপাত করার আগে সন্তানের দাবী নিয়ে তার সম্মুখে দাঁড়াতে পারব না। যে বোন সতীত্ব হারানোর বেদনায় আজ গুমরে গুমরে কাদছে, পাকিস্তানী শ্ত্রুদের হত্যা করার পূর্বে সে বোনের সম্মুখে যাবার কোন অধিকার আমাদের নাই। 
সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, মাতৃত্বের ঋণ পরিশোধের জন্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।আমি জানি এই যুদ্ধে মুক্তিফৌজরাই লড়ছেন না, যে কৃষক গ্রীষ্মের খর রোদে দাঁড়িয়ে হালচাষ করতো তারাও আজ এই মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার।যে শ্রমিক কারখানায় কাজ করতো, এ যুদ্ধের অনুপ্রেরক আজ তারাও। যারা দিনান্তে অফিস করতো,তারাও এ যুদ্ধের শরীক। যে জ্ঞানতাপস জ্ঞানের নিকুঞ্জে নতুন নতুন সম্ভাবনার ফুল ফুটাতো, সে শিক্ষকও আজ মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক। তাই ওদের মারণাস্ত্র থাকতে পারে, আমাদের হিমাচলের মতো অটল জনতা রয়েছে। ওদের কামান থাকতে পারে- কিন্তু আমাদের ঈমান হিমাচলের মতো অটল। ওরা লড়ছে লোভের উদগ্র নেশায় বুঁদ হয়ে- আমরা লড়ছি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাই বিজয় আমাদের অনিবার্য। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত। রণাঙ্গনের ফলাফল সে কথায় তো প্রমাণ করে। পঁচিশ জনার কাছে তিন’শ জন মার খেয়ে হটে যাবে কেনো? এত মারণাস্ত্রের দাম্ভিকতা থাকা সত্ত্বেও শত্রু সেনারা ২৫ হাজার সৈন্য হারাচ্ছে কেনো- একথা বিশ্ববাসী আজ জানে। 
সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, এবার রূপসী বাংলা গণ- সমুদ্রের ফেনিল চূড়ায় পরিণত হয়েছে। বিসুভিয়াসের মতো জ্বলে উঠেছে- তাই তো গর্বে আজ আমাদের বুক ভরে ওঠে। এতো হুমকির কাছেও যে মানুষ মাথা নত করে নাই, যে মানুষ ট্যাক্স দেয় নাই, যে মানুষ অফিসে যায় নাই, যাদের ঐক্য চির ধরে নাই- বিজয় তাদের সুনিশ্চিত, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। 
সম্প্রতিকালে মিথ্যার বেসাতী করা যার অভ্যাস, সেই পাকিস্তান বেতারকেন্দ্র হতে বিশ্বাসঘাতক বেঈমান এহিয়া একটি বক্তৃতা করেছেন। তার দৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যুদ্ধে মার খেয়ে আজ রক্তপিপাসু শোষক বেসামাল হয়ে গেছে। নইলে আমরা বুঝতে পারি না, বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করার দুঃসাহস এহিয়া পেলো কোথা হতে? এহিয়ার জানা উচিত, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম গ্ণ- প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এহিয়ার জানা উচিত, দশ লক্ষ মানুষের লাশের তলায় পাকিস্তানের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। পাকিস্তান আজ একটা মৃত লাশ ছাড়া কিছুই নয়। হানাদারের একথা বোঝা উচিত বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার অধিকার তার নাই। বাংলাদেশের মানুষ তার মন্তব্যকে বরদাস্ত করতে আজ প্রস্তুত নয়। বিশবাসঘাতক, বেঈমান, নির্লজ্জ- উপনির্বাচনের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু তার জানা উচিত, বাংলাদেশ থেকে উপনির্বাচনে দাঁড়ানোর চেষ্টা কোন দালাল যদি করে- তবে তার শিকড় সমেত উপড়ে ফেলতে মুক্তিবাহিনী জানে। বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের- এই সত্যকে এহিয়া যদি ভুলতে চাও, বুলেটের তীব্র আঘাতেই ভুল আমরা ভাঙব।
হিংসার উন্মত্ততায় দানবিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার হীনমন্যতায় শোষণের নেশায় বুঁদ হয়ে এহিয়া খান বাংলার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। শোষক ভেবেছিল দশ লক্ষ মানুষকে খুন করলেই হয়তো বাংলার গণ- আন্দোলন থেমে যাবে। শেখ মুজিবকে বন্দী করলেই স্বাধীনতার কথা বাঙালীরা ভুলে যাবে। পঞ্চাশ লক্ষ লোককে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেই বাংলার গণ- আন্দোলন মোড় হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এহিয়া, তুমি বাংলাকে চেনো নাই। বাংলাদেশে শুধু গোলাপ, চামেলী, বকুল ফোটে না- এবার দেখো, সেখানে লাল টকটকে রক্তপলাশ ফুটেছে। চব্বিশ বছরের সন্তান হারিয়ে মায়েরা শুধু কাঁদতো, এবার দেখো টাড়া আপন সন্তানের বুকের রক্তে স্বাধীনতার অর্ঘ্য দিতে শিখেছে। বাংলার বুকে শুধু বসন্তের হিল্লোলই বইতো- এবার দেখো সেখানে কালবৈশাখী কুজঝটিকার ঝড় উঠেছে। তোমাদের কাছে আমরা বার বার মার খেয়েছি- এবার দেখো প্রত্যাঘাত হানতে আমরা শিখেছি। তোমাদের ঔদ্ধত্যের জওয়াব আমরা রণাঙ্গনেই দেবো। 
সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার, আবার আমি বলতে চাই- আপনাদের অসুবিধা অনেক। বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রধানের চেষ্টার অভাব না থাকা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও, আপনাদের প্রয়োজন মেটাতে তারা পারেন না। কিন্তু এবার আমি বলতে চাই, আজ নেওয়ার দিন নয়- আজ বুকের রক্ত উজাড় করে দিতে হবে। বন্ধুরা আমার, কান পেতে শোন, শহীদের আত্মারা আজও হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। চোখ মেলে চেয়ে দেখো, মায়ের চোখের অশ্রু আজও শুকায় নাই, বোনের দীর্ঘশ্বাসে বাংলার মাটি আজও বিষিয়ে আছে। তাই বন্ধুরা আমার, এগিয়ে চলো, আঘাত হানো, তোমাদের আঘাতে আঘাতে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে ফেলো। তোমাদের আত্মত্যাগে বাংলার দিগন্তে স্বাধীনতার সূর্য আলো বিচ্ছুরিত করে তুলুক, মায়ের ঋণ তোমরা পরিশোধ করো।...... 
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বাংলাদেশ মিশনের হলরুমে আয়োজিত ২০ জুলাই, ১৯৭১ এর মিটিং এর সাথে সম্পর্কিত ১৪-১৬ আগস্ট, ১৯৭১ এ নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার এর মুহূর্ত সমূহ

নিম্ন উল্লেখিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেনঃ
১/ প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান 
২/ ডঃ আনিসুজ্জামান
৩/ জনাব মতিলাল পল
৪/ ডঃ কে এস মুরশেদ 
৫/ ডঃ বেলায়েত হোসেন
৬/ জনাব আলী আনোয়ার
৭/ জনাব মউদুদ আহমদ
৮/ জনাব আর আই চৌধুরী , ফার্স্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ মিশন ইন চেয়ার 

সেমিনার সম্পর্কিত সকল প্রাসঙ্গিগ বিষয় নিরীক্ষা করাবার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে আমাদের পক্ষ হতে যাকে যে বিষয় দেয়া হয়েছে তাদের দ্বারা কাগজপত্র তৈরি করতে হবে 
(ক) “বাংলাদেশ এর বর্তমান অবস্থার ক্রমানুযায়ী বিশেষ বিশেষ ঘটনা”: এই বিষয়ে কাগজ পত্র ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে এবং লিপিবদ্ধকরন ও চূড়ান্ত করণের জন্য প্রফেসর সৈয়দ আহসান আলী কর্তৃক জনাব মউদুদ আহমদকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। 
(খ) “বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা”ঃ অর্থনীতিবিদ জনাব মতিলাল পল এই বিষয়ে কাগজ পত্র তৈরি করে ফেলেছেন।
(গ) “বাংলাদেশে গণহত্যা”ঃ জনাব সাদেক খান ইতোমধ্যে এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করেছেন। তাঁকে এই বিষয়ে কাগজ পত্র প্রস্তুত করবার জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করা যেতে পারে।
(ঘ) “বাংলাদেশ হতে ভারতে শরণার্থী গমন এবং তার জনহিতকর সমস্যা” ঃ ডঃ স্বদেশ বস অন্যথায় ডঃ মশারফ হোসেন এই ব্যাপারে কাগজ পত্র তৈরি করবেন।
(ঙ) “আন্তর্জাতিক আইন ও রাজনীতির দিক হতে স্বাধীন বাংলাদেশ ও আওয়ামী লীগ সরকারের বৈধতা” ঃ কলকাতা হাইকোর্ট এর বিশিষ্ট ব্যারিস্টার জনাব সুব্রত রায় চৌধুরী ইতোমধ্যে এই বিষয়ে কাজ করছেন। তাঁকে এই ব্যাপারে কাগজ পত্র তৈরি করতে অনুরোধ জানানো হবে।
(চ) “বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি” (অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক আক্রমণ প্রভৃতি হতে আরম্ভ করে অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত সকল পটভূমি আলোচিত হবে) ঃ ডঃ এ আর মল্লিক ইতোমধ্যে এই বিষয়ে কাগজ পত্র তৈরি করবার দায়িত্ব নিয়েছেন।
(ছ) “বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন কানুন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বীকৃতিলাভ” ঃ জনাব মউদুদ আহমদ এই বিষয়ে কাগজ পত্র তৈরি করবেন।
(জ) “বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধর্ম” ঃ ডঃ কে এস মুরশেদ এই বিষয়ে কাগজ পত্র তৈরি করবেন।
(ঝ) “স্বাধীনতা দাবী বিষয়ক সকল তাৎক্ষণিক তথ্যাবলী সম্বলিত প্রমাণাদি” ঃ মার্চ ১৯৬৯ হতে এপ্রিল ১৯৭১ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথাবলী দিয়ে ইতোমধ্যে একটি ভালো সংগ্রহ তৈরি করা হয়েছে। সংগ্রহটি ইতোমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তা ছাপানোর জন্য ছাপাখানায় প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং, এটিকে এই বিষয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।
যাদেরকে যে বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরকে কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে জানাতে বলা হচ্ছে যাতে করে ৩১ জুলাই এর মধ্যে সকল কাগজপত্রের চূড়ান্তকরণ ও ছাপানোর প্রক্রিয়া শেষ করে আনা যায়।
এই সম্পর্কে বর্তমানে উপস্থিত সকলে একটি বিষয়ে একমত যে কাজগুলোর ফলে এমন কিছু সাহিত্যকর্ম উঠে আসবে যা ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে।

২/ সর্বশেষ মিটিং এর পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ এ আর মল্লিক ২০ জনের একটি তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি বর্তমানে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। দেখা যাচ্ছে যে যারা অংশগ্রহণ করছে তারা হয় কাগজপত্র পরবেন না হয় সুচারুভাবে লবিং করবেন। ২০জনের মধ্যে ১০জন চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছেন।
ক) ডঃ এ আর মল্লিক
খ) প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান
গ) ডঃ কে এস মুরশেদ
ঘ) ডঃ স্বদেশ বোস, অর্থনীতিবিদ
ঙ) ডঃ এ এ জেড আহমদ, চিকিৎসক
চ) ডঃ মতিলাল পল, অর্থনীতিবিদ
ছ) জনাব ওসমান জামাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জ) জনাব সাদেক খান, সাংবাদিক
ঝ) জনাব মউদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার ইন ল
ঞ) জনাব আলমগির কবীর, সাংবাদিক

৩/ মিটিং এ পার্লামেন্ট এর সদস্য নির্বাচনে সমস্যার সম্মুখীন হয় কেননা প্রবাসী অফিস কর্তৃক সঠিক কর্তৃপক্ষের সাথে বসে সঠিক তালিকা প্রস্তুত সম্ভব হয়নি। কিন্তু কিছু সদস্য কিছু নাম প্রস্তাব করেছে যা নিম্নে দেয়া হলঃ
ক) জনাব আব্দুল মুন্তাকিম চৌধুরী, এম এন এ
খ) জনাব আমিরুল ইসলাম, এম এন এ
গ) জনাব এম এ সুলতান, এম এন এ
ঘ) জনাব এম এ খায়ের, এম এন এ
ঙ) জনাব তাহেরুদ্দিন ঠাকুর, এম এন এ

৪/ যেহেতু কনফারেন্স কর্তৃপক্ষের কিছু শিল্পী প্রয়োজন তাই নিম্নোক্ত নামগুলো প্রস্তাব করা হলঃ
ক) মিসেস সানজিদা খাতুন
খ) মিস কল্যাণী ঘোষ
গ) জনাব সমর দাশ
ঘ) জনাব আব্দুল জব্বার
ঙ) জনাব আপেল মাহমুদ
সব মিলিয়ে ২০টি নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। এরমধ্যে এই ৫তি নাম আমরা প্রস্তাব করছি।
৫/ আরও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, কনফারেন্স কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নিয়মতান্ত্রিক দাওয়াতপত্র পাঠাবার জন্য এবং যাতায়াত, বাসস্থান ও অন্যান্য খরচাপাতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য।
যখন বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারির নিকট সকল কাগজপত্র পৌঁছাবে, ছাপানো অঙ্কানুজায়ী একটি বাজেট প্রণয়ন করা হবে। তাছাড়া, এই সকল কাগজ পত্র অস্থায়ীভাবে ছাপানো হবে।

নং বি ৫/৮০/৭১, ডিটি ২১.৭.৭১                                 (আর আই চৌধুরী)
                                                         ফার্স্ট সেক্রেটারি

কপি পাঠানো হয়েছে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এর নিকট, ৪/১, পাম এভিনিউ, কলকাতা – ১৬

তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে যে “বাংলাদেশ এর বর্তমান অবস্থার ক্রমানুযায়ী বিশেষ বিশেষ ঘটনা” শীর্ষক রচনা যা তাঁর দ্বারা রচিত দয়া করে ৩১ আগস্ট, ১৯৭১ এর মধ্যে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিতে যেন তা যথাসময়ে ছাপানো সম্ভবপর হয়।
                                                      (আর আই চৌধুরী)
                                                        ফার্স্ট সেক্রেটারি 
<৪,২২৪,৪৯৬-৪৯৭>
অনুবাদকঃ শেখ মোঃ ইমরান
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশের দখলকৃত অঞ্চল মুক্ত করার এবং বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণে পুনর্বার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁরা ইসলামাবাদের সাথে যেকোন ধরণের রাজনৈতিক সমঝোতা ও সহাবস্থানের ধারণা সম্পূর্ণরুপে প্রত্যাখ্যান করেন।
বাংলাদেশের কোন এক গোপন জায়গায় অনুষ্ঠিত দুইদিনের এক আলোচনা সভায়  বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে এই দৃঢ় সংকল্পটি নির্বাচিত সকল ৩৭৪ প্রতিনিধির (বর্তমানে বিলুপ্ত পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য) কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। 
১৯৭১ সালের ৬ই জুলাই ১৩৫ জন এমএনএ এবং ২৩৯ জন এমপিএ একটি সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনটি ১৯৭১ সালের ৭ই জুলাই শেষ হয়। উল্লেখ্য যে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে সকল মন্ত্রী, যেমন, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খন্দকার মুশতাক আহমেদ, অর্থমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী জনাব এ এইচ এম কামারুজ্জামান সেখনে উপস্থিত ছিলেন।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অধিবেশনটি শুরু হয় এবং কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহনের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়। প্রধানমন্ত্রী মোঃ তাজউদ্দীন আহমেদ, এবং মুক্তি বাহিনীর (লিবারেশন ফোর্স) সেনাপতি এ. জি. উসমানী, যিনি জাতীয় বিধানসভার সদস্য ছিলেন, উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং সেখানে উপস্থিত অনেকের সাথে কথা বলেন।
দুইদিন ব্যাপি এই সম্মেলনের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে উপস্থিত সদস্যগণ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে সরকারের সাথে থাকার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প গ্রহন করেছেন। বাংলাদেশের উপর ইয়াহিয়া বাহিনী দ্বারা সংঘটিত নির্মম হত্যাযজ্ঞের পর সমঝোতা করার আর কোন পথ যে খোলা নেই তা এই সম্মেলন থেকে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হয়ে যায়। এটাও নিশ্চিত হয় যে ৭৫ মিলিয়ন বাংলাদেশী ও বাংলাদেশের মুক্তি একমাত্র দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে বিতাড়িত করার মধ্যেই নিহিত আছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সম্মেলন থেকে “মুক্তিযুদ্ধের” দিকে সর্বশক্তি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।
এই সম্মেলন থেকে বিশ্বের সব দেশের প্রতি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে ইসলামাবাদের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য আহবান জানানো হয়। এদিকে অপর এক সিদ্ধান্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদেরকে বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামাবাদের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশ, বিশেষ করে, জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত সম্মেলনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির জন্য শোক প্রকাশ করা হয় এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎ বরণকারী সকল শহীদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়।
সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সকলের আস্থা পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রয়োজনীয় সবধরণের সহযোগীতা করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। 
অপর একটি সিদ্ধান্তে সম্মেলনে উপস্থিত সকল সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইসলামাবাদে অস্ত্র সরবরাহ করে ইয়াহিয়া খানের গণহত্যা চালিয়ে যেতে সহযোগীতা করার জন্য তীব্র নিন্দা জানান।

<৪,২২৫,৪৯৮>
অনুবাদকঃ নাবিলা ইলিয়াস তারিন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	এশিয়ান রেকর্ডার সেপ্টেম্বর ৩-৯,১৯৭১
	২৫ জুলাই,১৯৭১



বাংলাদেশের আন্দোলনে অধ্যাপক মুজাফফর আহমদঃ

জাতীয় আওয়ামী দলের সভাপতি(মুজাফফর-ওয়ালি গ্রুপ)অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ মুজিবনগরে জুলাই-র ২৫ তারিখে বলেছিলেন,বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট রাস্ট্রের সহানুভূতি রয়েছে।'খুব শীঘ্রই এর সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখতে পাব।"
একটি সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক আহমেদ বলেছিলেন যে তাঁর কাছে তথ্য আছে ,পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সময় নিচ্ছে।অপর দুটি রাজ্য সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানে অস্থির অবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে,'হয়ত খুব শীঘ্রই তারাও স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবে।'
তিনি আরও বলেছিলেন,আমি জানি তারা কি চায়ঃ'আমরা আসলে একই লড়াইয়ে আছি স্বায়ত্তশাসন এবং গণতন্ত্রের জন্য।' ফ্যাসিবাদী সরকার জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই তিনটি রাষ্ট্রের জনগনের কাছ থেকে সম্পুর্নভাবে বিচ্ছিন্ন।
তিনি বলেন যে বাংলাদেশের আন্দোলন বায়াফ্রার মত কোন বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরর আন্দোলন নয় । এটি পর্তুগিজের এঙ্গলা ও মোজাম্বিকের মত স্বদেশের মুক্তির লড়াই । পাকিস্তান কখনই এই আন্দোলন দমিয়ে রাখতে পারবে না।তবুও আশু সাফল্যের প্রত্যাশায় সমস্যা সমাধানে গেরিলা যুদ্ধের দ্রির্ঘসুত্রিতার সম্ভাবনা উপেক্ষা করা মুক্তিযোদ্ধাদের উচিত হবে না।'জনগণের ঐক্যের মাঝেই এই আন্দোলনের সফলতা নিহিত।প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে চাপরাসি পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জান্তার বিরুদ্ধে।এমনকি ইন্ডিয়ায় ব্রিটিশ শাসকরাও জনগণের কাছ থেকে এইরকম সম্পুর্নভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল না যতটা বাংলাদেশে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের শাসন ব্যবস্থায়।এই সেই ঐক্য যা পাকিস্থানের পুতুল শাসন প্রয়াসকে হতাশগ্রস্থ করে দিয়েছে।আমাদের আরও একটি জোরদার বিষয় হচ্ছে,ইন্ডিয়ার সমর্থন যারা কিনা আমাদের তিন প্রান্ত ঘিরে রয়েছে।'
তিনি বলেন,আমরা যেমনটি প্রত্যাশা করেছিলাম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আমাদের সেভাবে সাহায্য করছে না।অন্যদিকে অ্যামেরিকা এবং চায়না প্রকাশ্যভাবে পাকিস্তানকে সহায়তা করছে।আরব দেশগুলোর এইরকম নির্লিপ্ত আচরণ আশা করিনি । আমরা ভেবেছিলাম অন্তত আরব দেশগুলোর মধ্যে প্রগতিশীল দেশগুলো আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করবে।
                                           ------------------------------------------
<৪,২২৬,৪৯৯>
অনুবাদকঃ শিপ্রা কর্মকার
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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“সার্বভৌম বাংলাদেশ একমাত্র লক্ষ্য”
মাওলানা ভাসানীর প্রেস বিবৃতি। ২৬ শে জুলাই,১৯৭১

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা ভাসানী বলেছেন যে, রাজনৈতিক ছায়া দক্ষিনপন্থী নির্বিশেষে , মধ্যপন্থী এর বামপন্থী ব্যাতীত কয়েক স্ব-সন্ধানীদের লক্ষ্য একটি স্বাধীন বাংলাদেশ অনুমোদন করা আবশ্যক।
মাওলানা একটি প্রেস বিবৃতিতে বলেন যে, " শুধু মীর জাফর তাদের নিজের ব্যাক্তিগত স্বার্থের জন্য আমাদের পদমর্যাদার একটি বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করবে"। অস্বীকৃতি যে রিপোর্ট করা বামপন্থী দলগুলো একটি যুক্তফ্রন্টের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে পারে।
মাওলানা বলেন, "পাকিস্তানের শুরু থেকেই আমি বাংলার হিন্দু, মুসলসান, খ্রিস্টান, আদিবাসির অর্থনৈতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য একই থিম উপস্থাপক ,একটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং সমাজ তান্ত্রিক বাংলাদেশের উপর একই রয়েছি।"
“আমি আগে কখনও বা পরে ২৫ শে মার্চ এর অবশ্যম্ভাবী সব বামপন্থী দলগুলোর একটি যুক্তফ্রন্ট সৃস্টির জন্য আওয়ামী লীগ ব্যাতীত অন্য কোন দলের আবেদন আছে।“
<৪,২২৭,৫০০-৫০২>
অনুবাদকঃ শিপ্রা কর্মকার, শিরোনামহীন-১
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              "বিশ্বের সকল শ্রমিকদের নিকট আপীল"
বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে। একপাশের এই অসমযুদ্ধে হত্যা, লুটপাট ও লুন্ঠন এবং ৭৫ মিলিয়ন মানুষের উপর এবং অন্যদিকে ঐপনিবেশিক ধরে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের যুদ্ধ হয় ন্যায়বিচার ও সস্বাধীনতার জন্য এবং ইয়াহিয়া খানের আক্রমন সশস্ত্র দলবল হয়ে ওঠে।
মানুষের সংগ্রাম পূর্ন স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য সত্যি হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
নিন্মলিখিত লাইন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শ্রমিক শ্রেনীর বিশেষ অবস্থানে বিশ্ব জুড়ে ব্যাক্তি জ্ঞানগর্ভের জন্য বর্ণিত হচ্ছেঃ- " বাংলাদেশে চার মিলিয়ন শিল্প শ্রমিক আছে। এই শিল্পে শ্রমিক, যোগাযোগ ও আত্মীয় ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত। "
পশ্চিম পাকিস্তানের শাষকগোষ্ঠি দ্বারা বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষগুলো চিরস্থায়ী ঐপনিবেশিক শাসনের  শিকার হয়েছে। গত ২৩ বছরে ভূমিমালিক, একচেটিয়া শিল্প এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকরা তথাকথিত ফিল্ড মার্শাল, জেনারেল এবং সশস্ত্র বাহিনীর এয়ার মার্শাল ধারাক্রমে বাংলাদেশের জনগনকে শোষন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষন ও দীর্ঘ লালিত সতন্ত্র রাজনৈতিক এবং আর্থ সাংস্কৃতিক ধারনা ধ্বংশ করার জন্য ক্রমাগত শয়তানির প্রচেষ্টার সঙ্গে ছিলেন। আমাদের জনগনের মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেলার জন্য এই আদেশ সম্পন্ন করা হয় যাতে অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য একটি স্বজাতি প্রবেশ একত্রীকরন তাদের অধিকার জাহির করতে না পারে। শোষন এবং তার সব গঠন ও বৈশিষ্ট্য নিপীড়ন ধীরে ধীরে ঐপনিবেশিক শাষনের একটি সর্বোত্তম রুপ নেয়। ১৯৬৬ সালের এই পর্যায়ে,  বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জনগনের আসন্ন বিবিধ লড়াইয়ের জন্য তার ঘোষিত ৬ দফা দাবি গঠন ও প্রনয়ন করেন। ছয়দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের জনগনের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক  মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যাপক রাজনৈতিক সূত্র ছিল। শ্রমিক গনের মধ্যে সবচেয়ে সচেতন অধ্যায় হচ্ছে, "জনসাধারন " অবিলম্বে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এই প্রোগ্রামে অর্থনৈতিক মুক্তির এবং প্রতিশ্রুতি সংঙ্গায়িত হয় এবং পরবর্তী গনআন্দোলন একেবারে পুরোভাগ মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। 
বস্তুত, চরম নির্যাতনের মুখে ষাটের দশকের শেষ দিকে ছয় দফা কর্মসূচি পক্ষে অপ্রতিরোধ্য গনঅভ্যুত্থান তৈরি করে এবং ভীতি প্রদর্শন এবং আইয়ুব শাসনের দ্বারা দিন ক্ষয় এবং পতন এবং অাগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শেখ মুজিব মুক্ত হন এবং পরে আওয়ামী লীগ গত সাধারন নির্বাচনে এক ঐতিহাসিক বিজয় দান করে যাতে বাংলাদেশের শ্রমিক ও ছাত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে!
তারপর আবারও এই শ্রমিক আর ছাত্ররাই ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে শেখের অসহযোগ আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। এবং পরিশেষে, যখনই ইয়াহিয়া খানের সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অবজ্ঞা করে তাদের ওপর গুলি চালানো শুরু করল, তখনই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল। তাছাড়া, পূর্ববর্তী আরও কিছু ঘটনায় মুক্তিযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী ও যোদ্ধা হিসেবে শ্রমিকরাই সর্বপ্রথম যোগদান করে। 
আজ আমাদের লোকেদের ওপর ইয়াহিয়া খান ও তার সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত এই হত্যাযজ্ঞ, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, নজিরবিহীন গণহত্যা বাংলাদেশের শ্রমিকদের সংকল্প ও দৃঢ়তাকে নষ্ট করতে পারেনি। 
এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রায় ১ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকার শিল্প শ্রমিকদের আবাসিক কলোনিসমূহ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আদমজী জুট মিল প্রাঙ্গণে হানাদাররা মসজিদের ভেতরে প্রায় শতাধিক শ্রমিককে হত্যা করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মিরা এখন নেতৃস্থানীয় শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে চিহ্নিত করে দেখামাত্র হত্যা করে তাদের শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। শুরুতে ট্যাংক আর মর্টারের আক্রমণ থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন, তারা এখন আশ্রয় ও খাবারের অভাবে ধীরে ধীরে যন্ত্রণাদায়ক এক মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। 
সবরকম বাধা আর নির্মমতাসত্ত্বেও শ্রমিকরা এখনও তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে এখনও সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। হানাদারদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে নষ্ট করতে অসহযোগ আন্দোলন শিল্প ও যোগাযোগকর্মীদের জন্য একটি কার্যকর উপায়। যদিও এই একই উপায়ে দরিদ্র শ্রমিকরা তাদের কাজ ও মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যারা তা খুব সহজেই ইয়াহিয়াকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে অর্জন করতে পারত। কাজেই একথা স্পষ্ট যে, শত্রুদেরকে দূর্বল করতে অসহযোগিতার যে উপায় নিরুপণ করা হয়েছে, তা আসলে যাদের জন্য নিরুপণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশে ৪০ লক্ষ শ্রমিককেই ধ্বংস করে দেবে, সারাবিশ্বের মানুষের সহযোগিতায় এই যুদ্ধের সময়ে যদি তারা টিকতে না পারে। 
এমতাবস্থায়, আমরা বাংলাদেশের সংগ্রামরত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল জাতির শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি মানবতা ও সুবিচারের লক্ষ্যে আমাদের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের এই চরম সংকটময় মুহূর্তে সহযোগিতার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
১। আমাদের বিভিন্ন ধরণের আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্য প্রয়োজন। 
২। আমরা আশা করছি যে, সারাবিশ্বের কর্মজীবী মানুষেরা যার যার নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে একটি কার্যকর পরিকল্পনা নিরুপণ করে আন্দোলনে নামবেন, যাতে করে তাদের সরকার আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 
৩। আমরা বিশ্বের অন্যান্য সহকর্মীদেরকে অনুরোধ করছি পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলতে। আন্তর্জাতিক নাবিক ভ্রাতৃত্বকে পাকিস্তানি নৌযান কিংবা পাকিস্তানে যাওয়া বা পাকিস্তান থেকে আসা কোন নৌযানে কাজ না করার অনুরোধ করছি।    
৪। আমরা সহকর্মীদেরকে আরও অনুরোধ করব সঠিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যাতে করে বিশ্বের দেশগুলো অবিলম্বে পাকিস্তান সরকারকে সবরকম অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকে। 
৫। আমরা বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা দেয়ার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক কর্মজীবী কো-অর্ডিনেশন ফোরাম গঠনের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। 
আমরা আমাদের সহকর্মী ভ্রাতৃত্বকে অনুরোধ করছি যে, সময় আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাহায্যের ক্ষেত্রে অল্পসময়ের বিলম্বও আমাদেরকে হাজার বছরের ভোগান্তি ও পরাধীনতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। জয়বাংলা। 
বিনীত 
ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার সংগ্রাম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রমিকবৃন্দ 
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বাংলাদেশ শরণার্থী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে
জনাব এডওয়ার্ড এম কেনেডিকে একটি স্মারকপত্র
জনাব, 
বাংলাদেশের দূর্যোগে নৈতিক সমর্থন ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা আপনার নিজস্ব উদ্বেগ ও পাকিস্তানকে অস্ত্র ও সামরিক সাহায্য প্রদানের বিরোধিতা এবং বাংলাদেশের প্রতি সমর্থনের প্রশংসা করি। ভারতে আশ্রয় নেয়া সত্তর লক্ষাধিক হতভাগ্য শরণার্থীকে ত্রাণ প্রদানের লক্ষ্যে আপনার অবদানকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করি। 
সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে ৮ম বৃহত্তম সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনা সম্পর্কে আপনি অবহিত। 
জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ছিল একটি বিরল রাষ্ট্র, আধুনিক ইতিহাসে যা অনন্য – হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত একটি ভিন্ন অঞ্চল দ্বারা পৃথক ছিল এর দু’টি অংশ, যা কেবলমাত্র একইরকম ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একজোট হয়েছিল। ১৯৪০ সালের পাকিস্তান ইশতেহারে অবিভক্ত ভারত যাকে উপমহাদেশের দু’টি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার “সার্বভৌম রাষ্ট্র” ধরা হয়, সেখানকার মুসলিমদের আশা-আখাংক্ষার কথা বলা আছে।   

একটি একক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে তাদের আন্তরিক ইচ্ছে ও উৎসাহে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের অধিকারকে ইশতেহারে বলা কথা অনুযায়ী সার্বভৌমতা ধরে নিয়ে একক পাকিস্তানের কাঠামো মেনে নিয়ে সমর্পণ করে। স্বপ্নটিকে সত্যি করে তোলার চেষ্টা তারা করেছিল, কিন্তু অগণত্রান্ত্রিক রণকৌশলের কারণে তারা ব্যর্থ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের সুনামের সুবিধা নিয়ে তারা এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করে, যেখানে বাঙালিদের অবস্থান ছিল গৌণ। গত ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কারণে যে দুর্দশা, ভোগান্তি আর শোষণ বাংলাদেশের মানুষ সহ্য করতে করতে অবশেষে তারা বুঝতে পেরেছে যে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে তারা বেঁচে থাকতে পারবে না যতদিন না ১৯৪০ সালের পাকিস্তান ইশতেহারে বর্ণিত এলাকাসমূহের স্বায়ত্বশাসন একটি রাজনৈতিক বাস্তবতায় পরিণত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত আওয়ামিলীগের ছয়দফা কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক শোষণ বন্ধ করা। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে এই কর্মসূচির প্রতি বাংলাদেশের জনগণের যে বিপুল পরিমাণ সমর্থন পাওয়া গিয়েছে, তা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝিয়ে দিতে তাদের শেষ মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু সামরিক শাসকেরা বাংলাদেশের ওপর তাদের ঔপনিবেশিক শোষণও ত্যাগ করতে চায়নি আবার গণতন্ত্রকেও তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে তারা তৈরি ছিল না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের দুঃখজনক ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, যেকোন উপায়েই সামরিক শাসকগণ তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। কাজেই বাংলাদেশের মানুষদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়াটাই ছিল তখন একমাত্র উপায়।       
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই বর্বরতা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এক জাতি ও এক দেশের ধারণা ইয়াহিয়া খান ও তার সহযোগীরা কখনই মন থেকে গ্রহণ করেনি, কারণ কোন সেনাবাহিনীই এটা সমর্থন করে না যদি না তারা অন্য কোন দেশকে দমিয়ে রেখে ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়। 
আমরা আপনাদের কাছে এবং আপনাদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে অনুরোধ করছি যেন নিম্নে উল্লেখিত ব্যবস্থাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা হয় – 
১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া।
২। শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে ইসলামাবাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। 
৩। বাংলাদেশকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আদায়ে সবরকমের সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান। 
৪। পাকিস্তানকে পাইপলাইন সাহায্যসহ যেকোন ধরণের সাহায্য প্রদান বন্ধ করা। 
৫। পাকিস্তানের সাথে সমস্ত বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। 
৬। ইয়াহিয়াকে তার গণহত্যা বন্ধ করতে বাধ্য করা। 
৭। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা ও নারীপাচার খতিয়ে দেখতে ও অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে বিচারকদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন স্থাপন করা। 
বনগাঁ
১০ আগস্ট, ১৯৭১ 
একান্ত অনুগত 
পশ্চিম বাংলায় অবস্থানকারী 
বাংলাদেশি শরণার্থী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে 
<৪,২২৯,৫০৫-৫০৭>
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পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলগত খসড়া দলিলের সংক্ষিপ্ত সারঃ- 

অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসকে সামনে রেখে “পার্টির কংগ্রেস প্রস্তুতি কমিটি’’ কর্তৃক পার্টি সভ্যদের নিকট উপস্থিত করার  জন্য পার্টির রণনীতি ও কৌশলগত খসড়া দলিল। 

*পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদ বিরোধী পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তুলুন। 
*তিন শত্রু বিরোধী  সকল দল, মত,ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের  সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তিফ্রন্টগঠনে অগ্রসর হোন।

   *“জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের” ও মুক্তিফ্রন্ট  গঠনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করুন। 

(১) পূর্ব বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা 
(ক) পাকিস্তানী শাসক ও শোষকদের প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা উপনিবেশ। 
     (খ) আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা আধা বা নয়া উপনিবেশ।
     (গ) আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদ তথা জোতদারী-মহাজনী প্রথার প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা আধা সামন্তরিক। 
      অতএব, পূর্ব বাংলা বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ঔপনিবেশিক, আধা ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্তবাদী।  

(২)  মূল শত্রুতিনটি 
(ক) পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শক্তি তথা পাকিস্তানী আমলা মুৎসুদ্দী গোষ্ঠী । 
      (খ)  বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।
      (গ) সামন্তবাদ তথা জোতদার মহাজন গোষ্ঠী । 

(৩) প্রধান দন্দ্ব 
       পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে পূর্ব বাংলার সামন্ত গোষ্ঠী ছাড়া বাকি সকল শ্রেণীর জনগণের বিরোধ হল প্রধান বিরোধ। 

(৪) বিপ্লবের চরিত্র 
        * উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের থেকে মুক্তির প্রশ্নে এ বিপ্লব “ জাতীয় মুক্তি বিপ্লব”। 
আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদের থেকে কৃষক জনতার মুক্তির প্রশ্নে এ বিপ্লবের চরিত্র হবে “গণতান্ত্রিক”। অতএব এ বিপ্লবের  চরিত্র “ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ” ।    
*যেহেতু বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে বিপ্লবী শ্রেনীসমূহের সমবায়ে শ্রমিক-শ্রেনী ও তার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি , তাই এ বিপ্লবের  চরিত্র “ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব”। 
  যেহেতু এ বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তবাদের উৎখাত হবে এবং প্রকৃত কৃষকদের হাতে আসবে জমি, তাই এ বিপ্লবের চরিত্র, “ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও” বটে । অতএব সব মিলে এ বিপ্লব হল “ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব” । 

(৫) বিপ্লবী মুক্তিফ্রন্ট 
তিন শত্রুবিরোধী সামন্ত রাজনৈতিক দল, শ্রেনী-সংগঠন ও গণ-সংগঠন, রাজনৈতিক গ্রুপ ও মত এমনকি বিশিষ্ট সমবায়ে গঠিত হবে “জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট”। 
(৬) বিপ্লবের নেতৃত্ব 
   শ্রমিক কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেনী ও তার রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এ বিপ্লব চূড়ান্ত রুপ নেবে।  
(৭) বিপ্লবী অভিজ্ঞতা 
  *কোন প্রকার আপোসের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আসতে পারে না।
         * নির্বাচন বা পার্লামেন্টারী প্রথার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তি আসবে না।
         * নিরস্ত্র জনতার ব্যাপক গণ-অভ্যত্থানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা স্বাধীন হতে পারে না।
         * ধনিক শ্রেনীর নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব সফল হতে পারে  না।
         * উন্নত মানের সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াই-এর কায়দা যে কত ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয়েছে।
         * শহর থেকে বিপ্লবের সূচনা ও স্বল্প সময়ে ক্ষমতা দখলের রণকৌশল যে চূড়ান্তভাবে ভ্রান্ত তাও                
           প্রমাণিত হয়েছে। 
(৮) বিপ্লবের  সঠিক পথ 
* দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামই পূর্ব বাংলার মুক্তির একমাত্র পথ। 
         * এ সংগ্রাম শুরু করতে হবে গেরিলা কায়দায়, তারপর এটা বিকশিত হবে চলমান ও নিয়মিত         
          যুদ্ধে।
*এ যুদ্ধের সূচনা গ্রামবাংলা থেকে । সেখানে শত্রু সবচাইতে দুর্বল।
         * বিপ্লবের মূল শক্তি গ্রাম্য খেতমজুর, বর্গাচাষী ও গরীব যারা সংখ্যায় শতকরা ৮০-৮৫ জন। 
(৯) বিপ্লবে বাঙালী ধনী শ্রেনীর ভূমিকা 
* এ বিপ্লবে প্রধান দ্বন্দ্ব পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব বাংলার উঠতি ধনিক ও জাতীয় ধনিক শ্রেনীর তীব্র বিরোধ রয়েছে তাই তারা বিপ্লবের দোদুল্যমান মিত্র। 
 * যেহেতু তিন মূল শত্রুর মধ্যে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রধান দ্বন্দ্ব এবং এ ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে বাঙালী ধনীদের রয়েছে তীব্র সংঘাত সেহেতু শ্রেনী হিসাবে তারা  ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের’ দোদুল্যমান মিত্র। 
     * বাঙালী ধনীদের এ অংশ বিপ্লবের  প্রথম দিকে ঐক্যফ্রন্টে যোগ দেবে না। বিপ্লবী শক্তিসমূহ যখন দৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে সুসংহত ও সবল হয়ে অগ্রসর হবে একমাত্র তখনই এ দোদুল্যমান মিত্ররা ঐক্যফ্রন্টে আসতে  বাধ্য হবে । 
     * বাঙালী ধনীদের যে অংশ মুৎসুদ্দী তারা সব সময় আপোষকামী। তারা সশস্ত্র শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীকে যমের মত ভয় করে। এরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। 

(১০) কোন পণ? আপোষ না সংগ্রাম ?
পূর্ব বাংলার বিপ্লবের বর্তমান স্তরে “রাজনৈতিক সমাধানের” অর্থ এক পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব বাংলার  অবস্থান। এর অর্থ স্বাধীন সার্বভৌম জনগণের গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা নয়। এর অর্থ পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পন। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণ ও পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। 
(১১) নমনীয় কৌশল 
       বাঙালী ধনি যারা কলকারখানার মালিক, বাঙালী, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টর , ধনী কৃষক এবং দেশপ্রেমিক জোতদারদের সম্পদ-বাড়ি গাড়ি ইত্যাদির কোন সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না একটি মাত্র শর্তে যে তারা বিপ্লবের পক্ষে থাকবে। তবে তাদের অধীনে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী ও বর্গাচাষীকে আগের মত  নির্মম শোষণ করতে দেওয়া হবে না। এখানে থাকবে মুক্তিফ্রন্টের কঠোর বিধিনিষেধ। 
       যেসব ধনী, ধনী কৃষক, জোতদার বা যে কেউ শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া  হবে। এ কাজে ব্যাপক কৃষক জনতাকে সক্রিয়ভাবে পক্ষে পেতে হবে, যার উপর বিপ্লবের জয় পরাজয় নির্ভর করবে।  

পরিশিষ্ট
প্রিয় কমরেডগণ, দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বিভিন্ন শ্রেনীসমূহের তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার  রাজনীতি অনেকগুলি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবসান ঘটিয়ে চলছে।
মূলতঃ সে বিষয়গুলি পূর্ব বাংলার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের  পথে ছিল চূড়ান্ত বাধা। যেমন পূর্ব বাংলা 
“উপনিবেশ” কি না? ঔপনিবেশিক মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন আছে কি না? বুজো নেতৃত্বে
জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে পারে কি না? সংগ্রামের কৌশল কি হবে- সম্মুখ সমর না গেরিলা পন্থা? শহর থেকে শুরু না গ্রাম থেকে সূচনা? সর্বোপরি, প্রধান দ্বন্দ্ব কি পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ না সামন্তবাদ? উপরোক্ত সমস্ত পন্ডিতী বির্তকের অবসান ঘটিয়ে আজ পূর্ব বাংলার বিপ্লব সুনির্দিষ্ট রুপ নিতে চলেছে। বাকী রয়েছে শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর ও তার পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী মুক্তিফ্রন্ট। ইতিমধ্যে এগুলোও দানা বেঁধে উঠেছে। প্রতিটি পার্টিকর্মীর একনিষ্ঠ, ত্যাগ , সাহস, সহনশীলতা ও সংগ্রাম- এগুলো দ্রুত বিকশিত করতে সাহায্যে করবে। গত কয়েক মাসের মধ্যে পার্টি কর্মীরা তার প্রমাণও দিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে শহীদি মৃত্যবরণ  করছে। অনেক নিচুস্তরের কর্মী উচ্চমানের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, অনেক উচ্চস্তরের কর্মী পেছনে হটে যাচ্ছে, দুর্বল জেলা সবল হয়েছে –সবল জেলা দুর্বল হয়েছে। 

    সবচাইতে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, পার্টি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লড়াই-এর মাধ্যমে খাঁটি পার্টি গড়ে উঠছে। এর মাধ্যমে আমাদের পার্টি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জন করেছে। অতএব, বন্ধুগণ, আজ একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের  মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার  জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই সাফল্যমন্ডিত হবে। জাতীয় ও আন্তজার্তিক জনমত এবং সংগ্রামী “শক্তি” আমাদের পক্ষে। দুনিয়ার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা আমাদের সহায়ক। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ , কমরেড স্ট্যালিন, মহান নেতা মাও সে তুং, কমরেড হো-চি-মনের চিন্তাধারা ও  অভিজ্ঞতা আমাদের পাথেয়। জয় আমাদের হবেই। 

পূর্ব বাংলার “ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব” জিন্দাবাদ।
পূর্ব  বাংলার  কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘজীবী হোক।  
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১০ই আগস্ট ১৯৭১ “বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সমন্বয় কমিটি” কর্তৃক নিন্মোক্ত বিবৃতি প্রচারিত  হয়ঃ
আজ যখন একদিকে শত শহীদের রক্তস্নানে বাংলার মুক্তিসংগ্রাম এক নতুন স্তরে উন্নীত হইয়াছে এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির প্রতিভূ পাক-জঙ্গিশাহী এই মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করিবার জন্য নূতনতন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ঠিক সেই মুহুর্তে যে প্রশ্নটি বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রামের  সম্মুখে সর্বেপেক্ষা গুরুত্ব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা  হইতেছে বাঙালী জাতির ঐক্যের  প্রশ্ন। গত ১লা জুন সেদিন বাংলাদেশকে দস্যুকবলমুক্ত এবং পরিপূর্নরুপে স্বাধীন করিবার ব্রত লইয়া কতগুলি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন একত্রিত হইয়া  “বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি” গঠন করিয়াছিল , সেই দিনই এই ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়াছিল। ১লা জুনের  ঘোষণায় তাই উল্লেখিত হইয়াছে। 

এই সমন্বয় কমিটির আশু লক্ষ্য হইল সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের ও মুক্তিসংগ্রামরত সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া। 

আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংরামকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন সকল দল-মত-ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের। তাই এই সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে আমরা আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণ-সংগঠন, শ্রেনী-সংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের নিকট এইরুপ একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইতেছি। 
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে , যে মুহুর্তে সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রচেষ্টা করা হইতেছে, সেই মুহুর্তে ‘সমন্বয় কমিটি’র গঠনকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহল বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা ইহাকে বিভেদাত্নক ও বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ বলিয়া চিত্রটি করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। 
অথচ আমাদের ঘোষণা হইতে এইরুপ মনে করিবার কোন কারন নাই। ‘সমন্বয় কমিটি’র পূর্নাঙ্গ ঘোষণা সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে বহু পূর্বেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমাদের এই বক্তব্য লইয়া গত ১লা জুলাই সমন্বয় কমিটির দুইজন প্রতিনিধি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ‘সমন্বয় কমিটি’ গঠনের পূর্বে ও পরে সমন্বয় কমিটি পৃথকভাবে ও সমষ্টিগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে ঐক্যের প্রস্তাব লইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং ‘সমন্বয় কমিটি’কে কেন্দ্র করিয়া কোন প্রকার বিভেদাত্নক কর্মকান্ড আবিষ্কার করা নিছক কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং সমন্বয় কমিটি বিরোধী কোন প্রকার মন্তব্য ঐক্যের ক্ষেত্রই বিনষ্ট করবে। 
আমরা মনে করি বাংলা স্বাধীনতা লড়াইয়ে অংশগ্রহনের অধিকার প্রত্যেকটি বাঙালী নাগরিকের  আছে। একমাত্র পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় দালাল ইহার ব্যতিক্রম। কে ছোট, কে বড়, কে ইয়াহিয়া প্রদত্ত ১৯৭০- এর নির্বাচনে অংশগ্রহন করিইয়াছিল কে করে নাই , কে সেই নির্বাচনে  জয়লাভ করিয়াছে বা পরাজিত  হইয়াছে- সেকথা বড় নয় , বড় হইল বাংলা স্বাধীনতা । সেই স্বাধীনতার উদগ্র আকাংক্ষা লইয়া সমন্বয় কমিটি ইতিমধ্যেই দেশের অভ্যন্তরে নিজের শক্তিও সামর্থ অনুযায়ী জনগণকে সংগঠিত করা, পাকসেনা ও তাহার দালালদের খতম করিবার কাজ  শুরু করিয়াছে। সে সকল এলাকায় এইরুপ কাজ ভাল ভাবে করা গিয়াছে সেইখানেই জনগনের মধ্যে নূতন উৎসাহ সৃষ্টি করা  সম্ভব হইয়াছে, এবং ফলে আরও কিছু রাজনৈতিক গ্রুপ এবং সংগঠন সমন্বয় কমিটির সহিত সংযোগ  স্থাপন  করিয়াছে। সমন্বয় কমিটির উদ্যেগে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কৃষক-শ্রমিক ও জঙ্গী সমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে ছোট ছোট গেরিলা দল ও গেরিলা এলাকা। এই সকল এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সমন্বয় কমিটি বহির্ভৃত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও সমন্বয় কমিটির সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে উক্ত প্রচেষ্টায় অংশগ্রহন করিয়াছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে এবং সমন্বয় কমিটির কাজগুলি কিভাবে চলিতেছে সে সম্পর্কে যাহাদের নূন্যতম ধারণা আছে , তাহারাই জানেন সমন্বয় কমিটির কাজ দেশের অভ্যন্তরে সংগ্রামরত মানুষের মধ্যে ব্যপক ঐক্যের ক্ষেত্র রচনা করিতেছে। তথাপি যেহেতু সমন্বয় কমিটির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করা হইতেছে সেইহেতু কতগুলি প্রশ্নে আমাদের পুনরুক্তি করিতে চাই। প্রথমতঃ সমন্বয় কমিটি কোন জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নয়। বরং সমন্বয় কমিটির তরফ হইতে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহবান জানানো হইয়াছে। সেই ফ্রন্টই হল একটি খাঁটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট যাহা ছোট-বড় সকল সংগ্রামী শক্তিকেই সংঘবদ্ধ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সমন্ব্য় কমিটি  দেশের  অভ্যন্তরে জনগণকে সংগঠিত করিয়া  যে গেরিলা বাহিনী গঠন ও যে গেরিলা যুদ্ধের প্রোগ্রাম উপস্থাপিত  করিয়াছে, তাহা  কোন ক্রমেই  বাংলাদেশের  মুক্তিযুদ্ধের ও  মুক্তিবাহিনীর বিরোধী নয়। আমাদের ১লা জুনের ঘোষণায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, “ এই গেরিলা যুদ্ধ পরিচালিত হইবে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধনের  মাধ্যমে। ’’ তৃতীয়তঃ এই সমন্বয় কমিটি আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন রাজনৈতিক শক্তির বিরোধী কোন শক্তি নয়। সমন্বয় কমিটির  ঘোষণায় প্রতিটি ছত্রে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

আমরা মনে করি, বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিলেই বিজয়কে সুনিশ্চিত করা যায়। তাই জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা সর্বপ্রকার দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করিবার জন্য  সকলের নিকট উদাত্ত আহবান জানাইতেছি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার দলীয় সংকীর্ণ মনোবৃতি খুনী ইয়াহিয়ার হাতকেই শক্তিশালী করিবে। আমাদের তাই শ্লোগান-ঐক্য, একমাত্র ঐক্য, বাংলাদেশের মহান জনতার ব্যপক সংগ্রামী ঐক্যই বিজয়ের চাবিকাঠি। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আমরা মনে করি, অনুরুপভাবে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দলগুলিকে আগাইয়া আসিতে হইবে। 

প্রসঙ্গক্রমে আমরা আরও একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের  মতামত সুস্পষ্টভাবে  উল্লেখ করিতে চাই। কিছুদিন ধরিয়া একটি মহল ‘সমন্বয় কমিটি’কে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে জড়িত করিয়া বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সর্বপ্রকার বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে চাই যে, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সাথে আমরা কোন ভাবেই সম্পর্কিত নই এবং সম্পর্কিত হইতেও চাই না। আমরা চাই, ভারত সরকার, ভারতের জনগণ ও ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ পৃথিবীর সকল স্বাধীনতাকামী গনতান্ত্রিক শক্তিই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রামে আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করুক। যে-কোন মহল হইতে এই ধরনের যে কোন শর্তহীন সাহায্যে আমরা
কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহন করিব। 

<৪,২৩১,৫১০>
অনুবাদকঃ সজীব কুমার সাহা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
দুর্ভাংগা ভবন ,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ১২

মহোদয়,
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তান সরকারকে ক্রমাগত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই ব্যাপারে সচেতন আছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশে গণহত্যার কাজে ব্যাবহার করবে। আমরা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী মানুষ এ গণহত্যার বিপক্ষে যে বিক্ষোভ  করছে তা আমেরিকা সরকার কোন তোয়াক্কা করছে না। আমরা আমাদের সমিতি থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে একটি স্মারকলিপি দেয় সিনেটর কেনেডির কাছে । সমিতি থেকে আরো একটি কপি কলকাতায় অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। একটি খবর ছড়িয়েছে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহৃত আমেরিকার অস্ত্র গুলি ইয়াহিয়ার ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে, যেটি গেরিলাদের দমন ও পাকিস্তান সৈন্যদের ট্রেনিং এর জন্য ব্যবহৃত হবে। এই সংবাদে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উদ্বেগ আরো বেড়েছে।  বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি বিবেচনা করে দেখেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের গণহত্যা আইন এখন পাকিস্তান আর্মি  দ্বারা বাংলাদেশে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। বাংলাদেশের জনগন এটা বিশ্বাস করে না যে আমেরিকার  জনগন স্বাধীনতা সংগ্রাম নিস্পেষনের জন্য একটি সামরিক সহায়তা প্রস্তাব করবে।

অত এব, আমাদের সমিতি ন্যায় বিচার, মানবতা ও স্বাধীনতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে আবেদন করছেঃ

আ) ইয়াহিয়া সরকারকে সকল প্রকার সামরিক , অর্থনৈতিক  ও চিকিতসা সেবা বন্ধ করে দেয়ার জন্য ।
ব) ইয়াহিয়া সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ, যাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নৃশংসতা বন্ধ করে  ও নিঃশর্ত ভাবে মহান নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দেয়।
চ) সর্বশেষ বাংলাদেশ কে সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়া।

তারিখঃ ২১ শে আগস্ট ১৯৭১ , কলকাতা                                            আপনার বিশ্বস্ত 
সাধারণ দূতাবাস 
                                                                                                         এ কে রায় 
                                                                                                         জেনারেল সেক্রেটারি
                                                                                                        বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
<৪,২৩২,৫১১-৫১২>
অনুবাদকঃ সজীব কুমার সাহা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষে ডক্টর এ কে রায় এর সংবাদ বিবৃতি

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গ্যালব্রেইথ তার কলকাতা আগমনের সময় দমদম বিমানবন্দরে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা ও সমস্যা সমাধানের জন্য দা স্টেটসম্যান পত্রিকা কে যে সাক্ষাতকার দেন তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে । অধ্যাপক গ্যালব্রেইথ এর সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বাংলাদেশের সরকার নিজেদের গঠন করতে দেওয়া অথবা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা অথবা এই জাতীয় কোন ব্যাবস্থা করা। স্পষ্টভাবে অধ্যাপক গ্যালব্রেইথ পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চিন্তা করছেন কিন্তু বাংলাদেশ হবে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল । অধ্যাপক যদি মনে করে থাকে তার পন্থা টি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে তাহলে এটি অধ্যাপকের একটি ভুল ধারনা । আজ এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা ব্যাতীত বাংলাদেশের জনগনের কাছে কোন কিছুই গ্রহনযোগ্য নয় । ইতিমধ্যে আমরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং আরো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত যতক্ষন পর্যন্ত না পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে উৎখাত করতে না পারছি । বাংলাদেশকে শুধুমাত্র স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাংলাদেশের মানুষের আত্মত্যাগ নয় ,এটি আরো উচু স্তরের। কয়েক লক্ষ শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং তাদের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে তাদের প্রতি মানবিক ও সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য জনগনের মতামত কে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দেয়ার জন্য নিক্সন প্রশাসন চাপ দেয়ার অনুরোধ করছি। আমরা দৃড়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমেরিকার শান্তিপ্রিয় জনগন বাঙালি হত্যার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহের নিক্সন এর নীতি সমর্থন দিবে না এবং যদি দেয় তাহলে অস্ত্র সহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। 

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে আমেরিকা সরকারের ক্রমাগত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের ব্যাপারে অধ্যাপক গ্যালব্রেইথের দৃষ্টি আকর্ষন করছি । আমেরিকা সরকার এবং আমেরিকার জনগন এ ব্যাপারে সচেতন আছে যে সরবরাহকৃত অস্ত্র বাংলাদেশে গনহত্যার কাজে ব্যাবহার করবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী । আমরা সহ সারা বিশ্বে জনগন আমেরিকার এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে । কিন্তু এখন পর্যন্ত এই প্রতিবাদ আমেরিকা সরকারের উপর কোন প্রভাব ফেলছে বলে মনে হচ্ছে না । আমরা কিছুদিন আগে কলকাতায় আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিকট একটি স্মারকলিপি দেয় । সম্প্রতি একটি খবর ছড়িয়েছে যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ইচ্ছানুযায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যাবহৃত অস্ত্র বাংলাদেশে গেরিলাদের দমনের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দেয়া হচ্ছে । এই বিষয়ে কলকাতায় আমেরিকার দূতাবাসে কিছুদিন ধরেই স্মারকলিপি আদান প্রদান করা হচ্ছে । চীন সরকারে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ আমরা একই পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করছি । আমাদের জন্য এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে আমেরিকার জনগন বাংলাদেশের জনগনকে দমন ও শাসন করা সমর্থন করছে । 

অত এব সমিতির পক্ষ থেকে আমরা ন্যায়বিচার , মানবতা ও স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা এবং চীনের জনগনের কাছে আবেদন করছিঃ
ক। ইয়াহিয়া সরকারকে সবধরনের সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করা ।
খ। নৃশংসতা কমানোর জন্য পাকিস্তান সরকারকে চাপ দেয়া এবং শেখ মুজিব সহ শিক্ষক , বুদ্ধিজীবি এবং রাজনৈতিক নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে ।
গ। এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌম স্বীকৃতি প্রদান । 

কলকাতা
১১ই সেপ্টেম্বর , ১৯১১                                                                                        ( এ কে রায় ) 
                                                                                                                       জেনারেল সেক্রটারী
                                                                                                                     বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
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আওয়ামীলীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও কংগ্রেস
 সমবায়ে সংযুক্ত কমিটি গঠন    
সংগ্রামী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় পথে শুভ পদক্ষেপ 
\ বিশেষ প্রতিনিধি \   
বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গত বুধবার পাঁচটি সংগ্রামী দলের প্রতিনিধিদের সমবায়ে মন্ত্রিসভার পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটিতে রহিয়াছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক আহমদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিং,জাতীয় কংগ্রেসের শ্রীমনোরঞ্জন ধর ও ভাসানী ন্যাপের মাওলানা ভাষানী। আওয়ামী লীগের দুইজন প্রতিনিধি এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। তাঁহাদের নাম এখনো ঘোষণা করা হয় নাই। জনাব তাজউদ্দিন এই কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। 
     
 গত বুধবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদের আহবানে মুজিবনগরে উপরোক্ত দলগুলির নেতৃবৃন্দের দুই দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বৈঠকে যোগদান করেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জনাব কামরুজ্জামান ও জনবা আবদুস সামাদ (আওয়ামীলীগ), কমরেড মণি সিং, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ , মাওলানা ভাসানী ও শ্রীমনোরঞ্জন ধর। 
        
এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে , বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম আরোও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি  প্রথমাবধি দাবি জানাইয়া আসিতেছিল। ‘পরামর্শদাতা কমিটি’ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট না হইলেও ইহাকে সঠিক পথে একধাপ অগ্রগতি বলা যায়। ঐক্যফ্রন্টের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। 
              বুধবারের সর্বদলীয় বৈঠক খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আশা করা যায় যে, ইহার ফল সুসূরপ্রসারী হইবে এবং বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে এই দিনটি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

   প্রস্তাবাবলী 

সর্বদলীয় বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবর রহমানের অবিলম্বে ও বিনাশর্তে মুক্তি দাবি করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে আত্মদানকারী নাম জানা না-জানা সকল শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অকুন্ঠ সমর্থন
দান এবং বাংলাদেশের বাস্তত্যাগীদের আশ্রয় ও সাহায্য দানের জন্য ভারতের জনগণ, ভারত সরকার ও অন্যান্য সাহায্য- সমর্থন দানকারী দেশের সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহন করা হয় ।                                                                                                             অপর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধান গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের  নিপীড়িত জনগনের সহিত সংহতি জ্ঞাপন করা হয় এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তাঁহাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের প্রতি বাংলাদেশের  মুক্তিসংগ্রামের সমর্থন দানের  আহবান  জানান হয়। 
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সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি 
   (সম্পাদকীয়, জয় বাংলা )

বর্তমান  মুক্তিযুদ্ধকে সফল সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারকে উপদেশ দানের জন্য বাংলাদেশের চারটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার খবর দেশে বিদেশের  সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত  হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অনেক উৎসাহী আলোচনাও মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির যে নিবিড় ও অটুট ঐক্য আরেকবার প্রমাণিত হল, তাতে বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তিসংগ্রামীরা যেমন অনুপ্রাণিত হবেন, তেমনি বাইরে বাংলাদেশের শুভাকাংখী ও বন্ধু দেশগুলোও উৎসাহী হবেন। বস্তুতঃ এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের গুরুত্ব এইখানেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্যে সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্বসর্বস্বদের সুবিধাবাদী ভেদনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অবিচল চারটি প্রগতিশীল দল বাংলাদেশের  জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতি তাদের ঘোষিত সমর্থন আরো কার্যকর ও সক্রিয় করে তুললেন। এ ব্যাপারে এই দলগুলোর ভুমিকার যেমন প্রশংসা করতে হয় তেমনি, আওয়ামী লীগেরও। আওয়ামী লীগ গত সাধারন নির্বাচনে বাংলাদেশের  প্রায় শতকরা নিরানব্বইটি আসনে জয়লাভ করে জাতিকে নেতৃত্ব দানের অবিসম্বাদিত অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনায় অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সমর্থন ও উপদেশ গ্রহণে সিদ্ধান্ত দ্বারা দলীয় স্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাদের  আনুগত্য বলিষ্ঠভাবে প্রমান করেছেন।  

 সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটিতে যারা রয়েছেন, তাদের রাজনৈতিক মত ও পথে পার্থক্য থাকলেও সকলেই পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক। কমিটিতে ভাসানী ন্যাপের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাওলানা ভাসানী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করছেন শ্রী মণি সিং, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং মোজাফফর ন্যাপের  অধাপক মোজাফফর আহমদ। এ ছাড়া এই কমিটিতে আওয়ামীলীগের দুজন সদস্যকে অন্তুভুর্ক্ত করা হবে। বর্তমান বাংলাদেশ  সরকারের প্রধানমন্ত্রী  এই  কমিটিতে  রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কমিটির বৈঠক আহবান ও পরিচালনা করবেন।

 মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এই উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারই যে  বাংলাদেশের একমাত্র বৈধ সরকার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা এ সত্যটি অকুন্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গেছে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির এই সমঝোতা ও অভিন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ন ঘটনা।  

বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার এবং এই সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে স্বাভাবিক চরিত্রগদ পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু রয়েছে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যগত ঐক্য। এই লক্ষ্য হল বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। চরিত্রগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে বলা চলে, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত একমাত্র  সংস্থা, জনগণের  পক্ষ থেকে  সিধান্ত গ্রহণের ও তা কার্যকর করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার তার। অন্যদিকে জনগণের পক্ষ থেকে এই সিধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে সাহায্যে ও সুপরামর্শ দান হবে উপদেষ্টা কমিটির কাজ। তাই এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের উদ্যেগ গ্রহণ করা গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার কাজে একটি বলিষ্ঠ ও  সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছেন  বলা চলে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের  সকল এলাকার স্বাধীনতা এবং হানাদার দস্যুদের চূড়ান্ত পরাজয়ের দিনটি অব্যশই ত্বরান্বিত হবে।
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বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ 
BANGLADESH CENTRAL STUDENT’S ACTION COMMITTEE

সদর দপ্তরঃ ঢাকা                 HEAD OFFICE: DACCA 
বাংলাদেশী সাথী ভাইবোনেরা, 
  আজ মহান ১৭ই সেপ্টেম্বর। এ দিনটি বাংলার ছাত্রসমাজ ও গোটা বাঙালী জাতির ঐতিহাসিক ক্রান্তিক্ষণ। এ দিনের গায়ে আমাদের ভাই ওয়াজিউল্লা, বাবুল, গোলাম মোস্তফার তাজা খুনে জড়ানো। আজ থেকে নয় ন’বছর আগে এমনি সারা বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির অঙ্গনে বিদ্রোহের অগ্নিলাভা জ্বলে উঠেছিল। লক্ষ হাতের বজ্রমুঠিতে জ্বলে উঠেছিল রক্তরাতুল লাল ঝান্ডা। 
         
          একদিন মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশীর আম বাগানে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য ম্লান হয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা এ দেশে মনিব সাজে। অফিস-আদালত-রাজপথে, সকল শিক্ষা নিকেতনে ওদের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির দুর্বহ পাথর চেপে বসে। ধীরে ধীরে এই পাথর “অহল্যার অভিশাপে” পরিণত হয়। পঙ্গু করার  প্রচেষ্টা বাঙালী জাতীয় ভাষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির সতেজ হৃৎপিণ্ডকে। একমাত্র ইংরেজিই রাজভাষার সমাসীন হয়। সাথে সাথে ফিরিঙ্গি শিক্ষা ব্যবস্থা  জোঁকের মত চেপে বসে আমাদের অস্থি মাংস হাড়ে হাড়ে। 
          ভারত ভাগ হয়ে তথাকথিত পাকিস্তানের  জন্ম হল। জন্মলাভের শুরু থেকেই বাংলাদেশকে পাঞ্জাবের কলোনি করার হীন ঘড়যন্ত্র শুরু হল। বাংলাদেশ ও  বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্রে উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বারবার বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের  উপর বুলেট, বেয়নেট ব্যবহার করে  রাজপথকে লালে লাল করে দিয়েছে। ... 
        
        শহীদের অতৃপ্ত আত্মার চিৎকার যায় নাই, যেতে পারে না। প্রতিবছর ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আমরা প্রভাতফেরী , পুষ্প্যমাল্য, সভা, শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই মহান দিবস পালন করে থাকি। কিন্তু বাংলাদেশ আক্রান্ত। পাঞ্জাবী সেনাদের রাইফেল, কামান, মেশিনগান, আর মর্টারের আঘাতে বাংলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত , লাখ লাখ শহীদের রক্তে বাংলার পথ প্রান্তর রক্তাক্ত। সারা বাংলাদেশ জ্বলে-পুড়ে ছারখার। আমরা আজ যুদ্ধে লিপ্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আর বিদেশে ছাত্র-ছাত্রী-যুবকেরা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজকের  এই মহান সুপ্রভাতে তাই কোন প্রভাতফেরী নেই, একগুচ্ছো ফুলের পরিবর্তে একমুঠো বুলেট, ফেষ্টুন-প্ল্যাকার্ডের পরিবর্তে হাতে রাইফেল নিয়ে  , মিছিলের পরিবর্তে দলে দলে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা  হয়ে ছাত্র-ছাত্রী, ভাইবোনেরা সারা বাংলার গ্রাম-গঞ্জে ওয়াজিউল্লা-বাবুল-মোস্তফার হত্যাকারী পাঞ্জাবী হানাদারদের হত্যা করে  শহীদের  রক্তের  প্রতিশোধ  নিতে মৃতঞ্জয়ী অভিযান চালিয়েছে। অভিযান চালিয়েছে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে। 

মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা ভাইয়েরা, 
     
       বাংলার অবিসাংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাত ধরে  শহীদদের নামে  শপথ করে  , বাংলার  সাড়ে সাত  কোটি  মানুষের  কাছে আমরা  ওয়াদা করেছিলাম যে  কোন ত্যাগের  বিনিময়ে পাঞ্জাবীদের হত্যা করে  মাতৃভুমিকে আমরা  মুক্ত করবোই। আমরা সে  ওয়াদা ভুলে যাই নাই। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে  পারি না।  মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমনে আজ পাক সেনাবাহিনী  ভীতসন্ত্রস্ত। প্রতিদিন  মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমনে শত শত  হানাদার খুন হতে চলেছে। ১৭ই সেপ্টেম্বরের এই মহান দিনের বিপ্লবী অগ্নিলাভার রঙ চোখে- মুখে ছড়িয়ে পাক হানাদার বাহিনীর দস্যুদের খতম করার  কাজে  আসুন আমরা  আরো কঠোর প্রত্যয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ওয়াজিউল্লা-বাবুল-মোস্তফার মত  ব্যাক্তিগত স্বার্থকে বির্সজন দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির স্বার্থে নিজেদের আত্মোৎসর্গ  করি।    

কৃষক শ্রমিক মেহনতি ভাইয়েরা, 
         পাঞ্জাবী শত্রুসেনার বুলেটের আঘাতে আজও আপনারা প্রান দিচ্ছেন। রাজাকার বাহিনীর  অত্যাচারে আপনাদের  গণজীবন আজও বিপর্যস্ত। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না। আপনাদের সন্তান হয়ে আপনাদের  রক্ষা করার  জন্য আমরা আজ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি। একটি পাঞ্জাবীদেরও  জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে দেব না।  রাজাকার বাহিনীতে যারা আছে তাদের  কেবল  একটি  কথাই  বলতে  চাই, তোমরা অনেকেই বাঙালীর সন্তান। বাংলাদেশের স্বার্থের  দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবীদের সাহায্য না করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে  আত্মসমর্পন কর। অন্যথায় তোমাদেরকেও পাঞ্জাবীদের মত একটি  একটি  করে হত্যা করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা আজ বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে  পড়েছে  হানাদারদের  খতম করতে। আপনারা গেরিলাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করুন। কারণ তারা আপনাদেরই ভাই, আপনাদেরই বন্ধু। কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা সেজে আপনাদের উপর  অত্যাচার করছে। তাদের  নামের  তালিকা নিকতবর্তী মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পাঠিয়ে দেন। 
  
   বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করে, সারা বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে, হাজার হাজার মা বোনের ইজ্জত নষ্ট করেও যখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমনে খুনী ইয়াহিয়ার কুকুর বাহিনী বাংলার পথে ঘাটে খুন হচ্ছে ও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই মুহুর্তে মাতাল ইয়াহিয়া অভিনব পন্থায় স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন শুরু করেছে। জল্লাদ ইয়াহিয়াকে শেষ বারের  মত একটি কথাই স্মরণ  করিয়ে দিতে চাই- শেখ মুজিবের উপর আঘাত আসলে তুমি টিক্কা বাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে যেখানেই যাও না কেন , সেখানেই গিয়ে তোমদের হত্যা করা হবে। পাঞ্জাবের তখতে তাউসকে ভেঙ্গে খান খান করে ইতিহাস থেকে নাম-নিশানা মুছে ফেলা হবে। 

       সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ যখন খুনী ইয়াহিয়ার এই গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার কন্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিতে  আমাদের পাশে এসে দাড়িয়েছে তখন বিশ্বের বৃহৎশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর চীন-মার্কিন সরকার জঙ্গিশাহীকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেও  কোন ফায়দা না দেখে বাংলাদেশের শত্রু ডঃ মালিককে ক্ষমতায় বসিয়ে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার অভিনব প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। আমরা  সেই সকল শক্তিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই, হিমালয় পাহাড় ধসে যেতে পাড়ে , বঙ্গোপসাগর শুকিয়ে মরুভুমি হতে পারে , কিন্তু বাংলা সাড়ে সাত  কোটি  মানুষকে  পাঞ্জাবের গোলাম  করে রাখা যাবে না। আমরা তোমাদের  কাছে ভিক্ষা চাই নাই।  ভিক্ষা করে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। যুদ্ধ করেই আমরা শত্রুসেনাদের  খতম করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করব ।  

       বাংলার ছাত্রসমাজ ও জনগণের পক্ষ থেকে আজকের এই পবিত্র দিনে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বলতে চাই- বাংলার ভৌগলিক স্বাধীনতার সাথে সাথে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের  অর্থনৈতিক অধিকার দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন- আমি কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করব। লক্ষ লক্ষ মানুষের  তাজা রক্ত আর ধবংসস্তূপের মধ্যদিয়ে যে নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তার অর্থনীতি অব্যশই সমাজতান্ত্রিক হতে হবে। আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অব্যশই  নির্মূল করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে খান খান করে  একটি শ্রেনীশোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।  প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা  , যার মাধ্যমে প্রতিটি মায়ের সন্তান একই নীতিতে শিক্ষা গ্রহণ  করতে  পারে। পাঞ্জাবের ২২ পরিবারকে উৎখাত করে আবার নতুন করে কোন পুঁজিপতি বাংলাদেশে যাতে সৃষ্টি না হয়, 
জনগণের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার কোন সুযোগ যাতে না থাকে  তার বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার  ভিত্তিতে অব্যশই ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা  করতে  হবে।
ওয়াজিউল্লা, বাবুল, মোস্তফার রক্তে অনুপ্রাণিত আজকের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধের ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা চিশতি শাহ হেলালসহ লাখ লাখ  শহীদের উত্তরসূরী হিসাবে বাংলার মাটি ও মানুষকে মুক্ত করার যে মহান দায়িত্ব নিয়ে আমরা ছাত্রসমাজ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি, তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হবো না। মানব সভ্যতার অবসম্বাদিত খুনী ইয়াহিয়া-টিক্কার বাদিশাহীর হেরেম ভেঙ্গে চুরমার করে আমরা আমাদের  জন্মভূমির সকল প্রান্তে স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী ওড়াবো। বাংলার ছাত্রসমাজ ও জনগণের পক্ষ থেকে সংগ্রামী সালাম জানাই বীর শহীদ ভাইদের। জয় আমাদের হবেই। আফ্রো-এশিয়ার নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর মহান নেতা শেখ মুজিব দীর্ঘজীবি হোক।  মহান ১৭ই সেপ্টেম্বর অমর হোক- 
জয় বাংলা       
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প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের নিয়ে গঠিত দূতাবাস কমিটি এ সংগ্রামকে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করার ব্যাপারে এগিয়ে ছিলেন।পূর্ববঙ্গের গণমানুষের আন্দোলনের প্রধানতম ধ্বজাধারী হিসেবে আওয়ামীলীগের এ ধরণের কমিটি দরকার ছিল না,কিন্তু জনগণকে আরো উৎসাহিত করতে এটি ভূমিকা রাখে। দূতাবাস কমিটি গঠনের ফলাফল নিম্নরূপ -
১. বাংলাদেশের গণমানুষের নৈতিক শক্তিকে জোরদারের জন্যে মানসিক ভাবে প্রভাবিত করে।
২.দেশের জনগণই যে এ সংগ্রামের প্রধান শক্তি সেটা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং জনগণকে বুঝানো।
৩.  ইয়াহিয়া সরকারের উপর মানসিক চাপ তৈরি করা।
এখানে এটা মনে হতে পারে যে ভারতীয় সরকার দূতাবাস কমিটি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। সম্ভাব্য কারণগুলো হল -
১.এটি পশ্চিম বঙ্গের বাম রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে দমন করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পছন্দের বিষয় পন্ড করা থেকে বিরত রাখবে,
২.ন্যাপ (মুজাফফর) এবং মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট দলগুলোকে ফ্রন্টে অন্তর্ভূক্ত করার জন্যে রুশ সরকারের চাপ প্রয়োগ,
৩.মাওলানা ভাসানীর কোনো দল না থাকা এবং আওয়ামী লীগের প্রতি তার দায়বদ্ধতা। তার অন্তর্ভুক্তি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক ভাবে এগিয়ে নেয়।

আওয়ামীলীগের একটি অংশ মনে করে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ক্রমে বামপন্থীদের হাতে চলে যাবে। কিন্তু দূতাবাস কমিটির কার্যকরী অংশ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল -
ক) কমিটি স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে কেবলমাত্র বাংলাদেশ সরকারের সাথেই আলোচনা করবে।
খ)প্রধানমন্ত্রী সব ধরণের মিটিং আহবান এবং পরিচালনা করবেন।
এর অর্থ এই যে,দূতাবাস কমিটি বাংলাদেশ সরকারের অধীনে একটি কমিটি মাত্র। কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী মনে করলেই তারা পরামর্শ করবে। এক দিক দিয়ে এটি আওয়ামীলীগের জন্যে বিজয় বলা যায়। একদিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে কাছে টানে এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা নিজেদের হাতেই রাখে। 
মস্কোপন্থীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ স্বীকৃতি  পেয়ে খুশি হয় এবং তারা মনে করে এটি তাদের এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলো। 
এ দূতাবাস কমিটি অন্যান্য বামশক্তিগুলোকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে নি। দুবা গ্রুপ  সম্ভবত কোন কারণে অংশগ্রহণ করে নি। কিন্তু নয় দল সমন্বিত সংগ্রাম কমিটির অন্যান্য অঙ্গসংগঠনগুলোকে আমন্ত্রণ জানালে হয়তো তারা অংশগ্রহণ করতো। মাও সে তুং এবং চে গুয়েভারা পন্থীদের মতে ও দূতাবাস কমিটি একটি ভাল পদক্ষেপ। কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ অধিকতর জ্ঞানের পরিচায়ক হত।

ক্লাসিক্যাল সেন্সে এটিকে স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে দেখানো যায় নি বলে বিশ্বের তরুণ প্রজন্মের সমর্থন এবং মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটি  জাতীয় এবং বিপ্লবী স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে দেখানো যায় নি বলে এটি ইউরোপ, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে সাড়া ফেলতে পারে নি। এমনকি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রে এ সংগ্রাম উপেক্ষিত হয়।এ থেকে বুঝা যায় যতই আমরা এই সংগ্রামকে সম্প্রসারিত জাতীয় সংগ্রামে রূপ দিতে পারবো,ততই আমরা জনগণের সংগ্রাম সমর্থক বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং জনগনের কাছ থেকে বেশি সাহায্য পাব।

বাস্তবে দূতাবাস কমিটি অকার্যকর হলেও কিংবা গোঁড়া সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত না করলেও এতে কিছু লাভ হয়। তারা আরো সহজে চলাফেরা করতে পারবে,সংগঠন কে কর্মক্ষম করবে এবং বাংলাদেশ ও ভারতে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে । অন্যান্যদের সাহায্য করে যুদ্ধে যুক্ত হওয়াকে তারা একটি স্বীকৃতি ভাবতে পারে ।

মূল্যায়ন
আগের কমিটিকে অপরিবর্তিত রেখে বাদ পড়াদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা ( বর্তমানে যে রকম আছে)।
এটি স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করবে এবং অপরপক্ষে, বামপন্থীদের বাদ দেওয়ার মত অনাকাঙ্ক্ষিত সমালোচনা দূর করবে । এভাবে আওয়ামী নেতৃত্ব ঠিক রেখে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়ানো যায়।

<৪,২৩৭,৫২১>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_237]২৩৭। স্বাধীনতা যুদ্ধে আপোষের বিরোধিতা করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিবৃতি
	সংগ্রামী বাংলা
	১৮ অক্টোবর, ১৯৭১


 
বাংলা আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার,
আমার দেশ
প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু এটাই
বাঙ্গালী জাতির শেষ কথাঃ
বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী দলের ঘোষণা
মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী দলের তরফ থেকে সম্প্রতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে কোন কোন শক্তির তরফ থেকে আপোষের যূপকাষ্ঠে এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলি দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তবে কি এত রক্ত, এত ত্যাগ, এত সংগ্রামের এই শেষ পরিণতি?
বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামী দলের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণঃ
বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম যখন জনযুদ্ধে রুপান্তরিত হতে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংগ্রাম শুরু হয়েছে। তথাকথিত ‘রাজনৈতিক সমাধানের’ নামে আজ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গতিরোধ করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এই সম্পর্কে বাংলার মুক্তিকামী জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে। বাংলার মুক্তিসংগ্রাম আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে শাসকচক্রের সাথে কোন আপসের চিন্তাও করা যায় না। বাংলার মানুষ আজ নির্মম, নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটাই বুঝতে পেরেছেন যে, বাংলার মুক্তি আপোষের সরল পথে আসবে না। হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই অব্যাহত রেখেই বাংলার মুক্তি সম্ভব।
বাংলার মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র চলছে, সে সম্পর্কে বাংলার মজলুম ও প্রবীণ জননেতা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা ভাসানী ইতিপূর্বে ২৪ সে জুন দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- “বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক সমাধানের নামে ধোঁকাবাজি কিছুতেই গ্রহণ করবে না। তাদের একমাত্র পণ- হয় দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু। এর সঙ্গে গোঁজামিলের কোন স্থান নেই”।  
স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি প্রভৃতি চার দফা ছাড়া বাংলাদেশের সমস্যার কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়- এ মর্মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ৮ই অক্টোবর যে ঘোষণা করেছেন তা সমস্ত বাংলার মানুষের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি।
বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারাই রণাঙ্গনে বাংলাদেশের চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন।
*মাওলানা ভাসানীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত পত্রিকা।

<৪,২৩৮,৫২২>
অনুবাদকঃ আল-জাবির মোহাম্মদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_238]২৩৮। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির শিক্ষা ও সমাজসেবা বিভাগের একটি চিঠি
	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
	২১ অক্টোবর, ১৯৭১



শিক্ষা ও সমাজ সেবা বিভাগ

নংঃ পিসি-৭৮ 								পি-৩ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ 
										কলকাতা – ১৭ 


ডঃ অজয় কে. রয় 								২১/২২ অক্টোবর, ১৯৭১
সেক্রেটারী,
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, 
৩৮/২, এলজিন রোড
কলকাতা – ২০।

প্রিয় ডঃ রয়, 
	আপনি দয়া করে আপনার কাজের ব্যাপারে এখানে দেওয়া ঠিকানায় যদি আমার সাথে দেখা করতে পারেন। অব্যহতি প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা (ছাত্র এবং অ-ছাত্র) এবং অবাঞ্ছনীয় মাতৃত্বের শিকার হওয়াদের জন্যে কিছু প্রশ্ন তৈরী করতে আমাদের আপনার পরামর্শ ও সাহায্য দরকার। আশা করছি এই নোটটি পেয়েই আপনি দেখা করতে আসবেন। 

ধন্যবাদান্তে, 
									আপনার একান্ত,
									(কে এম মুরশিদ)
<৪,২৩৯,৫২৩>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_239]২৩৯। “বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই সমস্যা একমাত্র সমাধান”- আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা
	জয়বাংলা
	২৪ অক্টোবর, ১৯৭১



বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই সমস্যার একমাত্র সমাধান
আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাঃ বঙ্গবন্ধু আশু
মুক্তির ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদানের জন্য
বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের প্রতি আবেদন

গত বৃহস্পতিবার মুলতবী হয়ে যাওয়ার পূর্বে নীতির পুনরুল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই বাংলাদেশের সমস্যার একমাত্র সমাধান। ওয়ার্কিং কমিটি এই সংগ্রাম ত্বরান্বিত করার জন্য বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করে।
ওয়ার্কিং কমিটির অপর এক প্রস্তাবে বাঙ্গালী জাতির অবিশম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
ওয়ার্কিং কমিটির জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের সদস্যপদ খারিজ করে তদস্থলে ইয়াহিয়ার উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রচেষ্টাকে ‘ধৃষ্টতার পরিচায়ক ও বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা’ বলে অভিহিত করে এবং এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে বাঙ্গালী জাতি ও আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলায় জাতীয় জীবনে তথাকথিত পাকিস্তানীদের কোন হস্তক্ষেপই সহ্য করবে না।
ভারত সহ বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করছেন, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ও যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমর্থন দান করেছেন তাদের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানান হয়। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটি বাংলাদেশ ইয়াহিয়া চক্রের নজীরবিহীন গণহত্যা, নারী নির্যাতন এবং ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে মানবতার সাথে সক্রিয় জনমত গঠনের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানান।
ভারত সরকার ৯০ লক্ষাধিক শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে ও তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে মানবতার ইতিহাসে যে নজির সৃষ্টি করেছেন তজ্জন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতে আশ্রিত প্রতিটি শরণার্থীকে সসম্মানে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যপারে আওয়ামী লীগ বদ্ধপরিকর। 

<৪,২৪০,৫২৪-২২৫>
অনুবাদকঃ মাহীন বারী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_240]২৪০। মুক্তিসংগ্রামে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ বিজ্ঞপ্তি 
	বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন 
	৭ নভেম্বর, ১৯৭১



বরাবর
বার্তা সম্পাদক,
                                                  মুজিবনগরঃ ৭ই নভেম্বর, ১৯৭১

প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষুদ্র স্বার্থবাদী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অনুসারীদের বিপক্ষে সম্মিলিত সংগ্রাম গড়ে তুলবার দেদীপ্য আহবান জানাচ্ছে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের অতন্দ্র প্রহরী, দেশের দুটি ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।

দেশের প্রধান দুইটি ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিগণ আজকে একত্রে বসেছেন এবং নিম্ন উল্লেখিত বিষয়গুলোতে বাংলাদেশের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে চূড়ান্ত করা হয়।

স্টেটমেন্টগুলোতে স্বাক্ষর করেনঃ

নুর-এ-আলম সিদ্দিকি                                         নুরুল ইসলাম
সভাপতি                                                  সভাপতি
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ                                            বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন  

শাহজাহান সিরাজ                                            মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
সাধারণ সম্পাদক                                            সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ                                            বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

                       এ এস এম আব্দুর রব
                       সহসভাপতি
                       ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ

                       আব্দুল কুদ্দুস মাখন
                       সাধারণ সম্পাদক
                       ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ

প্রকাশকঃ
(শাহজাহান সিরাজ)                                       (মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম)
 সাধারণ সম্পাদক                                           সাধারণ সম্পাদক
 বাংলাদেশ ছাত্রলীগ                                         বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন  

                             প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বক্তব্যঃ
বাঙ্গালী জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশিত আদর্শ ও পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরম্ভ হওয়া বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বয়স এখন সাত মাস। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করবার লক্ষ্যে আমাদের মহান মুক্তিযোদ্ধারা জিবন-মরণ যুদ্ধ করে চলেছেন এবং বিনা দ্বিধায় রক্ত ঝরাচ্ছেন। বাংলাদেশের আপামর ছাত্রজনতা ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অতীত ঐতিহ্য অনুসারে বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবসমাজ এবারও একসাথে দুর্বার দুর্ধর্ষ আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। 

ছাত্র এবং যুবক ভাইদের অবশ্যই সামনে এসে এই মহান সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।

আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখা উচিৎ যে সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর শত্রু কসাই ইয়াহিয়া জান্তাকে পেছন থেকে শক্তি যোগাচ্ছে চীনা সরকার। তাদের সাথে আরও রয়েছে আমেরিকান ধণগোষ্ঠী। তাই আমাদের প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম যার লক্ষ্য হচ্ছে বাঙ্গালী জাতির মুক্তিলাভ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপেনিবেশিকতাবাদ থেকে মুক্তি। এটি জনসাধারণের সংগ্রাম। তদুপরি বাংলাদেশের সকল যোদ্ধাগোষ্ঠী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে একত্রিত হয়েছে।

আমরা বাংলাদেশের সকল ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ করে এই দুই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধিত্য করে এমন মানুষদের কাছে দাবী জানাচ্ছি যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদেরও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া উচিৎ, পাক শাসিত প্রশাসিত এলাকাগুলো একসাথে বয়কট করা উচিৎ এবং হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে ধ্বংস করা উচিৎ। আমরা আরও দাবী জানাচ্ছি যে সকল মুক্তিযোদ্ধাগোষ্ঠীদের বাংলাদেশ সরকারের পতাকাতলে এসে একত্রিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে যাতে করে জনগণের রায়কে প্রতিফলিত করে বিজয় ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয় এবং একই সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়। 

মুক্তিযোদ্ধারা যত উত্তরোত্তর সফলতা পাচ্ছে ততই বিশ্ববাসী আগ্রহ সহকারে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করছে। আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য দেশগুলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন। একই সাথে অন্যান্য স্বাধীনতাপ্রেমী গণতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং তার জনগণদেরকে, বিশেষ করে বিশ্বের সকল ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়কে, আমাদের সংগ্রামের সাথে একত্বতা ও সহায়তা প্রদর্শন করবার আহবান জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। 

একটি স্বতন্ত্র, গণতান্ত্রিক, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবার লক্ষ্যে আমরা পরিপূর্ণ শক্তহাতে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আমরা এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি যেখানে সকল প্রকার নৈরাজ্য নির্বাসিত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যেখানে কর্মজীবী, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র ও যুবক সকল শ্রেণীপেশার মানুষ শান্তিতে ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করতে পারবে।

মাতৃভূমিকে স্বাধীনতা এনে দেবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করবার মতন এমন মহৎ কর্ম পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আসুন একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করি। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। 
জয় বাংলা।

<৪,২৪১,৫২৬-৫২৮>

অনুবাদকঃ জিহাদ 
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স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে শুচিশুদ্ধ অনির্বাণ মুক্তিবাহিনী, অকুতোভয় ছাত্র-শ্রমিক ও আমার সংগ্রামী অভিভাবকমন্ডলী।

    বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মহানায়ক মুক্তিপাগল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শে উজ্জীবিত, তার অবিস্মরণীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও তাঁর অমোফহ নির্দেশ পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ৭ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সংগ্রামের প্রারম্ভ বাংলার নৃশংস আক্রমণের মুখে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। হত্যা, ব্যাভিচার, নৃশংসতা ও পাশবিকতার কাছে বাংলার গণদেবতা মাথা নত করে নাই, আর তাই, আমাদের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে প্রতিরোধের মোহনা হতে প্রতিঘাতের প্রচণ্ড উন্মাত্ততায় মোড় নেয়। বাংলার প্রতিটি তরুণ বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শকে সামনে রেহে মায়ের কোল ছেড়ে বেড়িয়ে আসে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাঁরা সামরিক শিক্ষা নিতে থাকে শত্রুর বিষদাঁতগুলো উপড়ে ফেলা আর জননী বাংলাকে মুক্ত করার দৃপাত মানসে। তাই আজ আমরা দেখতে পাই, ২৪ ঘন্টায় বাংলাকে পর্যদুস্ত করার দুঃস্বপ্ন তাদের ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে, আমরা দেখতে পাই সূর্যসেনাদের তীক্ষ্ম আঘাতের বিপর্যস্ত পশ্চিমা পশুদের শায়িত লাশের স্তুপ। ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালীর সংগ্রামের ফলে শুধু পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ প্রকম্পিত হয়ে উঠে নাই, সারাবিশ্ব বুঝতে পেরেছে যে, বাঙ্গালী নিঃস্ব নয়। বাঙ্গালীরা পরাধীনতা মানে না।

    আজ সারা বাংলার একটি পথ- সে পথ মুক্তির, সে পথ স্বাধীনতার। তাই মৃত্যুর ভ্রুকুটি নির্যাতনের খড়গাঘাত আমাদেরকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি; বরং শত্রুর পাশবিকতা শত্রু হননের প্রতিহিংসায় আমাদের প্রজ্জ্বলিত করেছে। বাংলার মাটি আজ অপরাজেয়, বাঙ্গালীর প্রতিটি ঘর দুর্ভেদ্য দুর্গ। সমঝোতার প্রলোভন তাদের কাছে প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। আন্দোলনের অনির্বাণ আদর্শ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আর আন্দোলনের সম্পূর্ণ পরিচালনার দ্বায়িত্ব আওয়ামী লীগের। বাংলার সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গণম্যান্ডেন্টকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যের চ্যালেঞ্জ করে যখন স্বাধীনতার উদাত্ত আহবান ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ জানায়, তখন তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে মহান জাতির নেতা হিসেবে সামনে রেখেই এ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল এবং দালাল ছাড়া বাংলার প্রতিটি মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এ আন্দোলনের পাশে সে দাঁড়িয়েছিল দলমত নির্বিশেষে। আজ স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে মুখচেনা দালাল, ডাস্টবিনের আবর্জনাকে তুলে এনে বিশ্বকে যখন বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তখন বাংলার প্রতিটি প্রগতিশীল মহলের সম্মিলিত পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে এ দূরভিসন্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা উচিত। বিশ্বের মানুষ জানে বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক মহল দ্বিধাহীনচিত্তে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে এবং গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন জানিয়ে অনুতোভয় সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। এছাড়া আমি গর্বিত এবং আনন্দিত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আমাদের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিত মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির মহান্যক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে, অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ মুক্তি আন্দোলনের আহবান জানিয়েছে। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন গড়ে তোলার দ্বিধাহীন ডাক দিয়ে বিশ্বকে পুনর্বার জানিয়ে দিলেন সমস্ত প্ররোচনার মুখে বাঙ্গালী জাতি এক ও অভিন্ন। স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা হিমাচলের মত অটল। আসুন, আমরা রাত্রির বৃন্ত হতে ছিঁড়ে আনি ফুটন্ত সকাল।

    সংগ্রামী ভাইয়েরা, দখলকৃত বাংলায় সম্প্রতি উপ-নির্বাচনের নামে বিশ্বে প্রচন্ডতম হাস্যকর প্রহসন সৃষ্টি করা হয়েছে। ২৪ বছরের ইতিহাসে যাদের কুষ্ঠরোগীর মত দালালীর ক্ষতচিহ্নে ভরা, গত নির্বাচনে ঐকবদ্ধ গণচেতনার ভরে যারা রণভঙ্গ দিয়ে বিবি সাহেবের আঁচলের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলো, এমন কি বিশ্বাসঘাতক সবুর ও নির্লজ্জ ফ-কা চৌধুরীর মত যারা তওবা করে ক্ষমা ভিক্ষা করে বিবৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করেছিলো- তাদের মত প্রায় ৬৭ জন দালালকে বিনাপ্রতিদ্বন্দিত্তায় নির্বাচিত ঘোষণার স্পর্ধা দেখিয়েছে বিশ্বাসঘাতক জালেম। আমরা জানি জালেম প্রায় সব জায়গায় নির্বাচন এড়িয়ে গেছে। কারণ কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রচন্ডতায় বিক্ষুদ্ধ বাংলাকে সে চিনেছে। সে জানত নির্বাচনের ঝুঁকি নেওয়ার শক্তি আর দুঃসাহস তাঁর নাই, তবুও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় নাক গলিয়ে যে অপরাধ ইয়াহিয়া করেছে তাঁর প্রতিশোধ হিটলারের দোসব আইকম্যানের মৃদ্যুদন্ডের মতই নেওয়া হবে। আমরা নিঃসংশয় রণাঙ্গনের বুলেট এ প্রশ্নের উত্তর দেব।
 
   গণতন্ত্রমনা বাঙ্গালীর হৃদয়ের ঔদার্যকে এরা কাপুরুষতা ভেবেছিল। গত নির্বাচনের পর প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের মুখে এদের পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে আমরা পারতাম। এদের জন্য বাংলার আলো-বাতাস-মাটি আজ হারাম। আজ এদের জন্য কোন মায়া নাই, মমতা নাই, দয়া-দক্ষিণ্য নাই, ক্ষমা নাই। আজ এদের একমাত্র প্রাপ্য হল মৃত্যু। মোনেম আর মোএম ঘোষিত এমপিএ আমির হোসেনের পথ ধরেই এদেরকে বাংলার বুক হতে বিদায় নিতে হবে। মাটির বুকেও যদি এরা লুকাতে চায়, মাটি খুঁড়ে এদের বের করে টুকরো টুকরো করে কেটে গাঁয়ে লবণ ছিটিয়ে উন্মুক্ত স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। ভবিষ্যতে প্রতিটি দালাল যেন এদের পরিণতির দৃষ্টান্ত দেখে শিউরে কেঁপে ওঠে।

সংগামী ভাইয়েরা আমার,
    যেখানে যখন যে অবস্থায় এদের পাওয়া যাবে, মৃত্যুই এদের পাওনা। এদেরকে করায়-গন্ডায় পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে। আমাদের ধারণা, ভারতের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে, এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য আপনারা প্রস্তুত হোন।

    সংগ্রামী ভাই-বোনেরা আমার, আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যতই তীব্রতর হচ্ছে বিশ্ববিবেক আজ ততি স্পষ্ট আমাদের সপক্ষে। বিশ্বের পথে-প্রান্তরে আজ স্বাধীনতার সপক্ষে অশান্ত মিছিল। গণতন্ত্রের পাদপীঠ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত প্রথম হতেই সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষে কার হৃদয়মথিত সহানুভূতির উজার করে দিয়েছ। আমি আনন্দিত রাশিয়াও আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সংগ্রামী বাংলা এখন মুক্তির সুতীক্ষ্ম আকাংক্ষায় উদগ্রীব। সারা বাংলা এখন প্রচণ্ড শক্তিতে শত্রকে আঘাত হানছে। আর বিশ্ববিবেক যখন চিৎকার করে বলছে বিচারের বাণী নিরবে-নিভৃতে কাঁদতে দেব না, তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির চোরাগলিতে সমঝোতায় কানাঘুষা আমাদের কানে আসছে। আমরা এই ব্যর্থ প্রয়াসে কেবল মর্মাহতই নই, বিস্ময়াভিভূতও হয়েছি। মানবতার আর্তনাদ তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছে না, অসহায় মানুষের আকুতি এদের হৃদয়কে নাড়া দেয় না। বাৎকে বাৎ এরা গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু গণতন্ত্রের অমোঘ মন্ত্র এদেরকে আকর্ষণ করে নেই, আর তাই ক্ষমতার সতরঞ্জে এরা ষড়যন্ত্রের গুটি চেলে বাজিমাৎ করতে চান। বিশ্ববিবেকের কণ্ঠস্বর হয়ে দৃঢ়চিত্তে সত্যের প্রতিধ্বনি করার কথা ছিল- রাহুচক্রে তিনিও আজ দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন, নইলে সেলসবারীতে ২৫ জন শ্বেতাঙ্গ হত্যা করার জন্যে যখন জাতিসংঘে মানবতা রক্ষা দিবস পালন করা হয়, তখন পৃথিবীর জঘন্যতম নৃশংসতা, জঘন্যতম পাশবিকতা, ১০ লক্ষ মানুষ হত্যার পরও তাঁরা স্পন্দনহীন নির্বিকার থাকেন কেমন করে। ভাবতে আমি অবাক হয়ে যাই বিশ্বের নির্মমতম নৃশংসতার পরও সমঝোতা, কবরের শান্তি আর ধৈর্য ধারণের স্তূতিবাক্য আওড়ান তাঁরা কোন লজ্জার মাথা খেয়ে। শক্তির প্রচন্ড দাম্ভিকতায় উন্মাদ বলেই কোরিয়া, আলজেরিয়া, কিউবার ইতিহাস এদের চক্ষুকে উন্মোচিত করে নাই। এই সব মূক, ম্লান, বধির শক্তিবর্গকে আমরা নিঃসংশয়চিত্তে জানিয়ে দিতে চাই, এবার আমরা শেষ সমঝোতার জন্যই বৈঠকে বসেছি, তবে সে বৈঠক আন্তর্জাতিক প্রাসাদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দরবার কক্ষের গোলটেবিলে ঘিরে বসে নাই, বসেছি জননী বাংলার চতুস্পার্শেবর রণাঙ্গনের ট্রেঞ্চে- সে বৈঠকের আলোচনা চালাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত সূর্যসেনা মুক্তিবাহিনীর নির্ভীক সেনানীরা। সে বৈঠকের ভাষা স্বার্থের রাজনীতির পরিভাষায় অনুলিপি নয়- তার ভাষা হল ব্যারেলের অগ্নিবর্ষী বুলেট। সে বৈঠকে সমঝোতা বা আপোষ-মীমাংসা হবে না- স্বাধীনতার চূড়ান্ত সনড লিখিত হবে। আর সে সনদ আমরা কলমের কালো কালিতে লিখতে চাই না, লিখব শত্রুর বুকের তাজা লাল টকটকে উত্তপ্ত রক্তে। আপনারা শুনে রাখুন, শত্রুর রক্ত নিক্তিতে মেপে আমরা পাওনা বুঝে নিতেই বৈঠকে বসেছি। এখানে রাজনৈতিক সওদাগরী ব্যররথতার বেলাভূমিতে গুমরে মরবে।

    আজও অসত্যের বুকে বিদীর্ণ করে সত্যের উদ্ভাসিত আলোকরশ্মি যেসব উপনিবেশবাদী শক্তি অবলোকন করতে পারেননি, শোষণ ও অবিচারকে যারা প্রতিবাদ করতে পারেননি, আজও দশ লক্ষ শহীদের আর্তনাদ যারা শোনেননি, সেইসব শক্তির প্রতিভূকে আমি একটিবার জিজ্ঞাস করতে চাই- এই শোষণের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে নিজের দেশ হইতে হিজরত করে আপনাদের জাতির কি জন্ম হয় নি?
    বৃহৎ শক্তির প্রতিভূ আপনাকে একটি বার জিজ্ঞাস করতে চাই- দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু নয়, একটিবার আপনার সামনে যদি আমার জওয়ান ছেলেকে বুলেটের নির্মম আঘাতে শত্রুরা খুন করত। একটিবার আপনার চোখের সামনে আপনার অশীতিপর বৃদ্ধের বুক, বেয়নেটের খোঁচায় চৌচির করে দিত, যদি একটিবারের জন্য আপনার চোখের সামনে আপনার মেয়েকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে পাশবিক অত্যাচার করত, যদি আপনার সম্মুখে আপনার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে তার গর্ভজাত সন্তানকে বেয়নেটের খোঁচায় বের করত, যদি আপনার বোনের কোল হতে তার তিন মাসের কচি শিশুলে কেড়ে নিয়ে তার সম্মুখেই টুকরো টুকরো করে খুন করত, যদি আপনার ঘর পুড়িয়ে ঘরছাড়া করে জোর করে পরের দেশে পরবাসী করত- তবে আপনি কি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠতেন না? আপনি মি ঐ জালেম জল্লাদের কবল হতে মুক্তি চাইতেন না? আপনার স্ত্রীর অঝোরে কেঁদে বলত কিনা- ওগো এর প্রতিশোধ চাই। স্বজন হারানো শ্মশানে ওদের চিতা জ্বালাতে আপনি কি একটিবার চাইতেন না? শিশুর মৃত্যুকান্না ভেদ করে সমঝোতার সস্তা স্তূতিবাক্য কি আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারত? নিশ্চুপ কেন? উত্তর দিন। আপনি কি পারতেন শত্রুর রক্তে না রাঙিয়ে আপনার নিষ্পাপ সতীত্বহারা মেয়ের সামনে পিতৃত্বের অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে। বৃহৎশক্তির প্রতিভূ! আপনি যদি না পারেন তবে আমাদের পারতে বলবেন কোন লজ্জায়? কোন স্বার্থের তাগিদে? আজ আমি বিশ্বের উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের কাছে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই- আমরা আজ কেবল স্বাধীনতার জন্য লড়ছি না, লড়ছি মায়ের অশ্রু, পিতার আর্তনাদ, ভায়ের রক্ত, শিশুরকান্না, বোনের সতীত্ব হননের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য- লড়ছি শত্রুর রক্ত নিক্তিতে মেপে সব পাওনা বুঝে নেয়ার জন্য। এ যুদ্ধ সমঝোতার নয়, এ যুদ্ধ স্বাধীনতার। এ অস্ত্র কেবল বুলেটেই নয়, ন্যায় ও সত্যের মহান আদর্শ এর সঞ্জীবনী শক্তি। এর সেনা কেবল রণাঙ্গনে যোদ্ধারাই নয়, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ।

    আমি জানি, শক্তির দাম্ভিকতা যত প্রচন্ড হোক না কেন তারপরাজয় অবশ্যম্ভাবী। নইলে গত বিশ্বযুদ্ধে হিটলার পরাজিত হত না, মুসোলিনী হার মানত না। কোরিয়া, আলজেরিয়া, কিউবা মুক্ত হত না। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত আজকের চীন। আজ চীনের যে বিজয় তা পারমানবিক শক্তির বিজয় নয়, সর্বহারা মানুষের বিজয়। তাই চীন স্বস্তি পরিষদে সর্বহারা ও স্বাধীনতাকামী মানুষেরর সমর্থনে এগিয়ে আসবে আমরা আশা করি।

    ইতিহাস তুমি সাক্ষী রবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্যর্থ হবে না- হতে পারে না। ইনশাল্লাহ আমরা বিজয়ী হবই।

<৪,২৪২,৫২৯-৫৩১>
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বাংলাদেশের জনগণের সামনে উপস্থিত স্বাধীন সার্বভৌম
 জন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা 
রূপরেখা ও কর্মসূচী
ভূমিকা
    পূর্ব বাংলা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তি তথা দস্যু হানাদার বাহিনীর কবলমুক্ত। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষতী যুদ্ধ ও লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন এর বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ মুক্তি। এ মুক্তিসংগ্রামে পূর্ব বাংলার সমগ্র শোষিত মেহনতি মানুষের রয়েছে সক্রিয় অবদান। বিশেষ করে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত মুক্তি ফৌজের সর্বজনস্বীকৃত। বাংলার মায়ের মুক্তিপাগল ঐ সেনানীদের জীবনাহুতি ছাড়া এ সংগ্রাম কিছুতেই সফল হতে পারত না, যদিও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক পশুগুলিকে পরাজিত করার প্রশ্নে ভারত সরকার ও তার সেনাবাহিনীর ভূমিকাও এখানে জড়িত আছে। তবুও এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা চলে যে, পূর্ব বাংলার মেহনতি জনগণ ও তার সন্তানদের দ্বারা গঠিত মুক্তিবাহিনীই ছিল এ যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি। আগামী দিনেও স্বাধীন-সুখী-সমৃদ্ধিশীল সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে এরাই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।
    দেশ আজ হানাদার মুক্ত হলেও শত্রু-মুক্ত নয়, নয় শাসক ও শোষকহীন। কেননা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর কেবলমাত্র পাকিস্তানী শাসকরাই শোষণ চালায়নি- তাঁদের সাথে শোষণের শরিকদার ছিল (ক) দেশের অভ্যন্তরের জোতদার মহাজন বা সামন্তবাদী শ্রেণী (খ) বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যদিও এ তিনের মধ্যে প্রধান শত্রু ছিল পাকিস্তানী শাসকরা।

    বাংলাদেশে আজ পাকিস্তানী শাসকরা না থাকলেও তাদের বহু কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে, রয়ে গেছে মার্কিনসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজি-পাট্টা; তদুপরি জোতদার-মহাজনরা রয়েছে অক্ষত। অতএব ঐসব দেশী-বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে জনগণকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে, নতুবা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বিঘোষিত শোষকহীন সমাজ হবে অর্থহীন।

    গত নয় মাসের ঘটনাবলী কি প্রমাণ করে? প্রমাণ করে দেশের অভ্যন্তরের জোতদান-মহাজন ও তাদের দালালরাই ছিল পাকিস্তানী শাসকদের মূল খুঁটি; এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পূর্ব বাংলার অসংখ্য গ্রামে সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য ‘মাইলাই’ (ভিয়েতনাম) হত্যাকান্ড। আজো শেষ হয়নি দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র, ভাঙ্গেনি তাদের শোষণের বিষদাত।

    তাছাড়া অর্থনৈতিক ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, তা পূর্ব বাংলার জনগণ গত চাব্বিশ বছর ধরে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, উপলব্ধি করেছে বলেই বাংলার সাধারণ মানুষ সর্বাগ্রে স্বাধীনতার দাবী তুলেছে, সকলের আগে ধারণ করেছে অস্ত্র। এ জনগণই গত নয় মাসে সবচাইতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাই এ জনগণকে সকল প্রকার শোষণ থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। শুধু মুখের কথায় জনগণের মুখে হাসি ফুটবে না, পেটে ভাত জুটবে না, বেকার পাবে না কাজ, ভূমিহীন পাবে না জমি, ঋণগ্রস্থ মানুষ হবে না ঋণমুক্ত, রোগী পাবে না ঔষধপথ্য, শিক্ষার দ্বার হবে না সকলের জন্য খোলা।

    এমতাবস্থায় দেশের সকল শ্রেণীর জনগণকে দেশী-বিদেশী সকল শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে হলে সর্ব প্রথম তিনটি কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।
    প্রথমতঃ দেশের সর্ব স্তরের জনগণের মধ্যে আনতে হবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা। দেশের মাটিতে মিত্র বাহিনীর অবস্থানকে জনগণ ভীষণ আশঙ্কার চোখে দেখছে। যেহেতু আমাদের দেশের মানুষ ঘরপোড়া গরুর মত, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই তাদের ভয় জাগা স্বাভাবিক। এ অবস্থায় সরকারকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে হবে-
    পাকিস্তানী শাসক তথা বাইশ পরিবারের, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের এবং দেশীয় জোত-মহাজন শ্রেণীর যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ তিন শোষণের কবল থেকে জনগণ সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।
    দ্বিতীয়তঃ সকল স্তরের মুক্তি ফৌজকে নিয়ে একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও কর্মক্ষম পুরুষদের সামরিক ট্রেনিং দানের জন্য মুক্তি ফৌজের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করা।
    তৃত্বীয়তঃ দেশের অভ্যন্তরে ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার সমগ্র জাতির উন্নতি ও কল্যাণার্থে একটা সামগ্রিক কর্মসূচী প্রণয়ন করা।
    বাংলার কমিইনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সমগ্র জাতির সামনে বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের নিকট বিবেচনার জন্য উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী সবিনয়ে উপস্থিত করছি। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, একমাত্র এ কর্মসূচী বাস্তবায়ণের মাধ্যমেই বাংলার সমগ্র শোষিত ও মেহনতি জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি আসতে পারে। আমরা এও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে।
    প্রথমতঃ রাষ্ট্রের নাম হওয়া উচিত জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা (People’s Republic of Purba Bangla)। যেহেতু দুই বাংলা ছিল এক বাংলা, তাই ‘বাংলাদেশ’ নামটিতে সমগ্র বাংলাদেশ কে বুঝায় এবং এতে বিভ্রান্তি থেকে যায়।
    রাষ্ট্র মূল নীতি সমূহঃ
    (১) সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দেশকে অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ হতে উন্নত শিল্প প্রধান দেশ রূপে গড়ে তুলতে হবে। দেশকে শিল্পায়িত দেশরূপে গড়ে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ব ধাপ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে মূল বাধারূপে তিনটি শত্রু সমাজের উপর পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এ তিনটি শত্রু হচ্ছে- (১) উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ, (২) দেশীয় সামন্তবাদ এবং (৩) আমলাতান্ত্রিক শোষণ।
    পাকিস্তান উপনিবেশবাদ, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বা নয়া-উপনিবেশবাদ, দেশীয় সামন্তবাদ (জোতদার-মহাজন) ও এদের দালালদের সমস্ত সম্পদ এবং দেশীয় আমলাতান্ত্রিক পুঁজি গণতান্ত্রিক সরকার বাজেয়াপ্ত করবে।
    (২) রাষ্ট্র  হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম। আনুপাতিক ভোট* ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণ তাঁদের শ্রেণীভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচন করে পার্লামেন্ট গঠন করবে এবং এ পার্লামেন্ট হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকরী করার সর্বোচ্চ শক্রিশালী হাতিয়ার। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের প্রতিটি নর-নারীর ভোটাধিকার থাকবে।

    (৩) সকলের জন্য কর্মসংস্থান, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং বৃদ্ধকালীন ভাতা প্রদান করার নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি) সম্মুখে রেখে সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরী করা হবে।

    (৪) বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জাতি, উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে।
    (৫) এ রাষ্ট্র দেশের সকল রকমের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চুরি-ডাকাতি-রাহজানি, ভিক্ষাবৃত্তি, ব্যাভিচার, মদ-মাতলামি-জুয়া, ছেলেধরা, কালোবাজারি মজুতদারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র আঞ্চলিকতা প্রভৃতি যেসব সামাজিক অনাচার ও শোষণ-নিপীড়ন মানুষকে যুগ যুগ ধরে পঙ্গু করে এসেছিল- তার পরিপূর্ণ উচ্ছেদ করবে।
    উপরোক্ত মূলনীতি সামনে রেখেই বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি জন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত কর্মসূচী হাজির করেছে-
    ১। কৃষক ও কৃষি সমস্যার ক্ষেত্রে
    (ক) বাংলাদেশের আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থার অবশেষকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করা হবে। “যে চাষ করে জমি তাঁর” এ নীতির ভিত্তিতে কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব তিন শত্রুর এবং তাদের দালালদের সমস্ত বাজেয়াপ্ত জমি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষী ও গরিব কৃষকদের মধ্যে প্রয়োজনের অনুপাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।
    (খ) বিপ্লব মিত্র শিবিরে অনেক অকৃষক জমির মালিক আছে বা থাকবে যারা কৃষির আয়ের দ্বারা স্বাচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না বলে অন্য পেশা গ্রহণ করেছে- কৃষক হিসেবে এদের ভূমিকা নেই। এদের জমি উচিত মূল্যে সরকারী খরচে ক্রয় করে বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। কিন্তু এদের জমি তখনই নেওয়া হবে যখন এরা নিজ নিজ পেশার আয়ের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে, তার আগে না।
(গ) অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান এর মৌলিক প্রশ্নে অসহায় বিধবা ও অন্যান্য অকৃষক মানুষদের হাতে জীবনধারণের মূল উপকরণ হিসেবে যে জমি আছে তা উচিত মূল্যে সরকারী খরচে ক্রয় করে নেওয়া হবে ও বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। তবে তা করা হবে ঐ সকল মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, রাষ্ট্র কর্তৃক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর, তার আগে না।
    (ঘ) আবাদযোগ্য পতিত জমি ও সরকারী খাস জমিসমূহ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। ওয়াকফ, দেবোত্তর সম্পত্তি নামে যুগ যুগ ধরে কৃষকদেরকে শোষণ করা হচ্ছে তাকে বিলুপ্ত করা হবে। কিন্তু ধর্মীয় ও সৎ উদ্দেশ্যে যে ওয়াকফ বা দেবোত্তর করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
    (ঙ) উন্নত ধরণের বীজ, সার ও বৈজ্ঞানিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কৃষিতে সেচসহ উন্নত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন, জরুরী কার্যক্রম হিসেবে বন্যা ও জলস্ফীতি প্রতিরোধের স্থায়ী দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে।
*আনুপাতিক ভোট বলতে বুঝায়ঃ- নির্বাচনে ব্যক্তি না হয়ে পার্টি প্রার্থী হবে। জনগণ পার্টিগুলোকে ভোট দেবে। যে পার্টি সারা দেশে যত বেশী ভোট পাবে তা একত্র করে সম্পূর্ণ প্রদত্ত ভোটের অনুপাতে পার্লামেন্ট ঐ পার্টির প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে। তারপর ঐ পার্টি ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে দেবে (অর্থাৎ পার্লামেন্ট মনোনিত করে পাঠাবে)। এ অবস্থায় কোন ভোটারের ভোট অপ্রতিনিধিত্বমূলক থাকে না।
    (চ) বাংলাদেশের জলসম্পদের যথাযথ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বিদেশী রপ্তানির উদেশ্যে বনজসম্পদ, বন্যপশু-পক্ষী-কীট্ট-পতঙ্গদের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সাধন করা হবে এবং মৎসশিল্পে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্তনসহ উহার সার্বিক উন্নতি সাধন কর হবে।
    (ছ) কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুরদের জন্যে উপযুক্ত মজুরি পাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
(জ) জাতীয় শত্রু জোতদার-মহাজনদের নিকট যে সমস্ত কৃষক-মজুর ও গরীব কুটিরশিল্প যুগ যুগ ধরে ঋণদায়গ্রস্থ, তাদেরকে ঐ ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা হবে।

    (ঝ) কৃষকদের জন্যে এবং কুটিরশিল্পীদের জন্য বিনাসুদের দীর্ঘিমেয়াদী ঋণ পাবার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাঁহাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির উচিত মূল্য পাবার ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকদের মত কুটিরশিল্পীদের্ব প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা হবে।
    (ঞ) কৃষক ও কুটিরশিল্পীদের স্বার্থে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবায় গঠনের জন্যে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে। পর্যায়ক্রমে কৃষি সমবায়, পণ্য সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ সমবায় প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
    (ট) জনসাধারণকে যৌথ অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় উদবুদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু সংখ্যক আদর্শ যৌথ খামারের প্রবর্তন করা হবে।
    ২। শ্রমিক ও শ্রম সমস্যার ক্ষেত্রে
    (ক) শ্রমিকদের জন্য মানুষের মত বেঁচে থাকার উপযোগী মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
    (খ) দৈনিক অনাধিক আট ঘণ্টা শ্রমের রেওয়াজ প্রতিটি শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও দোকান কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে চালু করা হবে। অবশ্য প্রয়োজনে ৮ ঘণ্টার অধিক শ্রমের জন্য দ্বিগুণ হারে উপরি পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হবে।
    (গ) অবসরপ্রাপ্ত বা কাজ করতে গিয়ে পঙ্গু বা কার্যে অক্ষম হয়ে গেছে এমন শ্রমিকদের জন্য সরকার ও মালিকদের খরচে বিশেষ মজুরি (গ্রাচুইটি), বীমা ও পেনশনের ব্যবস্থা করা হবে।
    (ঘ) শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় বাসস্থান এবং অবসর বিনোদন কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা হবে।

    (ঙ) শ্রমিকদের জীবনধারণের মান ও চাকরির শর্ত উন্নত করার প্রয়োজনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, মালিকদের সাথে যৌথ দর কষাকষি ও ধর্মঘট করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে।
    ৩। শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে
    (ক) কৃষিনির্ভর অবস্থা থেকে দেশকে দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা হবে এবং এ নীতির উপর ভিত্তি করে শিল্পব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা হবে।
    (খ) রেল, স্টিমার ও স্টেটবাস ব্যাঙ্ক, বীমা, পোর্ট, ডাক এবং কাগজ, পাঁট, বিদ্যুৎ, তৈল, খনি, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, অস্ত্র কারখানা ও বিআইডিসি, ওয়াপদা ও বিসিক কর্তৃক নির্মিত কারখানা ইত্যাদি মূল শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে।
    (গ) দেশকে দ্রুত আত্মনির্ভরশীল ও শিল্প-সমৃদ্ধ করার নীতিকে ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং শিল্পপতিদের সরকারী সহযোগিতা দেওয়া হবে। অল্প সুদে ঋণ প্রদান ও যুক্তিসংগত দামে কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা ও বাজারের সুযোগ-সুবিধা লাভে তাদের সাহায্য করা হবে।
    (ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার ও শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফত যৌথভাবে পরিচালনা ব্যবস্থা করা হবে। অন্যথায় আমলাতান্ত্রিক শোষণ হতে শিল্পকে রক্ষা করা যাবে না এবং শিল্প বিকাশের পক্ষে এগুনো যাবে না, যেহেতু আমলারা লুটের মাল হিসেবে শিল্পকে এ যাবৎ ব্যবহার করেছে।
    (ঙ) ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যাধিক মুনাফার ফলে যাতে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ না ঘটে, শ্রমিক যাতে উপযুক্ত মজুরি ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য এবং দ্রব্যমূল্যের প্রশ্নে জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মুনাফার উপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে।

    (চ) আভ্যন্তরীণ খাদ্য ও পাঁট ব্যবসা এবং সমস্ত প্রকারের বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে।
    ৪। ছাত্র ও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে
    (ক) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থার অমূল পরিবর্তন সাধন করা হবে। সর্বস্তরে বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী শিক্ষার প্রচলন করা হবে। কারিগরী ও বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া হবে।
    (খ) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক রাখা হবে। এরপর সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। শ্রমিক, কৃষক ও অল্প আয়ের লোকের ছেলেমেয়েদের জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষার পরও দশন মান পর্যন্ত সরকারী খরচে শিক্ষা দেওয়া হবে। এদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারী খরচে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
    (গ) উপরোক্ত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষালয় এবং তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
    (ঘ) বাংলা ভাষার মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করা হবে।
    (ঙ) ধর্মীয় শিক্ষার অবাধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে।
    ৫। চিকিৎসা ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে
    (ক) চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জনসেবা এবং আরোগ্যের চাইতে প্রতিরোধ শ্রেয়তর (Prevention is better than cure) ঐ নীতিদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হবে।
    (খ) নিম্ন আয়ের লোকেরা যাতে সরকারী খরচে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে তার ব্যবস্থা থাকবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃসদন, দাতব্য চিকিৎসালয়, আরোগ্য নিকেতন ও জটিল রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র চালু রাখা হবে। বিনা চিকিৎসাইয় একজন লোকও যাতে মারা না যায় তার ব্যবস্থা থাকবে।
    (গ) এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ও হেকিমী বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের যথাযোগ্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থাকবে।
    (ঘ) সকল মানুষের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, ততদিন পর্যন্ত স্বল্প আয়ের মানুষের জন্যে গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কম মূল্যে (Subsidized price) সরবরাহ করা হবে। শহর শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্রে স্বল্প ভাড়ায় ঘর পাবার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
    ৬। বিচার ব্যবস্থা ও আইন সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রে
    (ক) জনসাধারণের স্বার্থের জন্যে আইন, আইনের জন্য জনসাধারণ নহে- ঐ নীতির ভিত্তিতেই আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হবে। বিচার যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, তার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা হবে।
    (খ) বিনাবিচারে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া বা হয়রানি করা হবে না। যে কোন আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি এমন ব্যক্তির উচ্চতর আদালতে আপীল করার অধিকার থাকবে। অভাবগ্রস্তদের জন্য বিনা খরচে আইনগত সাহায্য ও পরামর্শ লাভের ব্যবস্থা থাকবে।
    (গ) ছোটখাট ও প্রাথমিক বিরোধের যাতে শুরুতেই অবসান হয় তাঁর জন্য গণয়াদালতের ব্যবস্থা থাকবে।
    (ঘ) বিচার ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন করা হবে। প্রতিটি বিচারক জনসাধারণ কর্তৃক যথাযথভাবে নির্বাচিত হবেন। প্রয়োজনবোধে নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিচারককে প্রত্যাহার এবং তদস্থলে নতুন বিচারক নির্বাচিত করতে পারবেন।
(ঙ) অন্যায় অবিচার বা অসদাচরণের দায়ে কোন বিচারককে উচ্চতর আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে।
    ৭। ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে
    (ক) রাষ্ট্র পরিপূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে। যার যার ধর্ম তার কাছে পবিত্র এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ জবরদস্তি নেই- ধর্ম প্রসঙ্গে এ নীতি কড়াকড়িভাবে কার্যকরী হবে। ধর্মের ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হবে; অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন জরার সুযোগ পাবে। রাষ্ট্র প্রত্যেক ধর্মের স্বীকৃতি ও ধর্ম পালকদের অবাধ অধিকার থাকবে- কিন্তু ধর্মের নামে কোন প্রকার জোর-জুলুম করা বা করা বা শোষণ চলতে দেওয়া হবে না।
    (খ) বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রাষত্রের সংস্কৃতি বা তমদ্দুনের ভিত্তি-
        ১) বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির বিকাশ ও তার উন্নয়ন সাধন;
        ২) সংস্কৃতি ও সাহিত্য মেহনতি জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে রূপায়িত করা;
        ৩) গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রের মূলনীতি বা আদর্শেও বিরোধী যাবতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকাশ, প্রচার ও প্রসার রোধ করা;
        ৪) কুরুচিপূর্ণ যাবতীয় গান, বাজবা, সিনেমা, থিয়েটার, শিল্পকলা ইত্যাদি তথাকথিত শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করা;
        ৫) জনগণের সর্বস্তর সুন্দর, সুষ্ঠ স্বাভাবিক মননশীলতা ও মানসিকতা যাতে গড়ে ওঠে তার জন্য এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
    ৮। খাজনা ট্যাক্স ও করের ক্ষেত্রে

    (ক) সকল প্রকারের ইজারাদারীসহ প্রচলিত খাজনা প্রথার বিলোপ সাধন করা হবে। সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হবে। ‘খাজনা প্রথার স্থলে উৎপাদন অনুসারে কর আদায়ের প্রথা প্রবর্তন করা হবে। নিম্ন আয়ের কৃষক ও গরীব কুটির শিল্পীদে জন্য- যাদের ভরণ পোষণের পর উদ্বৃত্ত থাকে না- তাদেরকে রেহায় দেওয়া হবে।
    (খ) শিল্প-কৃষি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমিক উচ্চ হারের কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, অর্থাৎ উচ্চ আয়ের জন্য উচ্চতর হার এবং নিম্ন আয়ের জন্য নিম্নতর হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে এবং পরোক্ষ ট্যাক্স প্রথা বিলোপ করা হবে।
    ৯। নারী সমাজের ক্ষেত্রে
    (ক) নারীর যে সমস্ত সামাজিক অব্যবস্থা বা দূর্নীতির দরূন যুগ যুগ ধিরে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়ে আসছে সেগুলোর অবসান ঘটানো হবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকতার, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, বৃত্তিগ্রহণ ও চাকুরীতে প্রবেশ প্রভৃতি বিষয়ে নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করবে।
    (খ) নর ও নারীর সমান অধিকার থাকবে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরির ব্যবস্থা রাখা হবে। গর্ভাবস্থায় সংকটকালীন সময়ে মেহনতকারী নারীকে সর্বোত্তম প্রয়োজনীয় ছুটি ও বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হবে
    ১০। উপজাতি ও তপসিলীদের ক্ষেত্রে
    (ক) বাংলাদেশের যে সমস্ত অনুন্নত উপজাতি আছে তাদের মাতৃভাষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন করা হবে।
    (খ) চাকরি এবং অন্যান্য সামাজিক ও শিক্ষাগত সুযোগের ক্ষেত্রে উপজাতি, তফসিলী ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।
    ১১। রাষ্ট্র কাঠামো ও সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে

    (ক) বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা হবে এককক্ষবিশিষ্ট। ঐ আইনসভা হবে – জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের স্বার্থের রক্ষক ও জনগণের মধ্যে থেকে আসা-গণপ্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংস্থা।
    (খ) বিপ্লবের তিন শত্রু বা তাদের সাহায্যকারী দালালদের কোনরূপ নাগরিক অধিকার বা ভোটাধিকার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে না। ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী শাসন বা প্রশাসন ব্যবস্থায় তাদেরকে কোনরূপ অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তাঁরা যাতে তাদেরও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করে নতুন সমাজের নতুন মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে- তার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
    (গ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জেল ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে অপরাধীদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে তাদের পূনর্বাসন করবে।
    (ঘ) পার্লামেন্ট, আইনসভা বা স্থানীয় শাসন বা প্রশাসন সংস্থাগুলোর নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে যারা আঠার বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের এবং মানসিক সুস্থ অবস্থায় আছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলেরই সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার থাকবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রয়োজনবোধে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার (Recall) করতে এবং নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিন করতে পারবে। গোপন ব্যালট প্রথাত ভোটদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।
    (ঙ) দেশে ব্যাপক গণপঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় গণপঞ্চায়েতের প্রাধান্য থাকবে।
    (চ) সর্বনিম্ন প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকল সরকারী প্রশাসক ও পরিচালক জনসাধারণের গোপন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। প্রধানতঃ স্থানীয় জনসাধারণ থেকেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসক বা পরিচালক নির্বাচিত করা হবে। নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রয়োজনবোধে উপরোক্ত যেকোন প্রশাসক বা পরিচালককে প্রত্যাহার করে নতুন প্রশাসক বা পরিচালক নির্বাচিত করতে পারবে।

    (ছ) যে কোন প্রশাসক বা পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।
    (জ) দেশের সামরিক, আধা-সামরিক বা প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের ভোটাধিকার থাকবে। আমাদের দেশের সামরিক বাহিনী এ যাবৎ যে দাসত্বমূলক অবস্থায় বা মৌলিক অধিকারবিহীন অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়ে এসেছে, তার থেকে তাদের মুক্ত করা হবে। তাদের দেশপ্রেমকে আরও উন্নত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের ভাবধারায় তাদের আরও উদ্বুদ্ধ করার জন্য যথাযথ সরকারী প্রচেষ্টা থাকবে।
    (ঝ) দেশরক্ষার কাজে যাতে দেশের সমস্ত নাগরিক বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষক প্রয়োজনবোধে অংশগ্রহণ করতে পারে- তার জন্য উপযুক্ত সামরিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থাকবে।
    (ঞ) বিপ্লবে অংশগ্রহণের কারণে যারা পঙ্গু বা বিকলঙ্গ ও শহীদ হয়েছেন বা হবেন যথাক্রমে তাদের বা তাদের পরিবারের উপযুক্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার বহন করবে।
    (ট) বিপ্লবে জড়িত থাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের প্রতিটি অংশকে পুনর্বাসন করা হবে। বিল্পব চলাকালে পূর্ব বাংলার যে সকল অধিবাসী দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে তাদের সম্পত্তি ফেরত পাবার ও তাদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবে।
    ১২। বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে
    (ক) বিশ্বের ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক এই দুই শিবিরের মধ্যে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষেই থাকবে।
    (খ) বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিভিন্ন নিপীড়িত জাতির বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তির ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে থাকবে এবং সামর্থ্য অনুসারে ঐ সমস্ত জাতিকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবে।

    (গ) বিশ্ব সর্বহারার সমর্থনে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হবে। প্রত্যেক জাতির নিপীড়িত জনসাধারণের সাথে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের নীতি সরকার গ্রহণ করবে।
    (ঘ) গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ্র রাষ্ট্র প্রতিবেশীদের সঙ্গে- যথা ভারত, বার্মা, নেপাল, সিংহল ও মহাচীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে স্থাপন করে চলবে এবং এই রাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার সাথে পঞ্চশীলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করে চলবে।

    [১৯৭১ সালের ৩০শে, ৩১শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস (দ্বিতীয় বিশেষ) গৃহীত রাজনৈতিক দলিলের ভিত্তিতে রচিত]
    বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড আবুল বাশার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

<৪,২৪৩,৫৩৭-৫৪১>
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পার্টি সার্কুলার
(পার্টি সভ্য, কর্মী ও দরদীদের জন্য)
মুক্তিযুদ্ধের নতুন অধ্যায় ও আমাদের করণীয়

    আট মাসের কঠোর ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আজ সাফল্যের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। যে নর-পিশাচের দল বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ হত্যা করিয়া, অগণিত অসহায় নারীর মান-সম্মান বিনষ্ট করিয়া এবং এক কোটি নিরপরাধ লোককে দেশ ছাড়া করিয়া বীরত্বের পয়াকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল তাহারা আজ মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় যৌথ দুর্বার আক্রমণের সম্মুখে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ইতিমধ্যেই মুক্ত হইয়াছে এবং আশা করা যায় রাজধানী ঢাকাতে শীঘ্রই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হইবে।

ভারতের উপর আগ্রাসী আক্রমণ

    সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল ইয়াহিয়া সরকারের সেনাবাহিনীর গণহত্যা, গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি বর্বর অত্যাচার চালাইয়া মুক্তিসংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ব্যার্থ হইয়াছে। জনগণের ইয়াহিয়া-চক্রবিরোধী লৌহদৃঢ় ঐক্য, দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রামের প্রতি ভারতের জনগণের আকুণ্ঠ সমর্থন, ভারত সরকারের সাহায্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং দুনিয়ার প্রগতিশীল জনগণের সহানুভূতির ফলে ইয়াহিয়া সরকারের চক্রান্ত প্রথম ধাপেই বানচাল হইয়া গিয়াছে। দুর্জয় মুক্তিবাহিনীর নিকট পর্যদুস্ত হইয়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ইয়াহিয়া খান পাক-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হিসেবে চিত্রিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের হস্তক্ষেপের ষড়যন্ত্র করিতে থাকে।
    গত ৩রা ডিসেম্বর অতর্কিতে ভারতের উপর পাকিস্তানের বিমান আক্রমণ এবং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা ঐ ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এই আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধেই আক্রমণ।
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী

    বর্তমান অবস্থায় গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকারের স্বীকৃতি একটি সময়োচিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা এ জন্য ভারতের জনগণ ও ভারত সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও চীনের সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ন্যায্য লড়াই ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালিত হওয়ার ভিত্তি রচিত হইয়াছে।
    ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতিদানের পর আমাদের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী একযোগে মিত্রবাহিনী হিসেবে সাধারণ শত্রু ইয়াহিয়া-চক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে। এই সম্মিলিত মিত্রবাহিনীর দুর্বার আক্রমণের সামনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁহাদের বহু ঘাঁটি ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। বাংলাদেশের বহু অঞ্চল মুক্ত হইয়াছে এবং আশা করা যায়, শীঘ্রই বাংলাদেশ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিবে। আমরা আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি।

    আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এবং পার্টির কর্মীরা যে যেখানে আছেন, উক্ত মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সহুযোগিতা করিয়া কাজ করিবেন যাহাতে পাকবাহিনী তাড়াতাড়ি বিধ্বস্ত হইয়া আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হয়। ইহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী একটি বিদেশী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী, তবুও এই বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছেন এবং পাকবাহিনীর সহিত সম্মুখরণে রক্তও ঢালিতেছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থেই এই বাহিনীকে সর্বতভাবে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য এবং এই কাজে জনগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে। বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ও মৈত্রী ঘনিষ্টতর করিয়া আমাদের দেশের উপর প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করিতে সাহায্য করিবে।

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েতের অবদান

    আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যে মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে আগাইয়া আসিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। ২৫ শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া-চক্রের গণহত্যা প্রভৃতি শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই দুনিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ভিতর একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদনগি গণহত্যাড় তীব্র নিন্দা করেন এবং সে নির্যাতন বন্ধ, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, তাঁহার হাতে ক্ষমতা অর্পণ ও বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে একটা সন্তোষজনক রাজনৈতিক মীমাংসা করার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেন। তখন হইতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ সম্পর্কে ঐ সমর্থন  সূচক নীতি দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করিয়াছে। এই নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে নিজ দেশের জনগণকে সমাবেশ করিয়াছেন এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে দুনিয়াতে একটি প্রবল জনমতও সৃষ্টি করিয়াছেন।

    ইয়াহিয়া খান যখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিতেছিল তখনই সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই মুক্তি সারা এশিয়াতে শান্তির একটা দৃঢ় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করিতেছে। উপরন্তু, ইহার ফলে ও বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েতের সমর্থন নীতি হেতু ভারত সরকারও ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী নীতি গ্রহণ করিতে আরও অনুপ্রাণিত ও উতসাহিত হইয়াছেন।
    সম্প্রতি পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিবার পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্ব ইয়াহিয়ার পাশে দাঁড়াইয়া নিরাপত্তা পরিষদের মারফত বাংলাদেশ ও এই উপমহাদেশে হস্তক্ষেপ করার চক্রান্ত করে। ইহাতে আমাদের মুক্তির সংগেয়ামের সামনে একটা সংকট উপস্থিত হয়। সেই সংকট সময়ে সোভিএত ইউনিয়নই নিরাপত্তা পরিষদে তাহার ভেটো প্রয়োগ করিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেয় এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে বিরাট অবদান রাখে।
    বস্তুতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমাবধি ইয়াহিয়া-চক্রের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে দাঁড়াইয়াছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের মুক্তি সংগ্রকামকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। দুনিয়ার নীপিড়িত জাতি সমূহ ও জনগণের ন্যায্য অধিকারের সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেওয়ার যে নীতি সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই অনুসরণ করিয়াছে, সেই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকভাবে নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে দাঁড়াইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু। সোভিয়েতের সাহায্য ও সমর্থনই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।
আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নাই
    কিন্তু আমাদিগকে আত্মসন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের উপর তাহাদের কব্জি শিথিল হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় উন্মাদের মত আচরণ করিতেছে। ইয়াহিয়া-চক্রের ব্যাপক নরহত্যা এবং নানা পাশবিক অত্যাচারের কথা বেমালুম চাপিয়া গিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা এখন ভারতকেই আক্রমণকারী বলিয়া অবিহিত করিতেছে এবং বশংবদ ইয়াহিয়া সরকারকে টিকাইয়া রাখার জন্য পথ খুঁজিতেছে। এ জন্য তাহারা সম্ভবপর হইলে যে কোন ঘৃণ্য পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে, এমন কি খোলাখুলি হস্তক্ষেপ করিতেও দ্বিধা না করিতে পারে। অন্যদিকে চীনের নেতৃত্ব মার্কসবাদ- লেনিনবাদের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সুবিধাভোগী নীতি অনুসরণ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল ইয়াহিয়া সরকারকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন জানাইতেছে, বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করিইতেছে এবং ভারত সরকারকে আক্রমণকারী আখ্যা দিয়া নানা প্রকার হুমকি দিতেছে। জাতিসংঘ চীন বাংলাদেশ প্রশ্নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সকল চক্রান্তের প্রতি সমর্থন দিতেছে। তাই, এইরূপ একটি আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে যে, অন্ধ সোভিয়েত বিরোধিতা হইতে চীন-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সোভিয়েত বিরোধী তথা সমাজতন্ত্রবিরোধী চক্রান্তে শামিল হইয়া চীন-সোভিয়েত সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতে পারে। এমন আশঙ্কা আছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ও চীনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ হইলে বাংলাদেশ প্রশ্নকে ভিত্তি করিয়া বাংলাদেশের বুকে এমন কি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে এক প্রলংকারী যুদ্ধের সৃষ্টি হইতে পারে এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ব্যাহত হইতে পারে।

    আমাদিগকে এই বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকিতে হইবে এবং সকল প্রকার অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।
    সাম্রাজ্যবাদীদের ও চীনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে এবং মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধকে তীব্রতর করিয়া দ্রুত অর্জন করিতে হইবে।
সাফল্যের পথে মুক্তিযুদ্ধ
    যদি বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ না হয়, তবে বর্তমানে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ দ্রুত সাফল্য অর্জন করিতে পারে। এই সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের পার্টির বর্তমান করণীয়গুলি স্থির করিতে হইবে।
    করণীয়ঃ
    (১) আজ আমাদের স্বাধীনতা সংগাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিয়া মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে আমাদের কর্মী ও সমর্থকগণ সুদৃঢ় সক্রিয় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করুন। যাহাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপূর্ণ বিজয় ত্বরান্বিত হয়। বলাবাহুল্য যে, আমাদের কর্মী ও সমর্থকগণ মুক্তিবাহিণি ও মিত্রবাহিনীর সাধারণ কার্যক্রম মানিয়া নিয়া তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করিবন।
    (২) মুক্রিযুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজয় ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পর্কে আজ দেশবাসীকে সচেতন, সংগঠিত এবং সক্রিয় করা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হিসেবে দেখা দিয়াছে। আমাদের পার্টির যেসব কর্মী ও সমর্থক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে, তাহাদের কর্তব্য হইবে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনগণকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যাহাতে জনগণ পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ করে তাহার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করিতে হইবে। যে সমস্ত পার্টি সভ্য ও কর্মী প্রবাসে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহারাও অবিলম্বে স্ব স্ব জেলা কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরিয়া আসিতে শুরু করিবেন এবং সেখানে গিয়া উপরোক্ত কাজগুলি শুরু করিয়া দিবেন।

    (৩) মুক্তিযুদ্ধকে দ্রুত সাফল্যমন্ডিত করা ও আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন, সমৃদ্ধাশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়া তোলার জন্য পার্টিও সমস্ত সদস্য, কর্মী ও সমর্থকগণ প্রতিনিয়ত জনতার স্বার্থে কাজ করিয়া যাইবেন এবং পার্টির নীতি ও কর্মসূচী জনগণের মধ্যে অবিরত প্রচার করিবেন।
    (৪) যেসব অঞ্চল মুক্ত হইয়াছে বা হইতেছে সেসব অঞ্চলের গ্রামে, ইউনিয়নে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দলমতের প্রতিনিধিদের লইয়া সর্বদলীয় গণকমিটি (People’s committee) গঠন করার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কমিটির উপরেই সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্কাজের দায়িত্ব যাহাতে দেওয়া হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।
    (৫) প্রতিটি মুক্ত অঞ্চল অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ইহা করতেই হইবে। জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করিতে হইবে। অবাঙ্গালীবিরোধী বা কোন প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাহাতে না হয় তার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।
    (৬) মুক্ত এলাকাইয় খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির সুষ্ঠ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। জনগণের উপর কোন জোর-জুলুম করা চলিবে না। স্কুল, কলেজ, হাটবাজার প্রভৃতি আবার চালু করিয়া তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিতে হইবে।

সকলের মিলিত প্রচেষ্টা দরকার
    মুক্তিযুদ্ধ সাফল্যমন্ডিত হওয়ার পরপরই আমাদিগকে নানা ধরণের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। বিপুল সংখ্যক শহরণার্থী পুনর্বাসনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভাঙ্গাচোরা অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করা, ভবিষ্যতে দেশকে গড়িয়া তোলার জন্য এবং বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার কাজ আমাদের সামনে উপস্থিত হইতেছে। জনতার পরিপূর্ণ আস্থা ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া উক্ত বিরাট কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়।
    এই জন্য প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।
    মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করা ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য আমরা প্রথম হইতেই ঐক্যবদ্ধ জাতীত ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করিয়াছি। বর্তমান জটিল ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং দেশের পুনর্গঠনের কাজ সুচারুরূপে অগ্রসর করার জন্য ঐরূপ ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন দলকে ছোট মনে করা তাহার প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য নয়, দেশবাসীকে সুদৃঢ় ঐক্য গঠনের জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট দেশ পুনর্গঠনের উপযোগী একটা কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া উহা কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে পারে। এই কার্যক্রমের মূল কথা হইবে- দেশকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাবমুক্ত করিয়া একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উক্ত কার্যক্রমের মূল বিষয় হইবে- কৃষি জমির সিলিং নির্ধারণ করিয়া খোদ কৃষকের হাতে জমি বিতরণ; শ্রমিকদের বাঁচার মত নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ; চাকুরীর নিরাপত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিতকরণ; ব্যাঙ্ক, বীমা, বড় বড় শিল্প, পাঁট ও আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা প্রভৃতি জাতীয়করণ; ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিদের জাতীয় শিল্প গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান; সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়িয়া তোলা; সমতার ভিত্তিতে ভারতের সাথে সন্ধুত্বমূলক অর্থনৈতিইক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা; স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ; সাম্রাজ্যবাদীদের শর্তযুক্ত সাহায্য বর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা।
    গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর হইতেই আমরা ইয়াকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছি এবং আমরা এই সরকারকে সমর্থন করি। তবে আমরা মনে করি যে, বর্তমানে দেশের সামনে যে সকল সমস্যাদেখা দিয়েছে, তাহা যথাযথভাবে সমাধান করার জন্য এই সরকারের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সংগ্রামী শক্তিগুলোর প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। ইহা দেশবাসীর মনে বিপুল অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করিবে এবং দেশ গঠনের কাজে প্রতিটি মানুষকে সক্রিয় করে তুলিবে।
    দেশ পরিপূর্ণভাবে স্বধীনতা অর্জনের পরে দেশে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্ন দেখা দিবে। এ জন্য অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটে একটি শাসনতান্ত্রিক পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই শাসনতান্ত্রিক পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পূর্বে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র যাহাতে সারাদেশের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে সে জন্য সকল সংগ্রামী শক্তিগুলোর প্রতিনিধিদের সমবায় একটি সামরিক শাসনতন্ত্র পরিষদ গঠণ করা প্রয়োজন।
    ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট গঠন, উহার একটি সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ, সম্প্রসারিত অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন এবং অন্তর্বর্তী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাইতে হইবে এবং দেশবাসীর মধ্যেও উহার সপক্ষে জনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বিকাহসের স্তরে তথা দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন করার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়ার দল আওয়ামী লীগকে আমরা সাধারণভাবে মিত্র বলিয়া গণ্য করি। বর্তমান অবস্থায় দেশবাসীর স্বার্থের অনূকুলে ও দেশ পুনর্গঠনের কাজে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলাই আমাদের সাধারণ নীতি। এই সহযোগিতার ভিতরেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সরকারের কাজের সমালোচনা প্রভৃতি মিত্রসুলভভাবেই পরিচালনা করিতে হইবে।
কমরেডগণ,
    মাতৃভূমির যে স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের জনগণ গত আট মাস যাবৎ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, সেই স্বাধীনতা আজ আমাদের স্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এক দশক আগে আমাদের পার্টি বাঙ্গালী জাতির আমতনিয়ন্ত্রণের যে দাবী ঘোষণা করিয়াছিল আজ সেই দাবী বাস্তবায়িত হইতে চলিয়াছে। ঘৃণ্য দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ও বৃটিশ সাম্রাজুবাদীদের আশীর্বাদে রচিত কৃত্রিম এবং সাম্প্রদায়িক-প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র পাকিস্তান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দুর্বার আঘাতে আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভিশাপ হইতে বাঙ্গালী জাতির মুক্তি আজ আসন্ন। দুনিয়ার বুকে জন্ম নিয়াছে এক নবীন গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র-বাংলাদেশ।
    আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জাতিসমূহও শীঘ্রই তাদের ন্যায্য জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য রুখিয়া দাঁড়াইবেন এবং তাহাদের ন্যায্য অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহাদের এই ন্যায্য সংগ্রামে আমাদের পার্টি সবসময় সাহায্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।
    বাঙ্গালী আওয়ামী লীগ জাতির জীবনে আজ এক নূতন দিনের সূচনা হইতেছে। আসুন আমরা সবাই মিলিয়া শপথ গ্রহণ করি যে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণকে অতীতের সমস্ত নঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচার হইতে মুক্ত করিব এবং স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠন করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়া যাইব।
কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি
৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১
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বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের মূল্যায়ন
বাংলাদেশের আন্দোলন–সংগ্রাম সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে । গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন পরিণত হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামে।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র জাতির সহযোগিতা এবং সমর্থন রয়েছে । মুক্তি সংগ্রামের জন্য জনগণের এরূপ মিলিত সমর্থন ইতিহাসে দুর্লভ।বাংলাদেশের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্য এবং ধরণ উভয়ই পরিবর্তিত হয়েছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে।এটি সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন পরিস্থিতি ।
সেই জন্যই, বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রকৃতি নির্ধারণ ও এর সঠিক নিরূপণ নিশ্চয়ই অপরিহার্য । 
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি নির্মিত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম নিরূপন এবং এর নির্ধারিত কার্যক্রম নিম্নে উল্লিখিত হলঃ
আন্দোলনের প্রকৃতি এবং ধরণঃ
শত্রু এবং মিত্র
আন্দোলনের প্রকৃতি
প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের বৈশিষ্ট্য ছিল ঔপনিবেশিক প্রকৃতির; যদিও আধুনিক ধারণা অনুযায়ী । বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের উপনিবেশ না । এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রকৃতি হল বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ।
এই সংগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে যারা সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য পেয়ে থাকে । অতএব, এই স্বাধীনতা সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদীদেরও আক্রমণ করছে এবং বর্তমানে এটি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামের সম্ভাবণার নিয়ামক ধারণ করছে ।তথাপি, এই সংগ্রাম নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক; কেননা, এর মূল উদ্দেশ্যগুলোর একটি হল গণতন্ত্র ।


সংগ্রামের ধরণ
এই সংগ্রাম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিপক্ষে সরাসরি পরিচালিত হচ্ছে । তাই সেনাবাহিনীকে পরাভূত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এর উদ্দেশ্য ।
অর্থাৎ, এই সংগ্রামের প্রধাণ ধরণ হল সশস্ত্র শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ।
সংগ্রামের শত্রু এবং মিত্র
শত্রুঃ পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণি যারা সাম্রাজ্যবাদের মদদদাতা, বিশেষতঃ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তপ্রথার ভূস্বামী এবং এদেশে তাদের প্রতিনিধিরাই হল বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু ।
মিত্রঃ ক) বাংলাদেশের সমগ্র জনতাই এই সংগ্রামের মিত্র যাদের মধ্যে রয়েছে শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, মধ্যবিত্ত; বুর্জোয়া ও জোতদার । এদের মধ্যে বড় বড় সামন্তপ্রভূ সবচেয়ে দুর্বল শাখা প্রমাণিত হতে পারে । সেই জন্য আমাদের বড় সামন্তপ্রভূদেরব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে  (জোতদারদের একটি অংশ) ।
খ) আমরা বিবেচনা করি, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য ভাষাভাষী শোষিত জাতি, বিশেষতঃ ছোট জাতিগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বন্ধু ।  বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম একে অপরের নিকট প্রশংসনীয় । বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হচ্ছে যা তাঁদেরও উৎপীড়ন ও শোষণ করছে (পশ্চিম পাকিস্তানী)। এইজন্য, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগনের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমরথন করা উচিত এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনেভ জন্য তাদের সলল সংগ্রামও আমাদের সমর্থন লাভ করবে । 

গ) বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাপ্রেমী এবং প্রগতিশীল জনগণ এমনকি, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও মিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে । সংগ্রামের পূর্ণ সাফল্যের জন্য তাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা অপরিহার্য । এই সংগ্রামে সকলগণতান্ত্রিক শক্তির সহায়তা, বিশেষতঃ ভারতের জনগণ ও সরকারেরসাহায্য-সহযোগিতা আবশ্যক । পাশাপাশি, প্রতিবেশী বার্মা, সিংহল ওনেপালেরজনগণ ও সরকারের সহায়তাও অপরিহার্য । আফগানিস্তান এবং আরব রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য ও সমর্থনও বাংলাদেশের সংগ্রামের জন্য সহায়ক হবে ।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং বিশ্বের শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে শক্তিশালী করবে; এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিভিন্ন জাতির জাতীয় অধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশ ।
কেননা; ক) এই সংগ্রামের সাফল্য দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির প্রভাব শক্তিশালী করবে।
খ) এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে পাকিস্তানের স্বেচ্ছাচারী  স্বৈরতন্ত্রের বিপক্ষে যা সাম্রাজ্যবাদ দ্বারাসমর্থিত । এইজন্যএর সাফল্য পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদকেই দুর্বল করবে ।
গ) বাংলাদেশের সংগ্রামের সফলতা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাবে এবং ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গঠনে সহায়ক হবে .
(ঘ) এই সংগ্রামে বিজয়ী হলে, সেখানে সম্ভাবনা আছে যে
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশেরসম্পর্ক উন্নতি হবে।
যদি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল শক্তি সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং যদি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থন দেয়, তবে,বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সফলতা ব্যাপকতর হয়ে যাবে।
শক্তি এবং সংগ্রামের দুর্বলতা
স্ট্রেংথ:
(১) চাহিদা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের দ্বারা সমর্থিত।
(২) জনগণের মধ্যে লড়াকু মনোভাব এবং সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র সংগ্রামে বিক্ষিপ্ত ভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। যুবকরা 
সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে । 
(৩) একটি ছোট মাওবাদী দলা ব্যতীত, সব গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী দলগুলো
সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে সামিল আছে।
(৪) যেহেতু এই সংগ্রাম নিপীড়িত জনগণের শত্রু বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে
এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত জাতি হিসাবে সেখানে জনগণের সমর্থনে জেতার সম্ভাবনা আছে পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জাতিকে।
(৫) এই সংগ্রামের পিছনে রয়েছে জনগণের সমর্থন এবং গণতান্ত্রিক শক্তি 
ভারত সরকার ।
(৬) সোভিয়েত ইউনিয়নসহ গণতন্ত্র, শান্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী
বিশ্ব সম্প্রদায় বাংলাদেশে সংঘঠিত পশ্চিমাদের গণহত্যার ব্যাপারে সোচ্চার আওয়াজ তুলেছে এবং তারা এর একটা সুষ্ঠ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহবান জানাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংরাম আরোও বেগবান হচ্ছে। 
দুর্বলতা:
(১) এখনও সংগঠিত শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
মানুষের সমর্থন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অভাব ও বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখা যাচ্ছে। 
 (২) স্বশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়া মানুষ এবং বিভভিন্ন সংগঠনের মাঝে অভিজ্ঞতার অভাব দেখা যাচ্ছে। 
(৩)জনগণের একটি অংশ,বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বৈরী মনোভাব দেখা যাচ্ছে।
(৪) সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আরব বিশ্ব এখনো তাদের শক্ত অবস্থান এবঙ্গ সমর্থন পোশণ করেনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যে।
(৫) স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সংগঠনের মাঝে এখনো ঐক্য গড়ে উঠেনি।
(৬) বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইয়াহিয়া সাহায্য সমর্থন ব্যাপ্ত হয়
বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা । আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন পেয়েই পশ্চিমারা আমাদের শোসন চালিএ যাচ্ছে।। কিন্তু মানুষ এখনো সম্পূর্ণরূপে সচেতন না এই শত্রুদের সম্পর্কে।
(৭) জাতীয় নিপীড়নের ফলে এবং বৈষম্যমূলক আচরণ হিসাবে
পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন চক্রের বাংলা উগ্র নীতি বা বিরোধী পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে অতীতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পশ্চাতপ্রবন সেখানে এখন একটি অ্যান্টি-অ বাঙালি গোষ্ঠী দেখা যাচ্ছে। এর ফলে ষড়যন্ত্র, মিথ্যা প্রচারণা এবং অ্যান্টি-বাংলা উস্কানি শাসক দ্বারা পরিচালিত চক্র এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করছে, 
এই কারণে জনগন ও শোসিত জনতার মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরী করা কঠিন হয়ে পরবে।
(৮) যদিও 'মুক্তি বাহিনীকে' (লিবারেশন আর্মি) প্রাথমিকভাবে বাইরে গঠন করা হয় এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ, ইত্যাদি দ্বারা গঠিত হয়, তথাপি, তারা বীরের মতো লড়াই করেছে শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে। এই মুক্তিবাহিনী রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত না
তাছাড়া, তারা শাসক থেকে গণবিরোধী ভুল শিক্ষা লাভ করেছিলেন
নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র সংগ্রাম এবং তার শক্তি ও দুর্বলত
নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র
এই সংগ্রামের প্রধান নেতৃত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ দল  ও তার দ্বারা গঠিত সরকার। তারা প্রধানত বাংলাদেশের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি।তাদের পশ্চিমা একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে তীব্র এবং মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। এই নেতৃত্বের শক্তি যে তারা না আছে বর্তমান সময়ের মধ্যে রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করে যে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হয়, চক্রের শাসন করছেন এবং বাঙালির জাতীয় অধিকার প্রশ্নে তারা দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য। এই নেতৃত্বের ব্যাপক বাংলাদেশের জনগণের সমর্থন।
দুর্বলতা
কিন্তু এই নেতৃত্বের দুর্বলতা যে এটা বিপ্লবী অভাব হয়
এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা বর্তমানে সশস্ত্র সংগ্রামের বিধায়ক জন্য প্রয়োজনীয়।
দ্বিতীয়ত, তারা শক্তি মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কোন দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং
জনগণের শক্তি সংগঠিত উপায়ে মানুষের সংগ্রাম। অন্য দিকে,
তারা আরো এইড এবং কোনো বড় সহায়তায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে আনত হয়
ক্ষমতা কোনো শিবির একাত্মতার। বর্তমানে তারা এইড উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল
ভারত সরকার। তারা এখনও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি আছে।
তৃতীয়ত, সেখানে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অনুপলব্ধি যে সব ঐক্য বাহিনী যুদ্ধ সাফল্যের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। বরং, সংকীর্ণতাএবং সাম্প্রদাযিকতা এখনো নেতৃত্বের মধ্যে বিদ্যমান।
এই সংগ্রামের অন্যান্য দলগুলোর ভূমিকার
(ক) দক্ষিণপন্থী দলগুলোর ইয়াহিয়া চক্রের এজেন্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।
(খ) ভাসানী ন্যাপ এখন, এই সংগ্রামে তাদের সমর্থন ঘোষণা করেছে যদিও
তারা ধারাবাহিকভাবে কোনো স্পষ্ট রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করা হয়নি। (বর্তমানে ভাসানী ন্যাপযেমন একটি দল আর অস্তিত্ব নেই; শুধু মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীদের কিছু সংখক এটার সাথে সংযুক্ত করা হয়।)
(গ) তিনটি মাওবাদী সংগঠন এই আন্দোলনে তাদের সমর্থন দ্বারা উপস্থিত রয়েছে।
তারা মৌখিকভাবে ঘোষণা করে আওয়ামী লীগসহ সব বাম বাহিনীর একটি যুক্তফ্রন্ট
প্রয়োজনীয়; কিন্তু আসলে, তারা আওয়ামী লীগ ব্যতীত একটি পৃথক বাম যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে চান। 
 (ঘ) অন্য মাওবাদী গ্রুপ (হক –তোহা) একটি বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং বিরুধি সংগঠন হিসাবে কাজ করছে।
যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রশ্ন
এই সংগ্রামে দ্রুত এবং নিশ্চিত বিজয়ের জন্য আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (ওয়ালী-মুজাফফর নেতৃত্বে) সহ সব যুদ্ধ বাজিনীকে নিয়ে একটি ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করা অপরিহার্য শর্ত।
এই ফ্রন্টের সংগঠিত হও্যার ফলে সংগ্রাম আরোও শক্তিশালী, বলিষঢ় রুপ ধারণ করবে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগনের মাঝে উদ্দিপনা বেড়ে যাবে এবং জয় তরান্বিত হবে। মুক্তিবাহিনী সহ অন্যান্য যুদ্ধরত বাহিনো যত দ্রুত সফল হতে থাকবে ততই উন্নত দেশ সমূহ থেকে সাহায্য এবঙ্গ সহযোগিতে বাড়তে থাকবে। 
কিন্তু আওয়ামী লীগের অনমনীয়তা এবং অন্যদিকে, বিরোধী আওয়ামী
কিছু বামপন্থী দলের লীগ বিরোধীতার মনোভাব কারণে এই ফ্রন্ট ঘঠণে বাধা হয়ে দাড়ায়। 
অবশ্য আওয়ামী লীগ কর্মিবৃন্দ, বিশেষ করে ছোট ছোট সংগঠন ঐক্য মনোভাবের ফলশ্রুতিতে মুক্তি ফৌজ গঠণ করে। অনেক সমস্যার পরেও এই ফ্রন্ট ঘঠনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। একটি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠনের জন্য ন্যুনতম যেসব কার্যক্রম নিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 
শত্রুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের সম্পৃক্ততা । 
আন্দোলন যখন বাঁধার সম্মুখীন
১। সংগঠিত এবং বলিষ্ঠদেহী সেনা, গেরিলা যোদ্ধাসহ অনেক কিছুই এখনো গঠিত হয়নি।

২। দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত সকল রাজনৈতিকদল এবং গনসংস্থা ধ্বংস করা হয়েছে।
৩। মানুষের জীবনে অর্থনৈতিকসঙ্কট তীব্র রুপ ধারন করেছে । যার ফলে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির লোক নিরাশায় পতিতহয়েছে।

৪। যেই হারে মানুষ নিপীড়নের শিকার হচ্ছে তার তুলনায় দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রচারণা অত্যন্ত দূর্বল।
৫। বাংলাদেশের আন্দোলন নিয়ে বাইরেরদেশগুলোতে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। প্রচারণা এবং কূটনৈতিক কার্যকলাপ বৈশ্বিক মতামত ও বিভিন্ন অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে করা সত্ত্বেও আমাদের লড়াইয়ের দিকটা অত্যন্ত দূর্বল।
৬। চরম নিপীড়নের শিকার হয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের কাছে আশ্রয় চাইছে। যা আন্দোলনেরপ থে বড় বাধা।
৭। লড়াই এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র ভারতীয় সরকারের একক সাহায্য ও সহায়তার উপর নির্ভরশীল এবং এই সরকার অত্যন্ত রক্ষণশীল হবার কারনে তা আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে
৮। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে সমর্থিত সাম্রাজ্যবাদী সমর্থন এইসমস্যা তৈরি করেছে।  তাছাড়া এই প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন চক্রকে চীনা মাওয়াবাদী নেতৃত্বের দেওয়া প্রকাশ্য রাজনৈতিক সমর্থন এবং সামরিক সহায়তায় গনহত্যা এবং নির্মমভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দমনে উৎসাহ সৃষ্টি করছে। চীনা নেতাদের এই লজ্জাহীন কর্মকান্ড বাংলাদেশের আন্দোলন নিয়েবহুদেশে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষই এইসব শুরু করেছে।  তাছাড়া,চীনা নেতৃত্বের এই ভুমিকার ফলে,পাক-ভারত উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে, এশিয়ার শান্তিবিঘ্নিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।
দলের ভূমিকা
বাংলাদেশের বর্তমান সশস্ত্র যুদ্ধ ও আন্দোলন কম্যুনিস্ট পার্টির উপর কিছু বিশেষ এবং কঠিন ঐতিহাসিক দায়িত্ব আরোপ করেছে। এইসকলদায়িত্বপূর্ণ করার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টিকে অবশ্যই নিম্নলিখিত কার্যাবলী পালন করতে হবে-
১।সশস্ত্র সংগ্রামে নিজেদের উদ্যোগে সম্পূর্নভাবে অংশগ্রন করতে হবে।
২।সকল ধরনের সামরিক, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক এবং অন্যান্য দূর্বলতা থেকে পরিত্রাণ পেতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে।
৩।যুক্তফ্রন্ট গঠনে সর্বস্তরে উদ্যোগ নিতে হবে
৪। আন্দোলনের আশু উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সাথে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য নেতৃত্ব দিতেহবে।
স্বাধীনতা যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী
পরিশেষে, মনে রাখা দরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম । এই সেনাবাহিনী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সহায়তায় আধুনিক সমরাস্ত্রে গঠিত এবং পাকিস্তানের শাসকচক্র এখনও এদের তরফ হতে বিভিন্ন সহায়তা পাচ্ছে । উপরন্তু , চীনের মাওয়াবাদী নেতারা অবাধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহায়তার ব্যাপ্তি ঘটিয়েই যাচ্ছে । এইরুপ অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কঠিন এবং রক্তক্ষয়ী ।

কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন । যার কারনে বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রশাসনিক ব্যাবস্থা এবং আর্থনৈতিক কাঠামো সম্পুর্নভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। এত কিছুর পরেও ক্ষমতাসীনচক্র আজ তীব্র সংকটের মুখে । শাসকশ্রেণির এই অবাধ নিপীড়ন এবং নিগ্রহ সাধারন মানুষের মাঝে কেবল তীব্র ঘৃণা আর ক্ষোভ তৈরি করছে । কেবল মাত্র কিছু দালাল ব্যাতিত, বাংলাদেশের মানুষ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে, এই যুদ্ধবাংলাদেশেরসকলমানুষের সহায়তায় হচ্ছে । এইদেশের বড় সংখ্যক তরুন-যুবা সশস্ত্র আন্দোলনে এগিয়ে আসছে । আপামর জনসাধারণের একতাই এই যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার।

তদুপরি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তার পরিমাণ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষ,গণতান্ত্রিকদল এবং বাহিনীর পাশাপাশি ভারত সরকারও অকুন্ঠ সাহায্য এবং সহায়তা বৃদ্ধি করছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অবাধ গনহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে এই সমস্যার আশু সমাধান দাবিক রেছে। বিশ্বশান্তি পরিষদ ও এই গনহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের এইসমস্যার সমঝোতার দাবি জ্ঞাপন করেছে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্বের শান্তিকামি মানুষ এবং প্রগতিশীল শক্তির সমর্থন দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বজনমত গঠনের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে।
অতএব, পাকিস্তানি শাসকচক্র বাহিনী যত সুসজ্জিত থাকনা কেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যত দুঃসাধ্যই হোকনা কেন বাংলাদেশের চূড়ান্ত জয় অবশ্যম্ভাবি।

গৃহীতঃ
২২.৫.৭১							কেন্দ্রিয়কমিটি, কম্যুনিস্টপার্টি					পূর্বপাকিস্তান (বাংলাদেশ) । 
ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের কর্মসূচি
জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টে গঠনের জন্য নিদেনপক্ষে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ 
১.দখলদার ও প্রগতি বিরোধী পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে পরাজিত ও বিতারিত করতে সশস্ত্র সংগ্রামীদের অংশগ্রহণ করতে হবে। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম , গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সমাজতন্তের পথে আগাতে হবে। 
২.আইন পরিষদ, জনগন,নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশ্বস্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করবে; প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের সার্বজনিন প্রয়োগ ও সমন্বিত নির্বাচক মন্ডলী দ্বারা ভোটদান প্রণয়ন; জনগণকে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রত্যাহার করার অধিকার দেয়া; সংসদীয় গণতন্ত্র বহাল রাখা; এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
৩.জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যেমন:বাকস্বাধীনতা, জাতিগত স্বাধীনতা, তথ্যের স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার সমূহ যেন মজুর হতে চাষা সকল শ্রেণীর মানুষ ভোগ করতে পারে। সকল অনাচারী আইন বন্ধ করতে হবে, জনগণের সকল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে যেন তারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীদের সর্বদা সাহায্য করতে পারে।শহর,গ্রাম ও মফস্বল এলাকায় নানান কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত  সংস্থা নির্বাচন এবং সরকার চলাকালীন সময়ে প্রশাসনের এসকল সংস্থার সাহায্য গ্রহন।
৪। সকল ধর্ম,বর্ণ এবং লিঙ্গের জাতিকে সম অধিকার দান এবং তাদের আদর্শগত স্থান হতে পক্ষপাতমূলক আচরণ না করা।
৫। সকল নাগরিকদের তাদের নিজস্ব মতামত,ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণ অনুষ্ঠান পালনে নিশ্চিত করতে হবে; কারও ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা; সকল প্রকার উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও যারা শত্রুপক্ষদের সহায়তা করবে তাদের প্রচারণা বন্ধ করা।
৬। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজকর্ম হতে সেই সমস্ত কর্মকর্তাদের বহিস্কার করতে হবে যারা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সাথে জড়িত,পোষা বা আঙ্গাবহ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী;আমলা ও পুলিশের ক্ষমতা সীমিতকরন।
৭। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার জন্য একটি প্রকৃত দেশপ্রেমী ও জনবান্ধব সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে।
৮। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
৯। রাষ্ট্রীয় খাতে ভারী ও প্রাথমিক শিল্প কারখানা বাস্তবায়ন করতে হবে; রাষ্ট্রীয়খাত এমনভাবে গড়তে হবে যেন শিল্পখাত একটি কাঙ্খিত লক্ষে পৌছায়; রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠিত আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধি দ্বারা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের যোগদান নিশ্চিত করার লক্ষে একক ব্যবস্থাপনা গ্রহন করতে হবে; রাষ্ট্রীয় খাতে শিল্পকারখানা গড়তে পুজি সংগ্রহ বাড়াতে হবে; ব্যাংক,বীমা,পাট শিল্প কারখানা এবং বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা জাতীয়করণ এবং অর্থনীতির ওপর একাধিক্যপত্যবাদী বাজার দখলদারদের নির্মূল করতে হবে।পুঁজিবাদ এবং ক্ষুদ্রপুজির অধিকারী রাষ্ট্রীয় খাতের বাইরে শিল্প কারখানা তৈরিতে  উৎসাহ এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দান করতে হবে
নিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক সৃষ্টি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে।প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে,বিশেষত ভারতের সংগে।
১০। (ক)ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জরুরী ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে।পরিবার প্রতি অধিষ্ঠিত জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা(প্রায় ৩৩ একরের ওপর) নির্ধারণ এবং দরিদ্র মানুষ ও কৃষকদের মাঝে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে।সরকার কর্তৃক যে সমস্ত মালিকদের জমি অধিগ্রহন করা হবে তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ে।রাষ্ট্রীয় জমি ভূমিহীন এবং গরীব কৃষকদের মাঝে অবাধে বিতরণ করতে হবে।
(খ)২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমি করের আওতা মুক্ত রাখতে হবে।ভূমিকর সংগ্রহ পর্যায়ক্রমে অপসারণ করা এবং দানকৃত ভূমি হতে উৎপাদিত দ্রব্যের লভ্যাংশের ওপর আনুপাতিক হারে আয়কর সংগ্রহ করতে হবে।
(গ)পাট ও অন্যান্য অর্থকারী ফসলের ন্যায্য মূল্য নির্ধারন করতে হবে।
(ঘ)কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।
(ঙ)কৃষকদের সমবায় কৃষি চাষে উৎসাহিত করা।কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য যেমন:আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, নিম্নসুদ, কৃষিঋণ  ইত্যাদি বর্ধিত করতে হবে
(১১)বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলা এবং সেচ ব্যাবস্থাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে ধরতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১২)শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বজনিন ও বিনামূল্যে বাস্তবায়ন; কম খরচে উচ্চ শিক্ষার ব্যাবস্থা করা, বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়, গবেষণাগার, মেডিকেল সেন্টার, কৃষি ও প্রযুক্তিগত স্থাপনা নির্মাণ; শিক্ষাব্যাবস্থাকে আমূল ভাবে পুনর্গঠন করতে একটি আধুনিক বৈঙ্গানিক ভিত্তি অনুসরণ করতে হবে
বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদান চালু করা এবং বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনের লক্ষে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।বাংলাদেশে বসবাসরত উর্দুভাষীদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের সংস্কৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
(১৩)রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে ব্যয় বাড়াতে হবে।জনগণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করতে হবে।
(১৪)শ্রমিকদের জীবন ধারনের জন্য ন্যূনতম মজুরী, চাকরী নিরাপত্তা, সর্বোচ্চ ৮ ঘন্টা কর্মদিবস, ভবিষ্যত নিরাপত্তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পাশাপাশি ধর্মঘট ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।তাদের পরিবারবর্গের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার জন্য বাসস্থান, ছুটি, শিক্ষা এবং চিকিৎসা ইত্যাদি সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করতে হবে।তাদের ন্যায্য আয়ের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের মিল থাকবে;তাদের বাসস্থান, চাকরি এবং কাজের নিরাপত্তা ও করের বোঝা কমাতে হবে।শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের জন্য যানবাহন দিতে হবে।
অফিসের কর্মী, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় ও অন্যান্যদের জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী ন্যায্য আয় সুনিশ্চিতকরণ; তাদের জীবিকা নির্বাহ, চাকরি ও সেবার(চাকুরির)নিরাপত্তা এবং তাদের উপর করের বোঝা কমানোর নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। 
(১৫)সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সকল প্রকার বৈষম্য ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীজাতিকে মুক্ত করতে হবে। নারীদের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । 
(১৬)যারা পাকিস্তানের শাসক চক্রকে সহযোগিতা করেছে অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যারা মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং তাদের যথাপোযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে । 
(১৭) শত্রু দ্বারা দখলকৃত বা বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। শত্রুদের দ্বারা যেসব ব্যক্তি ও পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে তাদের পুনর্বাসন করা। স্বাধীনতা সংগ্রামে আহত ও নিহতদের পরিবারকে পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান করতে হবে । 
(১৮)পররাষ্ট্র পরিমন্ডলে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা। যেকোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চুক্তিতে যোগদান থেকে বিরত থাকা, সাম্যভাবে সকল দেশের সাথে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, ভারতসহ আফ্রো-এশিয়ান দেশ, সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং সকল বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা। শান্তিপ্রিয় দেশগুলোর সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে বিশ্ব শান্তি রক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতির মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন করা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি নীতি অনুসরণ করা। 

পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা শোষিত মানুষ ও নিপীড়িত মানুষের শুধুমাত্র ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে  পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য একটি নীতি অনুধাবন করা। 
সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীলতা এড়ানো এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী শর্তমূলক বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ পরিহার করা। 
এই কার্যক্রমটি সংগ্রামের মাধ্যমে যেসব এলাকা স্বাধীন হবে সেসব এলাকায় যতদূর সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে। 

<৪,২৪৫,৫৫২-৫৫৪>
অনুবাদকঃ পল্লব দাস 
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_245]২৪৫। বাংলাদেশের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বিশ্ব বুদ্ধিজীবি মহলের প্রতি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের আবেদন
	বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ। 
	১৯৭১ 



বাংলাদেশের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বিশ্ব বুদ্ধিজীবি  মহলের প্রতি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের আবেদন
বাংলাদেশের যেসব বাস্তুচ্যুত শিক্ষক, বিজ্ঞানী, কবি, চিত্রশিল্পী, লেখক, সাংবাদিক ও অভিনেতা  পৃথিবীর ইতিহাসের একটি নিকষতম গণহত্যা এবং সহিংসতার জন্য দায়ী পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ক্রোধ থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের নিয়ে  বাংলাদেশবুদ্ধিজীবী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে।  
কাউন্সিলটির উদ্দেশ্য হল- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন করা, আমাদের স্বাধীনতার জন্য বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করা, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অপরাধ লিপিবদ্ধ করা, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে শিক্ষামূলক কাজ করা এবং আমাদের সদস্যরা যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কাজ করে তখন তাদের সত্ত্বা অনুধাবন করানো। 
আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকেই সামরিক কর্মযজ্ঞের বিশেষ টার্গেট করা হয়। সেনাবাহিনীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আচরণের একটি উদাহরণ হচ্ছে বিশ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে ঠান্ডা মাথায় খুন করা। তাদের পাপগুলো গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ, একনায়কতন্ত্র বিরোধী, বাঙ্গালীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক নিজস্বতার বিরুদ্ধে তাদের জেদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বাংলাদেশ আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তির বিরুদ্ধে তাদের স্পষ্ট উচ্চারণের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। বাঙ্গালিদের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি একটি শ্রেণী হিসেবে বুদ্ধিজীবীদেরকে একেবারেই নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল।

স্বায়ত্বশাসনের দাবি উঠেছে ২৩ বছর ধরে শোষিত ও বঞ্চনার শিকার পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের কাছ থেকে, যারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এর সমৃদ্ধিতে পরিমিত পরিমানে অবদান রেখেছে। সশস্ত্র বাহিনী এবং বেসামরিক উচ্চপদে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল এবং তাদের উৎপাদিত পাট থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে ব্যয় করা হত এবং একই সময়ে বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্যের সংরক্ষিত বাজার হিসেবে কাজ করত। বাঙ্গালীরা ঔপনিবেশিক ধারার শোষণের ইতি টানতে চেয়েছিল এবং তাদের অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নের অধিকার দাবী করেছিল। এটি পুজিবাদী-আমলাতান্ত্রিক-সামরিক ভিত্তিক পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্রের বিশেষাধিকারকে হুমকির মুখে ফেলেছিল, যার ২২টি ধনী পরিবার জাতীয় সম্পদের আশি ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। 
গত ডিসেম্বরে জনগণের চাপে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে দেখা যায় যে, বাঙ্গালীদের দাবি প্রায় সর্বসম্মত, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবর রহমান- বাংলাদেশের জনগণের নেতা, যার দল আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদের ১৯৬টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে এবং জাতীয় অধিবেশনে পরিষ্কারভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে – এর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য ভন্ডামিপূর্ণ আলোচনায় মিলিত হয়। 

আবরণে আচ্ছাদিত ও দীর্ঘায়িত এই নামে মাত্র আলোচনার পিছনে ইয়াহিয়া খান অসভ্য সহিংসতার মাধ্যমে সাংবিধানিক দাবি দমনের দুই বছরের পুরাতন চক্রান্তের চূড়ান্ত রূপ প্রদান করেন। ২৫শে মার্চ মাঝরাতে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ইয়হিয়ার মধ্যযুগীয় বর্বর দল বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করে। ঐ রাতের গণহত্যা ও বিধ্বস্ততা ইতিহাসের কোনোকিছুর সাথে তুলনা চলে না। ইয়াহিয়ার বিশ্বাসভঙ্গের লক্ষ্য হল  বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শক্তি চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অগ্রাহ্য করা যা সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার। এই লক্ষ্যের অগ্রসর ভাগ হল- সমস্যাটি মিটানোর জন্য ইসলামাবাদ সতর্কতার সাথে গণহত্যাকে একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করে। তার সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালী, নারী, শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের উন্মাদের মতন হত্যা করছে। এরা এ পর্যন্ত ১০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে এবং এর নৃশংসতা থেকে বাঁচার জন্য সত্তর লাখের বেশি মানুষকে ভারত ও বার্মা পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। এরা গোটা শহরে বর্জ্য ছড়িয়ে দিয়েছে এবং সব গ্রাম লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। সন্ত্রাসের তাদের একটি প্রিয় কৌশল হল- সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়া এবং দুঃখজনকভাবে পলায়নরত পুরুষদের বেপরোয়াভাবে হত্যা করে ও মেয়েদের অপহরণ করে তাদের অত্যাচার ও সম্ভ্রমহানি করা। সংক্ষেপে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যা,ধর্ষণ ও লুটের এতই বড় মিশন চালিয়ে যাচ্ছে যে স্বয়ং হিটলার কিংবা অ্যাটিলিয়া দেখলে লজ্জা পেত। বাংলাদেশের মানুষের উপর পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকান্ড চলছেই। আমরা বিশ্বাস করি যে, বুদ্ধিজীবীদের মানবতার প্রতি দায়িত্ব রয়েছে এবং বাংলাদেশে মানবতা নিদারুণ যন্ত্রণায় ভুগছে। আমরা সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন জানাইঃ 
(১) বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য তাঁদের নিজ দেশে আন্দোলন সংগঠিত করা। 
(২)পাকসেনাদের মানবতা বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং আন্তর্জাতিক আইনজীবী কমিশন ও জাতিসঙ্ঘের কাছে বাংলাদেশ ইস্যু তুলে ধরা।
(৩)একনায়কতন্ত্র এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে সমর্থন দেয়া- যা এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে।
(৪)গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য তাঁদের নিজ নিজ সরকারের প্রতি চাপ তৈরি করা। 
(৫) শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর চাপ তৈরি করা। 
(৬) আমাদের এই উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। 
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শেখ মুজিবুর রহমানকে সামরিক আদালতে গোপনে অগ্রীম মৃত্যুদন্ডাদেশ দেবার চেষ্টা করে আবারও গোটা বিশ্বকে চমকে দিলো জেনারেল ইয়াহিয়া খান। মূলত ক্ষমতার মোহে অন্ধ , একজন অযোগ্য শাসক শুধু নিজ দেশকেই নয় বরং গোটা বিশ্বকে জানান দিচ্ছিলো যে সে দেশ-বিদেশের জনতার সদিচ্চছা, স্বাধীনতা, সম্ভ্রম তথা মানবতার পথের সুদূরপ্রসারী পথযাত্রার অগ্রনায়ক ব্যক্তিটিকে সে হত্যা করতে চায়। 
একটি দেশ যা দশকের চাইতেও বেশি সময় থেকে একনায়ক্তন্ত্রের বুটের তলায় দুমড়ে আছে সেখানে, সংখ্যাগরিষ্ঠের জনতার শাসনের অধিকার যখন সংশয়ের অবকাশ দেখা দেয়, অমন সময়ে- শেখ মুজিবুর রহমান সার্বভৌমত্বের বৈধতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন, প্রথমত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, এরপর অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলে- যেমনটি বিশ্ববাসী কখনো দেখেনি। যখন ইয়াহিয়া খান জনতার বহুদিনের ইচ্ছা এবং অধিকারগুলো দুমড়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের শেষ সুযোগ বাতিল করে গণহত্যার আদেশ দেয়, যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে তখন শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধীতা করে হাজার মাইল দূরবর্তী সংখ্যালঘু শাসক তথা শোষকগোষ্টীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেন।
বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জবাবদিহিতামূলক সরকারের জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন!কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তা বুট দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।এরপর বিশ্বে নজিরবিহীন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তার দল বিজয় লাভ করে।কিন্তু জনগণের হাতে ক্ষমতা না বুঝিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি সরকার টালবাহানা শুরু করে। এরই এক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির প্রতি অসহযোগিতার ডাক দেন।পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খাঁ বাঙালি জাতির ওপর দমন-পীড়ন এবং গণহত্যা শুরু করে।শেখ মুজিবকে বিনাবিচারে আটকে রাখে। এ সময় তাকে আইনজীবী নিয়োগেরও সুযোগ দেওয়া হয়নি। আটকের আগে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলার আহ্বান জানান।তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়, মানবাধিকার সংস্থাসহ সবার কাছে আমাদের ন্যায্য অধিকার লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানাই।ইসলামাবাদের লৌহমানব আমাদের ওপর যে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, তার নিন্দা জানাতে বলি!এশিয়া ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান স্মরণ করা অতীব জরুরি!

<৪,২৪৭,৫৫৭-৫৫৮>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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ভারতে শরণার্থী বাংলাদেশী ভাইবোনদের প্রতি আবেদন

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক কঠিন ও দুরুহ মুহূর্তে আমরা আজ বাস করছি। স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অমানুষিক গণহত্যা ও অত্যাচার থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়ে আমরা সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিয়েছি আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের মাটিতে। আমাদের এ বিপদ মুহূর্তে ভারত সরকার ও এদেশের জনসাধারণ আমাদের প্রতি যে সহানুভূতি ও সাহায্য প্রদান করেছে তার তুলনা নেই। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই অবস্থা সাময়িক। আমরা সোনার বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করে অতি শীঘ্র জন্মভূমির মাটিতে আবার ফিরে যাব। সংগ্রাম এগিয়ে চলছে। আজকে আমাদেরকে আরও সক্রিয়ভাবে সে সংগ্রামে শরিক হতে হবে। সংগ্রামকে সফল করে দেশকে শত্রুমুক্তি করার জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমাদের পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।
(১) যুদ্ধাবস্থায় আমাদের যে কোন রকম অসুবিধা সহ্য করার মতো মনোবল প্রয়োজন। আমদের স্বদেশবাসী লক্ষ লক্ষ লোক দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে- লক্ষ লক্ষ লোক এখনও শত্রুসৈন্যের কবলিত এলাকায় নির্যাতিত হচ্ছে। তাঁদের কথা স্মরণ করে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব- দেশের খাতিরে যেকোনো অসুবিধাকে আমরা তুচ্ছ মনে করবো।
(২) ৩০ লক্ষ শরণার্থীর ভরণ-পোষণের ও সর্বপ্রকার সুখ- সুবিধার ব্যবস্থা এক ব্যাপক সমস্যা। শরণার্থীদের সহযোগিতা ও উপলব্ধি ছাড়া কোন সরকার বা বেসরকারি সংঘের পক্ষে সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব নয়।
(৩) পাকিস্তানী দুশমনরা আমাদের ভিতর সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত বিদ্বেষের বীজ ছড়াবার জন্যে তাদের অনুচরদের লাগিয়ে দিতে পারে। কাজেই সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, জাতি- বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক তর্ক- বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে আমরা যেন শত্রুর শিকার না হই। আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানী সরকার তাদের বর্তমান বেকায়দা অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তারা বিশেষ করে চেষ্টা করছে, ভারতের মাটিতে একটা সাম্প্রদায়িকতা কলহ সৃষ্টি করতে। তাদেরই উস্কানিতে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী মিরজাফর হিন্দু- সম্প্রদায়ের জিনিসপত্র লুটপাট করে। মনে রাখবেন, যেসব মুসলমান এসব কাজ করছে- তারা শুধুমাত্র হিন্দুদের শত্রু নয়, তারা আমাদের জাতীয় শত্রু। আমদের মুক্তিবাহিনীর বীর সেনারা বহু অঞ্চলে এসব মিরজাফরী শত্রুদের শাস্তিদান করছেন। আমাদের সবার এক পরিচয়। হিন্দু- মুসলমান- বৌদ্ধ- খৃষ্টান মিলে আমরা সবাই বাংলাদেশী। আমাদের লক্ষ্য এক- দেশকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করা। 
(৪) সীমিত অর্থবল ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে নানারকম জটিলতার ভিতর দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার কাজ করে যেতে চলেছে। আমাদের সরকারের প্রতিটি কাজকে ধৈর্যসহকারে গ্রহণ করতে হবে। শীঘ্রই  বিভিন্ন কর্মক্ষম ব্যক্তিদের সহায়তায়- ক্যাম্প এলাকায় স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক শান্তিরক্ষা, অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষাদান ও মহিলাদের কার্যোপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে। এ ব্যাপারে আমরা সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে সচেষ্ট হবো।
(৫) সর্বোপরি আমাদের সকলকে মানসিক ও যথাসম্ভব শারীরিকভাবে যুদ্ধাবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মুক্তিবাহিনীকে জোরদার করে তোলার জন্যে আমরা যে কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবো।
আমাদের মনে রাখতে হবে- একতাই গণশক্তির মূল চাবিকাঠি, আর শৃঙ্খলা হোল একতার বন্ধন। আমাদের অভাব- অভিযোগের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে না পারে। মুক্তিযুদ্ধে সেই হবে আমাদের পরোক্ষ দান। আমাদের সকল দুঃখ- কষ্টের মূলে আমরা ফিরে পাবো স্বাধীন বাংলাদেশ। সে দিন আসন্ন। “জয় স্বাধীন বাংলা”
“দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙ্গালীর জয়
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।”


<৪,২৭৮,৫৫৯-৫৬৩>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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একটি আবেদন
ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজেশন ও বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষের প্রতি বাংলাদেশ ট্রেডইউনিয়ন সেন্টার, “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার”-এর শ্রমজীবি মানুষের পক্ষ থেকে
প্রিয় কমরেড বন্ধুগণ, 
পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা কর্তৃক বাংলাদেশে (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) চালানো গণহত্যার ব্যাপারে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। 
আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলো নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। একই ধর্ম হলেও পাকিস্তান পাঁচটি আলাদা জাতিসত্ত্বা- সিন্ধু, বেলুচ, পাখতুন, পাঞ্জাবি ও বাঙ্গালী নিয়ে গঠিত ছিল। পাকিস্তানের সর্বমোট জনসংখ্যার ৫৬% হল বাঙ্গালীরা যারা দেশের পূর্বাঞ্চলে বাস করে, যা কিনা পশ্চিমাঞ্চল থেকে একহাজার মাইলের চেয়েও বেশী দূরত্বে বিচ্ছিন্ন। বাঙ্গালীদের মোট জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। 
একদম শুরু থেকেই কতিপয় বড় পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী জমিদার ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ পূরণ করে চলেছে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উপর লাগামহীন শোষণ, নিপীড়ন চালায় তারা। জনসাধারণকে চরমভাবে বঞ্চিত করে দেশের বেশিরভাগ সম্পদ গুটিকয়েকের হাতে কুক্ষিগত করা হয়েছিল। একনায়কতান্ত্রিক সরকারের ছায়াতলে কালো শ্রমিক আইন, বিপুল সংখ্যক বেকার ও শ্রমজীবি শ্রেণীকে সীমাহীন শোষণের মাধ্যমে পুঁজিবাদ অতুলনীয় দরে মুনাফা লাভ করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে একাধিপত্যবাদী গ্রুপ তৈরী হয়, প্রায় পঁচিশটির মতো যাদের বেশিরভাগ শিল্প-কারখানা ও ব্যাঙ্কের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং ফলাফলস্বরুপ সরকারের উপরও। 
পাকিস্তানের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন জাতিসত্ত্বার শোষণ, বিশেষ করে বাংলাদেশে এটি প্রকট ছিল। বেশিরভাগ শিল্প-কারখানার মালিক ছিল পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাব অথবা করাচীর শিল্পপতিরা। ভৌগোলিক দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একহাজার মাইলের চেয়েও বেশি দূরত্বে বিচ্ছিন্ন পুর্ব পাকিস্তানের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল পশ্চিমাঞ্চলের জাতিসমুহের থেকে আলাদা। পুর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে মন্থর করতে ও একে কার্যত এক উপনিবেশে পরিণত করতে সম্ভব সবকিছু করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। পুরো জাতিকে দুর্বল ও পরাধীন করার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে। 
পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমজীবি শ্রেণীকেই সবসময়ের মতো সকল শোষণের বোঝা বহন করতে হয়। 
শ্রমজীবি শ্রেণীর সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদের অধিকার আন্দোলন সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করা হয়। গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন ও গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা শুরুতেই নষ্ট করা হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক আইন চাপিয়ে দেয়া হয়। 
সামরিক জান্তার নৃশংসতা ও নিপীড়ন সত্ত্বেও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারবিরোধী দল ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করছিল। আইয়ুব খান বাধ্য হল সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে। ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। এতকিছুর পরেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করেন ও দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক আইন জারি করেন। কিন্তু এই স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতিকে ঘোষণা দিতে হয় যে, তার শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।
১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অপ্রতিরোধ্য সংখ্যক জনগণ জাতীয়তার অধিকার ও জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে ভোট দেয়। জাতীয় পরিষদে এই গণতান্ত্রিক সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ও তাদের উপর অর্পিত হয় দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও সরকার গঠনের দায়িত্ব। 
সামন্তবাদী জমিদার, একাধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিচর্যাকারী সামরিক জান্তা নির্বাচনী ফলাফলে তাদের অনিবার্য পতন দেখতে পাচ্ছিল। সুতরাং, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার এড়িয়ে যাওয়া শুরু করলেন। তিনি জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের বারংবার দাবি সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করতে রাজী হননি। 
ফলাফলস্বরুপ, পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে যা পশ্চিম পাকিস্তানের গণতন্ত্রপন্থী শক্তির সমর্থনও লাভ করে। যাহোক, সাংবিধানিক অচলাবস্থার অমীমাংসিত ইস্যুতে ঘোষিত শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। কয়েকদফা আলোচনার পর রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষনা আসে যে আলোচনার অগ্রগতি হচ্ছে। রাজনৈতিক অচলাবস্থার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনায় বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে এবং তারা দু’একদিনের মাঝে রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আশা করছিল। জনগণকে বোঝানো হচ্ছিল যে মতৈক্যে পৌঁছানো গেছে ও প্রয়োজনীয় আইনী আনুষ্ঠানিকতার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। 
আলোচনা চলাকালীন সময়েই, হঠাৎ করে ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চের শেষ প্রহরে, আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এমন কোন ঘোষণা বা কোন চূড়ান্ত শর্ত না দিয়েই ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে বর্বরতা ও ত্রাসের সাম্রাজ্য স্থাপন করে যা মানব জাতির ইতিহাসে অতুলনীয়। ২৫শে মার্চের কালো রাতে বাংলাদেশের হাজার হাজার নির্দোষ জনগণ, যারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উচ্চাশা ও সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে বিছানায় গিয়েছিল, তারা পরদিন ভোরের আলোই দেখতে পায়নি। সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল কালো শক্তির দ্বারাও এতটা নগ্ন ও নোংরা বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা মানবতা আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। 
পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা, ধরপাকড়, লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শহর-নগর ধ্বংস করছে। 
সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম, গুরুত্বপূর্ণ বাজার, উপাসনালয়, ঐতিহাসিক স্থান, ব্যাঙ্ক, কোষাগার, গয়নাগাটি লুট করছে ও টাকা-গয়না সব পশ্চিম পাকিস্তানে চালান করছে। নিরস্ত্র নাগরিকের উপর আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ, যুদ্ধ-জাহাজ, বোমারু-বিমান সবকিছু ব্যবহার করা হচ্ছে। আক্রমণটা বিশেষত আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকা কল-কারখানার শ্রমিক, শহুরে দরিদ্র মানুষ, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের উপরে ছিল। কারখানার শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মজীবি মানুষের আবাসস্থল বস্তি ও কুঁড়েঘরে আগুন দেয়া হচ্ছে আর যখন বাসিন্দারা দৌড়ে ঘর থেকে বের হচ্ছে তাদেরকে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঝড়া করে দেয়া হচ্ছে। ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে ও শ্রমিকরা বেকার ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। কল-কারখানার শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। দখলকৃত জায়গায় আর্মি ঘরে ঘরে তল্লাশী নিচ্ছে, মানুষজনকে ছুড়িকাঘাত করছে, গুলি করছে, মেয়েদের ধর্ষণ করছে, ধনসম্পদ লুট করছে। জনসম্মুখে মানুষজনকে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে, অত্যাচার করে খুন করা হচ্ছে। নাৎসী স্টাইলে মানুষজনকে খুন করার আগে বাধ্য করা হচ্ছে নিজের কবর নিজে খুড়তে। দখলকৃত শহরের রাস্তাঘাট থেকে পথচারী তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও সেনাবাহিনীর ব্লাডব্যাঙ্ক বানানোর জন্য তাদের শরীর থেকে জোরপূর্বক সব রক্ত শুষে নেয়া হচ্ছে। এই রক্তশূন্য মানুষকে তারপর পরিকল্পিতভাবে মেশিনগান দিয়ে গুলি করা হচ্ছে। 
পাকিস্তানী আর্মি তাদের যাত্রাপথের রাস্তার উভয়পাশের সকল বাজার, গ্রাম পুঁড়িয়ে ফেলে ও গুলি করে নির্মমভাবে নিরস্ত্র মানুষকে খুন করে। যেসব শহর বা গ্রামে তারা ঢুকার সাহস করে না সেখানে তারা আকাশ থেকে বোমা ও গোলাবারুদ বর্ষণ করে পুঁড়িয়ে ছাই করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। 
দখলদারী বাহিনীর এ নিষ্ঠুর বর্বরতায় আমাদের দেশের লাখ লাখ মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে ও বাধ্য হচ্ছে জীবন বাঁচানোর জন্য দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে। গণহত্যার ফলে ঘরবাড়ি, জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি সবকিছু ফেলে কৃষিজীবি মানুষ বাধ্য হচ্ছে পালিয়ে যেতে। 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হল, হোস্টেলে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে, আগুন দেয়া হচ্ছে, হাজার হাজার ছাত্র নিহত হচ্ছে। প্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবীদকে তাদের সন্তানের সামনে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। 
সংবাদমাধ্যম ও পত্রিকা অফিসে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে, আগুন দেয়া হচ্ছে। শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার মানুষ মারা হয়েছে এবং এই গণহত্যা এখনও একইভাবে চলছে। 
এসব ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, সামরিক জান্তা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে, গণতন্ত্র স্থাপন ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত জাতিগত আত্ননিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তৈরী ছিল না। ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা প্রকাশ্যে গণহত্যা হোক বা সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রাখ করে, যেভাবেই হোক ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। দৃশ্যত, বাংলাদেশের আমজনতার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা ও স্বায়ত্বশাসনের অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। 
বাংলাদেশ জুড়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ তৈরী হয়। বাঙ্গালী সামরিক, আধা-সামরিক ব্যক্তিবর্গ, পুলিশ যারা খুন হবার পূর্বেই জনতার সাথে মিশে যেতে পেরেছিল তারা বাংলার মানুষকে সাহায্য করছে ও পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ সসস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। বাংলাদেশের শ্রমজীবি জনতা বিগত তেইশ বছরের (শোষণ, দারিদ্র, দুর্দশা, নির্মম দমন পীড়নের বছর) তীক্ত অভিজ্ঞতা থেকে অনুধাবন করে যে, কায়েমী শক্তির শেষ অবলম্বন পাকিস্তানী সামরিক জান্তার হাত থেকে বাংলার জনতা মুক্তি না পেলে বৈষম্যহীন শ্রেণী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হিসেবে শ্রমজীবি মানুষ সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের সসস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। 
  “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার” নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে । এবং  শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও জনাব তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে ;একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছে। যেহেতু ডিসেম্বর ১৯৭০ এ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জনগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের পক্ষে রায় দিয়েছে, তাই এই সরকারই বাংলাদেশের একমাত্র আইনগতভাবে বৈধ সরকার। 
অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের জনগণের ধ্বংসসাধন করার পরিকল্পনা আনেক আগে থেকেই নেয়া হচ্ছিল। ফ্যাসিস্ট আর্মি ও কমান্ডো ইউনিট তৈরী করে গণহত্যা, ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ, লুট ও ধর্ষণে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। রাষ্ট্রপতি যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন আর সময় সময়ে তিনি যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিচ্ছিলেন সেগুলো আর কিছুই না শুধু সময়ক্ষেপণ ছিল যার আড়ালে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। আমরা ভাল করেই জানি শত্রুকে পরাজিত করতে আমাদের এক দীর্ঘ, সুসংগঠিত সসস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হবে। আমরা জানি যে, সংগ্রামে বিজয়ী হতে হলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্প্রদায়, সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও শান্তিপ্রিয় মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন খুবই জরুরি। এটা উল্লেখ করতে পারা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক যে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও শান্তিপ্রিয় শক্তির সাথে সাথে বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠন ও নিপীড়িত জনতা আমাদের ন্যায্য উদ্দেশ্যে সমর্থন জানিয়েছে ও পাকবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত নিষ্ঠুর কর্মকান্ডের নিন্দা জানিয়েছে। 
বাংলাদেশের শ্রমজীবি ও সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে বিশ্বের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে ও বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি শ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাছে আমাদের আবেদনঃ
১. বিগত সাধারণ নির্বাচনে বাংলার আপামর জনতার দ্বারা নির্বাচিত একমাত্র আইনগতভাবে গঠিত “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” এর সরকারকে মেনে নিতে নিজ নিজ দেশের সরকারকে রাজি করানো। এই সরকারের প্রতি বাংলার জনতা অকুন্ঠ সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করেছে। কতিপয় ধুলিস্মাৎ হয়ে যাওয়া শহর বাদে সমগ্র বাংলা জুড়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
২. বাংলার সরকার ও সংগ্রামী জনতাকে নৈতিক ও বৈষয়িক উভয় সাহায্য প্রদান করা ও নিজ নিজ দেশের সরকারকেও তা করার জন্য রাজী করানো; 
৩. গণহত্যা বন্ধ করতে জনমত সংগঠিত করা ও পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সরকার ও সেনাবাহিনীর উপর চাপ তৈরী করা;
৪. পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ, পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহ, বহন, বোঝাই বা খালাসে প্রত্যাখ্যান করার জন্য নিজ নিজ সরকারকে রাজী করানো
বর্বর পাকিস্তানী সামরিক শাসনে মানবসভ্যতা গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। মানবতার এখন শুধু দুইটা বিকল্প আছে, হয় সে এই গণহত্যা, ধ্বংস ও নিষ্ঠুরতার নিরব দর্শক হয়ে থাকবে যখন গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা পদদলিত হচ্ছিল, যখন বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার জন্মাধিকার, তাদের আশা-আখাঙ্খা গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল ও প্রতিক্রিয়াশীল কালো শক্তিকে উৎসাহিত করা হচ্ছিল, অথবা শান্তি, প্রগতি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শক্তিগুলোকে একত্রিত করতে ও বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যকে সমর্থন করতে বিশ্ববাসীর বিবেককে আহবান করা যাতে করে পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সামরিক জান্তাকে বিপর্যস্ত করা যায় ও পৃথিবীর সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে শিক্ষা দেয়া যায় যে বিশ্বের জাগরিত জনতা এসব বর্বরতা একদম বরদাস্ত করবে না। 
আমাদের সামান্যতম সন্দেহ নেই যে, আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিশ্বের শ্রমজীবি জনতা অবশ্যই এই উদ্দেশ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে ও বাংলাদেশের জনগণের সমর্থনে বিশ্বের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শক্তিকে একত্রিত করবে। 
বন্ধুরা, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতায় আমরা শেষ পর্যন্ত শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে বাংলার পবিত্র মাটি থেকে দখলদার বাহিনীকে তাড়াতে সক্ষম হব। 
হাজার হাজার শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না, যাবেও না। বিজয় আমাদের হবেই। 
  “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” দীর্ঘজীবী হোক।
আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক।
সমগ্র পৃথিবীর শান্তি, সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলোর একতা ও ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক।

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ শুভেচ্ছাসহ
বাংলাদেশ “ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার”
১. সাইফুদ্দিরি আহমেদ মানিক, আহবায়ক, টিইউসি, সভাপতি, লতিফ বাওয়ানী জুট মিল শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা, বাংলাদেশ। 
২. মনজুরুল আহসান, সভাপতি, উজালা ম্যাচ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও সাধারণ সম্পাদক, হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ঢাকা।
৩. আহসানউল্লাহ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, বন্দর শ্রমিক ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম।
৪. লুৎফুর রহমান, সভাপতি, কাঞ্চন আঞ্চলিক শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা।
৫. শামসুজ্জোহা, সদস্য, রেলওয়ে ওয়ার্কার কর্মী পরিষদ, বাংলাদেশ।
৬. আলমগীর কবির, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ইউনিয়ন, ঢাকা, বাংলাদেশ। 
<৪,২৪৯,৫৬৪-৫৬৬>
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জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কর্মসূচী
যে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বর্তমানে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা চালানো যাইতে পারে, তাহা হইলঃ
(১) পাকিস্তানেরপ্রতিক্রিয়াশীলশাসকগোষ্ঠীর দখলকারী সৈন্যবাহিনী সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা পরাভূত ও বিতাড়িত করা, বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলা।
(২) এই রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভার হাতে ন্যস্ত করা, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্তি নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু করা, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরাইয়া আনিবার অধিকার জনগণকে দেওয়া, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র নিশ্চিত করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
(৩) জনগণকে বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা, শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য জনতা যাহাতে ঐসব অধিকার অবাধে ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, সর্ববিধ দমনমূলক আইন রহিত করা, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিসমূহ নির্ধারণের ব্যাপারে জনসাধারণ যাহাতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া, নগর, শহর ও গ্রামে স্থানীয় ব্যাপার সমূহ পরিচালনার জন্য জনগণের নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন করা এবং সহকারী শাসন পরিচালনার কার্যে এই সব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা এবং কোন আইন বিধিসম্মত কিনা তাহা নির্ধারণের ভার বিচারালয়ের উপর অর্পণ করা।
(৪) রাষ্ট্রের চোখে জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করা এবং ধর্মগত ও মতাদর্শগত কারণে কারোর প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ না করা।
(৫) প্রত্যেক নাগরিক নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মতামত ও ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অধিকার নিশ্চিত করা। কাহারও ধর্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করা। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বেআইনি করা। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক দল ও শত্রুদের দালালী করিয়াছে এমন সব দলকে বেআইনি করা। 
(৬) পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শিক্ষিত, তাহাদের প্রতি অনুরুক্ত ও সম্পর্কিত সকল স্তরের সমস্ত প্রকার কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিকযন্ত্র হইতে অপসারণ করা। আমলা, পুলিশ প্রভৃতির ক্ষমতা সীমিত করা।
(৭) বাংলাদেশের দেশরক্ষা বাহিনীকে একটি প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও গণস্বার্থকারী সৈন্যবাহিনী হিসেবে গড়িয়া তোলা।
(৮) বাংলাদেশের উপজাতি জনগণের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা। 
(৯) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী ও মূল শিল্প গড়িয়া তোলা, শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে প্রধান নির্ধারিত শক্তি হিসাবে গড়িয়া তোলা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ইত্যাদির উপর গনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে সেইসব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প গঠনের মূলধন সংগ্রহ ও অর্থনীতির উপর হইতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব বিলোপের জন্য ব্যাংক, বীমা, পাট শিল্প ও ব্যবসা, দদেশিক বাণিজ্য এবং প্রধান পরিবহণ ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা। যাহার মুক্তি সংগ্রামে সহযোগিতা করিয়াছেন, তাহাদের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণ করা হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া।
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প বিস্তারের জন্য পুঁজিপতিদের বিশেষত স্বল্প পুঁজির মালিকদের উৎসাহ প্রদান ও তাহাদের সুযোগ সুবিধা দান। সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল দেশের সাথে সমতার ভিত্তিতে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি বিশেষতঃ  ভারতের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা।
(১০) (ক) ভুমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আশু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন। জমির সিলিং পরিবার প্রতি ১০০ বিঘায় নির্ধারিত করা এবং উদ্বৃত্ত জমি গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে অগ্রধিকারের ভিত্তিতে বিতরণ করা। যেসব ভু-স্বামীর ভূমি সরকারি আয়ত্তে নেওয়া হইবে, তাহাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া। সরকারের খাস জমি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করা।
(খ) ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা হইতে রেহাই দেওয়া। ক্রমে খাজনা প্রথা তুলিয়া দিয়া জমির উৎপন্ন ফসলের মোট আয়ের উপর আনুপাতিক হারে আয়কর ধার্যের নীতি অনুসরণ করা।
(গ) পাট ও অন্যান্য অর্থকারী ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। 
(ঘ) ক্ষেতমজুরদের জন্য যোগ্য মজুরী নিশ্চিত করা।
(ঙ) কৃষকদিগকে সমবায় চাষে উৎসাহিত করা, রাষ্ট্র হইতে কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার নামমাত্র সুদে কৃষিঋণ প্রভৃতি দ্বারা কৃষকদিগদের সাহায্য করা।
(১১) বন্যা, জলোচ্ছ্বাস নিরোধ এবং সেচ ব্যবস্থার কাজকে রাষ্ট্র হইতে জরুরী কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং ঐগুলির জন্য রাষ্ট্র হইতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।
(১২) অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, কম খরচে সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বহুসংখ্যক বিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, ডাক্তারি, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় ও ধর্মনিরেপেক্ষভাবে শিক্ষাদানের প্রস্তাব গ্রহণ।
বাংলাদেশের শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এবং বাংলা ভাষার বিকাশের জন্য রাষ্ট্র হইতে সকল প্রকার সাহায্য দান। বাংলাদেশে বসবাসকারী উর্দু ভাষাভাষীদের নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া তোলার অধিকার দান। 
(১৩) জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়া উহার জন্য রাষ্ট্র হইতে বেশি করিয়া অর্থ ব্যয় করা এবং চিকিৎসার সুযোগ জনগণের জন্য সহজলভ্য করেয়া তোলা।
(১৪) শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য উপযোগী নিম্নতম মজুরী, চাকুরীর স্থায়িত্ব, দৈনিক উর্দ্ধে ৮ ঘণ্টা কাজ, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, ধর্মঘট ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার সহ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিত করা।
তাদের বাসস্থান, ছুটি, পরিবার সহ শিক্ষা, চিকিৎসার বন্দোবস্ত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।
কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির জীবনধারণের যোগ্য আয় নির্ধারিত করা, তাদের জীবিকা ও চাকুরীর সংস্থান ও নিশ্চয়তা বিধান ও তাহাদের উপর হইতে করলাভ লাঘব করা।
শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।
(১৫) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের সহিত নারীদের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা। সর্ববিধ সামাজিক নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ হইতে নারী সমাজের মুক্তি নিশ্চিত করা। নারীদের ভিতর শিক্ষা প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।
(১৬) যাহারা পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতা করিয়াছে কিংবা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনগণের শত্রুতা করিয়াছে, তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং তাহাদিগদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।
শত্রু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।
(১৭) শত্রুকর্তৃক দখলকৃত সম্পত্তি মালিকদিগদের ফিরাইয়া দেওয়া। শত্রু দ্বারা উৎখাতকৃত ব্যক্তি ও পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
মুক্তিযুদ্ধে নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত সাহায্য দেওয়া।
(১৮) বৈদেশিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ও নিরেপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা, কোনরূপ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটে শামিল না হওয়া, সকল দেশের সহিত সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, ভারত সহ আফ্র-এশিয়ার দেশসমূহ, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও মিত্রভাবাপন্ন দেশসমূহের সহযোগিতা স্থাপন এবং শান্তিকামী দেশসমূহের সহিত এক কাতারে দাঁড়াইয়া বিশ্ব শান্তি রক্ষা ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা।
পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত জনগণ ও নির্যাতিত জাতিসমূহের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতা ও সমর্থনের নীতি অনুসরণ করা।
সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল না হওয়া এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ না করা।
সংগ্রামের মাধ্যমে কোন মুক্ত অঞ্চল হইলে সেই অঞ্চলে উক্ত কর্মসূচী যথাসম্ভব বাস্তবায়িত করিতে হইবে।
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                 বাংলাদেশের উপর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ যা পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল তার পাকিস্তান সৈন্য পরিচালক ইয়াহিয়া খানের ভাড়াটে দুর্বৃত্তদের করা বিশাল সংখ্যক ধ্বংসলীলা এবং গণহত্যা দেখে পুরো বিশব হতবাক এবং বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।  ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানের প্রগতিবিরোধী শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রশিক্ষিত এবং সাজানো সৈন্যের সাহায্যে ঘটানো সন্ত্রাসের ঘটনা ইতিহাসে বিরল এবং এটি এখনো অখণ্ডিত। গত তিন মাসে অভাব, অনাহার এবং রোগের কারনে,  ৭৫ মিলিয়ন বাঙ্গালীর উপর অমানবিক নিপীড়ন, শত হাজার মানুষ খুন এবং ছয় মিলিয়নের ও বেশি মানুষ দেশ ত্যাগ করে। বাংলাদেশের প্রায় সব শহর এবং ত্রিশ হাজারেরও বেশি গ্রাম লুটপাট করা হয়। এটা এখন পুরোপুরি পরিস্কার যে ইয়হিয়া দল বাঙ্গালী জাতীকে বিলুপ্ত করে দেয়ার চেষ্টা করছে। 

                      কেন এই জেনসাইড?

 ইয়াহিয়া খানের করা জঘন্য অপকর্মর শেকড় অতীতের। এমনকি এটি পাকিস্তানের বিরোধে গিয়ে ইন্ডিয়ার সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে করা গভীর ষড়যন্ত্র। 
কিছু মুসলিম প্রধান এলাকাকে একত্রিত করার মাধ্যমে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান উপমহাদেশে পাকিস্তান  গঠন করা হয়এবং ইন্ডিয়া সন্ত্রাসবাদের এক হাজার মাইলেরও বেশি এলাকা জুড়ে দু- ধর্মীদের আলাদা করা হয়। যদিও পাকিস্তান গঠন করা হয় ইন্ডিয়ার সকল মুসলিমদের একটি একক জাতি করার জন্য, আসলে বাঙ্গালী, পূর্ব পক্ষ এবং সিন্ধিস, বেলুচিস, পশ্চিম ভাগের পাঠান এবং পাঞ্জাবী সহ পাঁচটি ভিন্ন ভাষা এবং ভিন্ন ঐতিহ্যের ভিন্ন জাতিকে পাকিস্তান নিজেদের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা আবার জাহির করা হয় এবং এখনকার বাঙ্গালী, পাঠান, সিন্ধিস এবং বেলুচিস জাতির গতিবিধিতে দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায়। 
গত ২৪ বছরে, জনগণ উন্নতির পথ সৃষ্টি করেছে, যেখানে শাসকগোষ্ঠী ভালো প্রতিক্রিয়া দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এটিই সেই অসঙ্গতি যা শাসকগোষ্ঠীর এক দিকে জেনসাইডের বর্তমান সংকটকাল অব্দি গড়িয়েছে এবং অন্যদিকে সাম্যবাদী শক্তির স্বাধীনতা সংগ্রাম অন্যদের উপর আরোপিত হয়েছে।
সরকারের দমনমূলক কর্মপন্থা
চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার শুরু থেকে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী, যা বুর্জোয়া এবং সামন্তবাদীদের করাল গ্রাসের দিকে ঠেলে দেয়, পুরোপুরি দমনের কর্মপন্থা ছিল নিজস্ব, জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার, কারন এটাই ছিল তাদের শাসনপন্থা প্রশমিত এবং সংরক্ষিত করার একমাত্র উপায়। তাদের নীচু শ্রেণীর আক্রমন সংরক্ষণে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী জাতি এবং গনতন্ত্র রক্ষার্থে নির্মম আক্রমন চালায়।  
সাম্যবাদের অগ্রগতি বাড়াবাড়ি রকমের বেড়ে যাচ্ছিলো । শত শত দেশপ্রেমিক কে কারাবন্দী করা হচ্ছিলো এবং বিভিন্ন ঘটনায় সেটা বেড়ে হাজারের দিকে যাচ্ছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল যেখানে গণতান্ত্রিক সতর্কতা ছিল ওয়েস্টার্নদের থেকেও বেশি।
জাতীয় অপলাপ এবং অসমতা
অনিয়ন্ত্রিত শাসন থেকে সুবিধাভোগের মাধ্যমে পাকিস্তান বুর্জোয়ারা তরতর করে একাধিপত্যবাদী হয়ে যাচ্ছিলো। এটি অর্জিত হয়েছিল শুধুমাত্র গনতান্ত্রিক এবং জাতীয় অধিকার সংকোচনের মাধ্যমে, যতটা রাজনৈতিক শাসন ছাড়া অর্থনৈতিক শাসন বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিলো এবং বহুমুখী রাষ্ট্রের অধীনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অপলাপ অদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রক জাতীয় অপলাপের স্থান নেয়। 
পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য, যা শুধুমাত্র তাদের বুর্জোয়া এবং সামন্ততান্ত্রিকদের সাথে জড়িত ছিল এবং মোটেই অর্থনৈতিক  এবং ঐতিহ্যের উত্তোলন ছিল না,  পাকিস্তানের এবং নির্দিষ্টভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহ্যে বাধা দিতে বাধ্য করা হয়; কারণ, যদি দেশে গণতান্ত্রিক এবং উন্নত উদ্দেশ্য অনুমোদন করা হয় পুরো আক্রমণ পাকিস্তানে মধ্যযুগীয় অন্ধকার বয়ে আনবে, যার ফলে চরমভাবে সংরাম করা শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটতে পারে। 
যখন জাতীয় রাজনীতির অপলাপ ও বৈষম্য দ্বারা চাপ সৃষ্টি করছিলো পাকিস্তানের ভিন্ন শাসকগোষ্ঠীকে সবার পক্ষে সহ্য করা কঠিন ছিল, এটা বিশেষ করে বাঙালীদের পক্ষে দুর্ঘটনার মত ছিল। ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং ঐতিহ্যইক বাধা বাঙালীদের  অতিতের জন্যে পুরোপুরি বিরোধ ছিল, এটা পাকিস্তানি বাঙালীদের ঐতিহ্যের মৃত্যু প্রমান করে। 
পাকিস্তানের ন্যাশনাল মনোপলির উন্নতি পূর্ব পাকিস্তানের অধিপত্য প্রসূত করে, এবং এই অধিপত্য ছিল উপনিবেশীও।
পাকিস্তানে সব বুর্জোয়ারা ছিল অবাঙালী, যাদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি চালনার ভার ছিল। সবথেকে বড় বুর্জোয়ারা পরিচিত ছিল ’২২ মনোপলিসট পরিবার’ হিসেবে, যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সংস্থান এর ৬৭% এবং ব্যাংক এবং ইনস্যুরেন্স এর ৭০-৮০% নিয়ন্ত্রন করতো।
পাকিস্তানে বিশাল ব্যবসার পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, অর্থনৈতিক রাজনীতি পশ্চিম পাকিস্তানের দয়া হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রনয়ন করা হয়। সুতরাং পাকিস্তানের স্থিতির চব্বিশ বছরে দুই পক্ষের অর্থনৈতিক অসমতা ছল পাক খাওয়ার মতন। যদিও পাকিস্তানের  জনসংখ্যার অনুপাত ছিল পুরো ৫৬%, যা ব্যায়ের ৩৬% (১৯৬৫-৬৬-১৯৬৯-৭০) অংশ ভাগ করে এবং শুরুরদিকে এটা ছিল ২০% এর ও নিচে ছিল (১৯৫০-৫১-৫৫)। বিগত বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানিমূলক আয় ছিল ৭০% এর থেকেও বেশি এবং যা ছিল ৪৫-৫৫% পরিসরের বাইরে, বর্তমানে যখন আমদানিকৃত আয় বেশি ছিল না, তখন তা ছিল ৩২%।     


এসব বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক ব্যবসা বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি দেখিয়েছে যা কার্যকরিভাবে সকল সুলভ বৈদেশিক বিনিময় বিলীন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল খরচ, পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়ারা এমন এক পর্যায়ে যেতে পারে যা থেকে তারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি বন্দি হট্টতে পরিণত করতে পারে। এটা বলাটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ক’বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল রপ্তানীর ৪০-৫০% পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রি হয়েছে।
পূর্ব পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য সম্ভব হয়েছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের বড় ব্যবসার মাধ্যমে, যা পাকিস্তানের নিজেদের ভেতরকার অসমতা প্রকাশ করে। যখন পাকিস্তানে মিলিটারি আইন গঠন করা হয়, তখন প্রশাসনের সকল মিলিটারি সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল এবং ১৯৬০ এ কেন্দ্রীয় বেসামরিক কর্মচারীদের ৮৭% ছিল পূর্ব পাকিস্তানী (এই সংখ্যা তখন পর্যন্ত তেমন পরিবর্তিত হয় নি এবং যেকোনো কিছু কম সংখ্যক বাঙ্গালী  কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় সরকারি রাজনীতিতে খুব কমই প্রভাবিত হয়েছিল)
সংক্ষেপে, পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বুর্জোয়ার আপাতদৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক ব্যখ্যা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি অসুস্থ রাজ্যে নামিয়ে আনে। অবশ্যই, প্যান্থাস, বেলুচিস, এবং সিন্দিস নামে পাকিস্তানের অন্যান্য জাতিরাও চেপে যাচ্ছিলো।। কিন্তু বাঙ্গালীদের সাথে বিদেশাতঙ্কিতদের মত ঘৃণিতভাবে আচরন করা হচ্ছিল। এবং ঔপনিবেশিক রকমের শোষণ চলছিলো।
গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য সাম্যবাদী সংগ্রাম
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রথম সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ভাষা নিয়ে। এটা বলা অপ্রয়োজনীয় যে এটি নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তু, কারণ এটি শুরু হয়েছিল উর্দু ভাষার অগনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে, মাতৃভাষার আণুবীক্ষণিক নিম্নতা, বাকী মানুষেরা এটিকে শুধুমাত্র প্রদেশিক লীগ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। শোষকদের  কার্যকলাপে বাঙ্গালীরা ও অন্যান্য জাতিরা তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছিল। ১৯৫২ তে এই সংগ্রাম আনুপাতিক রূপ গ্রহন করে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের পর গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন পুরনাঙ্গ রূপ পায়। এর ফলে বিপরীত পক্ষের নির্বাচন মুসলিম লীগ পার্টির বিরুদ্ধে একটি অবিচ্ছিন্ন দল গঠন করে । এই অবিচ্ছিন্ন দলই ২১-দফা দাবির সুত্রপাত করে, যা পাকিস্তানের হয়ে লাহোরের ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এর পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পুরো স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। অবিচ্ছিন্ন দলের নির্বাচনে ৩০০ আসনের ২৯০ টি লাভ করে বিশাল জয় অর্জন  করে, যা প্রমান করে জনগন গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন চায়।
কিন্তু শোষকগোষ্ঠী জনগণের এ রায় প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচনের ফল শুন্য বলে বিবেচনা করে। দুই মাসের ভেতর পূর্ব পাকিস্তানের অবিচ্ছিন্ন দল, কেন্দ্রীয় সরকার, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সমঝোতা করে অবিচ্ছিন্ন দল মিথ্যা বলে খারিজ করে । একইসময় পূর্ব পাকিস্তানে বহু রকমের অত্যাচার শুরু করে। হাজার হাজার সাম্যবাদী এবং বামপন্থিদের কারাবন্দী করা হয়।
কিন্তু এসব নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় স্বায়ত্ত্বশাসনের আন্দোলন থামাতে পারে নি। এটি লক্ষণীয় যে , পাকিস্তানের অন্যান্য জাতি যথা বেলুচিস ,সিন্ধিস এবং পাঠানরা তাদের জাতীয় অধিকারের জন্য যুদ্ধ করেছে । এই সময় , কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ কে একিভূত করে এবং দুই অংশের মাঝে সমতা চালু করে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা(৫৬%) বেশি থাকা স্বত্তেও যেন সকল বিষয়ে বভত্তর অংশ দাবি করতে পারে। এটি অবশ্যই পাকিস্তানের বিভিন্ন দেশের মাঝে ক্রমবর্ধমান অন্দোলনকে দমন করার পরিকল্পনা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের একটি ইউনিট পাকিস্তানের জাতীয় অধিকার অর্জনের আন্দোলনে উপরিক্ত সংগ্রামকে জোরদার করতে দায়িত্ব পালন করে।
পাকিস্তান গনপরিষদে ১৯৫৬ সালে প্রনীত সংবিধান যা ১৯৫৫ সালে পরোক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়। তিন বছর পর, জনগনের জনপ্রিয় চাপে , পাকিস্তান সরকার অনেক টালবাহানা করে পাকিস্তানের প্রথম সাধারন নির্বাচনের(ফেব্রুয়ারি-মার্চ,১৯৫৯) তারিখ ঘোষনা করে।
কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী গনতন্ত্র প্রবর্তনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে নির্বাচন বন্ধ করার জন্য যা গনতন্ত্রের পথ সুগম করতো । সাম্রাজ্যবাদ সুবিধার সাথে সাথে সারা দেশে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করে। এরপর সামরিক শাসক আয়ুব খানের স্বৈর শাসন শুরু ।
আইয়ুব খান তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে বিভিন্ন জাতির জাতীয়তাবাদি অন্দোলনকে দমন করতে। কিন্তু ১৯৬১ সাল থেকে বাঙ্গালি,বেলুচিস,সিধ্রা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম শুরু করে। এমনকি ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়কাল ও তাদের মনে সংশয় সৃ্ষ্টি করে নি। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ আওয়মিলীগ ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে। ৬ দফা দাবি মূ্লত ভোটাধিকারসহ সংসদীয় গনতন্ত্রের দাবি। এই প্রস্তাবনাটি বামপন্থি এবং কমিউনিষ্ট দ্বারা সমর্থিত হয় এবং দাবিটির উপর ভিত্তি করে জনগন সম্পূর্ণ অকপটে অন্দোলন শুরু করে , এবং আন্দোলনকে গতিশীল করে।
এই আন্দোলনটিকে ও সাময়িকভাবে দমন করা হয়।
কিন্তু ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৬৯ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তানের সীমানা নিয়ে একটি আন্দোলন শুরু হয় যা পরিশেষে আইয়ুব শাসকের সমাপ্তি ঘটায়। পূ্র্ব পাকিস্তানে স্টুডেনটস অ্যাকশন কমিটি কর্তৃক প্রনীত  ১১ দফা কর্মসূচি দ্বারা আন্দোলন বেগবান হয় এবং এগুলো শাসন বিরোধী রাজনৈতিক দল দ্বারা সমর্থিত হয়।
৬ দফা এবং ১১দফা কর্মসূচির সাথে অসামরিক মুক্ত জীবন যাপন ,শিক্ষা সংষ্কার,ছাত্র ও শ্রমিক দাবি, নিরপেক্ষ ও স্ব্ধীন পররাষ্ট্রনীতি, ব্যাংক ও বীমা ইত্যাদি জাতীয়করনের দাবি সংযোজিত হয়।
পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধী দল,সাধারন জনগন ও বাহিনী সরাসরি নি্র্বাচন এবং সংসদীয় গনতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধ ছিল। একনায়কতান্ত্রিক আইয়ুব শাসকগোষ্ঠি ঐক্যবদ্ধ গন আন্দোলনের চাপ প্রতিরোধ করতে না পেরে ক্ষমতামচ্যূত হয়।
ইয়াহিয়ার প্রবেশ
তারপর ইয়াহিয়া খান শাসক শ্রেণীকে উদ্ধার করতে এলেন। ইয়াহিয়া পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করলেন; আইয়ুবের সংবিধান বাতিল করলেন এবং তার অপ্রকৃত গণতন্ত্র সরিয়েদিলেন। জনসাধারনের বিদ্যমান চাপে  ইয়াহিয়া বাধ্য হয়ে নির্দিষ্ট কিছু দাবি স্বীকার করে,যথা, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন।  এক একক ও সাবেক প্রদেশের পুনঃস্থাপনের বিভাজন এবং  'সমতা' যা১৯৫৫সালের পূর্বে চালু করা হয়েছিল।দেশের জন্য একটি সংবিধান যা নির্বাচিতজাতীয় পরিষদ দ্বারাপ্রণীত তা বাতিল করা হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া একটি বৈধ কাঠামো জারি করেন যা কট ,‘’ইন্টার আলিয়া জারি ‘’, যা রাষ্ট্রপতি, ইয়াহিয়া খান দ্বারা প্রমাণীকৃত করতে হবে। এতে জাতীয় পরিষদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হয়। 

১৯৭০ এর ডিসেম্বরে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।ফলাফল ছিল চমকপ্রদ । পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের১৬৯টি আসনের মধ্যে সর্বমোট১৬৭ টি আসনজিতেছে; যা জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (মোট ৩১৩ টি আসনের মাঝে) সঙ্গে আওয়ামী লীগের দল তৈরি হয় ।
আওয়ামী লীগেকে ভোট প্রদানের দ্বারাপূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আসলে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভোট প্রদান করে। আর তা শাসকশ্রেণীকেবিচলিত করে তুলে। 
পশ্চিম পাকিস্তানে জেড এ ভুট্টো৮৪ টি আসন ( ১৪৪তি আসনের মাঝে )এন এ আসনে জয়ী হন, কিন্তু এসব আসন শুধুমাত্র পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে থেকে ছিল। যাইহোক, শাসকশ্রেণী তাদের ষড়যন্ত্র হিসাবে একটি বিড়ালের থাবা যেমন ভুট্টোকে ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
খুব তাড়াতাড়ি ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের প্রথম সেশনের জন্য একটি তারিখ ঘোষণা করেন  ৩রা মার্চ, ভুট্টো ঘোষণা করেন যেতার দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে না; এবং নিদিষ্ট তারিখেরঅধিবেশনে সরাসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি প্রদান করেন ।আর ইয়াহিয়া তা ন্যায্য চিন্তা করে  জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন এবং এর পরিবর্তে বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে একটি গোলটেবিল সম্মেলনের চিন্তা করেন । কিন্তু এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে আওয়ামী লীগ, যারা জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী তাদের সাথে পরামর্শ করার বিবেচনাও  করেনি।
শান্তিপূর্ণ শেষ গণআন্দোলনের: শিখর
স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট কারনে সকল গণতান্ত্রিক দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করায় ক্ষুব্ধ ছিল এবংঅযৌক্তিক ও হাস্যকর ধারনা হিসেবে  গোল টেবিল বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু হাজার হাজার জনগন খবরটি শুনার সাথে সাথেইইয়াহিয়া খানের এই উচ্চ হস্তান্তর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেনেতাদের প্রতিক্রিয়ারআগেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রাস্তায় নেমে আসে  । 
তা সত্ত্বেও, উত্থান তার শান্তিপূর্ণ চরিত্র হারায় নি। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ২য়মার্চ থেকে পাঁচ দিনের জন্য একটি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। এটা সকল গণতান্ত্রিক দল সমর্থিত। সমগ্র মানুষ সম্পূর্ণরূপে এই আহ্বানে সাড়া দেয়। যথারীতি শাসক চক্র ভীতিপ্রদর্শন এবং সহিংসতা দ্বারা এটা দমন করার চেষ্টা করে। কারফিউ ঢাকা ও অন্যান্য শহরের উপর আরোপ করা হয়েছিল এবং যখন মানুষ শান্তিপূর্ণ মিছিল করছিল তাদেরকে মেশিনগানের আগুনের নিচে পতিত করা হয়েছিল। যদিওশাসক চক্রের ষড়যন্ত্র মানুষের মনোবল ভেঙে দিতে ব্যর্থ হয়।
৬ই মার্চ শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের পঞ্চম দিনে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য একটি নতুন তারিখ ঘোষণা করেন।২৫শেমার্চ, কিন্তু একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগন এবং নেতাদের এই সঙ্কটের জন্য দায়ী করেন যা আসলে ইয়াহিয়া খান নিজে এবং শাসক দলের কারনে তরান্বিত হয়েছিল।তিনি এমনকি তথাকথিত "পাকিস্তানের“সংহতি ও অখণ্ডতা ”বজায় রাখার জন্য সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার আশঙ্কাও করেন।
একইসাথে সামরিক জান্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসনে নিযুক্ত করেন; যে কি না,কম বুদ্ধি ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির একটি নীচ জীব, যাকেপূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের দমন করতে এই সামরিক জান্তা ইতিমধ্যে সামরিক আক্রমণ দ্বারা তার পদক্ষেপ দেখিয়েছেন ।
৭ইমার্চ, সামরিক আইন প্রত্যাহারএবং ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিতপ্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তরনা করা পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান ধারাবাহিকভাবেশান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।শেখ মুজিবুরের দাবী ও কার্যক্রম সব গণতান্ত্রিক দল দ্বারা সমর্থিত হয় এবং সমগ্র মানুষ মহান উদ্যম সঙ্গে সাড়া দেয়। আক্ষরিক ভাবেই দেশের সব কার্যক্রম স্থবির হয়ে এসেছিলেন। মিলস, কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সকল সরকারি, আধা-সরকারি. অফিস এবং হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালত এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিবহন ব্যবস্থা, ইত্যাদি সহ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে এসেছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দা শাখা সহ পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুসরণ করে। সংক্ষেপে, পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের ভার্চুয়াল নিয়ন্ত্রণ ছিল। 
এই পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুরের সাথে আলোচনা করতে আসার ঘোষণা দেন। আলোচনা১৪ই মার্চ থেকে শুরু। এরপরআলোচনার কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত হয়। একই সময়ে ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের  (যেমন ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সামরিক আইন বাতিল ) দাবীর সাথে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।
আলোচনাইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুরের উপদেষ্টাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর মানুষ যখনএকটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির দৃষ্টিশক্তি দেখতে শুরু করেছিল তখনইপূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ লোকদের বিরুদ্ধে আকস্মিক এবং অগ্নিশর্মা আক্রমণ এসেছিল।২৫শেমার্চ রাতে, নামমাত্র সতর্কবাণী ছাড়াই তাদের উপর এবং এমনকি ইয়াহিয়া-মুজিব এর আলোচনা শেষে, বিশ্বাসঘাতক মিথ্যাবাদী ইয়াহিয়া খানের ভাড়াটে গুন্ডাদের বাংলাদেশের নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

একটি নতুন পর্যায়ের শুরু: মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম
এভাবে পাকিস্তানের সামরিক জান্তারা গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের শান্তিপূর্ণ সকল সংগ্রামের পথ বন্ধ করেছে এবং মানুষ বাধ্য হয়েছে তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকারের প্রতিরক্ষায় অস্ত্র তুলে নিতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীরসৈন্য,সেইসাথে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং এর সাথে পুলিশ সহ সবদিক থেকে মুক্তিফৌজ (মুক্তিবাহিনী) গঠনের জন্য মানুষ যোগদান করেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী যা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধেএকটি বিদেশী দখলদার বাহিনীর মতো আচরণ (যা বাস্তবে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনের ঔপনিবেশিক প্রকৃতি প্রমাণিত)। 
উপরের ঘটনা এবং কার্যক্রমের  তথ্য থেকেনিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে।
* বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান সংগ্রাম গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের পথে তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়।
* এমনকি পাকিস্তানের শাসক চক্রের পুনরাবৃত্তি এবং একগুঁয়ে মনোভাবগণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন অস্বীকার করার পরও,মানুষ শান্তিপূর্ণ পথ পরিহার করেনি বরং ক্ষমতাসীন সামরিক একনায়কতন্ত্রের  সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা করার চেষ্টা করে। ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার সশস্ত্র হামলারকারনে মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য হয় ।

* বাংলাদেশের জনগণকে সামরিক একনায়কত্বের বিশ্বাসঘাকতায়এবং বর্বর হামলার কারনে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করা হয়েছে।
* পাকিস্তানের গত কয়েক মাসের ঘটনাগত চব্বিশ বছরের ইতিহাসকেসন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত  করেছে যে স্বীকৃতগণতন্ত্র শাসকশ্রেণীর চিন্তা থেকে সর্বাধিক দূরে ছিল। অতএববাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এটা অনিবার্য ছিল যে, আজ না হোক কাল গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে বিকশিত হবে। কারণ, এখন পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেছে। পাকিস্তান অতি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী কখনোই পাকিস্তানে গণতন্ত্র চালু করবে না এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে  পাকিস্তান থেকে  সামরিক আমলাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র স্থানচ্যুত করা সম্ভব হবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে,  বর্তমান যুগে সামাজিক উন্নয়নের জন্য গনতন্ত্র অত্যাবশ্যক এবং অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা। বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদ একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল।
গত চব্বিশ বছর ধরে গণতন্ত্রে বাধা এবং শ্বাসরুদ্ধকর  পরিস্থিতির পরেও দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে এবং বাংলাদেশের মানুষের উপর আক্রমণ শুরুর মাধ্যমে পাকিস্তানের বর্তমান সংকটময়পরিস্থিতি ত্বরান্বিত করেছে। নোংরা ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্র যারা কেবলমাত্র দায়ী মৃত্যু এবং প্রকাণ্ড সম্পদ হারানোর লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিষ্ক্রিয় করা জন্য।
বাংলাদেশের জনগণ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। তারা লক্ষ লক্ষ জীবন উৎসর্গ করেছে এবং তারা আরো বেশি কিছু করার জন্য প্রস্তুত। নির্মম, ঔপনিবেশিক দখলদার বাহিনীর থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন এবং  একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, এবং শুধু সামাজিক শৃঙ্খলা  প্রতিস্থিত করার আগে তারা বিশ্রাম করবে না।
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি      

<৪,২৫১,৫৭৪>   
অনুবাদকঃ আল-জাবির মোহাম্মদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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প্রিয় লেন,
অনেক দিন তোমার সাথে কোন যোগাযোগ হয় না। আমি নিশ্চিত তুমি বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করছো। ২৫ই মার্চ ১৯৭১, পাকিস্তান আর্মি বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ ও বেসামরিক জনগনের উপর ঝাপিয়ে পরায় আমাকে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আমি ১৫ই মে ঢাকা ত্যাগ করে ২৩ মে ইন্ডিয়াতে পৌছেছি। ঢাকায় অবস্থানকালে পাকিস্তান আর্মির গনহত্যা ও সরকারী ও ব্যক্তিগত ভবনগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছি। এমন কি মসজিদ, মন্দির, চার্চ যেখানে প্রানভয়ে ভীত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সেগুলোও ছাড় পায়নি। গ্রাম, হাট- বাজার, ব্যবসাকেন্দ্র কিচ্ছু রক্ষা পায়নি সব ধ্বংস করে ফেলেছে। দশ লক্ষের উপরে মানুষকে স্রেফ মেরে ফেলা হয়েছে, হাজার হাজার মেয়ে নির্যাতন ও ধর্ষনের শিকার এবং তাদের আর্মি ক্যাম্পগুলোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় কোটিখানেক মানুষ বাধ্য হচ্ছে ভারতে আশ্রয় নিতে। এই শরনার্থীদের মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় (২০০), কলেজ (হাজারের উপরে), এবং স্কুল (১০,০০০) শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবিরা রয়েছেন।

তুমি জানো আমরা ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়েছি। মুক্ত বাংলার একটি বৈপ্লবিক সরকার গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কমিনিউস্ট পার্টি সহ সব গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছে। আমরা লড়বো, শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবো। আমাদের মুক্তিবাহিনী (স্বাধীনতার যোদ্ধা) সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র, চাষী, দিন মজুর, শিক্ষক ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। এই যুদ্ধে আমাদের নৈতিক এবং বস্তুগত দুইধরনেরই আন্তর্জাতিক সাহায্য দরকার। আমার তাই তোমার কাছে বিশেষ অনুরোধ, তুমি এবং তোমার দলীয় লোকজন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সাহায্য তুলে দাও। আমাদের ছেলেরা কোন রকম শীতবস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ করছে। যা প্রয়োজনীয় দয়া করে তাই করো। দয়া করে আমার ঠিকানায় কিছু টাকা পাঠানোর চেষ্টা করো, সেটা আমি সিপিবি (কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ)-এর তহবিলে জমা করে দিবো। 

খেয়াল করো আমি এখন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি। এটি শরণার্থী .-শিক্ষকদের সংস্থা যার লক্ষ্য দুর্গত শিক্ষক সমাজ সহ মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করা। সুতরাং আশা করি তুমি তোমার শিক্ষক সমাজের কাছেও আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্যে অনুরোধ করবে। সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, দরভাঙ্গা ভবন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা – ১২, ভারত। 

সার্বিক শুভেচ্ছা সহ
ডঃ লেন শিলডস 
রসায়ন বিভাগ
ব্র্যাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
ব্র্যাডফোর্ড, ইংল্যান্ড। 

				তোমার একান্ত
										অজয়
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অনুবাদকঃ দিব্য কান্তি দত্ত, আল-জাবির মোহাম্মদ,নিঝুম চৌধুরী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_252]২৫২। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থা এবং ভুমিকা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন
	বাংলাদেশের বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রচার পুস্তিকা
	



২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর
রক্তঝরা দিনগুলোতে
শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মহাথের
সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ও বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ
১লা জানুয়ারি, ১৯৭২ইং
মুখবন্ধ
গিরিরাজ হিমালয়ের হিমবাহু বন্ধন থেকে পলাতকা গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্রের মহামিলনে ঘটেছিল কোন এক মহালগ্নে। তাদের এই সঙ্গম শ্রান্তি ও ক্লেদ মহাসাগরের নীল মহাস্নানে ধুয়েমুছে নেওয়ার ক্ষণেই মহাসাগরের বুকে ভেসে উঠেছিল বিশ্বের অদ্বিতীয় কৃষিভূমি, আমাদের এই দেশ। এই সোনার বাংলা। সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা এ দেশ শত শতাব্দীর মহানিদ্রা ঘোর ছেড়ে বৌদ্ধ পালযুগের বৌদ্ধ বাংলাই গর্ব সমুন্নত শিরে হয়ে দাঁড়িয়েছিল,-সিংহল, শুমাত্রা-জাভা, সুবর্ণভূমি ও সুবর্ণদ্বফিবাসীর মহাতীর্থ ক্ষেত্র এবং এটা ইতিহাসের সাক্ষ্য। বৌদ্ধ বাংলার চরম বেদনাকর বিয়োগান্ত পরিণতির ধারা বেয়ে দাসত্বের জিঞ্জিরের নির্মম লৌহ নিষ্পেষণে  জর্জরিতমুমূর্ষুবাংলা ও বাঙ্গালীরধর্ম, সভ্যতা, ভাব- ভাষা–সংস্কৃতি ও কৃষ্টি পুনরুজ্জীবনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু হয় ১৯০৫-১৯০৬ সালে বঙ্গ- ভঙ্গ আন্দোলনের অবয়বের বুকে স্বাধীনতার স্বপ্ন- সাধ নিয়ে। বিপ্লবী বাংলার মন ও মানসের সীমাহীন দ্যোতনা ভাঙ্গার পূজারী বেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশ প্রিয় যতীন্দ্র মোহন ও নেতাজী সুভাষের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পূর্ণ পরিণতির পথে বেগবতী হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু অবাঙ্গালীর দল বিদেশি, বিজাতি বিধর্মী বেনিয়ার অনুকম্পা আশীষ ও সক্রিয় সহযোগিতা পুষ্ট হয়ে বাংলার  স্বপ্ন সাধের ভ্রনাবয়বকেই করে দিয়েছে শ্বাসরুদ্ধ। 
অস্থিচর্মসার নাভিশ্বাসগ্রস্ত বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সন্তান দল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বজ্র কণ্ঠের আহ্বানে ভাঙ্গার পূজারীর বেশে মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প গ্রহন করলে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গভীর নিশিথে বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় নিদ্রায় মগ্ন শত শত বাঙ্গালীর জীবনে নেমে আসে চির নিদ্রা। শুরু হয় উন্মুক্ত তরবারি হাতে অত্যাচারীর উম্মাদ নর্তন- কুর্দন। শুধু শহরে বন্দরে নয়, গ্রাম বাংলার হাজার হাজার পল্লীর হাটে- ঘাটে- মাঠে চলতে থাকে হত্যা, লুণ্ঠন, নারী হরণ, ধর্ষণের কালো বিভীষিকা। সবুজ বাংলার অফুরন্ত শ্যামলিমা হয়ে উঠে মুক্তিপাগল অবুঝ বাঙ্গালীর তাজা খুনে লালে লাল।
বৌদ্ধ জম্বুদ্বীপের হতাবশিষ্ট মুশ্তিমেয় বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্তানদলওঅত্যাচারীর উদ্যত- কৃপাণের কবল থেকে রক্ষা পায় নি। এর চরম সংকট মুহূর্তে ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধবিহারেরশ্রদ্ধেয় শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মহাস্তবিরের প্রাণও কেঁপে উঠেছিল মৃত্যু- মুখোমুখি অসহায় মানুষের জন্য। বলতে দ্বিধাবোধ করবো না, কমলাপুর বৌদ্ধ বিহার রুপ মধুচক্রের চারিদিকে মধুলোভীদের যেসব ছাই সর্বাধিক গুঞ্জন তুলতো, দেশের মৃত্যুসংকটক্ষণে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের টিকির সন্ধানও। এ গভীর বিয়োগান্তক্ষণেও কর্মবীর বিশুদ্ধানন্দ ভেঙ্গে নুয়ে না পড়ে চরম পিচ্ছিল পথে দৃঢ় পথে যে যাত্রা শুরু করে ছিলাম ‘রক্তঝরা- সহযোগিতার জন্য তিনি আমার প্রতি যে ভাব ও মন নিয়ে মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করে ছিলেন তা গ্রহণ করেছি অতীতের সব দুঃখ বেদনাকে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় ধুয়ে- মুছে দিয়ে; পরিস্থিতির সর্বনাশা পরিধি ও গভীরত্ব উপলব্ধি করে এবং দেশের মানুষের প্রতি তাঁর বেদনাবিহ্বল হৃদয়ের বাস্তবরূপ চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করে।
· বিশ্বেশ্বর চৌধুরী।
                               রক্তঝরা দিনগুলোতে
মানব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল যে রাত্রিতে- হিটলার, নাদিরশাহ, তইমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস খাঁকে ছড়িয়ে পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল যার; এক মাইলেই- এর যে ঘটনা একদিন বিশ্ববাসীকে করে দিয়েছিল স্তব্ধ- বাংলাদেশে সেরকম শত শত মাইলেই সৃষ্টিকারী জঙ্গি ইয়াহিয়া সরকারের শত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে আজ বাংলাদেশে উঠেছে নতুন সূর্য। শেই রক্তিম সূর্যের আশায় প্রাণ দিয়েছে হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী মানুষ; ঊষালগ্নে প্রত্যাশায় অনেক কাজ করে গেছেন নেপথ্যে।
সুপরিকল্পিত পরিচালিত অধ্যায়ের শুরুতে কামান, মর্টারের শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত আশেপাশের জনসাধারণ একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে ‘কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দির’কে বেছে নিলো। এভাবে জমা হতে লাগলো ঢাকা নগরীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের করে লোকেরা। আমি অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলাম, ভাবছিলাম এদের কেমন করে বাঁচাবো। এ অসহায় লোকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারব কিনা। পরদিন সকালবেলা (২৬শে মার্চ, ’৭১ ইং) কমলাপুর রেইল স্টেশন থেকে এ দিকটায় শেলিং শুরু হল। হঠাৎ কয়েকটা এসে পড়লো আমাদের সীমানায়। প্রাণ হারালো মুটে- মুজুরের ছোট্ট একটি মেয়ে আর নাম না জানা দু’জন যুবক।
এদিকে দেখতে দেখতে হাজার চারেকের মত অসহায় নারী- পুরুষ- শিশু মন্দিরে জমা হলো। কেউ কেউ আবার অধিকতর নিরাপত্তার আশায় স্থানন্তরে গমন করতে লাগলো। আমি শেষ পর্যন্ত এ সমস্ত প্রানের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে২৮শে মার্চ, ’৭১ ইং তারিখে সেক্রেটারিয়েট ভবনে তদানিন্তন চীফ সেক্রেটারী ও অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ছুটলাম। সাথে ছিল আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু ও শ্রীমান জ্ঞানদারঞ্জন বড়ুয়া। পথে বের হয়ে যে ঢাকা নগরীর দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করলাম তা চিরকাল স্মরণে থাকবে আমার। দেখলাম কামান- মর্টার সজ্জিত ঢাকার রাজপথে ইয়াহিয়ার সশস্ত্র বর্বর সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, আশেপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে অগণিত লাশ। এ ছাড়া আর কোন পাবলিক কিংবা প্রাইভেট যানবাহন সেদিন আমার চোখে পড়েনি। 
সেক্রেটারিয়েটে হোম সেক্রেটারীর কামরায় ঢুকে দেখলাম চারজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, চিন্তা আর অবসাদে মুখ ভারাক্রান্ত। বৌদ্ধ মন্দিরে চার হাজারের মত আর্তেও সমাগমের কথা জানিয়ে আমি তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এঁদের সাহায্য ছাইলাম। উত্তরে হোম সেক্রেটারী ম্লান মুখে জবাব দিলেন, “ আমার নিজের নিরাপত্তা যেখানে অনিশ্চিত সেখানে আপনার বৌদ্ধ সমাজ কিংবা আপনার মন্দিরে আশ্রিত লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি কি করে। তা ছাড়া আমার হাতে কোন ক্ষমতাও নেই”। আমি নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম তবে এক্কেবারে আশা ছাড়লাম না।
এপ্রিল মাসের ২তারিখ বেলা দশটার দিকে আমি আমার কামরায় বসে আছি। এমন সময় শুনলাম, মার্শাল ল-এর অর্ডার নিয়ে রেডিও অফিস থেকে তিনজন লোক এসেছেন, সাথে টেপ রেকর্ডার। আমার সাথে দেখা করে বললেন, “আপনাকে একটা বিবৃতি দিতে হবে”। একটু পরেই পুনঃ বললেন, “এর জন্য আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, আমরা কয়েকটা প্রশ্ন এনেছি, আর তার সাথে এনেছি উত্তরটা। আপনি শুধু কণ্ঠটা দিবেন- এই যা”।– বলে আমার দিকে এক টুকরা কাগজ এগিয়ে দিলেন। লিপিটুকু পড়ে- আজ বলবো, আমি সেদিন এত দুঃখের দিনেও মনে মনে না হেসে পারিনি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, যেহেতু আজ আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্য রাইফেল কিম্বা বেয়নেট উঁচু করে ধরবে না অথবা জোর করে মিথ্যা বলাতে পারবে না; কারণ আজ আমি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক এবং সর্বোপরি আমার চিন্তাধারা মুক্ত। সেদিনের সে বিবৃতির নামে অপরূপ প্রহসন পড়ে আমি বলেছিলাম, “ আপনাদের এই বানানো উত্তর আমার পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না। তবে হ্যাঁ, আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারি; সরকার যদি ইচ্ছা করেন তবে তা  প্রচার করতে পারেন”। বৌদ্ধদের অবস্থা কেমন’- এরুপ এক প্রশ্নে তা জানতে চাওয়া হলে উত্তরে বলেছিলা, “ঢাকা বৌদ্ধ মন্দিরে অবস্থানরত বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের আপাতত ভালই আছেন। ঢাকা শহর কিম্বা প্রদেশের অন্যান্য স্থানের লোকদের অবস্থা কেমন তা প্রদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখতে পারলেই বলবো। তবে সবাই ভালো ও শান্তিতে থাকুক এটাই আমি একান্তভাবে কামনা করি”। এ ছাড়া তখনকার সৃষ্ট অবস্থার জন্য একমাত্র আওয়ামীলীগই দায়ী বলে বলাতে ছেয়েছিলেন। আমি এ বলে উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানাই যে, আমি রাজনীতি বুঝি না, যেহেতু আমি ধর্মগুরু এবং আমার সংঘ কিম্বা আমি রাজনীতির ধার- ধারি না। মানুষের কল্যাণ কামনাই আমার একমাত্র ব্রত।
গোলমালের প্রথম দিকে দিন পাঁচেকের মতো আমাদের টেলিফোন লাইন কাটা ছিলো। এরপর থেকেই চাঁটগা, পটুয়াখালী, বরিশাল, কুমিল্লা এবং আরোও অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের কাছে বার্তা আসতে লাগলো। ঐ মুহূর্তে তারা আমার উপস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ত আরোপ করছিলো। এর বেশি কিছু প্রকাশ করার মতো তখন কারো অবস্থা ছিলো না। গ্রামের অবস্থা বুঝতে আমার বেগ পেতে হলো না। ঐ সময়ে আমরা ‘আকাশবাণী’ থেকে প্রচারিত এক খবরে জানতে পারলাম, চট্টগ্রামের রাউজান থানার এক বৌদ্ধ বিহার গোলার আঘাতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু মারা গেছেন। আমরা প্রায় সব সময়েই ‘আকাশবাণী’ আর ‘স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র’ থেকে ঐ ধরনের খবর শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার প্রাণ ছটফট করছিলো, সংশয়াপন্ন হলাম অনেকের জীবদ্দশা সম্পর্কে। দিন যেতে লাগলো, কিন্তু জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করার তেমন কোন কার্যকারী ব্যবস্থা করতে পারলাম না। 
এরপর হঠাৎ মে মাসের পয়লা তারিখে তদানীন্তন গভর্নর টিক্কা খান আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি আমার কর্মী শ্রীজ্ঞানদা রঞ্জন বড়ুয়াকে নিয়ে সাবেক গভর্নর হাউসে গিয়ে উঠলাম। গিয়ে দেখি তৎকালীন চীফ অব স্টাফ হামিদ খান আর টিক্কা খান এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছে। হামিদ খান আমাকে বলল, “আপনাকে বিদেশে বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোতে পরিভ্রমণে যেতে হবে। এখানে যে আপনারা শান্তিতে আছেন এবং যে সামান্য গণ্ডগোল বেধেছিল তা ঠিক হয়ে গেছে, এটাই বলতে হবে। আমি পাকিস্তা বৌদ্ধদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো”। বৌদ্ধদের নিরাপত্তার কথা শুনে আমি আশান্বিত হলাম; কিন্তু ভাবলাম দেশে যে প্রলয় ক্রমাগত বেড়েই চলছে সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কিভাবে একটা ডাহা মিথ্যা প্রচারণা চালাবার জন্য বিদেশ যাবো।একটা সম্প্রদায়কে রক্ষা করার নামে কি করে একটা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবো। বললাম, “গ্রামের লোকেরা এক্কেবারে হতাশ হয়ে পরেছে। আমাকে কাছে পাবার জন্য তারা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তারা কেউই ঘর থেকে বের হতে পারছে না। আকি দু’ একদিনের মধ্যে চাঁটগাযেতে চাই”। একটা সফরসূচি দাখিল করতে বলবো আমাকে। আমি সম্মতি জানিয়ে ফিরে এলাম। 
ওখান থেকে ফেরার পর থেকেই মানসিক দুশ্চিন্তায় ভীষণভাবে ভুগছিলাম।ভাবছিলাম আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে।
ঐ রাত্রে আড়াইটার দিকে কুকুরের ডাকে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। একটু পরেই কে একজন আমাকে ডেকে জানালো, সে একটু টেলিফোন করতে চায়। আমার কেমন জানি একটু সন্দেহ জাগলো। তাকে জানিয়ে দিলাম, এত রাত্রে টেলিফোন দেয়া সম্ভব নয়। তার অনেক কাকুতি মিনতির পরেও আমি রাজী না হওয়াতে সে চলে যাচ্ছিলো। আঙ্গিনায় তাকে আমাদের কুকুরটা এমনভাবে ধরলো, আমার মনে হল তাকে বুঝি কামড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। আমার মনে করুণা জাগলো। থাকতে না পেরে শেষ অবধি আমি দরজা খুললাম। যেই খোলা, অমনি দু’ পাশ থেকে চারজন যুবক আমাকে ধরে ফেললো। দেখলাম, তাদের কারো হাতে রিভলবার, স্টেনগান কিম্বা রাইফেল। কামরায় এনে তারা আমাকে চেয়ারে বসিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখলো। এরি মধ্যে টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে। চিৎকার করতে বারণ করে একজন আমার দিকে রিভলবার উঁচু করে ধরে রাখলো। চাবি নিয়ে তারা একটা স্বর্ণ-নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি (জাপান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত), আমার গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা (সিংহলের জনৈক ভদ্রমহিলা দান করেছিলেন), একটা টাইপরাইটার, শরণার্থীদের জমা স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা সহ মোট পনের হাজার টাকার জিনিসপত্র নিয়ে যায়। আমি অবশ্যি কর্তৃপক্ষকে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণসহ এ বিষয়ে অবগত করাই। সেদিন ভেবেছি আমার সরলতার সুযোগ নিয়েই তারা সর্বস্ব লুট করেছিলো।
এরপর আমার জন্মস্থান রাউজান থানার পূর্বগুজরাথেকে ৭ই মে দুখানা টেলিগ্রাম পেলাম। লেখা ছিল,-
“MISCREANTS LOOTED TENPLE WITH ALL THINGS YESTERDAY THREATENING BURNING WHOLE VILLAGE COME IMMEDIATELY” এবং “COME AT ONCE DONT FAIL”
এগুলো পেয়ে আমি রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়লাম। অনুমতি ব্যতিরেকে তখন কারো ঘর থেকে বের হবার সাধ্য ছিল না। কারণ, এতে হয় মৃত্যু নয়তো অকথ্য নির্যাতন। আমি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে কর্মীবাহিনীর জন্য কিছু ‘পরিচয় পত্র’ নিয়ে চাটগাঁ যাবার ব্যবস্থা করলাম। ডাঃ পি, সি, বড়ুয়া ও শ্রীমান জ্ঞানদা রঞ্জন বড়ুয়াকে আমার কর্মীবাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসেবে অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য চাটগাঁ পাঠাই। 
মে মাসের তের তারিখ অসম সাহসী মোঃ ইশহাক চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে আমি চাটগাঁ পৌঁছালাম। চাটগাঁ তখন মৃত ও জনমানবশূন্য। আমি কাউকে না পেয়ে শাহজাহান হোটেলে গিয়ে উঠলাম। পরে এক বিরাট কর্মীবাহিনী আমার পিছনে এসে দাঁড়ালো। ৪৬নং বৌদ্ধ মন্দির সরকে সংঘের অফিস করে একটা সফরসূচি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করি এবং কর্মীবাহিনীকে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পরিভ্রমণ শুরু করি। 
ছ তারিখে যে বৌদ্ধ মন্দির লুট করেছিলো, চাটগাঁ গিয়ে জানতে পারলাম তা’ স্থানীয় মুসলিম লীগের কতিপয় অসৎ কর্মীদের দিয়েই সমাধ্য হয়েছিল। 
চাটগাঁ গিয়ে আমি প্রায় ৭০ হাজারের মতো ‘পরিচয় পত্র’সংঘের মাধ্যমে হিন্দু- মুসলমান- বৌদ্ধ- খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিলি করি। আমি পরে খবর পেয়েছি, এ পরিচয় পত্র দিয়ে অনেক বৌদ্ধ যুবক এবং হিন্দু পরিবার সামরিক শাসকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সীমানা অতিক্রম করে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রে চলে গিয়ে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলো। 
চাটগাঁয়ের যে সমস্ত গ্রামে যাই, তার কেবল থানার নামই উল্লেখ করছি- রাউজান, রাঙ্গুনীয়া, বোয়ালখালী, পটিয়া, সাতকানিয়া, চকরিয়া, কক্সবাজার, রামু, উখিয়া, টেকিনাফ, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, মীরেশরাই, সীতাকুণ্ড, মহেশখালী, আনোয়ারা, বাঁশখালি।
পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, রামগড়, বান্দরবন, বোয়ালখালী, দিঘীনালা, মায়নীমুখ, কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা।
এছাড়া আমাদের সফরের পরবর্তী পর্যায়ে পটুয়াখালীর তালতলী, আমতলী, গলাচিপা, বরগুনা, খেপুপাড়া, কবিরাজপাড়া, নয়াপাড়া, বইলতলী, কুয়াকাটা সহ মোট ৪২টি গ্রাম ঘুরি।
যশোর, বরিশাল, কুমিল্লা, খুলনা, বাগেরহাট, ভোলার বিভিন্ন অঞ্চলেও ব্যাপক পরিভ্রমণ করি। টাংগাইলের শ্রী শ্রী অকুকৃল ঠাকুরের ‘সৎসংঘ আশ্রম’ এবং মির্জাপুরের আর, পি, সাহার সংস্থাগুলো পরিদর্শন করি। আমি ও আমার কর্মীবাহিনী তিন মাস আট দিনে সবশুদ্ধু মিলিয়ে প্রায় ১২,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করি। 
আমাদের পরিক্রমার সময়সূচী বেতারে প্রচার করা হতো। আমাদের যাতায়াতের রাস্তার দু’পাশে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে জমায়েত আর ভিড় লক্ষ্য করেছি, তা থেকে উপলব্ধি করেছি তারা উৎপীড়ন- অত্যাচার সর্বোপরি মৃত্যু ভয় থেকে রক্ষা পাবার ক্ষীণ আলোক দেখেছিলো। আমাদের থেকে দুটো সান্ত্বনার বানী শোনার জন্যে জনসাধারণ সব সময়ই উন্মুখ হয়ে থাকতো। এতে পরবর্তী সময়সূচী পালনে বিলম্ব ঘটতো, কিম্বা সম্ভবও হতো না।
প্রত্যেক গ্রামে এমন কি থান হিসেবে ঘটনা আর নির্যাতনের কথা উল্লেখ করলে এক বিরাট ইতিহাস রচনা করা যাবে। যা দেখছি তার একটা মোটামোটি ধারণা হিসাবে এটাই বলতে হয় যে, উৎপীড়ন, নৃশংস হত্যা, পাশবিক অত্যাচার আর নৈরাজ্যের এক নজিরবিহীন ইতিহাস পাকিস্তানের সামরিক জান্তা রেখে গেছে।
আমরা যে সমস্ত জায়গায় গেছি সে সমস্ত এলাকার লোকদের জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সভায় আহ্বান জানিয়েছি; তাদের অভাব অভিযোগ নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে আশা দিয়েছি। বৌদ্ধ গ্রাম ছাড়া আমরা অনেক হিন্দু ও মুসলমান গ্রামেও সভা করে তাদের সাথে মিলিত হয়েছি।
স্বচক্ষে দৃষ্ট অত্যাচারের প্রত্যেকটা বিষয়ে আমরা স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এবং লিখিতভাবে তা পেশ করি। এটা স্থিরনিশ্চিত যে, আমিই আমার সংঘকে নিয়ে সর্বপ্রথম (এবং সর্বশেষও) সামরিক জান্তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তাদের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে অকুতোভয়ে তাদের অত্যাচারের কথা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেই। আমার সংঘের তরফ থেকে আমিই তাদের সৃষ্ট রাজাকার, মুজাহিদ, আল- বদর এমনকি নিয়মিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে নালিশ করি। এরা তথাকথিত শান্তির নামে যে অশান্তি, নৈরাজ্য ও লুটতরাজ, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালানো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকরণ, নরহত্যা, নারী অপহরণ ও ধর্ষণ এবং তল্লাশীর নামে প্রকাশ্যে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেখা- এ সমস্ত আমি জানাই। সামরিক জান্তাকে দাখিলকৃত দু’একটা চিঠির অনুলিপি উদ্ধৃতকরলাম।
রাজাকার ও মুজাহিদের বিরুদ্ধে মেজর জেনারেল অ্যাফেয়ার্স কে ২০শে সেপ্টেম্বর ৭১-এ দেয়া এক চিঠির কিয়দংশ-
…১৭ তারিখের আমাদের চিঠি সংযুক্ত করার সময়, সবিনয় নিবেদন এই যে, পূর্বে উল্লেখিত পুলিশ স্টেশনের আয়তায় (মিরশরাই এবং সীতাকুণ্ড) যে সকল গ্রাম আমরা পরিদর্শন করি, সেখানের মানুষের দুর্বিষহ অবস্থা দেখে বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যাদের সাথে পূর্ব উল্লেখিত পুলিশ ষ্টেশনের রাজাকার এবং মুজাহিদেরা নির্দয় ব্যবহার করে, নৃশংস ভাবে হামলা করে এবং গুরুতরভাবে প্রহার করে, আমরা আমাদের কান্না ধরে রাখতে পারিনি…
......যে সকল গ্রাম আমরা পরিদর্শন করি তার কোনটিই এই অত্যাচার থেকে রক্ষা পায় নি, তারপরও মিরশরাই পি, এস, এর ভিতরে একটি গ্রাম মাইয়ানির নাম উল্লেখ করতে চাই যেখানে রাজাকাররা তথা কথিত তদন্তের নামে পুরুষদের নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয় এবং মহিলাদের বিবস্ত্র করা হয়…
২৪ সেপ্তেম্বের ১৯৭১ তারিখে রাজাকারদের বিরুদ্ধে মেজর জেনারেল সিভিল অ্যাফেয়ার্স- কেদেয়া অপর এক চিঠির অংশ বিশেষ……
রাজাকাররা বাজারে আবুরখিল গ্রামের (রাওজান, চট্টগ্রাম) সকল বৌদ্ধদের পুড়িয়ে হত্যা করার এক উন্মুক্ত ঘোষণায় আমরা শঙ্কিত হই এবং আমাদের প্রতিনিধি দল পূর্বে উল্লেখিত গ্রামে যান...
যখন আমরা উল্লেখিত গ্রামের প্রধান বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করছিলাম,তখন গ্রামের এক পাশে রাজাকারদের লুটের হিংসাত্মক কণ্ঠস্বর শুনতে পারছিলাম যেখানে প্রায় ১৮ টা ঘরে লুট করা হয়, ঘরের লোকদের নির্দয় ভাবে পিটান হয় এবং ৫ জন নির্দোষ মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়......
উক্ত ব্যাপারে রাজাকারসহ মোট ১৭ জন দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করে বলে খবর পাই। 
মীরেশরাই থানার নিয়মিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমার কাছে যে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছে তাও সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করি। সেটা ছিল-
মীরশরাই বেস থেকে সৈন্যরা বৌদ্ধ গ্রাম দামদামাতে আক্রমণ করে ২৯ সে নভেম্বের ৫২ ঘর পুড়ে যায় ২ জন হত্যা অনেকে আহত অনেক লুট করা সম্পত্তি মহিলা ধর্ষণ ভগবান বুদ্ধের ভাঙ্গা ছবি ভিক্ষুদের হামলা।
বৌদ্ধ ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের যে সমস্ত অভিযোগ পাই তা সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করে তার কার্যকরী ব্যবস্থা নিই।
মিঃ আব্দুল ওয়ালি-র জবানবন্দি, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
...... যে রাজাকাররা মানুষের অবরত কষ্টের কারণ।
যে রাজাকাররা ব্যবসায়ী এবং গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাধ্য করেছে...
যে মেইযুযরা নারীদের অত্যাচার করছে এবং নৃশংস ভাবে কয়েকজন মেয়েদের উপর হামলা করেছে। যে দিঘিনালা হাসপাতালে মেইযুসদের হামলার শিকার অনেক মেয়ে পরে আছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের দিঘিনালায় কতিপয় গুন্ডা প্রকৃতির লোক প্রায় ২৫টি হিন্দু পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে। শ্রী বিনোদ বিহারী চৌধুরী নামে জনৈক ভদ্রলোকের পাঠানো একখানা দরখাস্ত আমার কর্তৃপক্ষ সমীপে দাখিল করি এবং পুনঃ তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যবস্থা করি। এছাড়া চাটগাঁ আর পটুয়াখালী বহু হিন্দু পরিবারকেও ধর্মান্ত রকরণ থেকে রক্ষা করেছি।
প্রথম পর্যায়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত বৌদ্ধদের আটক করে তার ৪৯ জনের এক তালিকা প্রস্তুত করে তাদের কাছে পেশ করি। এদের অনেকেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং প্রায়ই সরকারি চাকুরে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের ছাড়পত্র কিংবা খবরদা দেবার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষ সমীপে বরাবর চাপ দেই। কিন্তু শেষ পর্যন্তও তাদের কোন সন্ধান মেলেনি। তবে মার্চের পরবর্তী অধ্যায়ে রাজাকার কিম্বা মুজাহিদরা যে শত শত লোক ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তাদের সামরিক জান্তার মরণ থাবা থেকে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই।
বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক জনাব আলতাফ মাহমুদসহ বিল্লাহ পরিবারের নুহেল আলম বিল্লাহ, খনু, দিনু ও লিনু বিল্লাহকে সামরিক কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। এঁদের পাঁচজনের মুক্তির জন্য অশেষ প্রচেষ্টা চালানোর পর নুহেল ও তার তিন ভাইকে কোন রকমে প্রাণে বাঁচিয়েছি। দুঃখের বিষয় জনাব আলতাফ মাহমুদকে সামরিক জান্তার মরণ ছোবল থেকে রক্ষা করা গেল না। 
আমরা মির্জাপুর সফরকালে সমাজসেবী, জনদরদী শ্রী আর, পি, সাহা-র কন্যা জয়া-র কাছ থেকে তার পিতা, ভাই, অন্যান্য কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের সামরিক বাহিনী কতৃক অত্যাচারের এক মর্মন্তদ কাহিনী শুনি। এদের হাত থেকে আর, পি, সাহাকে উদ্ধারের জন্যে বহু প্রচেষ্ঠা চালাই কিন্তু এ জনদরদীর কোন সন্ধান পেলাম না।
পটুয়াখালীতে শ্রী অবনাশ চক্রবর্তী নামে জনৈক ভদ্রলোকে এক ধ্বংসস্তূপরে দিন যাপন করতে দেখি। তাঁর তিন কন্যা মায়া, মঞ্জু ও প্রতিমা সামরিক জান্তার অত্যাচার হতে রক্ষা পাবার জন্য পাঁচ মাস অজ্ঞাতবাস অবস্থায় ছিল। সেখান থেকে আমরা তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসি। 
ঢাকাস্থ শ্রীরথীন্দ্র সরকার এবং শ্রীঅলক বলকে রাজাকার এবং পাক সেনারা ধরে নিয়ে অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালায়। এ খবর তাদের সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হই। শ্রীরথীন্দ্র সরকারমৃতপ্রায় অবস্থায় কিছু দিন হাসপাতালে রাখতে হয়েছিল। ডাক্তার নুরুল ইসলাম সাহেবের (ডাইরেক্টর, পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন) আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুস্থ হয়ে ওঠে। 
আমাদের পরিক্রমণকালে আমি প্রত্যেক জায়গায় আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয়দান এবং মুক্তিবাহিনীর কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতে আবালবৃদ্ধবনিতা বিশেষ করে যুব সমাজকে পরামর্শ দিয়েছি। এমন কোন বৌদ্ধ গ্রাম নেই যেখানে মুক্তিবাহিনী এবংহিন্দু পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেনি, এমন কি জনৈক অফিসারসহ পাঁচজন মুক্তিবাহিনী ঢাকা বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলো।
বিগিত ন’মাসে আশ্রয় প্রার্থী অনেক ছেলেমেয়ে এবং মাতৃপিতৃহীন শিশু আগ্রসার বৌদ্ধ অনাথালয় ভিক্ষু সুগতানন্দের তত্ত্বাবধানে আছে।
পয়লা মে তারিখে ঢাকা বৌদ্ধ মন্দির লুট হলে তদন্তের পর কর্তৃপক্ষ আমাকে আত-দশ জনের নাম দাখিল করতে বলে। আমি অসম্মতি জানালে তারা গ্রাম ঘেরাও করে জ্বালিয়ে দেবে বললো। আমি বলেছি, আমার কেস- এর তদন্তের প্রয়োজন নেই। তদন্তের প্রয়োজন নেই। তদন্তের নামে অনর্থক কতকগুলো নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার হোক, এ আমি কোনদিন চাইনা। এভাবে কমলাপুরের ঠাকুরপাড়া, সবুজবাগ, আহমদবাগ প্রভৃতি আমার প্রতিবেশী গ্রামের উপর পাক-সৈন্যদের হামলা সব সময় প্রতিরোধ করেছি।
পরিভ্রমণকালীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরে যে সমস্ত মূর্তি ভগ্ন কিম্বা অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাই তা যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আমার সংঘ বৌদ্ধগ্রাম ও মন্দিরের ক্ষয়ক্ষতির একটা মোটামোটিফর্দ তৈরী করে তা সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করে তার ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়।
এরি মধ্যে আন্তঃ পরিভ্রমণ বন্ধ করে বিদেশ যাবার জন্যে বারবার আমার কাছে চাপ পড়তে লাগলো। আমি জানিয়েছি, স্বচক্ষে দেখা এত অত্যাচারকে ধামাচাপা দিয়ে বিদেশে গিয়ে আমার পক্ষে মিথ্যা বলা কি করে সম্ভব? কিন্তু তারা সে কথায় কর্ণপাত না করে ক্রমাগত পীড়াপীড়ি শুরু করলো।
শরণ নিলাম পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর প্রফেসর নুরল ইসলাম সাহেবের। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সাড়ে তিন মাস ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসাধীনে থাকতে বাধ্য হলাম।
হাসপাতালে থাকা অবস্থায়ও পাঁচ- ছ’বারের মতো কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত হতে আমাকে বাধ্য করেছিলো এবং বিদেশে যাবার জন্য নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করেছিলো। আমি শারীরিক অনুপযুক্ততার কারণ দেখিয়ে বিদেশে শত মিথ্যা বলা থেকে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উন্মেষের অন্তরায় না হয়ে বাঁচলাম।
আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে পাক- সরকার যে কাজ সমাধা করতে ব্যর্থ হল মেজর রাজা ত্রিদিব রায়কে দিয়ে তা করিয়ে নিলো। আমার কাঁধ থেকে বোঝটা নামতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আসলাম।
সামরিক কর্তৃপক্ষ জোর করে আমার কাছ থেকে দু’টো বিবৃতি নিয়ে প্রচার করে। ন’ মাসে আমার নামেও মোট তিনখানা বিবৃতি ছাপায়। কিন্তু আরেকখানা আমার খুলনা পরিভ্রমণকালীন আমার এবং আমার সংঘের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ছাপানো হয়। তখন এগুলোর প্রতিবাদ করেও কোন ফল হয় নি। অধিকন্তু সামরিক জান্তা আমার উপর অধিকতর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়।
এ ছাড়া দেশে থেকেও সামরিক জান্তার অত্যাচারে কথা বিশ্বের কাছে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কয়োটো, জাপান এ ‘বিশ্বধর্ম ও বিশ্বশান্তি সম্মেলনে’ উপস্থিত থাকাকালীনদি ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড পিস-এর সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ হোমার এ জ্যাক- এর সাথে আমার আন্তরিকতা জন্মে। মানবতার সেবায় আমি নিয়োজিত এ খবর পেয়ে আমার সাথে দেখা করতে তিনি টুরিস্ট হিসেবে একদিনের জন্যে ঢাকায় আসেন। আমি তখন হাসপাতালে। রুদ্ধদার বৈঠকে তাঁর সাথে আমার পুরো সোয়া তিন ঘণ্টা আলাপ হয়। দীর্ঘকাল পরিভ্রমণে আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি কিম্বা শুনেছি- রাজাকার, পাক- সৈন্যের অত্যাচার- অনাচার, লুটতরাজ, হত্যাযজ্ঞ, নারীহরণ ও নির্যাতন- এ সবই তাকে সবিস্তারে বলেছি। আমার হাসপাতালে আশ্রয় নেবার কারণ এবং এ তথ্য প্রকাশের পিছনে যে আমি, এ কথা ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ না করতে ডঃ জ্যাক কে অনুরোধ করি। অন্যথায় আমার জীবন সংশয়ের কারণ হবে বলে জানাই। তিনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। 
ডঃ জ্যাক নতুন দিল্লিতে এ বিষয়ে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। এতে বাইশটি সংস্থা এক যুক্ত স্মারকলিপি পেশ করেন। এর পর ওয়াশিংটনে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুরুপ এক বৈঠক বসে। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে চারটি প্রণয়ন করেন। এগুলো- 
১.“ইস্টবেঙ্গল/ বাংলাদেশ”
২. “ঢাকাডায়েরি”
৩. ডেথইনগোল্ডেনবাংলাদেশ
৪.“ফাইনাল রেসোলুশন”- ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বাংলাদেশ
এ বইগুলোতে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তার অধিকাংশই আমাদের বৈঠকেরই ফলশ্রতি। এগুলো ছাড়া তিনি মাসিক পত্রিকা ( নভেম্বর, ৭১ ইং )
‘বিয়ন্ড কয়োটো’ এর ‘অন ভিসিটিং ঢাকা’ তে লিখেছেন-
.....ঢাকায় আমি জানতে পারি প্রায় ১০০,০০০ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়...... হত্যাকাণ্ড চলছে, নতুন গৃহরক্ষী ও রাজাকারদের মাধ্যমে। আমি বুঝতে পারি কিভাবে আট লাখ হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি সৈন্ন্য দিয়ে... এ হত্যাকান্ডে আমি আরও সংযুক্ত করতে চাই যে... পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যা করছে তা সারা পৃথিবীর মানুষ ভুলতে পারবে না যেমনটা হিটলার জার্মানিতে করেছে।
না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি বলতে পারছি না, বাংলাদেশের মুভমেন্টে এর গরিলা আর্মি এবং মুক্তি বাহিনিতে মানুষের কতটা সমর্থন আছে। তবে এ সম্বন্ধে অনেক শুনেছি বাংলাদেশ রেডিওতে...... 
ডঃ জ্যাক ছাড়াও আমার পরিচিত জাতিসংঘের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ঢাকা থেকে থাইল্যান্ড যাবার পথে আমার সাথে দেখা হয়। থাইল্যান্ডে ‘ ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অফ বুদ্ধিস্ট’ এর প্রধান কার্যালয়কে তাঁর মাধ্যমে ঐ সমস্ত জঘন্য অত্যাচারের বিষয় অবগত করাই এবং এখানকার নিপীড়িত জনগণের দুঃখ উপশমের জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার আবেদন জানাই।
এই খবর শুনে উক্ত সংঘের প্রেসিডেন্ট প্রিন্সেস পুন পিশমাই দিসকুল পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে একখানা চিঠি দেন এবং রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট থাইল্যান্ডে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত এবং আমাকে তার অনুলিপি দেন। চিঠিটা পুরো উদ্ধৃত করলাম।
জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান,
পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি
ইসলামাবাদ
১৫ই সেপ্টেম্বর, ৭১
মহামান্য, 
আমরা আপনার এই মর্মে দৃষ্টিগোচর করতে চাই যে, ঢাকায় বিশ্ব বৌদ্ধ সংঘের একটি সক্রিয় আঞ্চলিক শাখা রয়েছে রয়েছে নিম্নে বর্নিত ঠিকানায় যা আমাদের সংগঠন ১৯৫০ সালে সিলনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সংশ্লিষ্ট। 

যেহেতু বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে অস্থির অবস্থা চলছে এবং আমরা আমাদের আঞ্চলিক শাখা নিয়ে গভীর ভাবে শঙ্কিত যেহেতু আমরা তাদের সাথে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারছি না। 

আমরা তাই মহানুভবের কাছ থেকে উপরে বর্নিত জায়গায় অবস্থানরত আমাদের ভিক্ষু ও সাধারন ছাত্রদের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য জানতে চাইছি। আমাদের তরফ থেকে কোন সাহায্য করলে আমরা যদি তাদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারি আমরা সেগুলো করতে করতে আগ্রহী আছি যদি মহানুভব আমাদের তাদের সংক্রান্ত কোন তথ্য বা যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন। 

মহানুভবকে আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ, 

											ধাম্মা হতে
এসডি
এইচ এস এইচ পুন সমাই দিসকুল
সভাপতি
বিশ্ব বৌদ্ধ সংঘ
ঠিকানাঃ ডাব্লিউ,এফ,বি আঞ্চলিক শাকা
পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ 
বৌদ্ধ মন্দির, কমলাপুর
ঢাকা – ২, পূর্ব পাকিস্তান। 

সিসি – এইচ ই ইউ থান্ট, মহাসচিব জাতিসংঘ।
এইচ ই পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।
ডাব্লিউ এফ বি – সম্মানিত সাধারন সম্পাদক জনাব আইয়েম সাংখাভাসি১

আমরা আপনার ১৮-০৮-৭১ তারিখে লেখা চিঠি পেয়েছি এবং আপনি আপনার লোকজনের জন্যে যে মানবিক কার্যক্রম করছেন তার প্রশংসা জানাই। মানুষের শান্তি ও কল্যান ফিরিয়ে আনার জন্যে আপনি যেই কষ্টসহিষ্ণু চেষ্টা করে যাচ্ছেন তা অবশ্যই আপনাকে অধিক সাফল্য এনে দেবে... 

আপনার ১৯-০৬-৭১ তারিখের চিঠির প্রেক্ষিতে আমরা আপনার দেশের দুঃখজনক অবস্থার জন্যে সহানুভুতি জানাই এবং আপনাদের মানুষজনের কষ্টলাঘবের জন্যে আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যে সাধুবাদ জানাই। 

আমরা বুঝি, এটা একটা কঠিন কাজ যেখানে এমন ধৈর্য ও নৈপুন্যের সাথে মানবতার জন্যে নিবেদিতভাবে কাজ করতে হচ্ছে। আমরা প্রার্থনা করি আপনার যাজক মানসিক ও শারীরিকভাবে এমন কঠিন কাজ সম্পাদনে সফল হোক। 

সকল ভুক্তভোগি সহধর্মীদের ভালোবাসা সহ
এ সমস্ত চিঠি থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে -বর্হিবিশ্বে এখানকার মর্মন্তুদ কাহিনী ফলপ্রসুভাবে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছি এবং বিশ্ব সংস্থা ঐ অবস্থায় আমার ভূমিকা উপলব্দি করতে পেরেছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ আমার উপর সন্তুষ্ট নয় জেনে এবং এখানে থাকলে আমার সমূহ বিপদ ভেবে W.F.B এর প্রেসিডেন্ট আমাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য  এক উদ্যোগ গ্রহণ করে আমন্ত্রণ জানাবেন। 
ভেন, ভিসুনানন্দ মাহাত্ম্যরো
সভাপতি
পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ
বৌদ্ধ সমিতি
কমলাপুর, ঢাকা-১৪
পূর্ব পাকিস্তান।  
                                                       ১৫, নভেম্বর ৭১
মাননীয়, 
আপনাকে জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত যে, ২০-২৪ ডিসেম্বর ব্যাংককে অনুষ্টিতব্য আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ইয়থ কনফারেন্সের সকল প্রস্তুতি সমাধা হয়েছে।
আপনি ইতিপূর্বে আমাদের পূর্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগদান করেছেন এবং আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। আমরা আশা করবো আপনি এবারো আমাদের সাথে ব্যাংককে যোগদান করবেন এবং আপনার মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের ধন্য করবেন।
দয়া করে আমাদের জানাবেন আপনি কখন আসছেন এবং আমরা সে হিসেবে আপনার জন্য উপযুক্ত স্থানে আপনার জন্য সমস্ত কিছুর আয়োজন করবো।
আশা করি আপনার ভ্রমণ নিরাপদ হবে। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।
                                         আপনারই
                                         এসডি/-
                                  এইচ।এস।এইচ রাজকুমারী পুন পিস্মাই দিসকুল
                                  সভাপতি
                                বিসস বোদ্ধ সমিতি
কিন্তু সামরিক সরকার আমার উপর সন্দেহ প্রকাশ করে থাইল্যান্ড যাবার অনুমতি দিলো না।
পরিশেষে মানবতার সেবা করতে গিয়ে আমার সমাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমার সংঘের বিরাট কর্মীবাহিনী মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে জাতির দুর্দিনে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সমাজ ও দেশের কাছে তা চিরজাগ্রুক থাকবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।
আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান প্রিয়নন্দ মহাখের, ভিক্ষু মুদ্ধানন্দ, ভিক্ষু জিনানন্দ, ভিক্ষু সুগতানন্দ, ভিক্ষু বোধিপাল, শ্রীশাক্যবোধি মহাদথের, উ- জিনিতা মহাথের, উ- নাইদা, উ- পণ্ডিতা, ভিক্ষু অগ্রবংশ, ভিক্ষু অগ্রশ্রী, শ্রী প্রফুল্লকমল বড়ুয়া, শ্রীবসুভূতি মুৎসুদ্দী , শ্রীজ্ঞানদার বড়ুয়া, শ্রীব্রহ্মদত্ত বড়ুয়া, শ্রীরণজয় বড়ুয়া, শ্রীসুধেন্দু বড়ুয়া, শ্রীঅশক বড়ুয়া, শ্রীআনন্দ প্রসাদ বড়ুয়া, শ্রীশশাঙ্ক মোহন বড়ুয়া, শ্রীসুনীল কান্তি বড়ুয়া, মোহাম্মদ ইছহাক চৌধুরী, শ্রীসুদত্ত সেবক বড়ুয়া, শ্রীতেজেন্দ্রনাথ বড়ুয়া, শ্রীইন্দুভূষণ বড়ুয়া, শ্রীসুমেধ বড়ুয়া, শ্রীযতীন্দ্রনাল বড়ুয়া, শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, শ্রীবিজনবিহারী বড়ুয়া এবং আরও অনেকে পাকসেনার রক্তচক্ষু ও বুলেটের ভয়কে উপেক্ষা করে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে এ ন’ মাস দিনের পর দিন দেশের অত্যাচারিত লাঞ্ছিত মা- বোনদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কত শত মুক্তিবাহিনী ও দেশের তরুণ প্রানের পাশে সমূহ মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে তার ইয়ত্তা নেই। রক্তঝরা এই ন’ মাসের কার্যবিবরণীতে সংঘের বিরাট কর্মীবাহিনীর কর্মতৎপরতার পূর্ণাংগ চিত্র প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।
আজ এ ভেবে আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় যে, আমাদের সংঘের চাটগাঁ শাখার অফিস- ইন- চার্জ বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমৎ জিনানন্দ ভিক্ষু, যিনি রাজাকার ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনেছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক দুদিন আগে তিনি এদেরই জঘন্যতম শিকারে পরিণত হন। সংসারত্যাগী, মানবধর্মী এই নবীন ভিক্ষু গত পঁচিশে মার্চের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চাটগাঁ, কুমিল্লা, নোয়াখালীর প্রতিটি উপদ্রুত গ্রামের প্রতিটা সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতাকে রক্ষার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 
আজ যে সংঘের মাধ্যমে আমি তথা আমার প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায় বহিরবিশ্বে সুপরিচিত হয়েছে সে সংঘেরই বিশিষ্ট কর্মী, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রীশশাঙ্ক বিমল বড়ুয়াকে (বঙ্গীশ ভিক্ষু) হানাদার পাকবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন।
 এতদসংগে আমি গভীর ভাবে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামে শত শত বিগতপ্রাণ মহান জীবনগুলো। ছাত্র- ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার, মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর শহিদদের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করছি এবং তাঁদের শোকশন্তপ পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।
সবেব সত্তা সুখীতা হোন্তু।
জগতের সমস্ত প্রাণী সুখী হোক।
।।জয় বাংলা।।
                                                       দপ্তরে এসএমএলএ  এসইসি -৪
                                                                                                                         সার্কিট হাউজ
                                              চট্টগ্রাম
                                            টেলি: ৮৫৫৫
                                           নং,২০ / ৩৫ / এমএল
                                             ২৬ জুন, ৭১
প্রতি: ভেন. ভিষুদ্ধনান্দ মালিয়া হিরো
টি পিকে, টি কে প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান
বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার  সংঘ
ঢাকা।
বিষয়: পিটিশন / তদন্ত
আপনার চিঠির নং নীল তারিখ,২৮মে ৭১ বোঝায়।
আপনার তথ্যের জন্য পুলিশ সুপারের তদন্তের একটি কপি এর সাথে সংযুক্ত করা হলো। ইনচেল-ওয়ান।
        ১১০৩৫১২ই  25 জুন 71 এর পুলিশ সুপারের চিঠির একটি কপি,
আমি এটা প্রতিবেদন করতে পেরে  সম্মানিত বোধ করছি , আম তদন্ত করে দেখেছি যে বিষয়গুলো স্থানীয় এবং টি এন্ড টি অফিসের ভিত্তিতে , যারা দূর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল
উদাহরনস্বরূপ
যে ব্যক্তিবর্গ কে 29 এপ্রিল 71 এ নিজেদের অফিসে থাকার কথা ছিল যারা এই সংযুক্ত পিটিশনে অন্তর্ভূক্ত।
সেই একই দিনে দুপুর ১টায় সার্কিট হাউজে তাদেরকে কিছু সেনাসদস্য ডেকে নিয়ে গেছিলো, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা ফিরে আসে নি।
তদন্তের সময় এটা প্রকাশিত হয় যে ধর্মদর্শী বড়ুয়া একজন অবকাশ প্রাপ্ত কেরানী ছিলো, টেলিফোন অপারেটর না যেমন টা পিটিশনে উল্লেখিত ছিলো।
টি এন্ড টি এর কর্মচারীদের মাধ্যমে এটি আরো প্রকাশিত হয় যে ৫ কর্মকর্তাদের সেনা সদস্যরা টি এন্ড টি এর অফিস প্রাঙ্গন থেকে ডেকে নিয়ে গেছিলো, তাদের নিজস্ব অফিস কক্ষ থেকে নয়।
ই পি রেইলওয়ে  স্টেশন রোড 21. 4 71 এ ডেপুটি চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার জনাব সি আর বড়ুয়া স্টেনোগ্রাফার-এর সংক্ষিপ্ত রূপ-টাইপিস্ট হিসেবে (আধুনিকীকরণ) অফিসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তাকে  কিছু সেনা সদস্য সার্কিট হাউজে নিয়ে যায় কিন্তু সে ও আজ পর্যন্ত তার অফিসে ফিরে আসেনি। 

তদন্তে এটি সামনে আলোকপাত করা হয়েছিলো যে ঐসকল ব্যক্তি সকল ঝামেলার মধ্যেও তাদের অফিস নিয়মিত করতো।তাদের সম্পর্কে আর কোনো প্রতিকূল প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে অনুগ্রহপূর্বক এইটুকু জানাচ্ছি।
   কর্মীদের তালিকা, যাদের আর্মীরা নিয়ে গেছিলো তাদের নামের পাশে দেখানো তারিখগুলোতে।
নাম ও পদবী:
	১.১.জনাব এস আর বড়ুয়া, এম এ, পি আর এ এস 
উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা 
উপ-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পি
ই রেলওয়ে, চট্টগ্রাম

	সে ঝামেলা শেষ হওয়ার পর
প্রতিদিন নিয়মিত অফিস করতো।এবং ১৬-০৪-৭১ এ অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে
আর্মিরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। 



	২. জনাব প্রভাস কুমার বড়ুয়া. সাব-
অস্ত্রোপচার. চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়. চট্টগ্রাম
	২১-০৪-৭১ তারিখে তাকে তার ৪ নং সারসন রোডের বাসভবনের সামনে থেকে আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছিলো

	৩. জনাব চীন রঞ্জন বড়ুয়া,
শ্রুতিলেখক, আধুনিকায়ন
হিসাব। পি ই রেলওয়ে,
চট্টগ্রাম।
	রেলওয়ে পে অফিসের ডিউটির পর যখন সে তার বেতন তুলছিলো তখন তাকে আর্মীরা ধরে নিয়ে গেছিলো।

	৪. জনাব সঞ্চয় ভূষণ বড়ুয়া, ইলেকট্রিক
কপিকল ফিটার, বৈদ্যুতিক বিভাগ.
চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট. চট্টগ্রাম.
	২১-০৪-৭১ তারিখে তাকে তার অফিসের জেটি থেকে ধরে নিয়ে গেছিলো আর্মীরা।

	৫. জনাব তরত কামী বড়ুয়া, টেলিফোন
অপারেটর, টিঅ্যান্ডটি বিভাগ. চট্টগ্রাম.
	মার্শাল কতৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে সে ২১-০৪-৭১ তার অফিসে প্রতিবেদন করে এবং কতৃপক্ষের সংশ্লিষ্টে তার জন্য একটি ‘নিরাপত্তা পাস’ ইস্যু করে দেয়াঠয় এবং নিজ দ্বায়িত্ব পালনে তাকে পরামর্শ দেয়া হয়। ২২-০৪-৭১ তারিখ হতে সে ভালোভাবে তার দ্বায়িত্ব পালন করতে থাকে কিন্তু ২৯-০৪-৭১ তারিখ দুপুর ২টার সময় তাকে তার ডিউটির সময় হতে আর্মী সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়।

	৬. জনাব চীন রঞ্জন বড়ুয়া, অফিস
সুপারিনটেনডেন্ট টিঅ্যান্ডটি চট্টগ্রাম
	     ঐ

	৭. জনাব ধর্মদর্শী বড়ুয়া, টেলিফোন /
অপারেটর, টিঅ্যান্ডটি চট্টগ্রাম
	     ঐ

	৮. জনাব পরাগ বড়ুয়া, টেলিফোন / অপারেটর. টি
টি চট্টগ্রাম
	        ঐ

	৯. জনাব সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া,
ইলেট্রিশিয়ান. কেপিএম
লি. বিভাগ,পার্বত্য চট্টগ্রাম
	        ঐ

	১০. জনাব হরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, মেকানিক্যাল
বিভাগ. কর্ণফুলী কাগজ মিলস লিমিটেড,
চন্দ্রঘোনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
	১৪-০৪-৭১ এ তাকে নিয়ে গেছিলো।

	১১. জনাব সত্যরঞ্জন বড়ুয়া, স্বত্বাধিকারী.
মোটর ওয়ার্কশপ,চাঁদপুর,
চট্টগ্রাম
	তাকে তার কর্মশালা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।

	১২. জনাব ভবেশ চন্দ্র বড়ুয়া, ক্লার্ক.
ওয়ার্কশপ, পোর্ট ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম
	২৬-০৪-৭১ এ তাকে নিয়ে গেছিলো।

	১৩. জনাব বিপুল কান্তি বড়ুয়া, স্বর্গীয়
বিল্ডিং, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম
	০৩-০৫-৭১ এ তাকে নিয়ে গেছিলো।

	১৪. জনাব সুবিমল বড়ুয়া, টেলিফোন / অপারেটর, টি
& টি চট্টগ্রাম
	২৯-০৪-৭১ এ তাকে নিয়ে গেছিলো।

	১৫. জনাব বঙ্গীশ বড়ুয়া, সহকারী প্রধান
মাস্টার কাপ্তাই সরকার. এইচ ই স্কুল
	১৪-০৪-৭১ তারিখ হতে সে নিরুদ্দেশ




সংঘ কতৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের অনুলিপি

                       “নমোঃ তাসা”
     পাকিস্তান বুদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ
      (বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক সংগঠন)
পাকিস্তানে বৌদ্ধ ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ রিজিওনাল সেন্টার

সূচিপত্র

সদর দফতর
বৌদ্ধ বিহার
কমলাপুর. ঢাকা -14                             

চট্টগ্রাম অফিস
30/5. আন্দের্কিল্লা. চট্টগ্রাম
পূর্ব পাকিস্তান








                  সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের অংশ
                                         তারিখ-
এটা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে জনাব/জনাবা............ পুত্র / কন্যা / জনাব /স্ত্রী ......... এর গ্রাম...... থানা
...... চট্টগ্রাম জেলায় জন্মসূত্রে একজন পাকিস্তানী।

          “কতৃপক্ষের কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হলো”
                    স্বাঃ /ভীন বিষুদানন্দ
                        সভাপতি
                    পাকিস্তান বুদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ
                           ঢাকা

<৪,২৫৩,৫৮৯-৫৯০>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশ
নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারী সংস্থা
স্বাধীন বাংলাদেশের নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারী ভাইয়েরা আমার-

উনিশ শ’ সাতচল্লিশ সালের চোদ্দই আগস্ট ইংরেজ শাসকদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের পর আমরা যে মুক্তির শপ্ন দেখেছিলাম, বিগত চব্বিশ বছর ধরে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের কবলে পড়ে আমাদের সে আশা – আকাঙ্ক্ষা চিরতরে পর্যুদস্ত হতে চলেছিল। সোনার বাংলাকে শোষণের কলোনি করে পাক শাসকচক্র আমাদের দাসত্বে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিলো কতিপয় পদলেহনকারী বাঙ্গালী দালালদের সহযোগিতায়। আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর সামাজিক দিক থেকে হয়েছিলাম পংশু আর অসহায়। ওদের শাসন- শোষণ ও অত্যাচারের ষ্টীম রোলারের আঘাতে বাংলার নিরীহ সরল মানুষ হয়েছে ক্ষিপ্ত অশান্ত। তারই মৃত্যু প্রকাশ ঘটে উনিশ শ’ বায়ান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে- যে আন্দোলনের প্রবাহে বাংলার সোনা- মাণিক- ভাইদের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বাংলার পীচঢালা রাজপথ। শহিদ সালাম বরকত রফিকের লাল তাজা রক্তের বদলা শপথ নিয়েছিলো বাংলার সাতে সাত কোটি মানুষ। তারা বিনা দ্বিধায়ে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মরণজয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো পাক জঙ্গিশাহীর বিরুদ্ধে- একাত্মতা প্রকাশ করেছিলো দেশের মুক্তির সংগ্রামে।
গত পঁচিশ মার্চের রাত থেকে পাক জঙ্গিশাহী বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর যেরূপ অত্যাচার অবিচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এধরনের বর্বরোচিত জঘন্য দমন নীতির নজীর নেই।
বাংলার নিরীহ মানুষ আজ ক্ষিপ্ত, অশান্ত। তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুক্তি সৈনিক পাক জঙ্গিশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। দশ লক্ষাধিক নরনারীর রক্তে রঞ্জিত বাংলার পদ্মা- মেঘনা- যমুনার অথই জলরাশি- পথে- ঘাটে আজ মানুষের হাহাকার। বর্বর পাকসৈন্যদের নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণের করুণ কাহিনীতে পৃথিবীর মানুষ আজ স্তব্ধ, হতবাক- বিশ্ববিবেক আজ স্তম্ভিত, নির্বাক। তবুও বাংলার মানুষ আজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইস্পাতকঠিন চেতনায় আজ সংগ্রামমূখর।
পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে দেশেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে- সে দেশের সশস্ত্র বাহিনী হয় সরকারের পক্ষ সমর্থন করছে, না হয় নীরাবতার ভুমিকা পালন করছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের (বাঙ্গালী) ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, মুজাহিদ ও আনসার বাহিনী জনগণের পক্ষে যেভাবে সরকার বিরোধী ভূমিকা সমর্থন করছে- তার কোন নজীর নেই। এ ধরণের বিপ্লব অনন্য- একক। এর একমাত্র কারণ, পাক জঙ্গিশাহীর শোষণ আর অত্যাচার; অপর দিকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন।
আমরা সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ করে তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ কর্মচারীরা ইংরেজ আমলের আইনের মাধ্যমে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে কাজ- কর্মে নিয়োজিত থেকেও আমরা ছিলাম সমাজের এক শ্রেণীর ঘৃণিত অস্পৃশ্য বীজ- পাক শাসকচক্রের ক্রিড়নক সমাজের এক শ্রেণীর অবহেলিত পদদলিত সরকারী কর্মচারী। আমরা কোনদিন মানুষের আস্থাভাজন হতে পারি নি- অথচ গাধার খাটুনি খেটে আমরা ছিলাম অস্পৃশ্য অবহেলিত। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা বিরামহীন পরিশ্রম করেও সমাজের কাছে হয়েছি লাঞ্ছিত- অবহেলিত। আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ –কষ্ট, অভাব- অনটন থাকা সত্ত্বেও আমরা বিরামহীন সমাজের সেবা করেছি, কিন্তু তার বিনিময়ে শুনেছি ‘পুলিশ জুলুম চলবে না’ ‘পুলিশ গোষ্ঠী নিপাত যাক’ স্লোগান। কিন্তু কেন, কেন এই বিরাম্বনা, এর জন্য দায়ী কারা- সমাজ, না রাষ্ট্রব্যবস্থা? এ বিচার কি কেউ কোনদিন করেছিলো? করেনি। তাই আমাদের এ বিপ্লব পাক জঙ্গিশাহীর বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে আমরা একার- আর পূর্ণ সহযোগী। 
আজকে সমাজ মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন হয়েছে। আমরা বাঙ্গালী, মানুষ। সরকারী কর্মচারী হলেও খাকী পোশাকের অন্তরালে আমাদেরও একটি সবুজ মন ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে দিতে অনেক সফল সম্ভাবনা আছে বলেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু দেশের অভ্যন্তরীণ আইন- শৃঙ্খলার ভার পুলিশের উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। সেই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা পূর্ব বাংলার প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার পুলিশের কর্মচারী এই আন্দোলনের পাক জঙ্গিশাহীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র ভূিমকায় অবতীর্ণ হয়েছি। বঙ্গবন্ধু আমাদের যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে চেষ্টা করেছি- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সে কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে। ( এ ব্যাপারে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধ যা দৈনিক যুগান্তরের গত পনেরই অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত- প্রণিধানযোগ্য।
আজ বাংলাদেশ স্বাধীন ও গণপ্রজাতন্ত্রী রাশ্ত্ররুপে স্বীকৃত। আমরা পুলিশ কর্মচারী, অতীতের দুঃখ- দৈন্য ভুলে গিয়ে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করবো। ইংরেজ আমলের শোষকরূপ আইন যন্ত্রকে পালটে নিয়ে জনগণের একাত্মতাই হবে আমাদের কাম্য। আমরা হবো প্রকৃতই জনগণের বন্ধু ও সেবক এবং সেই ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হবে আমাদের শাসন ব্যবস্থা। আমাদের দিয়েই হবে তার সার্থক রুপায়ন। এ আশা নিয়েই আমরা অতীত- ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
পাক বাহিনীর অত্যাচারের প্রাণের ভয়ে আমাদের প্রায় দু’হাজার কর্মচারী আশ্রয় নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে। আরও অসংখ্য পুলিশ কর্মচারী রয়েছেন পাক অধিকৃত এলাকায়। আমরা আজ আত্মীয়- স্বজন, বন্ধু- বান্ধব, স্ত্রী- পুত্র, ছেলে- মেয়েদের সাথে সম্পর্কচুত, তবুও আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সংগ্রামমুখর- অতীতকে ভুলে গিয়ে আমরা অনাগত ভবিষ্যতের সফল সংগ্রামে নিয়োজিত। 
চলমান জীবনে যেকোনো কাজে সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের অগণিত পুলিশ কর্মচারীরা আজও ছড়িয়ে আছে অধিকৃত এলাকায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে। তাদের অভাব- অভিযোগ, দুঃখ- দৈন্য অবর্ণনীয়- এ জন্য আমাদের বিশেষ করে বাংলাদেশের নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারীরা আমাদের ভাইদের দুঃখ- কষ্ট অভাব- অভিযোগের সাথে একাত্ম হতে চাই। আর তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য দরকার একটি সহায়ক সংস্থা। বাংলাদেশের নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের দৈনন্দিন অভাব- অভিযোগ, দুঃখ- দৈন্য মোচনের জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এজন্যই আমরা একটা সংস্থার অভাব উপলব্ধি করছি- আশা করি এ ব্যাপারে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা অবশ্যই পাবো। 
এ ব্যাপারে আপনাদের পক্ষে আমি আমাদের পুলিশ প্রধানের অনুমতি চেয়ে আবেদন প্রকাশ করছি নিয়ম- শৃঙ্খলা ও আইনানুভাবে আমরা  আমাদের অভাব- অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদশ সরকারের কাছে পেশ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই আমরা আমাদের লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাবো- আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতাই আমাদের কাম্য। জয় বাংলা। 
বাংলাদেশের নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের পক্ষে-
(স্বাক্ষর) এ,কে, মকবুল আহমদ
(প্রাক্তন) ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী, মেহেরপুর থানা,
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।
<৪,২৫৪,৫৯১-৫৯২>
অনুবাদকঃ আবরার ফাহিম চৌধুরী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির কাছে একটি আবেদন

আমরা অবাক হইনি যখন আমরা দেখেছি আপনি আপনার মহান ভাইজন ও রবার্ট কেনেডির অভিজাত ঐতিহ্যের অনুসরণে বাংলাদেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে নাৎসি-শৈলীর এ গণহত্যা অভিযানের আপনার দ্বিধাহীন অভিযোগ এবং প্রশমননীতি/রিচার্ড নিক্সন, স্পষ্টভাবে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের জন্য সান্ত্বনা বয়ে এনেছেন। জাতি এখন হঠাৎ গণহত্যা অভিযানের ধাক্কা সামলে নিয়েছে এবং আজ ইতিহাসের নিকৃষ্টতম উপনিবেশের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে তীব্র অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমাদের এ বিজয়ের হবে ন্যাবিচার এবং গণতন্ত্রের, যে আদর্শকে আপনি ও আমেরিকার মানুষ মূল্যবান বলে মনে করেন। কিন্তু ইসলামাবাদ জেনারেল যারা আজ অবধি জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খাকে নৃশংসভাবে দমন করেছে, তাদের প্রতি মার্কিন সরকার এর সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তায় এ বিজয় বিলম্বিত হচ্ছে এবং মানুষের দুর্ভোগ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

প্রায় আট মিলিওন (আশিলক্ষ) শরণার্থীর দুর্দশা সচক্ষে দেখতে আপনি ভারত ছুটে যান। যারা ন্যূনতম নিরাপত্তার খোজে, জেনারেল ইয়াহিয়ার তোপ থেকে বাঁচতে ওখানে পালিয়ে গেছে। এছাড়াও আপনি হয়ত আরো সত্তর মিলিয়ন মানুষের অবস্থা ধারনা করতে পারেন যারা পালিয়ে যেতে পারেনি। তারা যেন নিজের দেশেই শরণার্থী যেখানে আকস্মিক মৃত্যু সর্বদাতাদের খুঁজে বেড়ায়। ইতিমধ্যে দশ লাখ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে পরিকল্পতভাবে হত্যা করা হয়েছে। গেটস্টাপো-শৈলীর অভিযানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাদের আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাণিজ্যিক ও ট্রেডিং সেন্টারগুলো ধ্বংস করার মাধ্যমে অঞ্চলের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ২৫  শে মার্চ থেকে পাকিস্তানি সৈনিকদের ছেরে দেওয়া হয়েছে তাদের ইচ্ছামত হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করার জন্যে। আজ দীর্ঘ চার মাস পরেও তাদের বিভীষিকাময় বেলেল্লাপনার তীব্রতা একটুও কমেনি। বাংলাদেশ এর অবিসন্বাদিত এবং গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত নেতা। এমনকি জেনারেল ইয়াহিয়া আগামরায় উচ্চারণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তারা (জেনারেল ও তার সহযোগীরা) মহান নেতাকে নিশ্চিতভাবে ফায়ারিং স্কোয়াড দ্বারা হত্যা করবে যদি কোন উচ্চতর ক্ষমতা তাদের না দমিয়ে রাখে।



সন্ত্রাস এর এ ধরনের রাজত্ব শুধুমাত্র শরণার্থী সমস্যাকে অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে। শরণার্থী সমস্যার প্রকৃত কারণ সমাধান না করে ক্রমবর্ধমান শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী খোঁজা, স্ব-পরাজিত হওয়ার একটি প্রক্রিয়া। এখনো সহজেই বিপদ এড়ানো যেতে পারে যদি আমেরিকা ইসলামাবাদ শাসনকে অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে দেউলিয়া হওয়া থেকে রুখে না দাঁড়ায়। আমরা নিশ্চিত যে আমেরিকান কর দাতারা, যদি তাদের সঠিকভাবে এ বিপর্যয় সম্পর্কে অবগত হয়, তবে তারা পাকিস্তানের জান্তা বাংলাদেশে গণহত্যার অভিযান.

আমরা আপনি, আপনার দল এবং আমেরিকান জনগণের কাছে আবেদন করছিযেন আপনারা সর্বাত্মক চেষ্টা করেন যেন চাপে আমেরিকা প্রশাসন তার নীতি পরিবর্তন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়,  এর প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং অবিলম্বে তার মুক্তির বাবস্থা করে।

স্বাক্ষরকারী:
এ আর মল্লিক
সৈয়দ আলি এহসান
কে সারওয়ার মুরশিদ
যহির রায়হান
কামরুল হাসান
রনেশ দাশ গুপ্ত
ফয়েজ আহ্‌মদ
আলমগির কবীর
হাসান ইমাম
ওয়াহিদুল হক
আশরাফ আলি চৌধুরী
এম এ খায়ের
কামা লোহানী
ব্রজেন দাস
সাদেক খান
বেলায়েত হোসেন
মুস্তফা মনোয়ার
আনুপম সেন
মতি লালপাল
মউদুদ আহমেদ
কামরুজ্জামান
ফারুখ খলিল
দেওয়ার মোহাম্মাদ আহমেদ
অজয় কুমার রায়
গোলাম মরশেদ
আনয়ারুজ্জামান
মাজহারুল ইসলাম
শামসুল আলম সায়েদ
মোশারফ হোসেইন
রাসবিহারী ঘোষ
আনিসুজ্জামান
এ এযিয়াউদ্দিন আহমেদ
কবরী চৌধুরী
নারায়ণ ঘোষ
চিত্তরঞ্জন চৌধুরী
খসরু নোমান
সামর দাস
সুভাস দত্ত
আব্দুল জব্বার খান
উদায়ন চৌধুরী
রাজু আহমেদ
সুস্মিতা দেবী
চিত্তবর্ধন
এবং
জাফর ইকবাল
পক্ষে
বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদ
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
বাংলাদেশ চলচিত্র ও কুশলী সমিতি
বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি

<৪,২৫৫,৫৯৩>
অনুবাদকঃ নওশীন তাসনিম                  
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_255]২৫৫। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি বাংলাদেশ আর্কাইভস কমিটি সংক্রান্ত তথ্য
	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
	১ জুলাই, ১৯৭১


                             
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
                                                          তারিখ ১-৭-৭১
প্রতি
.................................
.................................
....................................
মহোদয়,
                       বিষয়ঃ বাংলাদেশ আর্কাইভ 
বাংলাদেশ সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, রিপোর্ট, উন্নয়ন, স্মারক, নথি, ঘটনা, প্রকল্প, কার্যক্রম, চিত্র, সিনেমা এবং  ঘোষণাসমূহ সংগ্রহে রাখার জন্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি একটি বাংলাদেশ আর্কাইভ কমিটি গঠন করেছে।
কমিটির চেয়াম্যান পদে আছেন প্রফেসর সৈয়দ আলী এহসান এবং সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত আছেন মোঃ সাদেক খান। রেকর্ডের তালিকাসমূহ হেফাজতে ও নিরাপদে রাখার ব্যাবস্থা গ্রহন করা হতেছে।
উপকরণগুলো তিনটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে; গোপনীয়, গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ। ডোনারদের নির্দেশে পরবর্তী রেফারেন্স কঠোর রাখার জন্য, আর্কাইভ কার্যালয়ের প্রতিযোগীদের অজান্তে গোপনীয় উপকরণ সমূহ নামমুদ্রামিকত ও গুদামজাত করা হবে।  অনামমুদ্রামিকত গোপনীয় উপকরসমূহ কঠোরভাবে গপন রাখা হবে এবং আলোচনা করার জন্য ডোনারদের অনুমতি নিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলোর জন্য আর্কাইভ কমিটি থেকে পরামর্শ গ্রহন করা হবে, কিন্তু উদ্ধৃত করার জন্য দাতার অনুমতি নিতে হবে। সাধারণ উপকরণ আর্কাইভ কমিটির সৌজন্যে উদ্ধৃত ও নির্দেশিত করা হবে। আপনাকে আপনার উপকরণসমূহ আর্কাইভ কমিটিকে দান করে সহযোগিতা করার জন্য এবং বাংলাদেশের ঘটনাসমুহের ডকুমেন্ট সংগ্রহের প্রচেষ্টায় আর্কাইভ কমিটিকে সাহায্য করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।
ধন্যবাদান্তে                                          
                                                 আপনার অনুগত
                                                 (কামরুজ্জামান)
          এমএনএ-ইনচার্জ  
          শিক্ষামূলক বিষয় 
বাংলাদেশ গনপ্রজাতন্ত্রী সরকার এবং                                                               
                            নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ                                                                    
                                                                                                                                           শিক্ষক সমিতি 

<৪,২৫৬,৫৯৪>
অনুবাদকঃ নওশীন তাসনিম                       
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির দলিল
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বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা
২৫ নভেম্বর, ১৯৭১ এ, ১১, সুতেরকিন স্ট্রিট, কোলকাতা ১৩ তে মোঃ জ। রহিম এর সাথে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
নিম্নের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় :
(১) বাংলাদেশের শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষাগত সমস্যা।
(২) সর্বচ্চোঅর্থনৈতিকউন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের সম্পদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ ঝোঁকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা।
(৩) বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মিথলজি।
(১) এবং (২) দফা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়। তবে আলচনায় এটাই বোঝা যায় যে এখনও সঠিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আরও চিন্তাশীল হওয়া জরুরী যা (২) দফার উদ্দেশ্য কে ভালো মতন পরিবেশন করবে।
দফা (৩) যা স্বাভাবিকভাবেই (১) এবং (২) কে অনুসরন করে যা ভালমতন আলোচনা করা হয়নি।
এখানকার সদস্যবৃন্দ পরের বৈঠকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করার কথা বলে এবং তাদের মতামত বিসদভাবে প্রকাশ করে যার ফলে বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষার একটি সুন্দর সূচনা হওয়া সম্ভব। 
বৈঠক স্থগিত রাখা হয় এবং পরের বৈঠকের সময় ২রা দিসেম্বর,১৯৭১ ১১, সুতেকিন স্ট্রিট ে বেলা ১২তে নির্ধারণ করা হয়।

নিম্নোলিখিত সদস্যবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন:
১. মোঃ প.ক. চক্রবর্তী
২. মোঃ স. ক. ভট্টাচার্জি
৩. ডঃ ম. আ. সালেহ
৪. মোঃ চ. র. গুহা রায়
৫. ডঃ আ. রহমান
৬.মোঃ ক. ক. রায়
৭.  মোঃ স. আলম
৮.  মোঃ আ. দাস
৯. মোঃ ক. ম. সাহা
১০. মোঃ স. ক. মুখোপাধ্যায়
১১. মোঃ দ. শর্মা
১২. মোঃ ন. চ. দত্ত বনিক 

                                                      জিল্লুর রহমান
                                                       ২৫/১১/৭১ 
স্ট্রিট , কোলকাতা-১৩ তে ২রা দিসেম্বর,১৯৭১ এ প্রফেসর র. হকের সাথে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
বৈঠকে এটাই আলোচনা করা হয় যে, প্রকল্পের কাজ প্রাথমিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত হবে, ভাগ (১) দেশীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার কোর্সসমূহ সাজানো এবং ভাগ (২) বিজ্ঞান বইসমূহ বাংলায় লেখা।
ভাগ (১) এ বিজ্ঞানশিক্ষার কোর্স সাজানোর জন্য কাজ করার প্রতি মনোযোগ দেয়া হবে।
নিজেদের মধ্যে আলচনার প্রথম স্থান হল স্কুল তাই বৈজ্ঞানিকদের প্রাথমিক স্তরেই গবেষণার বিস্তারিত প্রনয়ন করার পরামর্শ দেয়া হয়, যাতে বিস্তৃত কোর্সসমূহ বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী সাজানো যায়। 
১৩ই দিসেম্বর,১৯৭১ এ পরবর্তী বৈঠকে এটি সমাধানের কথা বলে বৈঠকের মুলতবি করা হয়।
নিম্নবর্ণিত সদস্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন,
১. ডঃ এ.কে.. রায়
২. জনাব শাম স আলম
৩. জনাব এস. কে. মুখোপাধ্যায়
৪. ডঃ এ. রাবমতি
৫. জনাম এস. আহমেদ
৬. জনাব পি. কে. চক্রবর্তী 
৭. জনাব কে. বি. চক্রবর্তী
৮. জনাব এস. কে. সাহা
৯. ডঃ এ. কাদের
১০. জনাব কে. এম. সাবা
১১. জনাম এস. কে.. ভট্টাচার্য 
১২. জনাব কে. কে. রায়
১৩. জনাব এন. সি. দত্ত বণিক
১৪. জনাব সি. আর. গুহ রায়
১৫.. ডঃ এ. সালেহ
১৬ .জনাব ডি. শর্মা
১৭.. জনাম এ. দাস
১৮ জনাব জ. রহিম 
সুতেরকিন স্ট্রিট, কল্কাতা-১৩ তে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ প্রফেসর আর হকের সাথে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
স্কুলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান কোর্সের পাঠ্যক্রম রূপরেখা স্থাপনের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা ও আলোচনা করা হয় এবং ১৬ই দিসেম্বর,১৯৭১ ের পরবর্তী বৈঠকে বিশেষজ্ঞদের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম প্রদানের জন্য বলা হয় ।

নিম্নবরনিত সদস্য বৈঠকে উপস্থিত ছিলে,
১ ডঃ এ.. সালেহ
২. জনাব ডি. শর্মা
৩. জনাব এ. দাস
৪. জনাব কে. কে. রায়
৫. জনাব পি. কে. চক্রবর্তী
৬. জনাব এস. কে. সাবা
৭. জনাব জ. রহিম
৮. জনাব এস. আহমেদ
৯. ডঃ এ. রহমান
১০. জনাব এস. কে. ভট্টাচার্য
১১. ডঃ এ. কাদের 
১২. এন সি. দত্ত
১৩. জনাব এস.. কে মুখোপাধ্যায়
 ১৪. জনাব কে. এম. সাহা
১৫. জনাব কে. বি. চক্রবর্তী 



সংযোজন
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                                                                     S        O        S
বাংলাদেশ


প্রিয় গ্রেট ব্রিটেনবাসী,
বাংলাদেশের জনগণ নাৎসিদের মত হত্যাকান্ডের স্বীকার হচ্ছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা স্বাধীনতা ও সমতা চেয়েছিল! 
 নিষ্ঠুর ও ক্ষমতাশীল পশ্চিম পাকিস্তানী ধোঁকাবাজেরা : তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণকে পদানত করতে ব্যর্থ হয়েছে।
 তারা বোমা মেরেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, হলগুলোতে, আমাদের বাসাবাড়িতে এবং এমনকি আমাদের হাসপাতালগুলোতেও।
 তারা এমন একটি অপরাধ করেছে যা একই সংগে অমার্জনীয় এবং মানব ইতিহাসে অদ্বিতীয়। 

বাংগালীরা তীর ধনুক, ছুরি ও বাঁশের লাঠি নিয়ে তাদের আধুনিক সরঞ্জাম, সৈন্যদল, কামান, মেশিনগান এবং ট্যাংকবিধ্বংসী ক্ষেপনান্ত্রের বিরুদ্ধে অসীম সাহস নিয়ে যুদ্ধ করেছে। 
মানবিকতার দোহাই - দয়া করে বাংলাদেশের  সাহায্যে এগিয়ে আসুন।
আমরা বিশ্বাস করি যে, গ্রেট ব্রিটেনের মুক্তি প্রিয় জনগণ আমাদের সাহায্য করতে পারে এবং আমরা সনির্বদ্ধ অনুরোধ করছি সকল নৈতিক এবং বস্তুগত সমর্থনসহ তাদের এখনই এগিতে আসার জন্য যাতে তারা একত্রিত হতে পারে। 
আপনাদের সরকারকে এখনই বাংলাদেশকে স্বীকার করতে ও সমর্থন করতে বলুন!!! 

বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি
৫২, ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড                                                  স্মল হেলথ
বার্মিংহাম ১০
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পাকিস্তানিদের শব দাফন
পাকিস্তানিদের অর্থনীতি খতম। আসুন এবার আমরা সবাই মিলে তার কাফন তৈরির কাজে লেগে যাই।
গত তেইশ বছর ধরে ওরা আমাদের শোষণ করে এসেছে এবং আমাদের টাকায় বন্দুক কিনে আজ আমাদের বুকে মারছে। ওদের ব্যাংকে অথবা ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে টাকা দেয়া মানেই তাদের বন্দুক কিনতে সাহায্য করা। অতএব আসুন, আমরা সেগুলোকে বর্জন করে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে আর এক ধাপ এগিয়ে দেই।
১। দেশের পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
২। অবিলম্বে নিম্নলিখিত পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যাংকের একাউন্ট বন্ধ করুন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি ইন্সিওরেন্স কোম্পানির পলিসি ‘সারেন্ডার’ করুন।
ব্যাংকঃ ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড। ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড। স্ট্যান্ডার্ড ওভারসিজ ব্যাংক অব পাকিস্তান। কমার্স ব্যাংক। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড।
ইন্সিওরেন্সঃ ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং। আদমজী ইন্সিওরেন্স কোং। হাবিব ইন্সিওরেন্স কোং। মুসলিম ইন্সিওরেন্স কোং। 

<৪,২৫৯,৫৯৯>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	অ্যাকশন কমিটির প্রচারপত্র
	২৫ এপ্রিল,
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বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ (ব্রাডফোর্ড)
৯ কর্নওয়াল টেরাস
ব্রাডফোর্ড বিডি৮ ৭জেটি
২৫ শে এপ্রিল, ১৯৭১
অদ্য রবিবার ২৫ শে এপ্রিল স্থানীয় টেক্সটাইল হলে বিকাল তিন ঘটিকার সময় ব্রাডফোর্ড বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের এক কাউন্সিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যরা সুষ্ঠুভাবে সংগ্রাম পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা করতে না পারায় ও নানারুপ মতানৈক্যের সৃষ্টি হওয়ায় উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের হতে পরিষদের দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত তারা পরিষদের সকল কাজ চালিয়ে যাবে। আজ থেকে পুরাতন এক্সিকিউটিভ কমিটির সকল সদস্যকে তাদের সকল প্রকার দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দেয়া হলো।
উক্ত কমিটি এই সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ঃ
১। আজ পর্যন্ত পরিষদের নামে যে সমস্ত চাঁদা নেয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে।
২। ইয়র্কশায়ার ও অন্যান্য সংস্থাতে যারা পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাদের আর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা থাকবে না।
৩। এক্সিকিউটিভ কমিটির পুরনো সদস্যরা নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটিতে অবশ্যই সদস্য হতে পারবেন না।
৪। ইয়র্কশায়ার সহ অন্যান্য সংস্থাতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটি নতুন প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে ও সকল সংস্থাকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিবে।
৫। নতুন এক্সিকিউটিভ গঠন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদের কোন কাজ নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের লিখিত পত্র ব্যতিরেকে হতে পারবে না।
৬। আগামী রবিবার পরিষদের নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হবে। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে।
কাউন্সিলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ (স্বাক্ষর):
১। এম, খান
২। নূরুল ইসলাম চৌধুরী
৩। হাজী আসাব আলী
৪। এস, আবেদীন
৫। এন, উল্লাহ
৬। আবদুস সোবহান
৭। মোঃ আজিজুর রহমান
৮। সায়িফউদ্দিন আহমদ
৯। নূরউদ্দিন
১০। আলতাব আলী
১১। সুনফর আলী
১২। সোহরাব আ
১৩। আনাম খান
১৪। বসির উদ্দিন
১৫। মজলিস আলী
(সিলমোহর)
বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ (ব্রাডফোর্ড)
৯, কর্নওয়াল টেরাস
ব্রাডফোর্ড বিডি৮ ৭জেটি

<৪,২৬০,৬০০-৬০৫>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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বাংলার এ দুর্দিনে যার অপার উৎসাহে এই ক্ষুদ্র কবিগান লেখা সম্ভব হলো, তিনি আর কেউ নন- তিনি
আমার প্রতিবেশী ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর মাস্টার এ. আজিজ। তারই সহযোগিতায় কবিগানটি উৎসর্গ করলাম রকেট যুগের অগ্নিপুরুষ, বঙ্গজননীর বীর সন্তান স্বাধীন বাংলার স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে...
“আমাকে বন্দি করো, আমাকে হত্যা করো-
এতে আমার দুঃখ নেই; কিন্তু আমার দেশবাসীর
উপর অত্যাচার কোরো না”। - মুজিব
বাংলাদেশের কবিগান 
-কবি আবদুর রহমান খান রচিত 
চিল শকুনে মানুষ খায় হায়রে সোনার বাংলায়
হুকুম দিল এহিয়ায় খুন করিতে।। (ধুয়া)

উনিশ সাত চল্লিশ সনে, হিন্দু আর মুসলমানে
সোনার ভারত স্বাধীন আনে বৃটিশ রাজ হতে
দুই ধর্ম দুই জাতি পাক-ভারত হলো স্থিতি
গেল ভাই বাংলার শক্তি দুই ভাগেতে।।

পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানে শাসন করে খান পাঠান
বাঙালিরা ভাই জানে ভাব ভক্তিতে
পূর্ব বাংলার ফল ফসল তাদেরে খাওয়াইয়া সকল
বাংলার মানুষ হলো দুর্বল এই জগতে।।

ধর্মের নামে জুয়া খেলা লুটলোরে সোনার বাংলা
তেইশ বছরের দুঃখ জ্বালা পারি না সহিতে,
কি বলিব দুঃখের কাহিনী দুই নয়নে ঝরে পানি
দেশে যত হয় আমদানী তাদের ভাগ্যেতে।।

পাট তামাক চা আমরা ফলাই, গো মহিষের খল
মোদের ভাগ্যে সকলেই ছাই খাই, তাদের হাতে
দুঃখের উপর দুঃখ ভারী, কড়াক্রান্তি হিসাব করি
দিতে হ’লে খাজনার কড়ি অফিস আদালতে।।
বলছি গত বন্যার কথা, হঠাৎ এল ঘূর্ণিবার্তা।
হারায়াছি ভগ্নি ভ্রাতা পারি না ভুলিতে,
হাতিয়া সন্দ্বীপের অধিবাসী একশ পঁচিশ হাজারের বেশি
জলের স্রোতে গেল ভাসি নদী নালাতে।।

ভোলা ও পতুয়াখালি হয়ে গেছে মানুষ খালি
মায়ে ছেলে গলাগলি ভাসা পানিতে
নোয়াখালী ও বরিশালের মানুষের লাশ খালে বিলে
মাংস খাইল কাক শৃগালে পাইলাম দেখিতে।।

মানুষ পশু সারি সারি ভাসল জলে মরি-মরি
সোনার বাংলার নরনারী কাঁদছে শোকেতে
ওদের কান্দনের সুর শুনল কি সরকার বাহাদুর
বল মোদের কিয়া কসুর চাই জানিতে।

ডুবল মাথের পাট ধান্য ঘরে নাই কারো মুষ্টি অন্ন
কি আছে বাঙালির জন্য জীবন রাখিতে
বাংলাদেশের কয়টি জেলা চিটাগাং ঢাকা কুমিল্লা
বারে বারে বন্যার ঠেলা আছে ভুগিতে।।

মনপুরাতে মরছে মানুষ আহারে বিনা হইয়া বেহুঁশ
পশ্চিমারা খায় কাঁঠাল কোষ ময়দার রুটিতে
বড় কষ্টে দিন কাটাই ডাইল ভাত খাইতে না পাই
তৈল বিনা জটারে লাগাই বঁধূর চুলেতে।।

ন্যায্য দাবী চাইলে মোরা বহে মোদের রক্তধারা
কারো হাতে শিকলকড়া ভরে জেলেতে
বাংলার যুবক বি-এ পাশ দেশে কাটে ঘোড়ার ঘাস
কেউ টানেরে মরা লাশ চৌকিদারিতে ।।

উনিশ আটান্ন সনে আইয়ূব বসেন সিংহাসনে
ইস্কান্দার মির্জা যায় বৃটেনে প্রাণের ভয়েতে
কামান গোলার ভয় দেখাইয়া রক্ত মোদের খায় চুষিয়া
বাংলার মানুষ চুপ করিয়া রইল ঘরেতে।।
শোনেন দেশের ইতিকথা দেশে আনল চেয়ারম্যান প্রথা
ভাঙ্গিল বাঙালির মাথা ভোট না দিতে
সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি দুঃখের ভিতর ফুটে হাসি
বানাইতে চায় মানুষ ডাক্তারী মতে।।

শেরে বাংলা সুহরাওর্দী বাংলার শোকে কাঁদি কাঁদি
দুঃখ পাইল জন্মবধি অন্যায় শক্তিতে।
রেখে গেল প্রেমসিদ্ধুশেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু
জাগিল বাঙালি পঙ্গু তাহারে ডাকিতে।।
স্ট্রাইক হল কলেজ স্কুল ছাত্রছাত্রী তুলল রোল
বাঙালিরা আঁখি খোল সংগ্রাম চালাইতে
ভয় পেয়ে বীর আইয়ূব খানে এহিয়াকে ডেকে আনে
বসাইল নিজাসনে স্বার্থ রাখিতে।।

নেতা যেজন পিতা বটে হয় না নেতা বটে চটে
নেতা হয়ে গণভোটে স্বাধীন দেশেতে
হইল দেশে ভোটাভোটি বাঙালিরা সপ্তকোটি
ভোট দিয়াছে মানুষ খাঁটি মুজিবের হাতে।।

শেখ মুজিবের হ’ল জয় পাঞ্জাবি পাঠানের ভয়
বাংলার বুকে হ’ল উদয় চন্দ্র নিশিথে
মুজিব হবেন রাষ্ট্রশ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবিদের মনে কষ্ট
কি ভাবে হয় শ্রেষ্ঠ নষ্ট ভাবে কমজাতে।।

কলকৌশলে তিন মাস গেল দুটি তারিখ বাতিল হল
বাংলার মানুষ জেগে উঠল বাঁচার দাবীতে
মোদের এত রোনাজারি দেখ এহিয়ার ছলচাতুরি
কারফিউ আইন জারি করি দলি ঢাকাতে।।

বঙ্গবন্ধু বললেন তবে এবার বাংলা স্বাধীন হবে
বাংলার মানুষ কাঁদবে কত পেটের ক্ষুধাতে
আছে হাড় নাই মাংস সব নিয়াছে রাবন কংস
হায়রে অসুরের ধ্বংস মানব সুরেতে।।

যখন ভুট্টো এহিয়া মিলে ঢাকায় যায় মিটিং- এর ছলে
আশায় ভাষায় কথা বলে শর্ত সন্ধিতে
পাঠান পাঞ্জাবি সত্তর হাজার বংগসাগর দিচ্ছেরে পারি
কেউ জানে না সংবাদটি তার বাংলার মাটিতে।।

ভুট্টো এহিয়া পাজি কথা বলে আজিবাজি
পৌঁছিল যাইয়া করাচি পশ্চিম দেশেতে
দেশে গিয়ে দিল ভাষণ শেখ মুজিব রাষ্ট্র দুশমন
সাত কোটি বাঙালির মন তখন জ্বলে গোস্যাতে।।

শেখ মুজিবের স্বপ্নধ্যান সাত কোটি বাঙালির প্রাণ
বৃদ্ধলোক হইয়াছে জোয়ান শত্রুনাশিতে
কেঁপে উঠে ঢাকার সিটি কেউ লইলরে হস্তে লাঠি
চায় ওরা শান্তি সৃষ্টি অশান্তি দেশেতে।।

তখন উঠল বাংলার জয় পতাকা চারিদিকে তার স্বর্ণমাখা
ভিতরে বঙ্গের চিত্র আঁকা বাংলা কালিতে
আহা কি বিচিত্র নিশান জানিয়া কোন কবির ধ্যান
এই নিশানের গাহিব গান বাঁচলে ধরাতে।।

চোরের মতন রাত বারটায় দুশমন সৈন্য গেল ঢাকায়
গান মেশিন ট্যাংক বন্দুক চালায় ঘুমের ঘরেতে
ঘরে ঘরে আগুন দিল ঢাকা শহর ছাই করিল
লক্ষাধিক মানুষ মরিল কামান গোলাতে।।

ভাংলো ঢাকার ইউনিভার্সিটি ছাত্র মারল কোটি কোটি
রাঙগা হোল ঢাকার মাটি মানুষের রক্তে
রোকেয়া ইকবাল হলে তিনদিন ভরা আগুন জ্বলে
নাশিল শিক্ষা সমূহে গোলাম বানাইতে।।

হাকিম মোক্তার ব্যারিস্টার প্রফেসার আর লেকচারার
মারে কত বিজ্ঞ ডাক্তার অগ্নি অস্ত্রেতে
হত্যাযজ্ঞ অবশেষে ছড়ে পড়ে সারা দেশে
শহর বন্দর ভরল লাশে চিটাগাংগেতে।।

বিদেশি সাংবাদিক যারা তাদেরে করিয়া তাড়া
মিটাইল সাধ পুরাপুরি মনের খুশিতে
হোস্টেল বোর্ডিং দিয়ে হানা চালাইল হায় জিনাকিনা
কবিতার ছন্দ চলে না এসব লিখিতে।।

হসপিটাল ফার্মেসি যত ভাঙল ঢাকায়ে শত শত
সৃষ্টি নতুন ইতিবৃত্ত বংগ ভূমিতে
রেডক্রস দিল ফিরাইয়া পাষাণ নিষ্ঠুর ইয়াহিয়া
গেল ভাই কারবালা হইয়া ঢাকার বুকেতে।।

যেমন এজিদ সীমার মারোয়ান, এহিয়া ভুট্টো টিক্কা খান
বধিত বাঙালি সন্তান নামল রণেতে
জয়নাল আবেদীন হবেই রাজা উড়াও স্বাধীন বঙ্গধ্বজা
ঠিক রাখ ভাই নামাজ রোজা ঈমানের সাথে।।

কচি কচি ছেলেমেয়ে বাধিল পাষাণ কোন হৃদয়ে
শিশুর লাগি কাঁদে মায়ে বসি রাস্তাতে
লক্ষ লক্ষ নরনারী চলে গেল গৃহ ছাড়ি
বনজঙ্গল পাড়ি দিয়া স্বাধীন ভারতে।।

ধন্যরে ভাই ভারতবাসী, তোরাই মোদের প্রতিবেশী
তোরাই ফুটাইলি হাসি- মায়ের মুখেতে,
থাকবো তোদের চিরঋণী, লিখবো ভাই ভারত কাহিনী
উঠবে যখন দিনমণি, ভাঙ্গা ঘরেহে।।

কুমিল্লার শ্রী ধীরেন দত্ত, গুলিতে হইলেন নিহত,
কাঁদছে মানুষ শত শত সারা বাংলাতে
শুটিং, লুটিং, বার্নিং, হত্যা বলবো কত মৃত্যুর কথা
নত নয় বাঙালির মাথা থাকবে উঁচুতে।।

রংপুরের মশিউর রহমান, হয়ে গেলেন শহীদ কুরবান
সিলেটে ফরিদ দেওয়ান অনেক মতে।
ছিল ওরা দেশের বাতি, থাকবে অমর ওদের খ্যাতি
ফিরে যদি বাংলার জ্যোতি, আল্লার কৃপাতে।।

সারা বঙ্গে পড়ল সাড়া, বুকটান করিয়া দাঁড়া
লড়তে হবে গুলি ভরা বন্দুকের সাথে।
বাংলার পুলিশ, ই পি আর, হেরি দুঃখ বঙ্গ মা’র, 
রণ করিতে হ’ল তৈয়ার আনন্দ চিত্তে।।

রাখতে হবে বাংলা স্বাধীন, থাকলে ধরার আসমান জমিন
বলেছেন মন্ত্রী তাজউদ্দিন, বাংলা হতে,
মৌলানা ভাসানীর বাড়ী, উঠছেরে শহীদের ধ্বনি
বিলাইয়া দে জিন্দেগানী, আল্লার রাহেতে।।

ওরা দিল বীরের পরিচয়, জয় জয় বাংলা জয়,
শত্রুসৈন্যের পরাজয় রণ ক্ষেত্রেতে,
শত্রুসেনা রণ ছাড়ি, উঠল রে আকাশে উড়ি
প্লেন হতে বোমার ঝড়ি লাগে ফেলিতে।।

বাংলাদেশের জেলায় জেলায় কাপুরুষরা বোমা ফেলায়
কুষ্টিয়া ও চুয়াডাংগায় ভীষণ জোরেতে,
হায়রে মোদের অস্ত্র নাই, মরবে কি বাঙালি সিপাই
ভাই মরিলে কাঁদবেরে মায় পুত্র শোকেতে।।

দিনাজপুরে আবদুর রবে বীরত্ব দেখায় সগৌরবে
বঙ্গ মা তোর জয় হবে স্বাধীন জঙ্গেতে,
শ্রীহট্টে মেজর ওসমান, রাথিতে স্বাধীন জন্মস্থান
চালাইল যুদ্ধ অভিযান নানান জেলাতে।।

ইউনুস আলী চীপ এডভাইজার আরেক সন্তান বঙ্গ মা’র
পশ্চিম পাকিস্তানে হাজার হাজার আছেন বন্দীতে।
ওরা যদি থাকত মুক্ত, দেখতে মা তুই শত্রুর রক্ত
আদায় করত তোমার শর্ত ভীম পদাঘাতে।।

বোশেখ মাসের পাকা ধান, মাঠে মাঠে হইল বিরাট
কৃষক শ্রমিক লড়িতে যান, পাছে বৃদ্ধ পিতা হাঁকে
শত্রুমাররে লাখে শোভা নাই এতে।।

এই মতন হাজার ভাই সবার নাম জানা নাই
ওদের কাছে সালাম জানাই বিলাত হইতে, 
নছিব মন্দ ঘরের বার, মোরা হেথায় আমি হাজার
পাইলাম ভাগ শহীদ সুধার কলির যুগেতে।।

যেথায় যত বঙ্গবাসী দেশের লাগি হও উদাসী
কে দোষী কে নির্দোষী দেখরে শেষেতে,
ছাড় হিংসা দলাদলি ঐক্য দাঁড়াও মাথা তুলি,
মাকে ডাক মা’ বলি আও একতাতে।।

মিনতি বিশ্বের মহাশক্তি, বাংলাদেশের চাই স্বীকৃতি
সাত কোটি মানুষের শান্তি, চাই কমনওয়েলথে,
শুন মা ইংল্যান্ডের রাণী, তোমার কাছে এই বাণী,
দাও ফিরাইয়া চিন্তামণি, সিরাজ বাংলাতে।।

গানটি আমার রক্তলেখা, উর্ধ্বে তোর জয় পতাকা,
মায়ের অঙ্গে রক্ত মাখা, বাংলা ভাষাতে।
বলছে কথা এ রহমান, এবার মোদের শেষ রক্তদান,
জয় বাংলার জয় গান, গাওরে খুশিতে।।

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন (ল্যাংকারশায়ার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা) ৩৩৬, স্টকপোর্ট রোড, ম্যানচেস্টার।
 প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।


লেখক বৃটেনে কর্মরত একজন সাধারণ শ্রমিক। ১৯৭১ সনের ৮ মে ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত জনসভায় গানটি পরিবেশিত হয়। এই সভায় আবু সাঈদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। 
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বাংলাদেশের গণ-সাংস্কৃতিক সংগঠন
৫৯,সিমরহাউজ
টাভিস্টক প্লেইস
লন্ডনডব্লিউসিআই
ফোন: ৮৩৭-৪৫৪২
                            ভুমিকা
ইউ কে তে অবস্থিত বাংলাদেশ গণ-সাংস্কৃতিক সংগঠন এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা লেখক,গায়ক,কবি,বাদক,পেইন্টার,গায়ক,ছাত্র,শিক্ষক,সাংবাদিক সহ আরও অনেক পেশার লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত যারা বিবিধ কারনে বাইরের দেশে বসবাসরত এবং দেশের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত।
এই সংঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা করা,বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরিহার্যতা বুঝাতে দেশের জাতীয়তাবাদের সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করা,এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও বাংলাদেশের একনায়কতান্ত্রিক এবং উপনিবেশবাদী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সমর্থন সংগ্রহ করা।

সমাজের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল দেশপ্রেমিক নাগরিককে আহব্বান কর যাচ্ছে।উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সংগঠনের কাজ হবে বক্তৃতা,সেমিনার,সম্মেলন,বিতর্ক,বাদ্যযন্ত্র,সান্ধ্যভোজ,দেশাত্ববোধক নাটক,চিত্রকলা,আলোকচিত্র,ছায়াছবির আয়োজন করা,পত্রিকা প্রকাশ করা এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি প্রচারের লক্ষ্যে পৃষ্ঠোপোষকতার মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিকদের উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হল।
                                গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক
মুন্নি রহমান                                                                                                         এনামুল হক
সাধারণ সম্পাদক                                                                                                   রাষ্ট্রপতি
                                                           জুন,১৯৭১ 

<৪,২৬২,৬০৭-৬০৮>
অনুবাদকঃ নাবিলা ইলিয়াস তারিন, কাজী সাদিকা নূর
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	সূত্র
	তারিখ
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বাংলাদেশগণ-সাংস্কৃতিকসংগঠন
লন্ডন
                   বাংলাদেশ গণ-সাংস্কৃতিক সংগঠন
                                 লন্ডন
১।যেথায় মাটি শুদ্ধ আর বাতাস তাজা
সেথায় বাংলাদেশ--;
যেথায় নদী বয় সমুদ্রে 
যেথায় পাখি গান গায়
সুখে
শীত ও বসন্তে
ঝড়ে ও বৃষ্টিতে 
সেথায় বাংলাদেশ।
যেথায় কৃষক ও শ্রমিক যুদ্ধ করে,
যেথায় স্বাধীনতা আসে রক্তের বিনিময়ে
যেথায় সব ফ্যাসিস্টদের প্রতিহত করি
যুদ্ধ করি সকল উপনেশবাদীদের
এবং শত্রুর বিরুদ্ধে
দ্রুততার সাথে
সেথায় বাংলাদেশ।
                         কথা ও সুরঃএনামুল হক বাঙালি
২।শোন আমার বন্ধুরা তোমরা কি শুনবে
আমি একজন বাঙালি
আমার শির দগ্ধ হয়
হৃদয় পোড়ে
তবুও আমার আত্মা গেয়ে চলে।
আমার মায়ের নোলক চুরি হয়েছে
আমার আলয় ,উনুন ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে
আমি হারিয়েছি আমার ভালবাসার পাখি,হারিয়েছি আমার উদ্যান
তবুও আমি ভীত হই নি
আমার নদী এখনও সেথায়
আমার নৌকো এখনও সেথায়
এখন আমি পাল তুলব সর্বময়।
                           কথাঃ এনামুল হক বাঙালি
                           সুরঃ বাঙালি সংস্কৃতি(গৃহীত)
স্বাধীনতা সংগ্রামের গান
১.
এসো দেশের ভাই এক সাথে সবাই
এসো ভেদাভেদ ভুলে এবার করব যে লড়াই।।
যেখানে কণ্ঠভরা ছিল গান আর গোলাভরা ছিল ধান হে
যেখানে শিশুর মুখে হাসি দেখে জুড়াত সব মায়ের প্রাণ হে
আজ সেই দেশেতে ঘরে বাইরে কোথাও শান্তি নাই।

অত্যাচারী হত্যাকারী নরপিশাচের আক্রমণে।
বর্বর বিদেশী যত শোষকের ঘৃণ্য আচরণে।
যেখানে শহরে বন্দরে গ্রামে উঠেছে আজ সংগ্রামের ঢেউ
যেখানে ছেলেবুড়ো মা বোনেরা মৃত্যুকে আর ভয় করে না কেউ
সেই বাঙ্গাদেশের স্বাধীনতা আনব যে আমরাই।।

বাংগালী জাগে বাংগালী জাগে বাংগালী জাগে
লড়াই-এর ময়দানে ছুটে কে যাবি চল আগে।।

মাতৃভূমি কাঁদেরে ভাই জন্মভূমি কাঁদে বাংলাদেশ কাঁদে
লড়াই লড়াই লড়াই কর পা দিও না ফাঁদে।। 

২.
মুক্তি যদি পেতে চাও হেইও হেইও হেইও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও হেইও হেইও হেইও
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাও হেইও হেইও হেইও
মুক্তি ফৌজ নাম লেখাও হেইও হেইও হেইও
যার বুকে আছে দেশের টান হেইও হেইও হেইও
সে দিতে পারে নিজের প্রাণ হেইও হেইও হেইও
সাবাস বাংলার মজুর কিষাণ হেইও হেইও হেইও
সাবাস বাংলার নওজোয়ান হেইও হেইও হেইও
সব বেদনার হবে শেষ হেইও হেইও হেইও
স্বাধীন হবে বাংলাদেশ হেইও হেইও হেইও
মুক্তি যদি পেতে চাও হেইও হেইও হেইও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও হেইও হেইও হেইও।।
কথা ও সুরারোপ- এনামুল হক 

<৪,২৬৩,৬০৯>
অনুবাদকঃ নাবিলা ইলিয়াস তারিন
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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             বাংলাদেশ গণ-সাংস্কৃতিক সংগঠন
দফতরের সংবাদবাহক এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকাঃ
১।সভাপতি                    জনাব এনামুল হক,৩৩ অ্যাবে রোড,অক্সফোর্ড ০৮৬৫৪৬৮৩৭
২।সহ-সভাপতি              জনাব শফিকুর রহমান,১৪৬ শেভিয়ট গার্ডেন এন.ডব্লিউ.২ ৪৫৫৮০৩১
৩।                               জনাব ফজলে লোহানী,৯৩ শিপ্যানহাম আর.ডব্লিউ.ডি.৯ জনাব শাহিদুদ
                                   দাহার,৭৯ শিল্টার্ন ওয়েজ নর্দাম্পটন
৪।সাধারণ সম্পাদক         মিসেস মুন্নি রহমান,৫৯ সেমর হাউজ,টাভিস্টক পিআই ডব্লিউসিআই ৮৩৭ ৪৫৪২
৫।যুগ্ন-সচিব                    জনাব মাহমুদ হাসান,৪০ লংরিজ রোড,এসডব্লিউ৫ ৩৭৩৯৬৭৫
৭।                                জনাব জাকিউদ্দিন আহমেদ,৩৭ বেলাওয়ে ষ্ট্রীট এসডব্লিউ ১২
৮।সাংগঠনিক সম্পাদক    জনাব বুলবুল আহমেদ,৮৯ কলভিল রোড,ই  ১১,৫৫৬০৮৪৫
৯।কোষাধ্যক্ষ                জনাব আনিস আহমেদ,২ টেম্পারলি রোড,এস.ডব্লিউ.১২. ৫৭২ ৫৭২০
১০।সদস্য                      মিসেস লুলু বিলকিস বানু,২৭ কোর্টফিল্ড গার্ডেন্স,এসডব্লিউ৫ ৩৭৩ ৭২৪১
১১।                              মিসেস জেবুন্নেসা খায়ের,৯৬ অ্যাডারব্রুক রোড,এসডব্লিউ ১২ .৬৭৩৪১৯৭
১২।                              জনাব আহমেদ হোসাইন জোয়ার্দার,১৬ স্যাম্ফ্যেন রোড,এসডব্লিউ ১৭
১৩।                              জনাব আব্দুর রউফ,২ টেম্পারলি রোড,এসডব্লিউ ১২.৬৭৩৫৭২০
১৪।                               জনাব এ রউফ,৬৬/এ হ্যানবারি ষ্ট্রীট ই.১..২৪৭ ১৪৬৯
১৫।                               জনাব মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ,১২৯ হেভারস্টক হিল,এন.ডব্লিউ.২.৭২২ ২৯৬২
১৬।                               জনাব নজরুল ইসলাম,১৩৪ হাইমলি রোড,এসডব্লিউ ১৭
১৭।                                জনাব এ রাজ্জাক সৈয়দ,১১১ ওয়েস্টবর্ন পার্ক রোড,ডব্লিউ২
১৮।                                জনাব জিয়াউর রহমান খান,১৬ পিরব্রাইট রোড,এসডব্লিউ ১২. ৮৭৪ ৪২৯৬
১৯।                                জনাব ডঃ হুজ্জত আলি প্রামানিক,২ পাটনি হাই ষ্ট্রীট এসডব্লিউ ১৫  ৭৮৮ ১৪৭৬

দ্রষ্টব্যঃ নতুন সদস্য সহযোজিত করা হতে পারে এবং পুরো যুক্তরাজ্য জুড়ে সংঠনের সংশ্লিস্টতা থাকবে।


<৪,২৬৪,৬১০>
অনুবাদকঃ শওকত ইসলাম রিপন
	শিরোনাম
	সুত্র

	তারিখ
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ডিও নং-২১০
                        গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
                                     মুজিবনগর, 
                                    জুলাই ৮,১৯৭১
জনাব এনামুল হক
৩৩,এবে রোড,
অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য। 

প্রিয় হক সাহেব,
মি. চেসওয়ার্থ মারফত প্রেরিত আপনার ১৮মে, ১৯৭১ তারিখের চিঠি আমি পেয়েছি। আমি খুব সতর্কতার সাথে আপনার প্রস্তাবগুলো পড়েছি। ইংল্যান্ডে বাংলাদেশ সেন্টার স্থাপনের ব্যাপারে সরকারের কোনো আপত্তি নেই। আমরা জাস্টিস চৌধুরী এবং তার স্টীয়ারিং কমিটির কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং পরামর্শ পাঠাচ্ছি। এটি পারস্পরিক মতামত এবং খবরাখবর আদান প্রদানে সহায়ক হবে । আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এরকম একটি অফিস খুব দরকারি এবং স্টীয়ারিং কমিটি রাজি হলে এই প্রচেষ্টা কে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাবো।
মি. পাশার সাথে আমার কখনো দেখা হয় নি। আমি জানি না তিনি কলকাতা এসেছেন কি না। আমাদের জানানো হলেই স্টীয়ারিং কমিটির মাধ্যমে সব কর্মসূচি শুরু করবো।এখন আমরা এখানে সফররত ভুঁইয়া সাহেবের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করছি।
স্ট্যাম্পের নকশা অনুমোদিত হয়েছে।আপনার কাছে আরো নকশা থাকলে অনুগ্রহ করে অনুমোদনের জন্যে পাঠিয়ে দিবেন। বেশি থাকলেও ক্ষতি নেই। প্রকাশনার ব্যাপার হলো,আমাদের কলকাতা মিশন এখনো কোনো বুলেটিন বের করতে পারে নি। আশা করছি, লন্ডন অফিস একটি নিউজ বুলেটিন হলেও প্রকাশ করতে পারবে।
অনুগ্রহ করে জাস্টিস মি. চৌধুরীকে চিঠিটি দেখাবেন এবং আপনার প্রস্তাবনার ব্যাপারে একমত কি না দেখবেন। মি.  চৌধুরী সহ ব্রিটেনের অন্য বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাবেন।

                                        ইতি
                                    আপনারই প্রিয়
                                      রহমত আলী
                              প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সহযোগী 

<৪,২৬৫,৬১১-৬১২>
অনুবাদকঃ
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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	৮জুলাই,১৯৭১



ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস
২০,ওয়েস্ট ফরটিথ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক১০০১৮
জুলাই ৮,১৯৭১
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
১১,গোরিং স্ট্রীট,
লন্ডন, ইসি ৩,ইংল্যান্ড।

প্রিয় চৌধুরী সাহেব,
আমার আপনার সাথে নিউ ইয়র্কে দেখা হয়েছিল,যখন আপনি বাংলাদেশে চলমান নৈরাজ্যের বিষয়ে জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কথা বলতে এসেছিলেন।আপনার সাথে দেখা হওয়ায় খুব ভাল লেগেছিলো।

আপনাকে একটি প্রস্তাব দেয়ার জন্যে এই চিঠিটি লিখছি। আপনার সাড়া পেলে খুব খুশি হবো। 
আপনি নিশ্চয় জানেন যে,বিশ্বের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটি আক্রান্ত হলে (যেমন বর্তমানে পাকিস্তানে যা চলমান),ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিস শিক্ষক এবং ছাত্রদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে ।
 
আমার মনে হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন,তাদের জন্য বিদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে শুধুমাত্র দুর্দশা দূর করবে তা না,বরং অভিযুক্তদের জন্যে একটি শেষ আশ্রয়স্থল ও হতে পারে। আরো সুদুরপ্রসারী চিন্তা করলে বলা যায়,এটি বিশ্বের বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী সরকার কর্তৃক একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাওয়া জনগণের জন্যে আশার প্রতীক হিসেবে কাজ করবে।
যদি পশ্চিমবঙ্গে কিংবা ভারতের অন্য সুবিধাজনক স্থানে বাংলাদেশ বহিঃস্থ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে আনুষঙ্গিক সহায়তার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান ফাউন্ডেশন থেকে সহায়তার পরিকল্পনা শুরু করতে পারি। 
আমাদের ধারণা হলো,মেজর ফাউন্ডেশনগুলোর কাছে শরণার্থীদের জন্যে সরাসরি সাহায্য চেয়ে আবেদন করলে তা ফলপ্রসূ হবে না। কারণ ফাউন্ডেশনগুলো নিজেদের রিলিফ এজেন্সির চেয়ে ডেভেলপমেন্ট এজেন্ট মনে করে এবং এভাবেই তারা সামাজিক পরিবর্তনে ভুমিকা রাখতে চায়।
পরিকল্পনা পাঠিয়ে মন্তব্য চাওয়ার আগে আমি এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া আশা করছি। নিম্নলিখিত কয়েকজনের কাছেও এ পত্রটি পাঠানো হচ্ছে এবং পরবর্তীতে এ ব্যাপারে তাদের মতামত ও আপনাকে জানানো হবে। 
                                        ইতি
                                     কে বি রাও
                 এসোসিয়েট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি 

সিসি -   
মি চিদাম্বরনাথন
ড.হ্যারি ডি গিডকোনেস
মি . এনামুল হক
মি. জামশেদ খান
ড. এ আর মল্লিক
মি. লেনন ও’ ম্যারিয়ন
ড. গ্লেন টি নাইগ্রিন
মি লিওনার্ড সুসম্যান

<৪,২৬৬,৬১৩-৬১৭>
অনুবাদকঃ আল-জাবির মোহাম্মদ, খন্দকার কাফি আহমেদ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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“জয় বাংলা – জয় বাংলা” 
কসাই ইয়াহিয়ার বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের নিরবচ্ছিন্ন, অমানবিক গনহত্যা সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেন ও বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্যে আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি। এবং এটা প্রতিটি স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের দায়িত্ব ইয়াহিয়ার এই চলমান গনহত্যার নিন্দা জানানো এবং তা অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে বলা। আজ এই সভা শেষ হওয়ার পর ইয়াহিয়ার বর্বরোচিত শাসনে সমর্থন না দেওয়ার আবেদন নিয়ে আমরা এখান থেকে মিছিল নিয়ে চাইনিজ দূতাবাস ও আমেরিকান দূতাবাসের সামনে যাবো। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো এই স্বৈরশাসকের শোষনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে এবং আমাদের সাথে আওয়াজ তুলতে যাতে বিশ্বের সকল সরকার বিশেষ করে গনপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার ও আমেরিকার সরকার তাদের সাহায্য বন্ধ করে দেয় এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এবং আমি আপনাদের এই টুকুই বলতে পারি এই গনহত্যা বন্ধই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার একমাত্র উপায়। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই আমি আপনাদের সবাইকে আমার সাথে স্লোগান ধরতে অনুরোধ করি, “স্বীকৃতি দাও স্বীকৃতি দাও” – “বাংলাদেশ,বাংলাদেশ” “স্বীকৃতি দাও, স্বীকৃতি দাও” – “বাংলাদেশ, বাংলাদেশ” “স্বীকৃতি দাও স্বীকৃতি দাও” – “বাংলাদেশ, বাংলাদেশ”, “দীর্ঘজীবি হোক দীর্ঘজীবি হোক” – “বাংলাদেশ, বাংলাদেশ” “দীর্ঘজীবি হোক দীর্ঘজীবি হোক” – “বাংলাদেশ, বাংলাদেশ”। ধন্যবাদ আমি এখন বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি মাননীয় জাস্টিস চৌধুরী সাহেবকে অনুরোধ করবো মঞ্চে আসতে এবং আমাদের মাঝে কিছু বলতে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। 

হাততালি , স্লোগান – জয় বাংলা। 




বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরি
বন্ধু এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ, বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমাদের এমন ভয়াবহ সংগ্রামের সময় আপনাদের উষ্ণ সহানুভুতি ও সমর্থনের জন্য। 
(হাততালি...)
সুধীমন্ডলি, আপনারা অবগত আছেন যে আমরা আমাদের উপর গত তেইশ বছর নীরবে সহ্য করে যাওয়া রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষন সাংবিধানিক ভাবেই শেষ করতে চেয়েছিলাম। এবং সুধীমন্ডলি আপনারা আরো অবগত আছেন, কিভাবে সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান আমাদের এই সাংবিধানিক প্রচেষ্টাকে থামিয়ে দিয়েছে এবং ২৫ই মার্চ রাতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র, বেসামরিক মানুষের উপর সামরিক বাহিনী গনহত্যায় লেলিয়ে দিয়েছে এবং এখনো বাংলাদেশী জনগণের উপরে গণহত্যা চালিয়েই যাচ্ছে। এই বেপরোয়া হত্যাকান্ডের প্রাক্কালে স্বাধীনতার স্বফঃস্ফুর্ত দাবী উঠেছে (ধিক! ধিক!----) এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষ নিজেদের ইয়াহিয়ার শাসন থেকে মুক্ত ঘোষনা করেছে। 
(হাততালি...)
আমরা এখন ইয়াহিয়া খানের হানাদারসামরিক বাহিনীকে বাধা দেওয়ার ভয়াবহ সংগ্রামে লিপ্ত আছি।
(হাততালি...)
এই ভয়াবহ............ (মাইক ত্রুটি) সংগ্রামের সময় আমরা বিশ্ববাসীর সমর্থন ও সহানুভুতি আশা করি। বিশ্বের একপ্রান্তের নিদারূন যন্ত্রনা অবশ্যই অন্যদের ছুয়ে যাবে আশা করি। আমাদের এই বিপদের সময় অগাধ সহানুভুতির জন্যে আমরা ব্রিটিশ জাতি, সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। (হাততালি......)
আমাদের আজকে একটাই কাজ করার আছে, আর সেটা হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনীকে বাধা দেওয়া। (হাততালি...) এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে তাদের আক্রমন, ধর্ষন থেকে মুক্ত করা। (স্লোগান - জয়বাংলা)। আপনারা অবগত আছেন, তাদের সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ধর্ষন করছে, বাচ্চাদের হত্যা করছে, গনহত্যা চলছেই। বিশ্বের বিবেক কি এরপরেও জাগবে না! আমরা বিশ্ববাসী ও তাদের সরকারের কাছে আবেদন জানাই, ইয়াহিয়া খানের সরকারকে সুস্পষ্টভাবে বাধা দেওয়া হোক। আমি বিশ্বের সব সরকারের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য না দেওয়ার জন্যে আবেদন জানাই। (হাততালি......)
আপনাদের অনুধাবন করা উচিৎ, পাকিস্তানের কোন সরকার নেই যাকে আপনারা সহায়তা প্রদান করবেন। ইয়াহিয়া খান নিজে পাকিস্তানকে শেষ করে দিয়েছে। আজ যা আছে তা শুধুই পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার। (ধিক! ধিক!...) এবং বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষ হত্যার জন্যে সেই সরকারকে কোন ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া উচিৎ নয়। এটা বিশ্বের সরকারের কাছে আমার প্রার্থনা। স্বাধীনতাকামী ও হানাদার বাহিনীকে ঠেকাতে বদ্ধপরিকর বাংলাদেশের বাচ্চা, নারী পুরুষ হত্যার জন্যে কোন অস্ত্র জোগান দেওয়া অনুচিত হবে। তারা তাদের স্বীয় শক্তিতে বিশ্বাস ও ভরসা করে কিন্তু তারপরেও বিশ্ববাসী ও সব সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যাতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগনকে হত্যার জন্যে ইয়াহিয়া খানকে কোন ধরনের অস্ত্রের জোগান না দেওয়া হয়। সুধীমন্ডলি, এখন নতুন মিথ্যাচার শুরু হয়েছে যে বাংলাদেশের জনগন স্বাধীনতা চায় না। প্রিয় বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দ, আমি আপনাদের অনুরোধ করবো, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও হানাদার বাহিনীকে থামাতে চান তারা হাত তুলুন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের দাবীতে এগিয়ে আসুন। (স্লোগানঃ জয় বাংলা...)
ইংল্যান্ড মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের দেশ হিসেবে সুপরিচিত। তাই এখানে যদি আপনারা আওয়াজ তোলেন তবে কেউ বলতে পারবে না আপনাদের বাধ্য করা হয়েছে বরং আপনারা স্বেচ্ছায় করেছেন। আপনারা বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি। আপনাদের প্রত্যেইকেই প্রতিনিধি। এবং আপনার বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে যা সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশীর দাবী (হাততালি)। এটা ইয়াহিয়া খানের ভাষ্য অনুযায়ী কোন দুবৃত্তের দাবী নয় বরং বাংলাদেশের জনগনের দাবী। সুধীমন্ডলি, আমরা হানাদার বাহিনীকে মোকাবেলা করতে বদ্ধ পরিকর। আমরা বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ। এবং এই সংগ্রামে আমরা সকলের সহায়তা, সহানুভুতি এবং সাহায্য চাই। 
প্রিয় বাংলাদেশের নাগরিকবৃন্দ, আমাকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের বিশেষ নির্দেশনা  দিতে হবে। (জয় বাংলা...)
এই সমাবেশ শেষ হওয়ার পর যে মিছিল হবে সেটা শুধুই প্রতিবাদী মিছিল হবে না। এটা হবে গনপ্রজাতন্ত্রী চীন, আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আবেদনের উপায়। ইয়াহিয়া খানকে অস্ত্রের জোগান দেওয়া বন্ধ করার আবেদন। ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করার আবেদন। বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের নাগরিকদের এই আবেদন করার মিছিলে শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখতে অনুরোধ করেছেন যাতে যুক্তরাজ্যের অরিথিপরায়ন মানুষ বুঝতে পারে আমরা সুশৃংখল জাতি।  (হাততালি)
আমাদের মিছিল হবে শান্তিপূর্ন। কোন আক্রমনাত্মক স্লোগান আমরা দেবো না। দুই দেশের দুই দুতাবাসের সামনে কোন আলাদা দল হবে না। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের জনগন আমাদের সমর্থন দিবে এবং ইয়াহিয়া খানকে অস্ত্র জোগান দেওয়া বন্ধ করবে। (হাততালি...)
সেই প্রার্থনা, সেই আবেদনেরসাথে বাংলাদেশের নাগরিকরা লন্ডনে দুই মহান দেশের দুই জাতির কাছে যাবে । (হাততালি...)
আমাকে বলা হয়েছে আমাদের শত্রুরাওসক্রিয় এবং তারা হয়তো লোক পাঠাতে পারে যারা আমাদের মিশে যাবে যারা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যাচ্ছি এবং আমাদের এই লক্ষ্যে পৌছাতে ঝামেলা করতে পারে। আমি পরিস্কার করতে চাই, যারা এহেন কাজে লিপ্ত হবে তারা বাংলাদেশের শত্রু, এবং তাদের হীন কাজের জন্যে বাংলাদেশ সরকার কোন দায়ভার নিবে না এবং বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে তারা কোন ধরনের নিরাপত্তা পাবে না। (হাততালি।)
আমি তাই পুনরায় আমার প্রিয় দেশবাসি আপনাদের কাছে আবেদন জানাই যেকোন মূল্যে শৃংখলা ও শান্তি রক্ষা করবেন। আপনারা জানেন আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি, এই বিদেশে এবং ব্রিটিশ সরকার আমাদের অতিথিপরায়নতা দেখিয়েছে, ব্রিটিশ সরকার এখানে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে যেমন আমি বলছিলাম যেখানে বাকস্বাধীনতা আছে সেখানে আন্দোলনের স্বাধীনতা আছে। (হাততালি......)
আমাদের এই আবেদনের যাত্রায় আপনারা অবশ্যই ব্রিটিশ সরকার ও জনগনের অতিথিপরায়নয়ার জন্যে আপনার কৃতজ্ঞতা দেখাবেন এবং আপনার কাজ দ্বারা কোন ভাবেই সেই অয়াতিথেয়তার অবমূল্যায়ন করবেন না। প্রিয় নাগরিকবৃন্দ আমি তাই বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আপনাদের কাজের মাধ্যমে আমরা কতটা সুশৃংখল সম্মানিত জাতি তা প্রদর্শন করবেন। (হাততালি এবং স্লোগানঃ জয় বাংলা)
সুধীমন্ডলি, এখানে যারা আমাদের আন্দোলনে সংহতি ও সমর্থন জানাতে এসেছেন তাদের আমি ধন্যবাদ এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন মহামান্য রাণীর সরকার এবং কমনওয়েলথ প্রধান বাস্তবতা অনুধাবন করবেন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাবেন। (হাততালি)
আমি মনে মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেদিন বেশী দূরে না যেদিন বাংলাদেশ কমনওয়েলথ জাতির আনন্দিত সদস্য হিসেবে যোগদান করবে। (হাততালি)
প্রিয় দেশবাসী আপনাদের সংকল্প, সাহস, ত্যাগ এবং একতা বজায় রাখুন সেই আবেদন করি আপনাদের কাছে। আমরা সফল হবই। ইনশাল্লাহ, আমরা শান্তি প্রগতি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবো। 
আমরা এমন একটি সংবিধান গঠনকরব যা চিন্তার স্বাধীনতা,বাক স্বাধীনতা,মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে।আমরা একটা গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের দিকে ধাবিত হচ্ছি যেখানে সকল মানুষ সমান হবে।হিন্দু ও মুসলিম,বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করব।(হাততালি)
আমাদের স্বীকৃত নেতা শেখ মুজিব একটি নতুন বিশ্বাসের অগ্রদূত,একটি নতুন আশার রাষ্ট্রদূত এবং যে আশা রাষ্ট্র গঠন করবে যেখানে সবাই সমান,মুক্ত এবং কেউ নিপীড়িত হবে না।(হাততালি এবং স্লোগান)
সুধিবৃন্দ,শেখ মুজিব ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা এখনও জেলে যাদের অপমানজনক চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করা সত্ত্বেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।আমরা শেখ মুজিবের মুক্তি চাই।আমরা সকল রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।আমরা সব ধরণের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি,কেউ তাদের মুক্তি ঠেকাতে পারবে না।(হাততালি এবং স্লোগান:জয় বাংলা.......)
সুধিবৃন্দ,এখানে আরও কয়েকজন বিজ্ঞ বক্তা উপস্থিত আছেন,তারা আপনাদের সংক্ষেপে বক্তৃতা উপস্থাপন করবেন।কিন্তু,আপনাদের আপিলে মার্চ শুরুর আগে আমি বাংলায় কয়েকটি কথা বলব এরপর আমি আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা মিছিল নিয়ে অগ্রসর হবেন।এই বৈঠকের পর আমি আপনাদের সঙ্গে বাংলায় আলোচনা করব।
ধন্যবাদ সুধিবৃন্দগণ(হাততালি....)

বক্তৃতার শেষাংশ-
     ভাই ও বোনেরা,আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি মুক্ত কন্ঠে একতাবদ্ধভাবে ঘোষণা করতে যে,বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ইয়াহিয়া খানের হানাদার সৈন্যদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।
-হাততালি
আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সমস্ত দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে যে,আমরা একতাবদ্ধভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং ইনশাআল্লাহ সেই স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করবো।-হাততালি ও স্লোগান:জয় বাংলা
আজকের এই শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমার সরাসরি কথা হয়েছে।বাংলাদেশের মন্ত্রীমন্ডলী আমাদের জানিয়েছেন যে,আমাদের এই শোভাযাত্রা আবেদনের শোভাযাত্রা-এটা বিক্ষোভের মিছিল নয়।আমাকে জানিয়েছেন যে,আমি যেন তাদের হয়ে আপনাদের অনুরোধ করি,সর্ব অবস্থায় আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে বাংলাদেশের জনসাধারণ এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্মান বৃদ্ধি করবেন।-হাততালি-
আপনারা চীনা দূতাবাস এবং আমেরিকান দূতাবাসে যাবেন এই আবেদন নিয়ে যেন তারা ইয়াহিয়া খানকে কোনরূপ সাহায্য না করেন;কিন্তু কোনরূপ শ্লোগানের দ্বারা বা কোনরূপ ব্যবহারের দ্বারা আপনারা তাদের প্রতি  কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করবেন না।-হাততালি-
পাকিস্তান হাইকমাশনের লোক আমাদের প্রশাসনের মধ্যে যোগ দিয়ে তাদের প্রতি অশোভন এবং অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করে আমাদের দায়ী করবার, দোষী করবার চেষ্টা করবে।তাদের থেকে আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন।-হাততালি-
এবং তাদের এই কাজের জন্য আমরা কোনরূপ দায়ী থাকবো না।আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন সাহেব দ্ব্যার্থহীন ভাষায় আমাকে বলেছেন-আমাদের লক্ষ্য সকলের জন্য প্রীতি,বিদ্বেষ নয়।-হাততালি-
আপনারা এই কথাটি মনে রাখবেন। আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি।আপনারা এই শোভাযাত্রায় যাবার সময় আমরা যে কয়েকটি শ্লোগান অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি, আশা করি,মাত্র সেই কয়েকটি বলে যাচ্ছি আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলবেন-"স্বীকৃতি চাই,স্বীকৃতি চাই "
আপনারা বলবেন-"বাংলাদেশ,বাংলাদেশ"
আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলবেন"দীর্ঘজীবী হও,দীর্ঘজীবী হও"
আপনারা বলবেন"শেখ মুজিব,শেখ মুজিব"
আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা বলবেন"দীর্ঘজীবী হোক মুক্তি ফৌজ"
আপনারা বলবেন"দীর্ঘজীবী হোক মুক্তি ফৌজ"
তারপরে আর একটা শ্লোগান হবে"বন্ধ কর,বন্ধ কর"
আপনারা বলবেন"গণহত্যা,গণহত্যা"
আর একটা হবে,"সমর্থন বন্ধ কর"
আপনারা বলবেন,"ইয়াহিয়া খান"।
:আপনাদের মনে থাকবে, আপনাদের সকলের?
:"হাঁ"
:আচ্ছা।
আমি আর একবার বলছি"স্বীকৃতি চাই,স্বীকৃতি চাই"
জবাবঃ "বাংলাদেশ, বাংলাদেশ"।
জনাব চৌধুরীঃ "বাংলাদেশ"
জনাব চৌধুরীঃ "দীর্ঘজীবী হও,দীর্ঘজীবী হও"
জবাবঃ “শেখ মুজিব,শেখ মুজিব"
জনাব চৌধুরীঃ "দীর্ঘজীবী হোক মুক্তি ফৌজ"
জবাব:“দীর্ঘজীবী হোক মুক্তি ফৌজ"
জনাব চৌধূরীঃ "বন্ধ কর,বন্ধ কর"
জবাবঃ "গণহত্যা,গণহত্যা"
জনাব চৌধূরীঃ"সমর্থন বন্ধ কর"
জবাবঃ "ইয়াহিয়া খান"।
জনাব চৌধুরীঃআপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।আপনারা যে কষ্ট করে এখানে সমবেত হয়েছেন তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের আপনাদের ভাই ও বোনদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি।এখন আপনারা শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে মিছিলে যোগ দিন।আসসালামু আলাইকুম।

<৪,২৬৭,৬১৮>
অনুবাদকঃ অনুরাধা চৌধুরী
	    শিরোনাম
	       সূত্র
	     তারিখ
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	এ্যাকশন কমিটির দলিল পত্র
	  ২৭ জুলাই, ১৯৭১



জনাব মওদুদ আহমেদ,
বহিঃ প্রকাশনা বিভাগ,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মিশন,
৯, সার্কাস এভিনিউ
কলকাতা-১৭,                                 ২৭শে জুলাই ১৯৭১ইং
প্রিয়,
জনাব আহমেদ 
১৯৭১ সালে ১২ জুলাই হতে প্রতিদিন আমাদের প্রেস ও তথ্য বিভাগ থেকে পত্রিকার ক্লিপিংস গুলো দ্রুত প্রেরণ এবং সময়মতো সেগুলো আপনার কাছে পৌছানোও হচ্ছে। যেহেতু প্রকাশনাগুলো বিভিন্ন সুত্র ও আমাদের প্রকাশনা বিভাগ থেকে নেয়া হচ্ছে এবং তার অনুলিপি আপনার নিকট পাঠানো হবে। 
ইতমধ্যে পান্ডুলিপির অনুলিপিটি আমি হস্তান্তর করে দিয়েছি। যেটি বর্তমানে বুকলেট আকারের প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে এটি ছাপানো বন্ধ করা একটি বিলম্বিত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি মনে করি। যেকোন ক্ষেত্রে , মুদ্রণ শেষ হবার সাথে সাথেই এর পান্ডুলিপি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। 
একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করছি যার জন্য আপনি এবং হুদার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আশা করি খুব সহসাই সে আয়োজন তৈরি হবে।
বাংলাদেশে ফেরার পর হতে আমি মারাত্মকভাবে সাংগঠনিক সমস্যায় ব্যাস্ত আছি। যা স্টিয়ারিং কমিটি সম্মুখীন করছে। যার জন্য আমি নিয়মিত ভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি নি। এটির জন্য আমি অবশ্য দুঃখিত।প্যানারোম অনুষ্ঠান টী খুব ভালোভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্যে বাঙালীদের উদ্দিপীত করতে ও নৈতিক সমর্থন যোগাতে এটী কাজ করেছিল। 
জীবন থেকে নেয়া’র অনুলিপিগুলোও প্রস্তুত বলে আমি আশা করি।অনুলিপি পাবার জন্য আমি খুবই আগ্রহী। আমাকে উপদেশ দিন কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায় এবং কত তাড়াতাড়ি আমরা এটি পেতে পারি।
মি.জহির রায়হান,  মি.আলমগীর কবির, মি. বেলায়েত হোসেন এবং স্বাধীনতা কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

আপনার অনুগত
আজিজুল হক ভুঁইয়া
সভার আহবায়ক

<৪,২৬৮,৬১৯>
অনুবাদকঃ অনুরাধা চৌধুরী
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	৩০ জুলাই, ১৯৭১ 



১৯৭১ সালের ৩০ শে জুলাই স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে বাঙালী কমিউনিটির কিছু নেতা ও বিচারপতি আবু সায়েদের মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।সভায় স্টিয়ারিং কমিটিকে সম্মলনের জন্য মোট ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ করা হয়েছিল।যার মধ্যে ৪টি ইউনিট থেকে ৪ সদস্য ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে  জন অন্তর্ভুক্ত করার কথা । কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি অথবা কাউন্সিল নির্বাচন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন পুনর্গঠিত করতে স্টিয়ারিং কমিটি সম্মেলন কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে। সম্মেলন কমিটি একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করবে এবং সম্মেলনে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে। এ অনানুষ্ঠানিক সভায় স্টিয়ারিং কমিটিকে চূড়ান্তভাবে এ ব্যাপারটিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

                                                স্বাক্ষর
<৪,২৬৯,৬২০-৬২৩>
অনুবাদকঃ নন্দন দেব
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	এ্যাকশন বাংলাদেশ, লন্ডন প্রকাশিত পুস্তিকা
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গণহত্যা থামাও                                              গণহত্যা থামাও  
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও                                 বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও                                                 				                            স্মারকসভা                          

				        গণহত্যা থামাও 
		          “বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও” সমাবেশ 
		             রবিবার, ১লা অগাস্ট ১৯৭১
গণহত্যা থামাও                                            গণহত্যা থামাও  
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও                                বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও                                                                                                   				                                
                                                                                     কর্মসূচীঃ
২.০০সঙ্গীত যুগলবন্দীঃ       ভারতীয় সেতারবাদক  মনেশ চন্দ্র সাথে তবলায় মাধুকর কোঠারা  
২.১৫ বিচারপতি আবুঃ     ঢাকা উচ্চ আদালতের সাবেক বিচারপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বর্তমানে বিদেশে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি । 
২.৩০                        প্রত্যক্ষদর্শীর  রেকর্ডকৃত অংশ 
২.৩৫ reg prentice M.P. চারজনেরমধ্যেএকজন M.P.S যিনিপশ্চিমপাকিস্তানএবংবাংলাদেশউভয়দেশপরিদর্শন করেছেন । 
২.৫০রেভ কেনিওন রাইটঃ১৫ বছর পশ্চিম বাংলায় বাস করেছেন। অপারে বাংলাদেশে এবং ভারতের শরণার্থী শিবিরের সাম্প্রতিক পরিদর্শক । কোভেন্ট্রি ক্যাথেড্রালের পরিচালক। 
 ৩.০০ প্রধানমন্ত্রী জন স্টোনহাওজঃ বাংলাদেশে একবার এবং ভারতে অবস্থিত শরণার্থী শিবিরে দুবার পরিদর্শন করেছেন।বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ডাকে ২১০জন মন্ত্রীর করা প্রস্তাবিত স্বাক্ষরে এসেছেন ।
৩.১৫  লর্ড ব্রকওয়েঃ প্রথমসারির একজন যিনি পাকিস্তানি সৈন্যর দ্বারা কৃত  নৃশংসতার নিন্দা জানিয়েছেন  ।
৩.১৫    শেখ মুজিবুর রহমানের রেকর্ডকৃত অংশ ।
৩.৩০ টম উইলিয়াম ও.সি এম.পিঃ পূর্বে রাজনৈতিক বিচারে শেখ মুজিবুর রহমানের বিবাদী ছিলেন। 
৩.৪৫ সঙ্গীতঃ        বাংলাদেশের জনগনের সাংস্কৃতিক সংগঠন । 
৪.২৫ বেগম লুলুঃ    বানু্গালিএখানে পড়াশোনায়রত  বাঙালি মহিলা ।
৪.৩৫ ডেভিড কশফঃ  টেলিভিসন, চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ অভিনেতা।
৪.৪০রেভ। রজার ক্রসওয়েটঃ        চার্চ মিশনারি সোসাইটির তরুণ পরিচালক 
৪.৪৫ লেডী গিফোরডঃ        পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে ডাকা মতবিনিময় সভার      কোস্পন্সর এবং সভাপতি
৪.৫০ বব এডওয়ার্ড এমপিঃ  কেমিক্যাল ওয়ার্কার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ।
৪.৫৫ সিমন হেবডিচঃ জাতীয় তরুণ লিবারেললীগের রাজনৈতিক সহ-সভাপতি। 
৫.০০ নির্মল সিং.             লুটন থেকে আগত একজন শিখ কর্মী । 
৫.০৫ পউল কানেটঃ        বাংলাদেশের ঘটনা ের মুখপাত্র । 
				সঙ্গীত । 
জনাব হিথকে চিঠি প্রদানের জন্য ১০ ডাউন স্ট্রিটের দিকে যাত্রা এবং কোণায় অবস্থান। 
				বক্তা 
		( এই অনুষ্ঠানটি শেষ সময়ে পরিবর্তন সাপেক্ষ )
শ্রদ্ধেয় জনাব হিথ, 
১লা আগস্ট, ১৯৭১ রবিবার ত্রাফাল্গার স্কয়ারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ রেলিতে অবস্থিত সহস্র মানুষের পক্ষ থেকে আমরা এই বার্তা এনেছি। 
যখন আমরা সবাই পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোন প্রকার উপরন্তু অর্থনৈতিক সাহায্য না পাঠানোর সিদ্ধান্তকে প্রশংসা দিচ্ছি , তখন এটা পরিস্কার যে শুধুমাত্র এই আচরন পাকিস্তান সেনাবাহিনিকে ৭.৫ কোটি বাঙালি মানুষের গনতন্ত্রকে দমন করার উন্মত্ত প্রয়াসকে কিছু মাত্র নিবৃত্ত করছে না । 
অতএব আমারা আপনার নিকট আবেদন করছি , বাঙালি জনগনের উপর পাকিস্তানি গণহত্যা বন্ধের নিমিত্তে উল্লেখিত যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক । 
প্রথমত, নিরস্ত্র বাঙ্গালির উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকৃত কার্যকলাপ “জাতিসংঘ গণহত্যা সমঝোতা অনুচ্ছেদ ২, উপপরিচ্ছেদ (ক), (খ), (গ)”  এর আওতায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিসদের নিকট উত্থাপন করে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ব্রিটেনের প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান দেখানোর  জন্য আমরা অনুরোধ করব। 
দ্বিতীয়ত, আপনাদের প্রভাব খাটিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকান সরকারের প্রেরিত অস্ত্র চালান বন্ধ করার জন্য আমরা অনুরোধ করব। 
তৃতীয়ত, আমরা অনুরোধ করব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য, যখন এটা পরিস্কার যে , পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারকে সচেতন করার জন্য এটাই একমাত্র শান্তিপূর্ণ এবং কূটনৈতিক পন্থা অবশিষ্ট আছে ।যেভাবে তারা দাবি করে, বাঙালি জনগনকে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য বর্বর নীতিই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য , তাহলে সেই যুদ্ধে তারা হেরেছে ২৫ই মার্চ ; যেদিন তারা সেটা শুরু করেছিল। ৭০০০০হাজার সেনাবাহিনী ৭৫ মিলিয়ন মানুষকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ধরে রাখার আশা করতে পারে না। একটি স্বাধীন বাংলাদেশ নিছক সময়ের ব্যাপার। এটাই বাস্তবতা এবং আরো জীবন অংশ হারানোর আগেএটাকে স্বীকৃতি দেয়া  পর্যবেক্ষক দেশের উপর নির্ভর করে । অন্যথায়, এ ধারণাই সমর্থন করা হবে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি কেবল বন্দুকের নল থেকেই আসে । 
শুধুমাত্র ব্রিটেনে অবস্থিত ১০০,০০০ বাঙালি যাদের পরিবার এবং বন্ধু অত্যাচারিত ও হত্যা হয়েছে তাদের কথা মনে রেখে নয়, উপরন্ত প্রত্যেক মানুষের নামে আমরা এসব বিষয়গুলো উত্থাপন করছি, কারন যদি এই গণহত্যানীতি বাধাহীনভাবে চলতে দেয়া হয় তাহলে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তার ধরন পরিবর্তন করবে। 
সর্বশেষে জনাব হিথ আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করব এই বিষয়গুলো করার জন্য কারন যেহেতু এটা ব্রিটেন ছিল যে প্রায় ২৩ বছর আগে পাকিস্তান গঠনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল তাই ভারতীয় উপমহাদেশের এই ব্যাপারে ব্রিটেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করে। যদি আমরা এই প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে বিফল হই, যদি ভারত তার মুখোমুখি বিশাল সমস্যা সমাধানে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে ব্রিটেনকে এর দোষের ভাগীদার  হতে হবে। 
যখন দূরবর্তী খণ্ডনে অনুমোদনে কোন সরকারের অনিহাকে আমরা তারিফ করি , তখন আমরা আশা করি আপনি সম্মতি জানাবেন যে, যদি মানুষের উপর এই শারীরিক উচ্ছেদ এবং নির্যাতনে সায় দেয়া হয়, তাহলে যেসব মানুষ তাদের সাথে বসবাস করে তাদের পরিস্কারভাবে প্রকাশ করা ইচ্ছায় স্বেচ্ছাচারী সীমানার বাস্তবসম্মত পুনর্বিন্যাসের  সাড়া দেয়ার অপেক্ষা আমাদের গ্রহ আরো অধিক বিপদগ্রস্ত হবে। 
                                                    আপনার অনুগত, 
কমনসভায় ২০০ এর বেশী সংসদ সদস্য এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর দিয়েছেন। তারা যোগ করেন এগারোজন মন্ত্রণাপরিষদের সদস্য এবং তিরিশজন সাবেক মন্ত্রিকে। 
পূর্ববাংলায় গণহত্যা
এবং
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান
“এই ভবন বিশ্বাস করে যে পূর্ববাংলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকর্তৃক বিশাল আকারে  বেসামরিক মানুষের ব্যাপক গণহত্যা এবং নৃশংসতা যা পাকিস্তান কর্তৃক স্বাক্ষরিত গনহত্যার উপর জাতিসংঘের রীতির বিপরীত, ডিসেম্বর ১৯৭০ এর নির্বাচনে জনগনের গনতান্ত্রিক ইচ্ছার প্রকাশকে গ্রহণ করতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়  যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সরকার পূর্ববাংলায় শাসন করার সম্পূর্ণ অধিকার খুইয়েছে । 
অতএব,  আস্থা রাখা যায়  যে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এই অবস্থাকে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং জেনোসাইড কনভেনশন উভয়ের জন্য একটি হুমকি তা  জরুরিভাবে বিবেচনা করার জন্য আহ্বান করবে, এবং আরো  বিশ্বাস করা যায় যে  এই আদেশ পুনঃস্থাপন করা পর্যন্ত জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকারকে পূর্ববাংলার জনগনের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রকাশের চালিকাশক্তি হিসেবে অনুমোদন দিবে।“
	আমি সংযুক্ত করেছি ব্রিটিশ পাউন্ড বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে দূরবর্তী কাজের জন্য।

প্রাপক,
এ্যাকশন বাংলাদেশ 
৩৪ স্ট্রেটফোর্ড ভিলাস,
লন্ডন, এন। ডব্লিও। ১
যোগাযোগ- ৪৮৫ ২৮৮৯ এবং ২৬৭ ৪২০০



  
সম্মিলিত বাংলা সঙ্গীতঃ
“বাঁধ ভেংগে দাও।”
বাংলা অনুলিপি

বাঁধ ভেংগে দাও। বাঁধ ভেংগে দাও। বাঁধ ভেংগে দাও।
ভাং………………………………… গো (দু’বার)
বন্দী প্রাণ মন হউক উধাও। বন্দী প্রাণ মন হউক উধাও। 
ধা ……………………………………… ও (একবার) 

রোমান অনুলিপিতে অনুবাদঃ

BADH BHENGE DAO, BADH BHENGE DAO, BADH BHENGE DAO
BHAN--- --- --- --- --- --- --- --- --- NGO (twice)
DHA--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- O (once)

ইংরেজী অনুবাদঃ
Break the barrier, Break the barrier, Break the barrier, Break.
Let the imprisoned soul fly away
	
“এরপর আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়,
তোমাদের কাছ আমার অনুরোধ রইল- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা যখন
রক্ত দিয়েছি তখন আরও দেব- এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ ।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 

জয় বাংলা”। 				
							-শেখ মুজিব। 




<৪,২৭০,৬২৪>
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	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেনের দলিলপত্র
	৩ আগস্ট, ১৯৭১



বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেন
৩৪ গ্যামেজ বিল্ডিং
১২০ হই বর্ন, লন্ডন ইসিআই
ফোন ০১-৪০৫৫৯১৭

	রেফ.
	তারিখঃ- ৩-৮-৭১

	প্রিয় বন্ধু, 
 ইউকেতে পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙ্গালী কূটনীতিক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি নিজের বশ্যতা ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং বাংলাদেশের মানুষ ও সরকারকে নিজের সাধ্যমতো সেবা করার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন, তার সম্মানে আয়োজিত সভা উপলক্ষ্যে এই প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে আমরা আনন্দ অনুভব করছি। এই সভা ৮ই আগস্ট রোজ রবিবার বেলা ২:০০ ঘটিকায় কনওয়ে হল, ২৫ রেড লায়ন স্কয়ার, হলবর্ন, লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে। 

 বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি এ.এস. চৌধুরী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এর শোভা বর্ধন করবেন। তার সাহসী কাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে আমরা আপনাদের দুইজন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 

	
	এ.জেড.এম. হোসেইন


<৪,২৭১,৬২৫>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	বাংলাদেশ গণ সংস্কৃতি সংসদের দলিল পত্র
	৪ আগস্ট, ১৯৭১



বাংলাদেশ গণ সংস্কৃতি সংসদ
৫৯, সায়েমৌর হাউজ
টেভিস্টক প্লেস
লন্ডন ডব্লিউসিটি
ফোন ৮৩৭-৪৫৪২
৪ আগস্ট, ১৯৭১
বিচারপতি এ.এস. চৌধুরী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত
১১, গোরিং স্ট্রীট, লন্ডন, বিসি ৩।

শ্রদ্ধেয় স্যার, 

 আপনার সাথে আমার আলোচনার প্রেক্ষিতে ট্রাফালগা স্কোয়ারে ১লা আগস্ট দেয়া আপনার ভাষণ মুদ্রণ ও প্রচার করার জন্যে আপনার অফিসকে নির্দেশ দিতে আমি অনুরোধ করব। আমি অনুভব করছি যে এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মতামত ছড়িয়ে দিতে খুবই কার্যকর উপায়ে সাহায্য করবে কারণ এতে আছে পরিস্থিতির সবচেয়ে সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা। সম্ভবত ভাষণটি সংগ্রাম বাংলাদেশের পল কনেটের কাছে থাকতে পারে(তার টেপ রেকর্ডারে)। 

 আপনাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

 বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে। 

	

	বিনীত
এনামুল হক
সভাপতি
বাংলাদেশ গণ সংস্কৃতি সংসদ


<৪,২৭২,৬২৬>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_272]২৭২। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধে বৃটেনের পত্রপত্রিকায় প্রতিবাদ প্রকাশনার আহবান
	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
	১৩ আগস্ট, ১৯৭১



	বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেন
৩৪ গ্যামেজ বিল্ডিং
১২০ হই বর্ন, লন্ডন ইসিআই
ফোন ০১-৪০৫৫৯১৭
সভাপতি/সম্পাদক/আহবায়ক
	


তারিখঃ ১২-০৮-১৯৭১

	

প্রিয় স্যার/ম্যাডাম,


 আপনি জানেন যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবৈধভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে রাখা হয়েছে। ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা ষড়যন্ত্র করছে তাকে শেষ করে দেয়ার ও প্রচ্ছদ কাহিনী বানানোর যে তাকে ক্যামেরার সামনে সামরিক ট্রাইব্যুনাকে বিচার করা হবে।
 
 জনগণকে মৌখিক ও লিখিতভাবে এই বিচারের ফলাফল সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করতে হবে। 

 আমাদের রাষ্ট্রপতির মুক্তির চেষ্টা করতে ও মুক্তি নিশ্চিত করতে বিশ্বের কাছে আমাদের আবেদন করতে হবে। 

 এই চিন্তা মাথায় রেখে আমরা টাইমস’এর ১৬ আগস্ট, ১৯৭১ এর সংখ্যার একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করেছি। 

 এই দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের সকল সদস্যের নাম ও ঠিকানা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি আমরা। আমরা আরও প্রস্তাব করছি যে সকল সংগ্রাম পরিষদের একসাথে ২৬০০.০০(দুই হাজার ছয়শ পাউন্ড)খরচ বহন করতে হবে। 

 সম্প্রতি টাইমসে প্রকাশিত তথাকথিত পাকিস্তান সংহতি সংঘের বিজ্ঞাপনের একটা পাল্টা জবাব দেবে এই প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনটি।

 আমরা আরও প্রস্তাব করেছি যে ব্যয় বহনের জন্যে প্রত্যেক কমিটিকে ন্যূনতম £৩০(ত্রিশ পাউন্ড মাত্র) চাঁদা দিতে হবে।যদি আপনার কমিটি উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহে রাজী থাকে তবে অবশ্যই এখুনি ফোন করে নিশ্চিত করুন (অফিস ০১-৪০৫-৫৯১৭, সন্ধ্যা ০১-৬৭৩-৫৭২০) ও যত শীঘ্র আপনার পক্ষে সম্ভব হয় চাঁদা বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে পাঠিয়ে দিন। 

 আমরা বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত বিচারপতি জনাব আবু সায়িদ চৌধুরীর সাথে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছি। 
জয় বাংলা



	
	এ জেড এম হোসাইন
আহবায়ক




<৪,২৭৩,৬২৭>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_273]২৭৩। দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ড অঞ্চলের পক্ষে কনভেনশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া সম্বলিত একটি চিঠি
	এ্যাকশন কমিটির দলিল পত্র
	২২ আগস্ট, ১৯৭১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্যে সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেন
এনফিল্ড শাখা
৩৭০, লিংকন রোড, এনফিল্ড, মিডলসেক্স
২২ আগস্ট, ১৯৭১
আহবায়ক
পরিচালনা কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্যে সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেন
১১, গোরিং স্ট্রীট
লন্ডন, ই.সি.৩

প্রিয় স্যার,

 লন্ডন সংগ্রাম কমিটি শাখার সভাপতি জনাব গউস খান দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ড অঞ্চলের সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার খবরে আমরা অবাক হয়েছি। যেহেতু তিনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হননি উপরন্তু এই অঞ্চলের সিংহভাগ সংগ্রাম পরিষদ শাখা যারা বাংলাদেশের জন্যে তহবিল বৃদ্ধি(আমাদের সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান) করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন না, তাই অধিকাংশের মতো আমরাও তার ছায়াতলে যেতে চাই না। 

 সুতরাং, সিংহভাগের মতো আমরাও কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদে গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সরাসরি নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই, যাতে সত্যিকার অর্থেই আমাদের জাতির চিত্র প্রতিফলিত হবে যা নির্ভীকভাবে আমাদের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাবে।
 
	

	বিনীত
মোঃ শহীদুর রহমান খান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্যে সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট বৃটেন
এনফিল্ড শাখা




অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	প্রচারপত্র
	২৮ আগস্ট, ১৯৭১


<৪,২৭৪,৬২৮>
মুকুল এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত

জয় বাংলা(বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ)
বিশিষ্ট শিল্পীরা অনুষ্ঠানটিতে নাচে, গানে, সুরে অংশগ্রহণ করবে।
স্থানঃ-ইয়র্ক হল, বেথনাল গ্রীন, লন্ডন ই.২.
বেথনাম গ্রীন সেন্ট্রাল লাইন নিকটবর্তী টিউব স্টেশন
তারিখ-২৮শে আগস্ট ১৯৭১, শনিবার
সময়-বেলা ৩.০০ ঘটিকা(বেলা ২.৩০ এ দরজা খুলবে)
আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দঃ
বিচারপতি এ.এস. চৌধুরী
পিটার শোর(এমপি)
অব. মাননীয় বি.জে. স্টোন হাইজ(এমপি)
ব্রুস ডগলাস মান(এমপি)
পল কনেট
লেডি গিফোর্ড ও অন্যান্যরা
হতাশ না হতে চাইলে তাড়াতাড়ি টিকেট কাটুন।
	



	অফিসঃ
৬৭, ব্রিক লেন
লন্ডন, ই.১.
০১-২৪৭০৯৬৮


<৪,২৭৫,৬২৯>
অনুবাদকঃ আফসানা আহমেদ রিয়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_275]২৭৫। লন্ডনে আয়োজিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কর্মী সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি
	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র 
	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



বাংলাদেশ গণ-সাংস্কৃতিক সমিতি
৫৯, সেমোর হাউজ
তাভিস্তক প্লেস,
লন্ডন, ডব্লিও সি আই
ফোনঃ ৮৩৭-৪৫৪২                              ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
              বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক সম্মেলন
প্রিয় বন্ধুগণ,
১৯৭১এর ১৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার বাংলাদেশ গণ-সাংস্কৃতিক সমিতির তত্ত্বাবধানে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশের জনগনের সংস্কৃতির উপর প্রথমবারের মত একটি সম্মেলন আহবান করা হয়েছে।(পূর্ব নির্ধারিত সূত্রঅনুযায়ী যা ২১ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল)প্রতিনিধি ও অংশগ্রহনকারী হিসেবে লেখক,  কবি,  চিত্রশিল্পী,  সাংবাদিক, গায়ক,  সুরকার, শিক্ষক,  ছাত্র, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িতদের এতে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে ।বাংলাদেশের জনগনের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সমর্থন অর্জনের উপায় অনুসন্ধান করতে, আমাদের জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিকে উদ্বুদ্ধ করতে, বিশ্ব মতামতকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনিবার্যতা সম্পর্কে প্রভাবিত করতে,  এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে বিরাজমান নোংরা স্বৈরতন্ত্র ও উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের পক্ষেবিশ্বের প্রগতিশীল এবং স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করতে এ সম্মেলন স্বপ্রনোদিত আলোড়ন সৃষ্টি করবে । 
১৪ সেপ্টেম্বর,  ১৯৭১ এর মধ্যেযুক্তরাজ্যের সব নগর ও অঞ্চলহতে বৃহৎ সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে মনোনয়ন করতে আমরা বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি এবং এর এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করছি ।
এ সকল প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় স্বাধীনতা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবংগনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত এ.আর মল্লিক এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হানকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়েছে, তারা সম্মেলন উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছিল ।
নিন্মলিখিত পরীক্ষামূলক প্রোগ্রাম
তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বার, রবিবার, ১৯৭১ 
স্থান: কনওয়ে হল, রেড লায়ন স্কয়ার, লন্ডন, ডব্লিও সি আই (টিউবঃ হলবর্ণ)
উদ্বোধন ও আলোচনা সভা: সকাল ১০ টা হইতে দুপুর ১ টা ,
বিপ্লবী নৃত্যনাট্য ও সংগীত সন্ধ্যা : বিকেল ২.৩০ হইতে সন্ধ্যা ৫ টা,
আশা করি আপনারা প্রতিনিধি পাঠাতে সক্ষম হবেন, এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের নাম পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকিব ।
জয় বাংলা
দয়া করে প্রতিনিধিখরচ বাবদ ১.০০ পাউন্ড সম্মেলন ফি উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন ।
আপনার বিশ্বস্ত
মুন্নি রহমান
জেনারেল সেক্রেটারি
প্রত্যেক প্রতিনিধির জন্য অন্তত ১ পাউন্ড করে উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ করছি
<৪,২৭৬,৬৩১-৬৩২>
অনুবাদকঃ সজীব কুমার সাহা
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_276]২৭৬। বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন
	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র
	১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১



বাংলাদেশ গণ সংস্কৃতি সংসদ
৫৯, শেয়মোর হাউজ
তাভিস্তক প্লেস,
লন্ডন , ডব্লিউ সি আই
ফোন নম্বর – ৮৩৭ – ৪৫৪২                         ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

কর্মসূচিঃ
প্রচারণাঃ
১। জনমত গঠন
২। বাংলাদেশ
৩। প্রচারপত্র ( লিফলেট ) বিলি
         ক। লা কন্টিনেন্টাল সিনেমা হল
           খ । লাপ্যালেসিয়াম
           গ। ব্রিক লেন
        ঘ। হ্যাসেল স্ট্রিট
        ঙ। কমার্সিয়াল রোড
        চ। হলওয়ে রোড , বাকু শপ
        ছ । ...............
        জ। ...............
        ঝ। ..................
       ঞ।.................. 
মহড়াঃ
১। শুক্রবার , সেপ্টেম্বর ১০ ,মারডেল স্ট্রিটে পুরুষ নৃত্য। 
২। শনিবার , সেপ্টেম্বর ১১ , পূর্ণ মহড়া , সকল গায়ক , গায়িকা নৃত্যশিল্পী দের অবহিতকরন।
৩। রবিবার , বাংলাদেশ ভবনে

মাইক
১।  ল্যাংলি স্ট্রিটে অবস্থিত লাইটফুট স্টেজ সাউন্ড কে ১৫ পাউন্ডের একটি চেক পাঠান , রবিবার ১২ই সেপ্টেম্বর।
২। হলরুমের তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ করতে হবে , যদি তিনি ব্যাবস্থা করতে পারেন তাহলে তার প্রাপ্য অর্থ তাকে দিয়ে দেয়া।
৩। অনুষ্ঠান বর্ননা বিন্যাস এর জন্য জনাব খয়েররের পুত্রের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
মঞ্চ
১। নকশার বিষয়ে সিদ্ধান্ত বুলবুল এবং রউফের উপর অর্পন করা হোক।
২। কৃত্রিম গাছপালা ও বাশের খুটি দিয়ে মঞ্চ প্রস্তুত করতে হবে।
আলোকসজ্জাঃ
১। দুইজন ব্যাক্তি দায়িত্বে থাকবে। আমি বারান্দায় থাকব, আর একজন থাকবে সুইচ প্যানেলের দায়িত্বে।
২। আলোক সজ্জা যন্ত্রের ( লাইটিং ইফেক্ট মেশিনের ) সাথে থাকবে আরেকজন।
৩। অবিলম্বে হলরক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে জানতে হবে তার কি দরকার। আর তাকে হলরুমের শাটার বন্ধ করতে হবে যাতে দিনের আলো নিয়ন্ত্রন করা যায়। আর তার প্রাপ্য অর্থ তাকে দিয়ে দেয়া হোক।

<৪,২৭৭,৬৩৩>
অনুবাদকঃ জেসিকা গুলশান তোড়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র

	১৩সেপ্টেম্বর, ১৯৭১




         বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবী আলেখ্য 
                 অস্ত্র হাতে তুলে নাও
                   (নৃত্যনাট্য) 
                  ও গীতিবিচিত্রা
উদ্বোধন করবেনঃ
                         জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী
বক্তৃতা করবেনঃ (সদ্য বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাগত)
                        মিঃ পিটার শোর, এমপি
(চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। বিশেষ আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে আসছেন)
স্থানঃ কনওয়েহল, রেড লায়ন স্কোরার, হোবর্ন।
সময়ঃ শনিবার ও রবিবার
           ১৮ ও ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, বেলাঃ২-১৫মিনিটে।
প্রবেশমূল্যঃ ১ পাউন্ড মাত্র।
অবিলম্বে টিকিট সংগ্রহ করুন অথবা যোগাযোগ করুনঃ
                                 বাংলাদেশগণ-সংস্কৃতিসংসদ
                                        ৫৯ সিমোরহাউস
                                  ট্যাভিস্টকপ্লেস, ডব্লিউসি-১
                                       ফোনঃ৮৩৭-৪৫৪২

<৪,২৭৮,৬৩৪>
অনুবাদকঃ আল-জাবির মোহাম্মদ                
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	এ্যাকশন কমিটির দলিল পত্র
	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১


                  
টিএস ১৫/১০১ ইন বি০১০৪ ওয়াইআর ০৪৩৬ এক্স
সিকেএ২৪২ সিএস৩১৩/০ জিবিএল০বি বিইউ ইনসিএ ০২৩
কলকাতা ২৩ ২০ ১৯৪০
জরুরী বাংলাদেশ লন্ডন ২ডাব্লিউ
যেহেতু জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরি পররাষ্ট্র মন্ত্রি আসতে পারবেন না, দয়া কয়ে নিউইয়র্কে প্রতিনিধিদলকে নেতৃত্ব দিতে চলে যান 
· আলম 

<৪,২৭৯,৬৩৫>
অনুবাদকঃ জেসিকা গুলশান তোড়া
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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	সাপ্তাহিক 'জনমত' এর বিজ্ঞাপন
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সাপ্তাহিক জনমত
       ৩০৩ বিক্সটন রোড, লন্ডন দক্ষিণ-পশ্চিম ৯. ফোন ০১-৬৭৩৫৭২০
শ্রদ্ধেয় আহবাহক। সম্পাদক। স্বত্বধিকারী
..................................
..................................
আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আগামী ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছয় মাস পূর্তি উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক জনমত' এর ৩৩তম সংখ্যা বর্ধিত করে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলাদেশ ও ভারত থেকে পাঠান ছাড়াও প্রবাসী বাঙ্গালীদের পাঠানো গল্প, প্রবন্ধ, রচনা, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত নেতাদের এ উপলক্ষে পাঠানো বিশেষ বাণীও প্রকাশিত হবে।
এই প্রসঙ্গ আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, 'জনমত' এর আর্থিক সংকটের কথা আপনাদের অজানা নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে প্রচারের মাধ্যম অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাই আমাদের পরিকল্পনা থাকলেও আর্থিক সংকট আমাদেরকে যথেষ্ট দমিয়ে দেয়।
তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আলোচ্য সংখ্যার 'জনমত' এ আপনারা বিজ্ঞাপন আকারে পৃষ্ঠাংশ নিয়ে আমাদেরকে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা জানাতে পারেন। শুধু তাই না, বিজ্ঞাপনে আপনাদের কার্যাবলীর একটা ক্ষুদ্র বিবরণ জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেন অথবা যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাতে পারেন।
আমাদের বিজ্ঞাপনের হারঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪০ পাউন্ড। আধ পৃষ্ঠা ২০ পাউন্ড। এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠাঃ ১০ পাউন্ড মাত্র।
আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বিলেতের বেশ কয়েকটি সংগ্রাম পরিষদ ইতিমধ্যেই আমাদের এই বিশেষ সংখ্যার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পাব।
ইতি 
সাপ্তাহিক জনমত
বিজ্ঞাপনের জন্য নীচের কুপনটি পূরণ করে আজই পাঠিয়ে দিনঃ 
বিজ্ঞাপনের বিভাগে, সাপ্তাহিক জনমত, বিক্সটন রোড, লন্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম ৯
এই সঙ্গে পাঠান লেখাগুলো দিয়ে আমাদের পূর্ণ এক পৃষ্ঠা। আধ পৃষ্ঠা। এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের বিশেষ সংখ্যায় ছাপাবেন। এর সঙ্গে ৪০ পাউন্ড। ২০ পাউন্ড। ১০ পাউন্ড এর চেক। পোস্টাল অর্ডার পাঠালাম।
নাম................................
ঠিকানা.........................
ফোন................. স্বাক্ষর......................
আপনারা চাইলে আপনার বিজ্ঞাপনে কি লিখতে হবে আমরা এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি।
.............................................
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                                                     বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি
                                                      ২৩৯, নাগস হেড রোড
                                                      পনডারস এন্ড. এনফিল্ড 
                                                               ৭. ৯. ৭১        

জনাব জন স্টোনহাউস, এম. পি.
হাউস অব কমন্স,
ওয়েস্টমিনস্টার, লন্ডন, এস. ডাব্লিউ. আই.

জনাব,
আমরা নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তিরা আপনার সহৃদয় পর্যবেক্ষণের জন্য, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আপনার নজরে আনতে ইচ্ছুক। 

৮ ই আগস্ট, ১৯৭১ রবিবার আমাদের ১৯৫, নাগস রোড, এনফিল্ড, মিডলসেক্সে দেখা হয়েছিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে “বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি -এনফিল্ড” নামে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনার প্রত্যয়ে। এটি স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছিল যে জনাব আব্দুল করিম (২৩৯,  নাগস হেড রোড, এনফিল্ড) এর আহ্বায়ককে জনগণ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সকল দায়িত্ব দেয়া হবে। 

তদানুসারে, আহ্বায়ক যুক্ত থাকে ব্রিটেনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের জন্য কার্যকমিটির স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের সাথে বাংলাদেশ ফান্ডের সংগ্রহের রশিদ বইয়ের জন্য যেখানে তুমি একজন ট্রাস্টি। রশিদ বই নং ৯৯০১৯৯১ এবং ৯৯২ হতে ক্রমিক নং ২৪৭২৬-২৪৭৬৫২২৪৭৭৬-২৪৮০০ ইস্যুকৃত হয়েছিল ১৬.৮.৭১ তারিখে। সংগ্রহ সহজভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ২৩ শে আগস্ট ৩০৮ ডলারের একটি সংগ্রহ স্টিয়ারিং কমিটিতে জমা হয়েছিল যা স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে জনাব এম. এম. হকের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল।

আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম রশিদ বই সংক্রান্ত পরবর্তী ইস্যু নিয়ে, কিন্তু সব ভেস্তে এখন আমরা বলছি যে রশিদ বই আর ইস্যু হবে না। আমরা জোর করেছিলাম যে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে নিশ্চিত হবে, কিন্তু কোন সাফল্য ছাড়া। 

আমরা সংযুক্ত থাকতে চেয়েছিলাম আবু সাইদ চৌধুরীর ন্যায়পরায়ণতার সাথে কিন্তু স্টিয়ারিং কমিটি একটি প্রতিবন্ধকতা যা ছাপিয়ে উঠা কঠিন। 

আমরা আপনাকে প্ররোচনা দিতে চাই একজন ট্রাস্টি হিসেবে প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য যাতে আমরা রশিদ বই সহ প্রেরিত হই যাতে আমরা বাংলাদেশ ফান্ডের জন্য সংগ্রহ চালিয়ে যেতে পারি। অধীনে উল্লেখিত সদস্যরা
 বাংলাদেশ ফান্ডে অবদান রাখতে আগ্রহী হয়েছেন এবং যেকোন কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার ইতি টানা উচিৎ, বাংলাদেশ ফান্ডে অর্থ প্রবাহ রোধে দায়ী যেকোন নকশা পরাভূত করার জন্য। 

আমরা কৃতজ্ঞ হব যদি আপনি সকল যোগাযোগের জন্য আমাদের আহ্বায়ককে ডাকতে সদয় হন। 

                                       আপনার বিশ্বস্ত
                                  লুৎফুর রহমান 

                   ------------

                                                       ২০ গিলিংহাম স্ট্রিট
                                                   লন্ডন এস. ডাব্লিউ.  আই
                                                       ৭ অক্টোবর ১৯৭১
আরটি. হন
জন স্টোনহাউস
B Sc ( B con) এম পি
ফোন :০১ ৮৩৪ ০৯২২

জনাব আজিজ, 
আমি খুব খুশি হব যদি আপনি এনফিল্ডের বাংলাদেশ কমিটি থেকে আগত চিঠিতে উত্থাপিত সমস্যাতে নজর দেন।  
                                            বিনীত
                                                 sd/-

জনাব এম. এ. এইচ. ভূঁইয়া
বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি
১১ গোরিং স্ট্রীট
লন্ডন ই. সি. ৩
Enc1
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	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 









এ. মতিন 							
চেয়ারম্যান,
লাতিফ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
৩৩৬, স্টোকপোর্ট রোড,
ম্যাঞ্চেস্টার ১৩.
ফোন :০৬১ -২৭৩ ৩৪২২
তারিখ : ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মিসেস, এম. রাহমান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গণ -সংস্কৃতি সংসদ 
৫৯ সেমুর হাউস
লন্ডন ডাব্লিউ. সি. আই
 

জনাবা,
আমাদের নির্বাহী কমিটির মত অনুসারে আমি অত্যন্ত আনন্দিত আপনার সংস্থাকে ১৬ অক্টোবর, ৭১ তারিখে ফ্রি ট্রেড, ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আমন্ত্রণ জানাতে পেরে। 

অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল খরচ আমরা বহন করব। এবং টিকিট বিক্রিতে অর্জিত অর্থের অর্ধেক বাংলাদেশ গণ-সাংস্কৃতিক সংসদের তহবিলে জমা দিতে হবে। 

আমরা আশা করব, আপনি আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন এবং আমরা কৃতজ্ঞ হব যদি আপনি আমাদের অতি শীঘ্রই নিশ্চিত করেন।

বিনীত
জহিরুল এইচ. চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে


অনুরুপ নকল :
বাংলাদেশ গণ -সাংস্কৃতিক সংসদের প্রেসিডেন্ট 
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কার্য সম্পাদন কমিটির প্রতিনিধি সমিতি 
১১ গরিঙ্গ স্ট্রিট,
লন্ডন ইসি৩

জনাব,
আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যাক্তি যারা বাংলাদেশের সিলেট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমা থেকে এসেছি এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আমাদের এলাকার কয়েকজন স্ব-ঘোষিত যারা বর্তমানে লন্ডনে অবস্থানরত , কিছু দূর্ভিসন্ধী নিয়ে “মৌলভীবাজার এ্যাসোসিয়েশন “ নামক একটি সংগঠন যুক্তরাজ্যে স্থাপন করেছে মৌলভীবাজারের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন “মৌলভীবাজার এ্যাসোসিয়েশন” কয়েক মাস পূর্বে ভারতবর্ষের আশ্রিতদের সাহায্য করার জন্য কিছু টাকা প্রেরণ করেন এবং তা এই দেশ সহ ভারতবর্ষে বিপুল প্রচার করা হয়। এই ধরণের স্বস্তা প্রচার যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাংগালীদের অনুভূতির ভয়াভহ ক্ষতি করেছে এবং আমরা বুঝতে পারি মৌলভীবাজারের মানুষদের কর্মকান্ড বাংগালী সহকর্মীদের মনে সংশয় এবং ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। 
পক্ষান্তরে আমরা বিশ্বাস করি যে, উপরে উল্লেখিত প্রচার ,শান্ত মৌলভীবাজারের নামে বর্বর ইয়াহিয়ার শাষকগুষ্ঠীর কাছে পৌছাবে । ফলশ্রুতিতে , তারা মৌলভিবাজারকে বেছে নিয়ে প্রচন্ডভাবে বোমা বর্ষণ করবে এবং আমাদের ভাই-বোনদের নির্বিচারে হত্যা করবে। 
এই ধরণের সংকীর্ণতা প্রকৃতপক্ষে অনুশোচনীয়, আমরা আশংকা করছি , যে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের মনে আবারও ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি করবে এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মৌলভীবাজারের মানুষদের নিরুৎসাহিত করবে আমাদের কার্যক্রমে। 
আশা করছি আপনার কোন সংশয় নেই এই ব্যাপারে আশুদৃষ্টি দিতে এবং দেখবেন যে কোন সংকীর্ণ স্লোগান যেন না হয়। 
আপনার বিশ্বস্ত
(৫৬ জনের স্বাক্ষর) 
তারিখ; লন্ডন, ১লা ডিসেম্বর,১৯৭১ 
<৪,২৮৩,৬৪০-৬৪৩>
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লক্ষাধিক শিশুহত্যা কি অব্যশই করণীয়?
রোড টু বাংলাদেশ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি                          ১২ অক্টোবর,১৯৭১
একটি আবেদন
জনাব,
১.পূর্ববাংলায় সমরিক আক্রমণে প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক নিরীহ মানুষ, নারী,শিশু হত্যা করা হচ্ছে। চারিদিকে ধিক্কারে সরব হয়েছে । যেন হিটলারের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখছে সমগ্রবিশ্ববাসী এবং তার স্বাক্ষী হচ্ছে।এসব নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাদের সাহায্যদান খুবই ক্ষীণ তবুও তারা তাদের জন্য গাইছেন এবং বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পাশে দাড়িয়েছেন।এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহাবস্থান তুলোনায় সাহায্যের পরিমাণ অপরিমিত ছিলো।এটা প্রায় নব্বই লক্ষ জনসংখ্যার বিপরীতে(সুইডেন-নিউজিল্যান্ডের সমন্বিত জনসংখ্যা এবং লন্ডনে অবস্থিত জনসংখ্যার সমান)যারা যুদ্ধাক্রান্ত হয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরে রয়েছে।এই ভীতিকর অবস্থার শেষ হয়নি,থামেনি পথযাত্রা।সেই মার্চে শুরু হওয়া সামরিক আক্রমণের ফলস্বরূপ এটা এখনো বিদ্যমান।বর্তমানে,প্রতিমাসে ৪০,০০০ হাজার মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করছে।এ নির্মম অবস্থা আতংকজনক এবং অবর্ণনীয়।এপ্রেক্ষিতে আমরা 'সানডে টাইমস' এবং 'ডেইলি টেলিগ্রাফ’ দুটি পত্রিকার অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ছবি যুক্ত করছি।এই রিপোর্টটি তাদের প্রতিবেদনকারীরা স্বচক্ষে দেখেছিলেন মার্চে এবং জুন মাসে।বহুল আলোচিত এসব ছবি পশ্চিম বাংলার দুর্দশা, শরণার্থী শিবিরের এবং বাংলাদেশের পথগামী মানুষের একটি নির্ভেজাল প্রতিচ্ছবি তৈরি করে।
২.পূর্ববাংলার অভ্যন্তরীন অবস্থা অধিকতর খারাপ।সামরিক অত্যাচার এখনো চলছে।গ্রামগুলো এখনো পুড়ছে।হাজার হাজার লোক এখনো দেশত্যাগী হচ্ছে।ভিয়েতনাম যুদ্ধের মত এখন বাংলাদেশেও গৃহযুদ্ধের অবতারণা হয়েছে।এই যুদ্ধটা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভয়াবহ আকার নিয়েছে এবং অনেকখানে অঙ্কুরিত হচ্ছে।গেরিলা আক্রমণের ফলে খাদ্য বিতরণ এবং যোগাযোগব্যবস্থা বিছিন্ন হয়ে পড়েছে।পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পুনরায় সংগঠিত হতে পারে।চরম হুমকি মুখে আছে নারীরা এবং যদি যথাসময়ে উদ্ধারের কার্যক্রম না হয় তবে সেটা সাংঘাতিক আকার ধারণ করবে।মানব ইতিহাসে সেটা ভয়ানক দুর্বিপাক হয়ে উল্লেখ থাকবে।বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন,বিশ্বসংস্থাগুলো শীঘ্রই যদি কোন পদক্ষেপ না নেয় তবে ৪ কোটি মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে।
৩.আমরা আপনাদের কাছে আশাবাদী হয়ে লিখছি সেসব নারীদের জন্য দ্রুত কিছু করুন।ব্রিটিশরা দুর্দশাগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষদের জন্য গুরুত্ববহ স্থানে রয়েছে।আমরা বিশ্বাস করি বাংলার এই দুঃসময়ে আপনারা কিছু করার জন্য বিশেষ অবস্থানে আছেন।আমরা নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রাখার আগে আপনাদের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং ছবি সংযুক্ত করবো যা এই দুরাবস্থার গাম্ভীর্য সম্পর্কে ধারণা দিবে :-
ক) মি. রেগ্ প্রেনটিস্ এম.পি,যিনি সংসদসদস্য ছিলেন এবং প্রতিনিধিরূপে পাকিস্তান এবং ভারত সফর করেছেন বর্তমান সংকটাবস্থা নিয়ে পর্যালোচনার জন্য।১৬জুলাই,১৯৭১ এ নিউ স্টেটমেন্টে তিনি লিখেছেন, "আমরা যখন রাস্তা দিয়ে ড্রাইভ করছিলাম....হাজারাধিক নতুন শরণার্থীকে রাস্তার অপরপাশে যুক্ত হতে দেখেছি,তারা শুধু চলেছে আর চলেছে, মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে, বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা তাদের রান্নার জিনিসপত্র এবং নূন্যতম সম্পত্তি সাথে নিয়ে আসছিল,ছোট বাচ্চারা কয়েক মাসের শিশু কোলে নিয়ে ছিলো,কিছু মানুষ অসহায়ভাবে খাটের মাঝে শুয়ে ছিলো...এবং প্রতিনিয়ত প্রায় দশ লক্ষ মানুষ ভারতে শরণার্থী হয়ে পৌঁছেছিল।
খ) মাদার তেরেসা,যিনি কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে ভারতের একটি গ্রামে মিশনারি প্রতিষ্ঠান করেছেন এবং ইতোমধ্যেই তিনি পোপ শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন।

২৮ সেপ্টেম্বর তিনি লন্ডন পৌঁছে জানিয়েছেন,
"পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিবেদনসমূহ শরণার্থীদের নিয়ে পুর্ণবিবেচনা করার দিকে দৃষ্টিগোচর নির্দেশ করে।"
যা এটাই প্রকাশ করে পথমানুষের আগমন তখনও থামেনি।
গ) ২৫ সেপ্টেম্বরে পোপ জরুরিভিত্তিতে রোমান ক্যাথলিক ত্রাণ কর্মকতাদের সভা ডাকলেন।এর বিষয়বস্তু ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা মানুষের জীবিকার উপর। পোপ-এর আহ্বানের পরপরেই ক্যাথলিক ত্রাণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জানান, বিশ্বের পরাক্রমশালীরা যদি শীঘ্রই তাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসেন তবে কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশের নারীরা সর্বনাশা পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে।
ঘ) হাভার্ড মেডিকেল স্কুলের লিংকন সি চেন এবং জন ই রোডি লিখেছেন, "অনিতিবিলম্বে সম্মুখে সংকটময় অবস্থা। ১৯৪৩ সালের নারীদের মত একই প্রথা অর্ন্তভুক্তি হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের।এই যুদ্ধাহত দেশটির প্রায় ৭৫লক্ষ মানুষ(এখন ৯০লক্ষ)ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।যেটা পূর্ব পাকিস্তানের অধিকতর খারাপ অবস্থার কারণে হয়েছে।বর্তমান মূল্য বিশ্বাসযোগ্যভাবে বিচার করা যায় খাদ্যের মজুদাবস্থা থেকে।এ মজুদকৃত খাদ্য শুধুমাত্র ২৫লক্ষের জন্য হবে।কিন্তু সেখানে ভূমিহীন কৃষক,মজুর,বর্গাচাষী,তাঁতী,শ্রমিক এবং গ্রামের গরিব মানুষেরা রয়েছে।কত ক্ষুধার্ত মানুষ মারা যাচ্ছে সেটা এখনো অজানা।
ঙ) মি.পিটার সোর,এমপি প্রাক্তন শ্রমিককল্যাণ মন্ত্রী,যিনি কিছুদিন আগেই ভারত এবং পূর্বপাকিস্তান সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন।৫ সেপ্টেম্বর তিনি 'সানডে টাইমস্'পত্রিকায় লিখেছেন, "নারীদের অবস্থা যতটুকু দেখছি তা ছিল ভয়ানক।কেউ জানাতে পারছেনা পূর্ববাংলায় কতটুকু খাদ্য ঘাটতি রয়েছে....জরুরী প্রয়োজনীয়তা ভয়াবহতা এড়াতে পারছে না।ভারত পূর্বপাকিস্তানের প্রায় ৮০লক্ষ মানুষের জন্য এগিয়ে এসেছে।তারা ক্ষুধার কারণেশরণার্থী নয়,তারা শরণার্থী হয়েছে নিপীড়ন এবং ভয়ে। যদিওপূর্বপাকিস্তানে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে বিগত কয়েক মাসে,এখনও দলে দলে মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলেছে।
চ) পশ্চিম বাংলার শরনার্থী শিবিরের দুর্দশার কথা বর্ণনায় নিকোলাস টোমালিন  'সানডে টাইমস'-এ একটি লেখা প্রকাশ করেন।যার শিরোনাম ছিলো"লক্ষাধিক শিশুর মৃত্যু কি আবশ্যিক? "(সানডে টাইমস,২৬ সেপ্টেম্বর),"প্রতিটি সপ্তাহের শেষদিনে তারা দেখতে পায় তাদের বরাদ্দকৃত খাবার ফুড়িয়ে এসেছে(২০০গ্রাম চাল)।তারা দ্রুত খাবার পাবার আশায় সারারাত সারিবদ্ধভাবে হাঁটুগেড়ে কালো ছাতার নিচে বসে থাকে।বাঁশের লম্বা বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটায়।তাদের দেখতে খোঁয়াড়ে বাঁধা গবাদিপশুরর মতো লাগছিলো।"
"আমি দেখেছিলাম তাদের মধ্যে একজন(একটি শিশু)তার কাছের ঘরে ফিরছিল।তার ক্ষুধার্ত পরিবার তার জন্য অপেক্ষারত।তাদের খাবার সংগ্রহের এবং শেষ হওয়ার এটা ছিলো ৬ষ্ঠ দিন। সে মাত্র পাঁচ বছরের শিশু।সে জেনেছে কি হচ্ছে,সেই সাথে সে তার পরিবারের দায়িত্ববান সদস্য।সে দেখেছে তার পিতলের দুধের গ্লাস তার আরও ছয়জনের সাথে ভাগাভাগি করতে হচ্ছে।তার বাবা বড় বড় ঢোক গিলছে আর তার ভাইবোনেরা লোভীর মত পান করছে,শেষ পর্যন্ত এটিতে একটা বড় টেবিল চামচের সমপরিমাণ দুধ ছিলো শিশুটির জন্য।
এসব ছোট ঘটনাগুলো লাখো ঘটে চলেছে।বর্তমানে সবচেয়ে এটা সবার জন্য ভয়ংকর দুর্যোগ।এই শিশুগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে জন্য আরো অধিক খাদ্য সংযোজন প্রয়োজন।
৪.জনাব, আমরা এই উক্তিগুলো আপনাকে প্রেরণ করেছি,কিন্তু আমরা নিশ্চিত আপনি ইতিমধ্যে এগুলো জেনেছেন।আমরা লিখেছি কারণ আপনার সাহায্য এবং নৈতিক সমর্থনের প্রত্যাশা করছি।আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানি,আপনি পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যন্ত্রণাকাতর মানুষদের জন্য ত্রাণ পাঠাবেন।সমস্যারর বিশালত্ব প্রকান্ড কিন্তু সাহায্য অপ্রতুল।মানবতার দৃষ্টিকোণে, সংক্ষিপ্তাকারেও যথাসাধ্য প্রত্যেকেরর এগিয়ে আসা উচিত।
এ কাজের জন্য আয়োজনগুলো:-
আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন,আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক্যাল কলেজ কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংগঠিত করে অর্থসংগ্রহ করুন"ইউনাইটেড এ্যাকশন বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ড"এর নামে।আপনি আরও করতে পারেন-
ক)একটা নাচের অনুষ্ঠান বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করতে পারেন।
খ)"হেল্প বাংলাদেশ উইক"দেখতে পারেন এবং লোকজনকে অনুদানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারেন।
গ) সেসব লক্ষাধিক অনাহারী মানুষের জন্য শিক্ষার্থীদের দৃঢ়তা এবং তাদের অনুদানের হার দেখুন।
ঘ)শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানুন নিয়মিত অনুদান দেয়ার জন্য ব্যাংক অর্ডার দেয়ার নিয়ম।
ঙ)অর্থতহবিলের অন্যকোন মাধ্যম
চ)কিংবা আপনার সরকারের সরকারী বা অন্যকোন অনুদান খাতে।
আপনার সাহাযার্থে আমরা তৈরি।আপনার প্রয়োজনে আমাদের মধ্যে যে কোন একজন আপনার সাথে কথা বলতে প্রস্তুত।
৬)"ইউনাইটেড অ্যাকশন বাংলাদেশ"-এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট। ত্রাণ সংগ্রহ এবং পীড়িত মানুষের কাছে পৌঁছানো এদের উদ্দেশ্য।এই জন্যই এর নাম "ইউনাইটেড অ্যাকশন বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ড"।ব্যাংকারা হলেন-
National Westminster Bank Limited
43 Kingway,London WC2B 6TN.
Ale No.01533118
Bank Code No.01-04-78
আপনার অনুদানটুকু সরাসরি এই অ্যাকাউন্টে,চেকে যা(ইউনাইটেড অ্যাকশন বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ড)এর জন্য এবং যা A/C পে করা যাবে।
এই তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আছেন-
১)অবঃ রেভ্ ট্রেভর হুডডেলস্টেন,বিশপ্ অফ স্টেফনি
২)লেডি গিফরড্
৩)অবঃ হোন রিচার্ড ক্রসম্যান,মেম্বার অফ পার্লামেন্ট
৪)জনাব.এস.আই.আজিজ,এ.এম.বি.আই.এ

আমরা আপনার বিশ্বস্ত 
১)মো.এ.সামাদ খান
২)আর.ইউ.আহমেদ
৩)মো.আবদুর রব
৪)এ.মোতালিব
৫).......
৬) এ.এইচ.জোয়ার্দার
ইউনাইটেড অ্যাকশন বাংলাদেশের জন্য
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। । অস্ত্র হাতে তুলে নাও । ।
রচনা ও সুরারোপঃ এনামুল হক

[বৃষ্টির শব্দ। মেঘের গর্জন]
কিষাণীরা । ।  বরষা নেমেছে যেন বন্যাধারা
মেঘেরা ডাকিছে যেন বাজে নাকাড়া । ।
রিমঝিম রিমঝিম ঝরো ঝরো সারাদিন
পড়িছে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি বিরামহীন
শ্যামল পৃথিবী হোলো আত্মহারা ।।

বিজুলী চমক দেয় জোনাকীরা ঝলসায়
বউ কথা কও পাখী এলো বুঝি জলসায়
ভরে দিক গানে প্রাণ শ্রাবণ ধারা ।।

[ভীষণ মেঘের গজীন। আরো বৃষ্টি বন্যা]
কিষাণ । ।     হায় হায় এইবার আমাদের কি হবে উপায়
		ফসলের সব ক্ষেত ডুবে গেল বরষায় । ।
		মাঠে ছিল পাকা ধান যত
		স্রোতে সব হোয়ে অবনত
		আমাদের রেখে গেল কঠিন ক্ষুধার তাড়নায় । ।
কিষাণী । ।     তবুও আসবে জোতদের
		চাইবে ধানের ভাগ তার
		কি করে ঠেকাবে তাকে আশা দেব কোন ভরসায় ।।

[ভীষণ মেঘের গজীন। ঠুলীর প্রবেশ]
টুলী । ।        টাক ডুমা ডুম বদ্যি বাজে শোনো স্বদেশ বাসী
		পঁচিশ টাকায় বিক্রি হবে পাঁচশ টাকার খাসি । ।
কিষাণ । ।     বাজার বেজায় সস্তা দেখি বলত ভাই খুলে
		এমন ভাবে দাও বুঝিয়ে যাই না যেন ভুলে ।।
টুলী । ।        দেশের যত সমস্যা ভাই উঠছে কেবল জমে
		তাই দেখে সব খান সাহেবদের ঘুমটা যাচ্ছে কমে
		সৈন্য-সেনা আর আমলা মিলে পাকাচ্ছে এক জোট
		ভুখা পেটে নাচতে নাচতে দিতে হবে ভোট । ।
কিষাণ । ।     বল কি হে ভোট দিয়ে কি পেটের ক্ষুদা যাবে । ।
টুলী । ।        ওই ভোটটা দিলেই গরম গরম পেটের খাবার পাবে
		টাক ডুমা ডুম বদ্যি বাজে শোনো স্বদেশ বাসী
		পঁচিশ টাকায় বিক্রি হবে পাঁচশ টাকার খাসি । ।

[টুলীর প্রস্থান। ছাত্র ও যুবক দলের প্রবেশ।]
যুবক দল । ।  নৌকার দলে ভোট দে সবে ভাই
		নৌকার দলে ভোট না দিলে বাংলার বাঁচাবার উপায় নাই । ।
এক ছাত্র । ।  দেশ শাসনের কেতাব নাই
		হিসাব করে লিখবে সবাই
		তাইত তোমার ভোটটা চাই
		নৌকার দলে ভোট দে সবে ভাই । ।
সকলে । ।     জয় বাংলা । । জয় বাংলা । ।
(যুবকদলের প্রস্থান।)

[ গোলাগুলির শব্দ। টুলীর প্রবেশ।]
টুলী । ।        টাক ডুমাডুম টাক ডুমাডুম টাক ডুমাডুম ডুম
		মার খেয়ে সব মরতে হবে জঙ্গী লাটের হুকুম
		বাংলাদেশের থাকবে শুধু নফর চাকর দাসী
		পাঁচশ টাকায় কিনতে হবে পঁচিশ টাকার খাসি
		ও মিয়াঁ ভাই কি করি উপায় কিসে বাঁচাই প্রাণ
		পশুর মত আসছে তেড়ে পাঞ্জাবী আর পাঠান ।।
কিষাণ । ।     কেমন কথা আইন মত সবাই দিলাম ভোট
		তাতেও দেখি খান সাহেবের বেজায় গরম চোট ।।
টুলী । ।        খান সাহেবদের মাথা মোটা ধার ধারে না কারো
		সারা জীবন শিক্ষা তাদের খুন কর আর মারো
		শাসন আর শোষণ করে নেইক কোনোই দায়
		সহজে কি কেউ ক্ষমতা ছেড়ে মরতে চায় । ।
কিষাণী । ।    হায় বাঙ্গালী হায় বাঙ্গালী
		বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশ বাঙ্গালী
		ঘুম কি এবার ভাঙ্গবে রে তোর
		রাত কেটে ঐ আসল যে ভোর
		আরো রক্ত দিতে যে বাংলাদেশ আজ কাঙালি ।।

[টুলীর প্রস্থান। ভীষণ গোলাগুলির শব্দ।]
কিষাণ । ।     সহসা শুনি যে কোথাও বাজিছে যুদ্ধের কোলাহল
		শিরায় শোণিতে জাগিছে হিংসার দাবানল
		যুদ্ধের হুঙ্কার আমি		তুচ্ছ করি
		অন্যায় শক্তিকে আমি		ব্যর্থ করি
		মৃত্যুকে করি যে রূদ্ধ		মৃত্যু দিয়ে
		হিংস্রকে করি যে স্তব্ধ		বজ্র দিয়ে
		জীবনের সৈনিক আমি অন্যায়ের সাথে মোর দ্বন্দ
		জীবন সার্থক হোক সত্য জেনে সেইত আনন্দ ।।
সকলে । ।     শক্তির যে করে অপব্যবহার
		শক্তির হাতে তার হবে সংহার।
		শৃংখল পায়ে পায়ে পরায়ে
		পশ্চাতে যে টানে জড়ায়ে
		বিশ্বের ঘৃণা তারে দহে বারবার
		তাই তার প্রতিকার জন্মের অধিকার । ।
কিষাণী । ।    এবারে উঠেছে ঢেউ
		ঘরে বসে নেই কেউ
		স্বাধীনতা সংগ্রাম
		চলবেই অবিরাম । ।
সকলে । ।     শরীরের কোষে কোষে
		প্রতিবাদ জ্বলে রোষে
		আছে যারা পরাধীন
		তাদের নতুন দিন । ।

[মুক্তিফৌজের পোশাক পরে কয়েকজনের প্রবেশ]
কিষাণী । ।    কি যে উল্লাস জাগে দিকে দিকে
		স্বাধীনতা নাম বুকে লিখে লিখে
			তাপিত হাজার প্রাণ
		প্রলয়ের মত সারা দিনক্ষণ
		বিদেশী প্রভুর সব আয়োজন
			ভেঙ্গে করে খান খান । ।
কিষাণ । ।     স্বাধীনতা বলবার
স্বাধীনতা চলবার
	লিখবার গাইবার বাঁচবার
ভাগ্যকে ভাঙতে
হাসতে কি কাঁদতে
চাই সব করবের অধিকার ।।
সকলে । ।     জন্মভুমি ওগো বাংলাদেশ
		তোমার ব্যথার করব যে শেষ
				খামারে অথবা যত কারখানা কলে
				আর কারো দাস হোয়ে খাটি দলে দলে
				মনে হয় এইবার সিব উঠি ফুঁসে
				করেছে যেমন ওই চীনে আর রূশে । ।
কিষাণ । ।     হে-
		মার জোয়ানো		হেঁইও
		জোরসে টানো		হেঁইও
		সবাস জোয়ান		হেঁইও
		হও আগুয়ান		হেঁইও
সকলে । ।     সাবধানে বাই
		আমরা সবাই
		মজুর কিষাণ
		বাঁচাই পরাণ
কিষাণ । ।     পেটের টানে		হেঁইও
		সবাই জানে		হেঁইও
সকলে । ।	হেঁইও রে		হেঁইও
		হেঁইও রে		হেঁইও
কিষাণ ও কিষাণী ।	কারখানাতে 	খেত খামারে
			শহরে গাঁয়ে	আর পাহাড়ে
			বেলা অবেলা সকাল বেলা
		টানছি বোঝা ঠেলছি ঠেলা
		মহাজনের মেশিন চালাই
		সাহেব সুবার বাড়ী বানাই
সকলে । । 	এই কপালে কিছুই নাই
		আমরা মজুর পথে বেড়াই
		আমরা খাটি ফসল ফলাই
		তাইত গানে আগুন ছড়াই
কিষাণ । ।	হে-
নয়া জামানা		হেঁইও
দেয় নিশানা		হেঁইও
সাবাস জোয়ান		হেঁইও
হও আগুয়ান		হেঁইও
সকলে । ।	সাবধানে ভাই
আমরা সবাই
মজুর কিষাণ
বাঁচাই পরাণ
কিষাণ । ।	পেটের টান 		হেঁইও
সবাই জানে		হেঁইও
সকলে । ।	হেঁইও রে 		হেঁইও
হেঁইও রে 		হেঁইও
কিষাণ ও কিষাণী ।। রাতের শেষ সূর্য যেমন
আলোয় ভরায় সারা ভুবন
আসবে আসবে সেই সুদিন
আসবে সমাজ শোষনীয়
আসবে আসবে সেই স্বরাজ
সাম্যবাদের শ্রমিক রাজ
সকলে । ।	এসো মজুর কিষাণ ভাই
এবার সবাই করব লড়াই
সবার মুক্তি অবশেষে
আসবে আসবে বাংলাদেশে
কিষাণ । ।	হে-
মুক্তি যদি পেতে চাও		হেঁইও হেঁইও হেঁইও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও		হেঁইও হেঁইও হেঁইও
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাও	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
মুক্তি ফৌজে নাম লেখাও	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
যার বুকে আছে দেশের টান	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
সে দিতে পারে নিজের প্রাণ 	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
সাবাস বাংলার মজুর কিষাণ	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
সাবাস বাংলার নওজোয়ান 	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
সব বেদনার হবে শেষ 	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
স্বাধীন হবে বাংলাদেশ 	হেঁইও হেঁইও হেঁইও
মুক্তি যদি পেতে চাও 		হেঁইও হেঁইও হেঁইও
অস্ত্র হাতে তুলে নাও 		হেঁইও হেঁইও হেঁইও । ।
রচনা কালঃ আগষ্ট, ১৯৭১। 
যুদ্ধকালে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে মঞ্চায়িত।
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বাংলাদেশের
স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী আলেখ্য
অস্ত্র হাতে তুলে নাও
(নৃত্যনাট্য) 
ও গীতিবিচিত্রা

পরিবেশনায়ঃ

বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ
BANGLADESH PEOPLES CULTURAL SOCIETY, 
অনুবাদকঃ রায়হান রানা
      AL-MAARJ HOSPITAL 
AL-MARJ(BRACE),LIBYA
  17.10.71
জনাব চৌধুরী সাহেব, 

   আমার সালাম নেবেন। অনেকদিন পূর্বে আপনার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে আমি এবং ডাঃ মোঃ আবদুস সালাম ১০০ স্টার্লিং পাউন্ড বাংলাদেশ ফান্ডে পাঠিয়েছি। ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১০০ পাউওন্ডের  রসিদ পেয়েছি। কিন্তু আপনাদের  কাছ থেকে রসিদ  পেলাম  না। রসিদের কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু যেহেতু মাহবুব পেয়েছেন বাংলাদেশ  গভর্ন্মেন্টের পক্ষ থেকে সেহেতু আমাদেরও দরকার এবং বিশেষ  করে  আমার আবদুর রহমান ও ডাঃ নুরুল আলম চৌধুরীর প্রত্যেকে ৫০ পাউন্ড করে পাঠিয়েছেন। তারাও রসিদ  পাননি। এ ব্যাপারে একটু ত্বরান্বিত না হলে অসুবিধা  আছে। রসিদ তাড়াতাড়ি দিলে টাকা  সংগ্রহও তাড়াতাড়ি হবে।

আপনাদের  কাছ থেকে কাগজপত্র  রীতিমত পাচ্ছি, সেজন্য আপনাদের সকলকে জানাই মোবারকবাদ। আরবীতে অনুদিত বইপত্র পাঠাতে পারলে খুব ভাল হয়। কোন ব্যাপারেই আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না।

    … হাসপাতালে ডিউটি করছি আর  চিঠি লিখছি। একই চিন্তা-কিভাবে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে এবং আমাদের  সন্তান-সন্তানিরা মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ 
করবে, স্বাধীনভাবে  চিন্তা করবে, কথা বলবে। ঐ দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম যেদিন পরম আল্লাহতালা জালিমের শাস্তি দিয়ে নিরপরাধ জনসাধারণকে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেবেন......। 
 জয় বাংলা 
ডাঃ এ, কে, এম, আবদুল হাফিজ 

justice abu sayeed chowdhury 
11, Goring St. London EC 3 U.K. 

                        -----------------------------
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      AL-MAARJ HOSPITAL 
AL-MARJ(BRACE),LIBYA
  17.10.71
জনাব চৌধুরী সাহেব, 

   আমার সালাম নেবেন। অনেকদিন পূর্বে আপনার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে আমি এবং ডাঃ মোঃ আবদুস সালাম ১০০ স্টার্লিং পাউন্ড বাংলাদেশ ফান্ডে পাঠিয়েছি। ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১০০ পাউওন্ডের  রসিদ পেয়েছি। কিন্তু আপনাদের  কাছ থেকে রসিদ  পেলাম  না। রসিদের কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু যেহেতু মাহবুব পেয়েছেন বাংলাদেশ  গভর্ন্মেন্টের পক্ষ থেকে সেহেতু আমাদেরও দরকার এবং বিশেষ  করে  আমার আবদুর রহমান ও ডাঃ নুরুল আলম চৌধুরীর প্রত্যেকে ৫০ পাউন্ড করে পাঠিয়েছেন। তারাও রসিদ  পাননি। এ ব্যাপারে একটু ত্বরান্বিত না হলে অসুবিধা  আছে। রসিদ তাড়াতাড়ি দিলে টাকা  সংগ্রহও তাড়াতাড়ি হবে।

আপনাদের  কাছ থেকে কাগজপত্র  রীতিমত পাচ্ছি, সেজন্য আপনাদের সকলকে জানাই মোবারকবাদ। আরবীতে অনুদিত বইপত্র পাঠাতে পারলে খুব ভাল হয়। কোন ব্যাপারেই আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না।

    … হাসপাতালে ডিউটি করছি আর  চিঠি লিখছি। একই চিন্তা-কিভাবে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে এবং আমাদের  সন্তান-সন্তানিরা মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবে, স্বাধীনভাবে  চিন্তা করবে, কথা বলবে। ঐ দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম যেদিন পরম আল্লাহতালা জালিমের শাস্তি দিয়ে নিরপরাধ জনসাধারণকে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেবেন......। 
 জয় বাংলা 
ডাঃ এ, কে, এম, আবদুল হাফিজ 

justice abu sayeed chowdhury 
11, Goring St. London EC 3 U.K. 

                        -----------------------------
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যুক্তরাজ্যে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের
এ্যাকশন কমিটির সম্মেলন কমিটি 
১১ গোরিং স্ট্রীট, লণ্ডন ইসি ৩
										১ নভেম্বর, ১৯৭১	
সভাপতি / সম্পাদক,
প্রিয় বন্ধুরা,

এতদ্বারা ২২ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত কনভেনশন কমিটির একটি সভার  রেজুলেশনের অনুযায়ী, বোনাফিল্ড দক্ষিণ ইংল্যান্ড আঞ্চলিক কমিটির কন্ডাক্ট এর বৈধতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি বেশ কয়েকটি স্থানীয় কয়েকটি কমিটির মতানৈক্যের প্রেক্ষিতে রোববার ৭ নভেম্বর ১৯৭১, লেডি মার্গারেট চার্চ হল, লেডি মার্গারেট রোড, কেনটিস টাউন N. W. 5 (ইংল্যান্ডের কেন্টিশ টাউন টিউব স্টেশন), ২ টায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ ইংল্যান্ড অঞ্চলের সর্ব কমিটির মিটিংয়ে আপনি আপনার কমিটি থেকে দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। 

কেবলমাত্র সরবরাহকৃত এডমিশন কার্ড প্রদর্শণ করলেই অনুমোদিত প্রতিনিধিগণ সভায় প্রবেশের অনুমতি পাবেন। 

আপনার ভ্রাতৃপ্রতীম
(এম এ এইচ ভূইয়া)
আহবায়ক

নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কনভেনশন কমিটির পক্ষ থেকে:
১. জনা্ব এম এ এইচ ভূইয়া ২. জনাব এস কে এ. মান্নান  ৩. জনাব গউস খান
৪. জনাব এম এ মতিন ৫. জনাব আরব আলী ৭. জনাব এ এম তরফদার

ADMIT ONE
আমি,------------------------ যথাযথভাবে --------------------------------কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হয়ে কনভেনশন কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক আহবান করা রবিবার ৩১ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বলা হলো।

আহ্বায়ক
সম্মেলন কমিটি

সভাপতি / সম্পাদক এর স্বাক্ষর

--------------------------- ____
<৪,২৮৮,৬৫৩>
অনুবাদকঃ কাজী সাদিকা নূর
	 শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_288]২৮৮। ওল্ডহ্যামে গঠিত বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগের সংগৃহীত অর্থ সদ্ব্যবহারের উপদেশ কামনা করে স্টিয়ারিং কমিটিকে চিঠি
	এ্যাকশন কমিটির দলিলপত্র
	৪ নভেম্বর, ১৯৭১



জয় বাংলা
বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগ
১১ টিন স্ট্রিট
ওল্ডহ্যাম
লানক্স.
ফোনঃ ০৬১-৬২৪৩১৮৯ 
তারিখঃ৪নভেম্বর,১৯৭১
প্রাপক,
	যুক্তরাজ্যে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি। 
জনাব, 
আমি বাংলাদেশ ‘তরুণ লীগের’ পক্ষ থেকে আপনাদের মারফতে মাননীয় বিচারপতি চৌধুরী সাহেবের উপদেশ কামনা করছি। আমাদের ‘তরুণ লীগ’ তহবিলে এ পর্যন্ত প্রায় বারো শত পাউন্ড জমা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা উক্ত পাউন্ডগুলি আমাদের বীর সেনানী মুক্তিবাহিনীর জন্য গরম কাপড় খরিদার্থে ব্যবহার করা হোক।
আশা করি বিচারপতি সাহেব এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।
তাই আমাদের পয়সাগুলি কিভাবে তাঁর হাতে পৌঁছাবো, আপনারা অতি সত্বর আমাদের উপদেশ দান করবেন।
আমাদের সংগ্রামী সালাম রইল।
ইতি
বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগ
ওল্ডহ্যাম,লানকস.

<৪,২৮৯,৬৫৪-৬৫৭>
অনুবাদকঃ আরিফ রায়হান
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ

	[bookmark: dolil_289]২৮৯। প্রবাসে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সংবলিত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে গণ-সংস্কৃত সংসদের পক্ষে পেশকৃত গোপন প্রতিবেদন 
	গণ-সংস্কৃতি সংসদের দলিলপত্র 
	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ 



গোপনীয়	
অসাধারণ বিচারপতি এ এস চৌধুরী
 এই নোট স্বাক্ষী দেয় যে লন্ডনে জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ সংস্কৃতি সেন্টার স্থাপন করা দরকার ।  এটা এমন একটা সংস্থা হবে যার কমিটিতে ৩ জন সদস্য থাকবে । 
 ১. বিচারপতি চৌধুরী 
 ২. সেন্টার এর সম্মানিত পরিচালক 
 ৩. একজন প্রতিনিধি যিনি কমিটি পরিচালনা অথবা একজন উত্তরাধিকারী ।
এটা ফাইনেন্স করবে পরিচালনা কমিটি অথবা বেসরকারী কোন সংস্থা । এটার সম্ভাবনা হচ্ছে সয়ংসম্পূর্ন হওয়া প্রতিটি দিক থেকে ।  এই মুহূর্তে একটা কক্ষ হয় ১১ নং রাস্তায় অথবা  বাংলাদেশ মিশন  এর বাড়ির সেন্টার ।
কেন্দ্র এর প্রধান কেন্দ্রে অবস্থান করবেন এবং পরিচালনা করবেন ।  একজন ইই মাত্র সহকারী থাকেবে যে কিনা পার্ট টাইম মুদ্রালেখক এবং অফিস সহকারী হিসেবে কাজ করবেন যা বেতন ভুক্ত কর্মচারী হিসেবে থাকবেন । বাকি সবাই কে সেচ্ছাসেবী হিসেবেই নিয়োগ দেয়া হবে ।
কেন্দ্র এর সাধারণ  উদ্দেশ্য ছিল যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যে সংকট চলছে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তা দূর করা ।  কেন্দ্র এর প্রচেষ্টা ছিল যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ এর মাধ্যমে  বাংলাদেশের স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবিতা  তুলে ধরা,  স্থাপিত করা এবং স্বাতন্ত্র‍্যতা বজায় রেখে যে দেশ গুলো বাংলাদেশের পক্ষে আছে তাদের সাথে মৈত্রী ভাব বজায় রাখা,প্রকল্প সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জনগন কে আকর্ষন এর উদ্দেশ্যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনাময বজায় রাখা বাংলাদেশের জাতিসত্তা,কিছু সাহিত্য প্রকাশ করা যা বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত হয় বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা, কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে আমনন্ত্রন করা বাংলাদেশ সম্পূর্কে তাদের দৃষ্টিভংগি আলোচনার জন্য, স্পন্সর ও প্রদর্শন করা বাংলাদেশের উপর তৈরিকৃত ফটোগ্রাফ, চিত্রকর্ম, ফিল্ম, পোস্টার ইত্যাদি, তৈরি করতে হবে গ্রন্থাগার, এবং দলিল পত্রের এক কক্ষ যেখানে থাকবে বই, সাময়িক পত্রিকা, ফিল্ম, স্লাইড, নথি, খবরের কাগজ, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি যেটা বাংলাদেশ মিশন এর গবেষণা কক্ষ হিসেবে থাকবে,কেন্দ্রিয় কমিটি অথবা অন্য কেউ কোন যিনি কতৃপক্ষ এর দ্বায়িত্ব আছেন, তারা ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন, স্বাধীনতা দিবস (২৬শে মার্চ), বাংলা নববর্ষ (১৪ই এপ্রিল), রবি ঠাকুর এর জন্মদিন (৭ মে), কাজী নজরুল এর জন্মদিন (২৬ মে) এবং এই ধরনের যত জাতীয় অনুষ্ঠান আছে তা আয়োজন করা । 
ছয় মাস এর মধ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সোসাইটি অনুষ্ঠান গুলো কখুব সফলতার সাথে আয়োজনে সক্ষম হয় এবং একটা জোরদার সচেতনা তৈরি হয় ইউকে তে থাকা বাংলাদেশীদের মাঝে আর নিজেদের মাঝে সহযোগিতার এর বন্ধন তৈরি হয় ।
বাকি সব সংস্থা একই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে চলে, যেমন  পরিচালনা কমিটি, ছাত্র কমিটি, মহিলা কমিটি, একশন ববাংলাদেশ ইত্যাদি ।  কিন্তু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সোসাইটি  বিভিন্ন ধরনের উপাদান একত্র করে এবং তুলে ধরে যে কিভাবে তাদের বাধ্য করা হয়েছে তাদের দূর্বলতা ।  একটা সেচ্ছাসেবী সোসাইটি হিসেবে তারা বাস্তবায়ন করতে পারেনি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম এবং ফান্ডস ।  ইহা সবচেয়ে ভাল সাহায্য করছে যা হল কিছু কাজ ( গান,নাচ,কবিতা)  ইত্যাদি নির্ধারিত করা হয় ককেন্দ্র থেকে । সবশেষে  এটা আশা করা বেশি ঠিক ছিলা না যে কেন্দ্র ব্যবহার হবে, সব কিছুর জন্য এটার কাজের ধরন দেখে, মিলিত হওয়া বাংলাদেশিদের মধ্যে নানা মত ছিল এবং তারা একটা স্থায়ী  প্রতিষ্টান যদিও স্বাধীনতা সংগ্রাম সফলতার সাথে জয়ী হয় । এটা সম্প্রসারিত করে পরে একটা কিংবদন্তী হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রাম তুলে ধরা হবে ইউনাইটেড কিংডম এ থাকা বাঙালিদের জন্য ।
এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সোসাইটি এর কেন্দ্র কার্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাড় করান, আমরা এইটা বলতে পারি যে সঠিক বিষয় এর পর্যাপ্ত অভাব আর প্রতিষ্ঠান এর অবস্থা উদ্বিগ্ন ছিল  লন্ডনে । পরবর্তিতে বিস্তারিত উদাহরণ এবং কাউকে লক্ষ্য করে অভিযোগ করা হয়নি । 
 

(i) যখন সপ্তম মাস চলছিল তখন বিচারপতি চৌধুরী বিভিন্ন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব,  কূটনীতিক,  সংবাদিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যারা ইউরোপ এবং আমেরিকা আছেন । যতদূর জানা যায়, যে এ ধরনের সাক্ষাত পরবর্তিকালে অনিয়মিত ভাবে হত এবং ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হত । কেবল মাত্র শুধু কিছু বুলেটিন ছাপানো হতো ডাকযোগে প্রতিস্থাপিত হত । কেন্দ্র এটা বজায় ররেখেছিল বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে ।
(ii) পরিচালনা কমিটি বা দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি  ছিল কারন এর উদ্দেশ্য, এটা সব সময় রাজনৈতিক সংস্থার  লোকজন যারা ইউকে তে আছে মিটিং,  মিছিল, ইত্যাদি এর বব্যবস্থা করত । তাদের প্রধান কাজ ছিল ফান্ড জমা করা আআর সবাই কে একত্র করে রাখা স্বাধীনতা সংগ্রাম । কেউ আশা করেনি যে তারা এই দ্বায়িত্ব সরাসরি নেবে আর কাজের পরিধি এই নোটেই বলা হয়েছে । 
 (iii) একই ভাবে সব কূটনীতিজ্ঞ  যারা সম্প্রতি তাদের মনোভাব ও আনুগত্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ এর জন্য ।  এছাড়া অন্য ভাবনাতে তাদের কর্মদক্ষতা প্রতিফলিত হয়, তারা প্রশিক্ষিত আমলা ছিলেন যারা নিজস্ব দক্ষতার দ্বারা সাংস্কৃতিক সংগ্রাম কে এক বৈপ্লবিক রূপ দেন । এটার সচিত্র উদাহরণ হচ্ছে সম্প্রতি মিস্টার হাসনাইন বাইকাল, সম্পাদক আল হারাম, ইজিপ্ট এবং সবচেয়ে ক্ষমতাধর চিঠি হয়েছিল আরব বিশ্বে, অক্টোবর এ লন্ডনে । এটা খবরের কাগজ এ রিপোর্ট ও হয়েছিল । কিন্তু ইহা কেউ উদ্যোগ নেয়নি বিচার চৌধুরী এর সাক্ষাত এর জন্য । অনেক বড় মিস! 
 (iv) এমন কি অধি পাকিস্তানি পত্রিকা  ডাউন অফ করাচী নভেম্বর এর শুরুতে ঢাকা ডিআইটি টাওয়ার, যা জাতীয় ছাপাখানা ট্রাস্ট মর্নিং নিউজ বিল্ডিং এবং কর্নফুলী পেপার  মিলস যা এশিয়াতে সবচেয়ে বড় গেরিলা আক্রমণ এর বোমবিস্ফারণ নিয়ে এক খবর প্রকাশ করে । এটা প্রকৃতপক্ষে একটা অসাধারণ খবর ছিল আর দেখানো হয়েছে যে বর্ডার এ আক্রমণ হয়েছে । আফসোস এই কারনে যে এগুলোর কোনটা ই বাংলা সাপ্তাহিক কিংবা ইংরেজি পাক্ষিক এ প্রকাশ পায়নি  লন্ডনে ।  যদিও এধরন এর একটা কেন্দ্র তৈরি করা যথার্থ ছিল যাতে করে গবেষণা চালিয়ে নেয়া যায় আর বাংলাদেশ মিশন এর তথ্য উপাত্ত সমান এবং প্রচারিত করা যায় ।
(v) এন্ড্রে মেলারেক্স, যিনি ফ্রান্স এর একজন বিশিষ্ট কূটনীতিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ সাহায্য সহযোগীতা আর সাপোর্ট দেন । এটা জানা যায়নি যে তা কতৃপক্ষ থেকে নাকি ব্যক্তিগত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তার এই অফার গ্রহণ করা হয় । বাংলাদেশের কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং তার সাথে একটা চুক্তি করা হয় মুজিবনগর সরকারের সাথে এবং তার ই সাথে এক প্রজ্ঞাপন  জারির উদ্দেশ্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয় ।
 (vi) এটা প্রমাণিত যে প্রকাশ করার যে কাজ তা পরিকল্পনা করা হয় পর্যাপ্ত পোস্টার যা ছবি আর স্লোগান এ ভরা ছিল,  যাতে করে আন্দোলন এর মআতত্রা কমে না যায় ।  সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবিলম্বে কিছু পোস্টার বের করে বাংলাতে (এবং ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও) যাতে করে পরিপূর্ণ ভাবে প্রদর্শন করতে পারে বাঙলা রেস্তরাতে,অফিস এ এবং জনসামাগম এলাকা গুলো যেমন গ্রন্থাগার, জাদুঘর, রেল-স্টেশন, এয়ারপোর্ট, ডাক ঘর ইত্যাদি । 
(vii)এটা লক্ষনীয় যে বেশিরভাগ বাঙালি পরিতৃপ্ত , কিন্তু তার অধিকাংশ লোক ই অশিক্ষিত, তারা ই অনেকাংশে দায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য । তাদের উতসাহ ছিল দেখার মত । কিন্তু বিপদ আরও বড় হতো যদি এই দল বাস্তবিক ভাবে শিক্ষিত না হত তাহলে আমাদের নতুন জাতীয়তার জন্য সমস্যা ছিল,  আই.ই যে ধর্মনিরপেক্ষতা একটা ভন্ডামি ছিল পাকিস্তানের বাংলাদেশের জন্মের সময় । শুধুমাত্র স্লোগান ই পেরেছিল এই কুসংস্কার দূর করতে । বাংলাদেশের শত্রুরা খুব সহজেই তাদের বন্দুক ব্যবহার ছাড়া ই  এখানে যুদ্ধ করত সমর্থ হয়েছিল, যদি বা অবিলম্বে যুগপৎ প্রচেষ্টা না নেয়া হয় তবে এটা পরিস্কার প্রদর্শন করতে পারে না যে তারা বাংলাদেশের নতুন বাসী যারা তারা একটা সমাজ তৈরি করবে  যা কাজে লাগানো যাবে না হস্তক্ষেপ করতে পারবে ধর্মীয় জনসাধারণ হিসেবে ।  জনসাধারনের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে । এই বিষয়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খুব কঠিন কাজ করেছে ।  
(viii) কেউ জানেনা পুরোপুরিভাবে স্বাধীন হতে কত সময় লাগবে বাংলাদেশের । ইতিমধ্যে কেন্দ্র  পরিচালনা করতে শুরু করেছে সব কেস যা বাংলাদেশের ছাত্ররা ইউকে তে সম্মুখীন হচ্ছে এবং গাইড করছে সব ধরনের অনুষন্ধানে উচ্চতর  শিক্ষায় সম্পর্কে ইউকে তে । এমন কি সংগ্রহ করে দিচ্ছে বৃত্তি, ভাতা,  সহকারিতা জন্য যারা  উপযুক্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে । 

(ix) অবিলম্বে কোন উপায় বের করা উচিতে বই এবং সাময়িকি ইতিহাস এর উপর এবং সাথে সাথে বর্তমান পরিস্থিতি, ঐতিহ্য, আর্ট,রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র বাংলাদেশ সম্পর্কে যা ইংরেজি আর বাংলা দুই আছে কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার এর জন্য । আমাদের অবশ্যই উন্নত করা উচিত  অভিবাসীদের যারা ইউকেতে আছেন এবং একটা ভাল জোট হিসেবে একত্র করা যারা নিজেদের সম্পর্কে জানে । আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানা উচিত । 

অর্থনৈতিক প্রভাব (প্রথম ছয় মাসের জন্য)
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বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, বৃটেন
১০৩ লেডবুরি রোড, লন্ডন, ডব্লিউ ১১
ফোনঃ ০১-৭২৭৬৫৭৮
তারিখঃ ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১
সুধী,
পবিত্র ঈদ সমাগমে প্রতিটি দেশপ্রাণ বাঙ্গালীর মন স্বভাবতই ভারাক্রান্ত। দেশ ও জাতি আজ ঘোরতর দুর্যোগের সম্মুখীন। ইয়াহিয়ার নীতি ও ধর্মজ্ঞান বিবর্তিত নৃশংস সেনাবাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত। অত্যাচারী এজিদ বাহিনী বাঙ্গালী জাতির নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। দেশের এই সংকটে আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল মরণজয়ী জেহাদেরত মুক্তিবাহিনীর ভাইরা। বাংলা ও বাঙ্গালীকে তারা বাঁচাবেই-প্রয়োজন হলে তাঁদের জীবনের বিনিময়ে। আমাদের ঈদ ব্যর্থ হবে যদি পবিত্র দিনে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য ভুলে যাই।
তাই,যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের ফেতরার পয়সা সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস খরিদ করার জন্য পাঠিয়ে দেবে। এ ব্যাপারে আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা।
আসুন ভাই-বোনেরা,এইবারের ফেতরার পয়সা মুক্তিবাহিনীর নামে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে জেহাদে শরিক হোন। দানের দ্বারা দেশের প্রতি আপনার গুরুদায়িত্বের ভার কিছুটা লাঘব করুন। আপনার ঈদ সার্থক ও পবিত্র হোক।
জয় বাংলা।

নিবেদিকা
মিসেস বকশ
(কনভেনর)

একটি জরুরী আবেদন
সোনার বাংলায় মানুষ আজ হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যালীলার শিকার। তারা আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন। এখন শীতকাল। মুক্তিবাহিনীরা খোলা জায়গায় কাজে ব্যস্ত। শরণার্থীরা শীতবস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এগিয়ে আসুন। দেশ স্বাধীন যারা করছেন তাদের সাহায্য করাই দেশের কাজ করা। যে যা পারেন নতুন বা পুরানো কিন্তু পরিষ্কার জাম্পার, সোয়েটার, কার্ডিগান, পুলওভার, প্যান্ট ও গলাবন্ধ দিয়ে সাহায্য করুন। এর আগে মে মাসে আমরা 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' এর মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীদের জন্য ৪০০ শার্ট ও প্যান্ট পাঠিয়েছি। আপনাদের সাহায্য পেলে এবারও পারব ইনশাআল্লাহ। আপনার সংগ্রহ করা কাপড়গুলি নীচের ঠিকানায় আগামী ১৩ ও ২০শে নভেম্বর শনিবার বেলা ২-৪টার মধ্যে পৌঁছে দিন।
১. 	ওয়াল্ড সার্ভিস ট্রাস্ট,					২. 	৫৮ বার উইক স্ট্রীট,
২৭ ডেলানসি স্ট্রিট						লন্ডন ডাব্লিউ. আই,
লন্ডন এন. ডাব্লিউ. আই						অক্সফোর্ড সার্কুলার।
(ক্যামডেন হাই স্ট্রিটের বিপরীতে,
ক্যামডেন টাউন)

বাংলাদেশের মহিলা সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের ফেতরার পয়সা সংগ্রহ করে সেটা মুক্তিবাহিনীর জন্য খরচ করবে। এই সংকল্প রূপায়নের জন্য চাই আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা।
দেশ আজ ইয়াহিয়া- সৈন্যের অত্যাচারে ধ্বংস কবলিত। বাংলাদেশে আজ জীবন ধারণ করাই দুর্বিষহ। জাতি আজ জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন। আপনার-আমার ভাই বোনেরা জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে। আপনারা কি মনে করেন না যে যারা মানুষ বাঁচানোর ব্রতে নেমেছেন তাঁদের সাহায্য করাই ধর্মের কাজ ও বাংলার মানুষকে বাঁচানোই আজ বাংলার মানুষের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব?
আপনার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে বলুন এবারের ফেতরার পয়সা মুক্তিবাহিনীর জন্য খরচ করতে এবং নিজেরাও ফেতরার পয়সা মুক্তিবাহিনীর নামে বাংলাদেশ মহিলা সমিতিতে জমা দিন।
-জয় বাংলা-
বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ১০৩ লেডবেরী রোড, লন্ডন পশ্চিম ১১

<৪,২৯১,৬৬০-৬৬১>
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১৯৭১ সালে স্কারবোরহে অনুষ্ঠিত লিবারেল পার্টির সম্মেলনে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আবেদন

জনাব, 
মানবিক ট্র্যাজেডি যা পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সামরিক জান্তা বাংলাদেশের জনগণের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে সে বিষয়ে আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের সন্ত্রাসের বিশাল এবং নির্মম অভিযান শুরু করে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, ধর্ষন, লুণ্ঠন,অগ্নিসংযোগ দ্বারা এবং বাঙ্গালিদের অপরাধ ছিল গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে একটি দলকে নির্বাচিত করা, এছাড়া আর কিছু না। কিন্তু ডিসেম্বরে আমাদের মানুষ প্রথমবারের অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তাদের গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের ফল অস্বীকার করার অন্য কোন কারণে 1970 যে পদ্ধতিতে সেনাবাহিনী এই নৃশংস ও নিষ্ঠুর কাজগুলো সংঘটিত করেছে তা অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এবং সাংবাদিক গণহত্যা হিসাবে নিশ্চিত করেছেন। সংবাদপত্রের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী পাক-সেনাবাহিনী আমাদের বেসামরিক জনগণের উপরে গণহত্যা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাটিতে এই বিদেশী সেনা উপস্থিতির কারণে স্বাভাবিক জীবন, প্রশাসনিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সব দিক বিঘ্নিত হচ্ছে। খুব শীঘ্রই যদি না আক্রমণ সেনা প্রত্যাহার করা হয় তবে অভূতপূর্ব মাত্রার তীব্র দুর্ভিক্ষ আঘাত হানবে যা অন্তত ২৫ মিলিয়ন মানুষকে নিশ্চিতভাবে সরাসরি আক্রান্ত করবে। তাছাড়া, এ পর্যন্ত পাকবাহিনীর ভয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়া বা সেনাবাহিনীর সন্ত্রাসের কারণে দেশ থেকে বিতাড়িত ৮ মিলিয়ন মানুষ কখনোই দেশে ফিরে আসবে না যদি না পাকসেনাবাহিনী বাংলাদেশের ছেড়ে যায়। 
নিজেদের বিনাশ এবং বাংলাদেশের চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখে বাংলার জনগণ নিজেদের, তাদের ভুমি, তাদের সম্মান তাদের মর্যাদাএবং তাদের সহজাত ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থেই নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। যদিও আমরা আমাদের জনগণের দুর্দশার কারণে কষ্ট পাচ্ছি,তবুও আমরা গর্বিত কারণ আমাদের বীর যোদ্ধারা তাদের বীরোচিত ও সাহসী মুকাবিলার দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করছে। 
আমরা জানি লিবারেল পার্টি একটি সাহসী ও দুরদর্শী রাজনৈতিক দল যারা ন্যায়ের সঙ্গে হাত মিলাতে কখনও পিছপা হবে না। আমরা আরও জানি, যখন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কঠোরভাবে আমাদের জনগণের উপর দমননীতি চালিয়েছিল, আপনারাই ছিলেন প্রথম দল যারা বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া এই সেনা অভিযানের নিন্দা করেছিলেন। একজন আলোকিত মনের মানুষ হিসেবে আপনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাতে চাই, আমরা পুরোপুরি স্বাধীন হবার আগ পর্যন্ত ইয়াহয়ার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম থামবে না। 

<৪,২৯২,৬৬২-৬৭৩>
অনুবাদকঃ জয়ন্ত সেন আবীর, রায়হান রানা, শওকত ইসলাম রিপন
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আবুল সাদুদ্দীন
নৃ-সংগীতবিদ্যা
ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া
৭ জুন, ১৯৭১
প্রিয় এনাম,
	তোমার সাথে ফোনালাপ আমাকে প্রীত করেছে। এটা অবিশ্বাস্য শোনায়, তাই নয় কী? আমি খুবই খুশি যে তুমি দেশের বাইরে অবস্থান করছ। আমি নিশ্চিত যে তুমিও জান তুমি কতটা ভাগ্যবান। অতীতে তোমার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড (টিভিতে ‘মুজিব কোট’ পরিধান করা সহ) অবশ্যই তোমার নাম বহুদিন ধরে কড়া পাহারায় রাখা সেনাবাহিনীর গুপ্ত তালিকায় ঢোকাবার জন্য যথেষ্ট ছিল!জানি না কেন, কিন্তু তুমি যে অক্সফোর্ডে তা না জেনেই তোমাকে নিয়ে আমারঅস্থিরতা অনুভূত হচ্ছিল। আমি ড. ডেভিডসনকে সে কথা বলেছিও। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম কিভাবে ২৬ মার্চ, আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে লজ্জাজনক দিনটিতে, হয়ত তোমাকে তোমার জাদুঘরের বাসা থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। হয়ত সবচেয়ে মর্মান্তিক পরিণতিই বরণ করতে হয়েছে তোমাকে। আমাদের অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ যে তোমার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আর আমি মনে করিসাহায্য প্রদানে সক্ষম মানুষের আশায় অপেক্ষা করে থাকা মানুষজনের সাহায্যার্থে এখন তুমি অনেক বেশি ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে।
	আমি মাত্রই লস অ্যাঞ্জেলস এর আমেরিকান লীগ অফ বাংলাদেশ এর একটি সভা থেকে ফেরত আসলাম। সেখানে কী হয়েছে তা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে। সিলেটি গ্রুপ (যারা ব্যক্তির যোগান দেয়, বুদ্ধির নয়) যেকোনো প্রকারে এতে বাধা দেবার সুযোগ খুঁজছিল কারণ এই সংগঠনে তারা কোনো পদ পায় নি। আমি আগে থেকে অভিহিত ছিলাম না যে আমাদের বিব্রত করবার জন্যে তারা এক অশুভ পরিকল্পনা রচনা করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তাই-ই ঘটেছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার বদলে তারা আমাদের হিসাব-পত্র দেখতে চাইল, যেন আমরা একদল চোর বৈ কিছু নই। আমি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে এ ঘটনার প্রতিবাদে এই সভা ত্যাগ করে চলে আসি। একজন এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে দালানের বাইরে সে আমাকে আঘাত করে এবং ‘কুত্তার বাচ্চা’ গালি দেয়। সে হুমকি দেয় যে আমাকে সে দেখে নিতে পারবে। যদি কেবলমাত্র সে আমাকে, এই আহাম্মক সাদুদ্দীনকে বাদ দিয়ে ইয়াহিয়া খানকে দেখে নিতে পারত! এতে অবাক হবার কিছু নেই যে মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী বাংলা বিজয় করেছিল এবং আজও ইয়াহিয়ার গর্দভ সেনারা আমাদের ওপর প্রভুত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর, প্রকৃতপক্ষেই, একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন!
“সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি!”
আমি শুনেছি একই রকম ঘটনা ইংল্যান্ডেও ঘটে চলেছে। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কী? এই ধ্বংসাত্মক এবং অপব্যায়িত শক্তি আরো ভালভাবে ব্যবহারের উপায় কী? এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমি সে আশাতেই তোমার কাছে লিখছি যেন তুমি এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে আমাদেরচিরস্থায়ী আনুগত্যের মানহানিকর অবস্থান থেকে রক্ষা করতে পার। আমি মনে করি তোমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা রয়েছে এবং এখনই তার জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট সময়। আমাদের কিছু করা দরকার। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এ বিষয়ে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে এটা বোঝার জন্য যে একজন ব্যক্তি কিভাবে “সময়কে করায়ত্ব” করতে পারে। তুমি কি গুরুত্ব সহকারে কোনকিছুর কথা ভাবছ? আমার টাকা থাকলে আম যতদ্রুত সম্ভব কিউবা চলে যেতাম। যখন লাল সেনারা তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা উপভোগ করছিল তখন আমি রেড চায়নায় অবস্থান করছিলাম। নিজের চোখে আমি দেখেছি কিভাবে একটি বিদ্রোহের জন্ম দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা যায়। আমি ইতোমধ্যে কিছু ইসরায়েলি গ্রুপের সাথে কথা বলেছি। একটি ট্রটস্কাইট গ্রুপ আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছে এটা জানার জন্যে যে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কি তোমার কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বা উপদেশ দেবার রয়েছে?
দয়া করে তোমার সামনের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি সম্বন্ধে আমাকে যত দ্রুত সম্ভব অভিহিত কর। বসন্তের সময় তোমাদের এই পশ্চিম তীরবর্তী কলেজগুলোতে কথা বলার জন্য আনতে না পারাটা আসলেই খুব দুঃখের ব্যাপার। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই যে যেসকল পেশাগতভাবে শিক্ষক তাদের উচ্চতর বিভিন্ন ডিগ্রীর জন্য ক্রেডিট সংগ্রহ করতে এখানে আসে তাদের জন্য গ্রীষ্ম উপযুক্ত সময় কি না। যাই হোক, বিচারপতি চৌধুরীকে পশ্চিম তীরে, বিশেষ করে বার্কেলে এবং ইউ. সি. এল. এ. তে এসে কথা বলতে রাজি করাও। সাধারণভাবে আমেরিকান জনগণ বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে খুবই অন্ধকারে বাস করে (যেমনটা আমরা করি কলাম্বিয়ান বা ফিনিশ রাজনীতি সম্পর্কে)।
অত্যাচার এবং গণহত্যার কিছু ছবি পাঠিও। আমরা তাদের বড় করে কপি করে ছড়িয়ে দিতে পারি যা আমেরিকানদের প্রভাবিত করার জন্য, কারণ তারা এমন জিনিস দেখতে পছন্দ করে। এ পদ্ধতিতে সহজেই তাদের মধ্যে আবেগ ও সহমর্মিতা জাগিয়ে তোলা সম্ভব। এমন কিছু ব্রিটিশ প্রতিবেদক এবং মানুষের সাথে কথা বল যাদের কাছে ছবি থাকতে পারে। “জনমত” এক্ষেত্রে একটি ভাল উৎস হতে পারে।
আমার মনে হয় ডেভিডসনের কাছে ব্যক্তিগতভাবে লিখে আমাদের জন্য ইউ. সি. এল. এ. এর মাধ্যমে তাকে কিছু করতে অনুরোধ করা যেতে পারে। এখানে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ এর চেয়ে লন্ডন বা অক্সফোর্ড থেকে তোমার লেখা অধিক ক্রিয়াশীল হবে। মনে করে অস্ট্রেলিয়ার বাশাম এর নিকটেও লিখ। সে তোমার চিঠি পেয়ে খুবই খুশি হবে। তাকে জানিও তুমি কী করছ। ‘কিউরেটার’ উপাধিটি তার মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের জন্ম দিবে। দুটি ঠিকানাই নিচে দেয়া আছে।
মুজিবুর রহমান সম্বন্ধে তোমার কাছে কী কী খবর রয়েছে? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি তাকে এর মাঝে মেরে ফেলা হয়েছে। মুজিবের ‘ভাষণ’ যখন গোপন বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল সেসময়ে বাঙালিদের মনোবল কার্যত ধ্বংস করে দেবার জন্যেও সেনাবাহিনী যে তাকে বন্দি অবস্থায় জনসম্মুখে প্রদর্শন করে নি সেটাই প্রমাণ করে যে ঐসময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না। তুমি কি এমন কোনো পরিকল্পনা করতে পার যা প্রমাণ করবে তিনি আর বেঁচে নেই? আমি সংবাদপত্রে (চিঠির আকারে) একটি রচনা প্রকাশের কথা ভাবছিলাম যাতে লিখা থাকবে সঠিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এটা আমেরিকান জনগণকে বোঝাবার জন্যে যথেষ্ট হবে। আমার এই মতবাদকে ভুল প্রমাণিত করার একটিই উপায় রয়েছে। আর তা হল ইয়াহিয়া খান যদি জনসম্মুখে তা নাকচ করে আমেরিকান প্রতিবেদকদের সামনে মুজিবকে ‘জীবিত’ প্রদর্শন করে। এটা প্রমাণ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে যে মুজিবের প্রকাশিত ছবিটি অনেক পুরোনো, সম্ভবত ১৯৬৬ এরও আগের যখন তিনি একটি ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে কারারুদ্ধ ছিলেন। এ বিষয়ে আর কারো সাথে আলোচনা কোরো না, কিন্তু আমাকে জানিও আমরা কিভাবে কার্যকররূপে এটা সম্পন্ন করতে পারি। ইতিহাস তোমাকে পথ দেখাবে। রাইখস্ট্যাগে হিটলারের আগুন লাগানো এবং তার দায় কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপানোর ঘটনাটি মনে রাখবে।
আমি জানি তুমি খুবই ব্যস্ত। কিন্তু তুমি তোমার সচিবকে মুখে মুখে বলে একটি চিঠি লেখাতে পার এবং সে খুবই দক্ষতার সাথে বাকি সবগুলো কাজ করে ফেলবে। 
ইনু
এ. কবির
সি/ওঃ পিসি রয়
৪৯/৪, হিন্দুস্তান পার্ক
কলকাতা ২৯
২৮/০৮/১৯৭১
প্রিয় জনাব হক,
	আপনার টেলিফোন বার্তা আমার কাছে পৌঁছেছে। আমরা একজন (বা দুজন) প্রতিনিধি পাঠাতে সম্পূর্ণ তৈরী, যা নির্ভর করছে আপনার টিকেট প্রেরণের ক্ষমতার উপর। আমরা মুক্তি বাহিনীর ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী করবার বিরুদ্ধে, কারণ এটা বেশ বড় একটি নিরাপত্তা ঝুঁকি। তবে “বাংলাদেশ ওয়ার অফ ন্যাশনাল লিবারেশন” নামক তথ্যচিত্রটির প্রথম অংশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই অংশে গণহত্যার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং আমাদের আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়েছে।আশা করছি আপনার তা পছন্দ হবে। দ্বিতীয় অংশ “বার্থ অফ অ্যা নেশন” এবং এই ৬ খণ্ডের তথ্যচিত্রের বাকি ৪ খণ্ডের কাজ আগামী ৬-৮ সপ্তাহের মাঝে শেষ হয়ে যাবে। প্রতিটি অংশের দৈর্ঘ্য হবে ২০ মিনিট। যদি সম্ভব হয় তবে ইউকে, ইউরোপ এবং ইউএসএ এর টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র থিয়েটারগুলোতে এদের বণ্টনের ব্যবস্থা করুন। এর অগ্রগতি আমাদের পরবর্তীতে আরো বৃহদাকার প্রকল্প গ্রহণে সক্ষম করে তুলবে। যদি আমরা লন্ডনের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আমাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারি তবে সে সেখানে এই ছায়াছবিটি বহন করে নিয়ে যাবে।
	প্রতিনিধি পাঠাবার মূল সমস্যা হল আমাদের মধ্যে খুব অল্প কজনেরই পাসপোর্ট রয়েছে। বিশেষায়িত ভ্রমণ ব্যবস্থাদি তখনই করা সম্ভব যখন আপনি টিকেটের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পত্র (ছাপানো নামঠিকানা এসব সব সহকারে) পাঠাবেন। অনুগ্রহ করে যত দ্রুত সম্ভব এই পত্রটি পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন, এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নয়ত আপনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মাঝে কেউই যেতে পারবেন না।
শুভকামনায়
আলমগীর
---------------------------------------------------
ইনকা ০১৮ কলকাতা সার্কাস অ্যাভিনিউ ১৮ ৬ ১০০৫
জেড০০৯৪ অয়াইআর০০৮৪এক্স বিএলবি৩৮৯ সিবিএ০০১৭ সিএস/৩/৬ সিবিএলবি কো

এনামুল হক ৩৩ অ্যাবি রোড অক্সফোর্ড
শ্রীলঙ্কায় ভ্রমণের কারণে যোগদানে অক্ষম সবকিছু ঠিক থাকলে জহির যাবে।
মল্লিক
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
যেডসিযেডসি যেডআর০৫৪২এক্স সি সিকেএ৮৬১ সিএস৩৭২/১৬
জেবিএলবি কো ইনকা ০১৮
কলকাতা সার্কাস অ্যাভিনিউ ১৮ ১৬ ১৯৩০
এনামুল হক ৫৯ সিমোর হাউস ট্রাভিস্টক প্লেস
লন্ডন ডব্লিউসি ১
১৮ এর বিকেলে পৌঁছাচ্ছি ফ্লাইট নামাব্র ৫৮২ বিমানবন্দরে থাকবেন।
জহির রায়হান
--------------------
এ.আর. মল্লিক
১৭ সুনেলাইন নোহার অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৪, ভারত
২৫/০৯/৭১
প্রিয় এনামুল হক,
	তোমার টেলিগ্রাম ও এর মধ্যে লেখা চিঠি পেয়েছি। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে আমার তখন লন্ডন যাওয়া সম্ভব নয় দেখে জহির রায়হানকে যেতে বলেছিলাম এবং তোমাকে জানাতে বলেছিলাম। জহির এখান থেকে দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছে জানি – তবে সেখান থেকে সুবিধামত কোনো ফ্লাইট পায়নি বলে শুনেছি। এখান থেকে দাপ্তরিক কাজকর্ম করতে সময় লেগেছে। সম্ভবত তার ফলে তোমাদের কর্মশালার সময় অনুসারে বিলেতে পোঁছা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। শেষ পর্যন্ত সে কী করবে জানি না। আমি দিল্লিতে ছিলাম, পরশু এসেছি। শুনেছ বোধকরি আমার নিউ ইয়র্ক যাবার কথা। সব ঠিক হয়েছে। হয়ত ৩/৪ দিনের মাঝে রওনা হব। যাবার পথে তোমাদের সাথে দেখা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে ফেরার পথে অবশ্যই দেখা করে আসব।
	...............পরে তোমাকে চিঠি দেব নিউ ইয়র্ক পোঁছে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।
আজিজুর রহমান মল্লিক
--------------------
১৬২/২৩, লেক হার্ডেনস
কলকাতা ৪৫
সেপ্টেম্বর ২৭, ৭১
প্রিয় জনাব হক,
	আমি নিশ্চিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদানের লক্ষ্যে বিলেতে যাওয়া বিষয়ে জহিরের ব্যর্থতায় আপনার সবাই খুবই হতাশ। তবে এরজন্য সে দায়ী নয়। সে তার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করেছে। কিন্তু সবকিছুইএকেবারে শেষ মুহূর্ত করবার জন্য রেখে দেয়া হয়েছিল। টিকেট আসতে আসতে বড্ড দেরি হয়ে যায়। তুমি তার দিল্লি টিকেটের জন্য যে টাকা পাঠিয়েছিলে তা মাত্র একদিন আগে এয়ার ইন্ডিয়ায় এসে পোঁছে। তারা দুদিন তা আঁকড়ে ধরে বসে ছিল। টিকেট ইত্যাদি প্রদর্শনপূর্বক ১৭ সেপ্টেম্বর জহির তার “পরিচয়ের শংসাপত্র” পেতে পারত। কিন্তু দায়িত্বরত ব্রিটিশ ব্যক্তি এতটাই দ্রুততার সাথে তার ভ্রমণের শংসাপত্র(ভ্রমণের নথিপত্র) কে বাতিল করে দেন যে কথা বলার অবকাশটুকুও পাওয়া যায় নি। কারণ হিসেবে তিনি দেখান যে তোমার চিঠিতে কোথাও তুমি এমন উল্লেখ কর নি যে বিলেতে গেলে তুমি তার দেখাশোনা করবে এবং ভিক্ষাবৃত্তি করে সেখানে তার চলতে হবে না। যাই হোক, এরপর বলা হল যে সে তবু বিলেতে যাক। সেখানে তুমি এয়ারপোর্টে এসে ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছেবিলেতে থাকাকালীন তার ভরণপোষণের নিশ্চয়তা দিতে পারবে।
	এরপর আসল শেষ বাধা। তুমি অ্যারোফ্লোট এর যে টিকেট পাঠিয়েছিলে তাতে করে মস্কোর হয়েভ্রমণটি সম্পন্ন করতে হবে। তাড়াহুড়োর কারণে অ্যারোফ্লোট এর কলকাতা অফিস মস্কো থেকে লন্ডনের ফ্লাইটে একটি আসনের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। তারা উপদেশ দেয় যে জহিরের উচিৎ এরপরেও মস্কো চলে যাওয়া। মস্কো থেকে লন্ডনের পরের ফ্লাইটেও টিকেট পাওয়া যাবে না এমনটি হবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু তারা জহিরকে এটা জানাতে ভুলে যায় যে মস্কো থেকে বহির্গমন টিকেটের নিশ্চয়তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ ট্রানজিট যাত্রীদের সেখানে অবস্থানের অনুমতি দেয় না, যদি না তাদের কাছে যথোপযুক্ত সোভিয়েত ভিসা থাকে। এই তথ্যটি আমাদের দিল্লি এয়ারপোর্টে জানানো হয় যেখানে ট্রানজিট ভিসা না থাকায় অ্যারোফ্লোট কর্তৃপক্ষ জহিরকে উড়োজাহাজে চড়তে দিল না। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি সেখানে জে. পি. নারায়ণের বাংলাদেশ বষিয়ক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরদিন ছিল ১৯ তারিখ, রবিবার। সেদিন দিল্লির সোভিয়ের দূতাবাস বন্ধ থাকে। ২০ তারিখের আগে কোনো ফ্লাইটও ছিল না। তাই আমি জহিরকে উপদেশ দিই টিকেটটা খরচ না করতে, কারণ সে তোমার সম্মেলনে অংশ নিতে পারছে না।
	যখন এসব দাপ্তরিক কাজকর্ম খুবই কঠিন হয়ে উঠছিল আমরা পাসপোর্ট এবং এরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে এমন কাউকে পাঠাবার কথা চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু তা করা যায় নি কারণ তুমি ফেরতযোগ্য নয় এমন টিকেট জহিরের নামে পাঠিয়েছিলে।
	যাই হোক, আমি মনে করি জহিরের এই ভ্রমণটি করা উচিৎ-সম্ভবত আগামী মাসেই। আশা করা যায় তুমি তার উপস্থিতি বাংলাদেশ বিষয়ক যেকোনো সভায় কাজে লাগাতে পারবে।
	তুমি কি অক্টোবরের শেষে বা নভেম্বরের শুরুতে তারিখ ঠিক করতে চাও?
	এখন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমাদের এক বন্ধুকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মিশনের জন্য বিলেতে পাঠানো হবে –দুই বা তিন সপ্তাহের জন্য। এমনকি আমাকেও এই চাকরিটির জন্য নির্বাচিত করা হতে পারে যদিও এ মুহূর্তে আমি কলকাতা ছেড়ে যেতে রাজি নই। তোমাকে অবশ্যই তার ফিরে আসার বন্দোবস্ত করতে হবে (এক পাক্ষিক - যাবার বন্দোবস্ত বাংলাদেশ সরকার করবে)। আবার বিলেতে থাকাকালীন তার থাকা-খাওয়ার খরচ রয়েছে। তুমি কি সাহায্য করতে পারবে? তুমি কোনভাবেই তার মিশন বা মিশনের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনোরূপ প্রশ্ন করতে পারবে না। একেবারে অল্প, যাদের না জানালেই নয়, এমন দু-একজন ছাড়া আর কেউ যেন জানতেও না পারে সে বিলেতে কী করছে। তুমি এই কাজে সাহায্য করতে আগ্রহী হলে আমাকে জানিও।
	সম্মেলন কেমন ছিল? এখানে প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাকে প্রতিবেদন পাঠিও। সাপ্তাহিক “পিপল” পত্রিকার জন্যেও আমাদের একজন সংবাদ প্রতিবেদক দরকার। তুমি কি কারো নাম সুপারিশ করতে চাও?
তোমারই
আলমগীর
কামরুল হাসান    



প্রিয় এনামুল, 
	সি/ও, মো, খালেদ চৌধুরী
 

	                    ২/১ এ নরট রেঞ্জ 

	                          কলকাতা-১৭

	                         ২৮-৯-৭১







বহু তত্ত্ব-তল্লাশির পর তোমার ঠিকানা পেলাম।আশা করেছিলাম তোমার কাছ থেকেই আগে চিঠি পাব। আমি কলকাতায় এসেছি গত এপ্রিল মাসের তারিখে। সেই থেকেই তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম। যাই হউক, বহু কথা জমা হয়ে আছে। এখানকার এই পরিবেশে সেসব চিন্তায় কোন বাস্তব রুপ দিতে পারব বলে মনে হয় না।  আওয়ামী লীগের সভ্যদের মানসিকতা তো জানই।  তবুও ধৈর্য ধরে কাজ করে যাচ্ছি। ব্যক্তিগত ভাবেও নিশ্চিন্তে নাই, কারণ আমি একলাই কলকাতায় এসেছি। তোমার ভাবী এবং রত্না এখনও ঢাকাতেই আছে। এই ছয় মাসের মধ্যে মাত্র দুবার যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছি। বিশেষ অবস্থায় পড়েই তোমার ভাবি এখনো ঢাকায় পড়ে আছে। কখন যে কোন বিপদ আসে সেই চিন্তাতে মাঝে মাঝে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। গত মাসে আলভী ( শিল্পী) ঢাকায় গিয়েছিল কিন্তু সে আর সংবাদ নিয়ে ফিরে আসতে পারলনা। সে ধরা পড়ে গেছে পাক সেনাদের হাতে। অবশ্য ঢাকায় পৌঁছানোর কয়েক দিন পরে। আলতাফ মাহমুদ এর বাড়ী থেকে।
আলতাফ মাহমুদ ধরা পড়েছে আগেই এবং ওর উপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে সংবাদ পেয়েছি।  তাকে বোধ হয় জীবিত অবস্থায় আমরা দেখতে পাবোনা।  জানিনা তুমি এ সংবাদ পেয়েছো কিনা।  যাক এরকম সংবাদের তো শেষ নাই । এবার আমাদের কথা বলি ।
এর মধ্যে আমরা বাংলাদেশের শিল্পীরা Painting Exhibition করেছিলাম।  নতুন, দেবদাস, স্বপনচৌধুরী , মুস্তুফামনোয়ার , কাজীগিয়াস এবং আরো অনেকে-প্রায় কুড়ি জন কলকাতায় আছে। নানান অসুবিধার মধ্যে সকলকে ছবি আঁকতে হয়েছে। মোটামুটি প্রদর্শনী ভালই হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে আরও কাজ করছি।  poster আঁকছি । কিন্তু আমি যেভাবে কাজ করতে চাই তা এই পরিবেশে সম্ভব নয় । তোমাদের মাঝখানে যেতে পারলে খুব ভাল হত। অনেকেই তো গেল বিদেশ। শিল্পীদের মধ্যে কেউই যায়নি অথচ painting এর মধ্যে অনেক কিছু করার আছে । তাছাড়া লন্ডন এর মত জায়গায় গেলে বিভিন্ন মাধ্যমের কাজ সুযোগ পাওয়া যাবে ফলে painting এবং poster সবই করা সম্ভব। প্রচুর কাজ করার রয়েছে।
আমার মনে হয় তুমি আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেবের সাথে আলোচনা করে আমাকে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করতে পারো। তোমাদের কাছে একবার যেতে পারলে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবো।  তোমাদের পরিকল্পনার বিস্তারিত কিছুই জানিনা। আমার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই তোমাদের পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ জানিও। 

………… রোজী  (আমাদেরমেয়ে) সুইজারল্যান্ডে আছে। … করাচী থেকে ওকে পালাতে হয়েছে। এখানে আসার পর আমেরিকা থেকে নেনুর চিঠি পেয়েছিলাম। সে কিছু একটা করতে চায় আমাকে নিয়ে গিয়ে।  কিন্তু আমি প্রথমে তোমাদের কাছে যেতে চাই।  তোমরা বাংলাদেশের সরকারের তরফ থেকে আমাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেই সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয়, আমি বাংলাদেশ সরকারের সাথেই সংযুক্ত। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিও। উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকবো ।

ইতি- 
কামরুল ভাই
                                                -----------------
                               শাহরিয়ার কবির                 
                          ৬৬/৬ গোরাখাবিশি আরডি
                               দামদাম, কল-২৮
                                টেল ৫৭৩৭৮
                                   ভারত

এনাম ভাই , 
আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি। আপনার স্বাগত বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত উদ্ধিগ্ন ছিলাম লন্ডনে কিভাবে প্রদশর্নীর আয়োজন সম্ভব। পুস্তক-পুস্তিকা অব্যশই আনছি। এ ছাড়া উভয় বাংলার শিল্পীদের আঁকা ছবি, পোষ্টার আলোকচিত্র ইত্যাদিও সঙ্গে থাকছে। জহির রায়হান ‘STOP’ নামে যে প্রামাণ্য চিত্রটি তুলছেন সেজন্য কদিন অপেক্ষা করছি। ওটাই সঙ্গে করে আনছি।
কিছু সরকারী অনুমোদনের ব্যাপারে আমাকে এ মাসের ২৩/২৪ তারিখ পর্যন্ত কোলকাতা থাকতে হচ্ছে। আপনি এ সময়ের ভেতর আপনাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে আমাকে একটি আমন্ত্রণ লিপি পাঠান। 
প্রদশর্নীর জন্য যে জিনিষগুলো অপরিহার্য তারও উল্লেখ করবেন।     তাতে আমার ইউ-কের ভিসা পেতে সুবিধা হবে। 
জাফর ভাই (সিকান্দার আবু জাফর) সম্প্রতি কোলকাতা এসেছেন। তার একটা বিবৃতি বাংলাদেশ সরকার পুস্তিকাকারে ছাপছে। ওটার ইংরেজিতে অনুবাদ করে আপনাদের পক্ষে কি ছাপানো সম্ভব হবে? বিবৃতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রামাণ্য ,এতে কোন সন্দেহ নেই।
তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মানের কথা ভাবছেন । একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের ইচ্ছাও তাঁর আছে। তবে আর্থিক কোন সাহায্য এখানে পাচ্ছেন না। আপনারা কি তাঁকে কোন সাহায্য করতে পারেন ? আপনার চিঠি অথবা ফোনের অপেক্ষা করছি।
শ্রদ্ধান্তে
শাহরিয়ার                                                 বাংলাদেশ গণ- সাংস্কৃতিক সমিতি
৫৯, সেমৌর ভবন, তেভিস্তক, লন্ডন
                                                             ১৭ অক্টোবর, ১৯৭১
                              শাহরিয়ার কবির                 
                         ৬৬/৬ গোরাখাবিশি আরডি
                             দামদাম, কল-২৮
                               টেল ৫৭৩৭৮
                                 ভারত


প্রিয় জনাব শাহরিয়ার কবির, 
আপনার  ৮ই অক্টোবর ১৯৭১ পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ। 
উপরন্ত, আমাদের তারের তারিখের ২৮শে সেপ্টেম্বর আমাদের প্রাথমিক চুক্তি ইঙ্গিত। আমি আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত বাংলাদেশ গণ- সাংস্কৃতিক সমিতি লন্ডন পেইন্টিং, পোষ্টার, ফটোগ্রাফ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের থিমে তৈরি ছায়াছবি প্রদর্শনী আয়োজন করবে চ্যাট নিশ্চিত করতে লিখুন।
আমরা আপনাকে পরামর্শ দিতে চাই যে , চিত্রপ্রদর্শনী সহ আপনার এখানে আসা দরকার এবং এটা প্রয়োজন পরবে যে আপনার কয়েক সপ্তাহ এখানে থাকতে হবে। আমরা প্রশংসা করব, আপনি যদি আপনার সাথে নির্বাচিত বই ও পত্রিকা , কাব্যধর্মী কাজ এবং সাম্প্রতিক সময়ের নাটক নিয়ে আসেন। 
আমরা আরও সুপারিশ করবে যে আপনি মেসার্স সিকান্দার আবু জাফর, কামরুল হাসান সাথে যোগাযোগ করবেন।  জহির রায়হান ও আলমগীর কবির তাদের পরামর্শ এবং এই প্রকল্পে সহযোগিতার জন্য আমরা ইউ.কে. অনুরূপ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য তাদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করছি।  

আপনাকে শীঘ্রই দেখার অপেক্ষায়।                                           আপনার আন্তরিক                                                             এনামুল হক                                                               সভাপতি
তথ্য, প্রচার ও বেতারদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
মুজিবনগর
আমার ঠিকানা-৭৫বি, লিন্টন স্ট্রিট
      কলকাতা-১৪
     ২৬-১০-৭১

   ---------------

স্নেহের এনামুল, 
তোমার ১৩/১০ তারিখে লেখা চিঠিখানি আমি বেশ কয়েকদিন আগেই পেয়েছি। তোমার টেলিগ্রাম আমি পাই নাই। আশা করছি তোমার ভাবীর কাছ থেকেও এবার চিঠি পেয়ে যাবো। তোমার চিঠি পরে খুব বেশী আশ্চর্য হই নাই । আমিরুল, জহির বাকবীর কেউই তোমার কথা আমার কাছে এতটুকু ঈঙ্গিতেও জানায় নাই। একবার শুনেছিলাম জহির লন্ডন যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না এর মূলে যে তোমার প্রচেষ্টা ছিল তা আমি জানতে পারি নাই।  তোমার চিঠি পাওয়ার পর জহিরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। সমস্ত পরিস্থিতি জেনেও মন শক্ত করে যেতে হবে। 
ষ্ট্যাম্প প্রকাশ করার ব্যাপারে এমন একটা গোপন ভাব চলছিল যা আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর লাগছিল।  স্টোন হাউসের সাথে আমারও একদিন আলাপ হয়েছিল, এখানে কিন্তু এসব সমদ্ধে কোন আলোচনাই ভদ্রলোক করেনি। আর বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষে যারা অবস্থিত তাদের সাংস্কৃতিক চিন্তা এবং রুচিবোধ তোমার কাছে অপরিচিত নয়; অতএব এ নিয়ে চিন্তা না করাই ভালো । বাংলাদেশের প্রতীক এবং পতাকা অবশ্য পরিবর্তনীয়। এসব পরে হবে । 
তোমার বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি প্যাডের মানচিত্রটিও খুব ভাল হয় নাই, তাই আমি মানচিত্রটি নতুন করে এঁকে পাঠালাম। ছেপে নিও। আমি আপাতত বাংলাদেশ সরকারের ডিজাইন বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছি। দেবদাস, নিতুন, নাসির, প্রাণেশমণ্ডল, এরা কাজ করছে। এর মধ্যে অনেকগুলি পোষ্টার তৈরী করেছি। ইংরেজিতেও হচ্ছে। তোমার কাছে পাঠাবো। 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর কাজ করার রয়েছে। ‘সামরিক জুন্তা’ এবার বিশেষভাবে আমাদের মত লোকদের ভীষণ পোষণ করছে। এর অন্তনিহিত কারণ বুঝতে পারলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তাৎপর্যও বুঝতে পারত কর্তাব্যক্তিরা। 
আমি, দেবদাস এবং জহির লন্ডনে পৌঁছতে পারলে আমাদের আন্দোলন জোরদার হবেই। বাংলার সাংস্কৃতিক রুপকি এবং দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবলতা যে কত খানি ছিল তা বোঝাবার সময় এসেছে। আজ কলকাতায় বসে বুজতে পারছি আমরাই আজ সত্যিকারের বাঙ্গালী। আমাদের সন্তান্নেরা আজঅগ্রগামী। পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র মোটেই সংস্কারমুক্ত নয় এবং এখানকার হিন্দুরা আরও হিন্দু এবং মুসলমানরা আরও মুসলমান হয়ে বসে আছে। এখানকার পুরাতন ব্রতচারীরা আমাকে পেয়ে খুবই উৎসাহিত এবং সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর দিতে চায়। তাহলে বুঝতেই পারছ এরা কোথায় গিয়ে পড়েছে। যাক সাক্ষাতে সব আলোচনা এবং কর্ম পন্থা বেছে নেওয়া যাবে। 

আমি লিনোকাট করছি। উবায়েদ কলকাতায় আসছে কয়েক দিনের জন্য। তাঁর হাতে লিনোকাটের একটি সেই পাঠিয়ে দিয়ো। এখানে যে সেট পাওয়া গেছে তাতে ভালো কাজ হয়নি। আমি যাওয়ার সময় অন্ততঃ ২০/২৫ টিলিনো বাংলাদেশের ঘটনার উপর নিয়ে যেতে পারব। 
এ ব্যাপারে উবায়েদকেও লিখেছি। রশীদের সাথে নিশ্চয় তোমার যোগাযোগ ঘটেছে। তাকেও চিঠি লিখতে বলবে। 
আমেরিকা থেকে হেনুও আমাকে চিঠি দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে Exhibition করার জন্য। আগে তোমাদের কাছে যাই, তারপর দেখা যাবে। যাক মোট কথা হতাশ হলে চলবেনা, তোমরা কবে পর্যন্ত টিকেট পাঠাতে পারবে জানিও। 
আমি এখন থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার আয়োজন করছি।  
আমি এবং বদরুল একসাথে আছি।  নতুন ঠিকানাতেই যোগাযোগ করবে এবার থেকে। 
জুলেখা এবং বাচ্চাদেরকে আমার স্নেহাশীষ দিও।  তোমাদের কুশল কামনা করি।  
ইতি
কামরুল ভাই
১৭ এ, পামএভিন্যু
কলকাতা-১৯
৫/২২/৭১
শ্রদ্ধেয় এনামুল হক সাহেব,
          ……… আমাদের প্রযোজিত গীতি-নকশা ‘বিবর্তনের ইতিকথা’ ও নাটক ‘রক্তপথ’ আপনাদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে জেনে আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছি। আমি সমর দাস, নারায়ণ , ঘোষ ও সুভাস দত্তের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। টেপ করে উক্ত নাটক ও গীতি-নকশা পাঠান সম্ভব। 

আমার মনে হয় সেই সাথে একটি ছোট্ট নায়ক-গায়িকার টিম ও দুজন পরিচালক গেলে ভাল হয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানালে বাধিত হব। 

আশা করি আমাদের সোসাইটির কাজ ভালভাবে অগ্রসর হচ্ছে। সভ্যদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বলবেন। 

                                                               _আবদুল জব্বার খাঁ
                                                            আহবায়ক, প্রোগ্রাম কমিটি, 
                                                    বাংলাদেশ চলচিত্রশিল্পী ও কুশলী সমিতি। 

                                                           ৬৬/৬ গোরাখাবিশি আরডি
                                                           দামদাম, কল-২৮
                                                           টেল ৫৭৩৭৮
                                                           ভারত
                                                           ১৩/১১/৭১
এনাম ভাই,
আপনার চিঠির জবাব অনেক আগেই দেয়া উচিত ছিলো। অনিবার্য কারণ বশত আমাকে বেশ কিছুদিন সীমান্ত এলাকায় কাটাতে হয়েছিল বলে লিখতে পারিনি। এ জন্যেআমি লজ্জিত। প্রদর্শনীর ব্যাপারে আপনাকে বিস্তারিত জানাচ্ছি। 

এ প্রদর্শনীর জন্য আমি উভয় বাংলার শিল্পীদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যারা কোলকাতায় এসেছেন এরা হচ্ছেন কামরুল হাসান-মোস্তফা মনোয়ার, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু ও প্রাণেশ মন্ডল। এ ছাড়া আছেন ধীরেন সোম , স্বপন চৌধুরী গিয়াসউদ্দিন, নাসিরউদ্দিন , শেখর , রঞ্জিত নিয়োগি এরা। 
সব মিলিয়ে সতেরটা তৈলচিত্র (বেশবড়সাইজের) , চৌদ্দটা জলরং,  ড্রইং এবং মিশ্র মাধ্যমের ছবি রয়েছে। ভারতীয় শিল্পীদের বাংলাদেশের উপরআঁকা গোটা চল্লিশেক ছবি রয়েছে।  পোষ্টার তিরিশটা । আলোকচিত্র এখনো সংগ্রহ করছি। ৬০/৭০ টার মত সংগ্রহ করতে পারবো। আর বাংলাদেশের উপর যেসব বই (কবিতা, প্রবন্ধ) বেরিয়েছে, আনছি। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা তো রয়েছেই।  কিছু রেকর্ড রেরিয়েছে বাংলাদেশের উপর। ওগুলো এবং আমাদের শিল্পীদের গানের টেপ আনছি। জহির রায়হানের প্রামান্যে চিত্রগুলি যদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় আনবো  । 
এবার আমি আপনার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ন আলোচনা করতে চাই । এ প্রদর্শনীর ব্যাপারে আপনারা কতটা উৎসাহিত জানিনা। বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহিত। বেসরকারীভাবে অবশ্য যতোখানি যম্ভব করবেন। আপনি চিঠিতে লিখছেন, সিকান্দার আবু জাফর এবং অন্যান্যদের সাথে আলাপ করার জন্যে আপনারাও এ ধরনের অনুষ্ঠান করতে আগ্রহী। আপনারা প্রত্যক্ষভাবে উদ্যেগী হলে আরো ব্যাপক আকারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ  প্রদর্শনী হতে পারে। 
প্রাথমিক পর্যায়ে আয়োজনের জন্য একটা ফান্ডের প্রয়োজন। আর্থিক স্বচ্ছন্দের ওপর প্রদর্শনীর স্বচ্ছল প্রদর্শন করছে। অবশ্য পরে প্রদর্শনীর ছবি এবং বিভিন্ন পুস্তক (যা প্রদর্শনী কতৃপক্ষ ছাপবে যা বিষয়বস্তু সঙ্গে করে আনছি) । বিক্রি করে প্রদর্শনীর টাকা তুলেও যথেষ্ট উদ্ধুত্ত থাকবে যা স্বচ্ছন্দে মুক্তি সংগ্রামের জন্য খরচ করা যেতে পারে। এ প্রদর্শনীর ব্যাপারে আমাদের মিশন যথেষ্ট আগ্রহশীল ।
আপনারা যদি এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর সম্পূর্ণ ভার নিতে রাজি হন , এ চিঠি পাওয়া মাত্র লিখে জানাবেন। তাহলে সেভাবে ব্যবস্থা করবো। এ মাসের শেষ সপ্তাহে যাচ্ছি। জাফর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আলমগীর কবির আপনার কোন চিঠি পাননি। জহির রায়হান বলেছেন ওকে চিঠি দিতে। জাফর ভাই আপনাকেখুব শীঘ্রই লিখেবেন। শ্রদ্ধা জানাবেন।
-শাহরিয়ার
                                          ----------------------------  
                                                        
                                                                            ‘অভিযান’
                                                                           বাংলাদেশ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ঢাকা
                                                                           সম্পাদকঃ শিকদার আবু জাফর
                                                                           অস্থায়ীঠিকানাঃ 
                                                                            ৮৪/৯, রিপন স্ট্রীট কলকাতা-১৬ 
                                                                            ২৪-১১-৭১
এনামুল,
   ……… ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসার পর থেকে ক্রমানুগত অসুস্থ্য থাকছি (Acute Bronchitis Azthma)।  …… এখানে একেবারে চুপ করে বসে না থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বের করেছি একখানা। কপি পাঠালাম।  অন্যান্য সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠাবো।  তোমরা কাজে লাগিও এবং পত্রিকার জন্যে আগ্রহ ও অর্থসাহায্য সংগ্রহ করে পাঠিও। 
ঢাকা থেকে প্রকাশিত আমার অভিযোগ শীর্ষক বিবৃতি বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ করেছেন। তাঁর দুকপিও তোমাকে পাঠালাম।  প্রয়োজন মত ব্যবহার কর।  
………… এখানকার সর্বাধুনিকহাসপাতালের শ্বাসবিশেষজ্ঞ আমাকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন। আমাকে কিছুটা সুস্থ্য করে তোলা সম্ভব। …… কিন্তু খরচ হবে কমপক্ষে দেড় হাজার টাকা।  আপাতত সে টাকারব্যবস্থা নেই। অতএব , চিকিৎসার প্রশ্ন এখন আসেনা। কিন্তু সংগ্রাম চলবেই। 
এসটি ক্রস কলেজ অক্সফোর্ড
পোস্টকোড অএক্সআই ৩টিইউ
টেলিফফোন ৪৩১৮২
২৫ অক্টোবর ১৯৭১
  ……… আমাদের পত্রিকার ব্যবহার করা সম্ভব এ রকম তথ্যাদি এবং পত্র-পত্রিকা যদি পাঠাতে খুবই উপকৃত হবো …………… 

- সিকান্দার আবু জাফর
         সেন্ট ক্রস কলেজ,অক্সফোর্ড
                        পোস্ট কোড - OXI3TU
                         টেলিফোন - ৪৩১৮২
                          ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১

ই হক স্কয়ার
৩৩,এবে রোড
অক্সফোর্ড

প্রিয় হক সাহেব
হাসান সাহেব(কামরুল হাসান) কে সাহায্য করার ব্যাপারে অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম কোল্ডস্ট্রিম ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে কথা বলেছেন। আমি যতটুকু দেখলাম তিনি প্রশ্নটা ঠিকভাবে উত্থাপন করতে পারেন নি দুর্ভাগ্যবশত,সম্ভবত তিনি ফিরতি টিকেটের জন্যে ৭০০পাউন্ড চেয়েছেন। প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ কাউন্সিল হাসান সাহেবের ইংল্যান্ডে আসার একটি সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে চেয়েছে,যেমন শিক্ষাবৃত্তি কিংবা এরকম কিছু। এরকম হলেও একজন পঞ্চাশোর্ধ মানুষকে এভাবে বিবেচনা করা উচিত হবে না।

দুঃসংবাদ হলেও আমার মনে হয় এখনই হতাশ হওয়ার মত কিছু হয় নি। ব্রিটিশ কাউন্সিল মি. উইলিয়াম কোল্ডস্ট্রিমের পরামর্শের কথা উল্লেখ করে জেরাল্ড ফোর্ট সাহেব কে লিখতে বলেছে। আমার মনে হয় সেটাই করা উচিত। পরের বার,হাসান সাহেবের টিকেট খরচ হিসেবে ২৫০ পাউন্ড এবং কয়েক মাসের খরচের কথা লিখবেন। 
মি. জেরাল্ড ফোর্ট,ব্রিটিশ কাউন্সিল, ৩৭৩ ইউস্টন রোড,লন্ডন এন ডব্লিউ আই।
                                         ইতি
                        ড.ডব্লিউ ই ফন হেইনিনজেন 
                   -------
                               আলমগীর কবির
                               ৪৯/৪,হিন্দুস্তান পার্ক,
                                কলকাতা -২৯
                                 ০৮- ০৮- ১৯৭১
প্রিয় হক সাহেব,
…..ড.মল্লিক এবং জহির সাহেব কলকাতার বাইতে থাকায় উত্তর দিতে দেরি হল। বিভাজনগুলোর কথা শুনে আমি আশ্চর্য হই নি। এদিককার পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে,তাই ঐক্য থাকা খুব দরকার।সর্বদলীয় জাতীয় স্বাধীনতা নামে একটি গুজব এদিকে শোনা যাচ্ছে। সুসংবাদ হল বাংলাদেশ যে কোন দিন স্বীকৃতি পাবে বলে আশা করছি  যুদ্ধ খুব ভালোই এগোচ্ছে। দুটো পাক ডিভিশন একদম নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। যুদ্ধের ধরণ দেখে বুঝা যাচ্ছে আমাদের পতনের হার খুব সামান্য সারা বাংলাদেশে এ হার ১৫০:১। কিন্তু সম্মুখ সমরে গেলে আমাদের পতনের হার বাড়তে পারে। এখন ৪০% এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে এবং পুরো এলাকাতেই আমরা অভিযান চালাতে পারছি। এমনকি রাতে আর্মিরা ক্যান্টনমেন্টে চলে গেলে ঢাকা শহরটাই আমাদের ছেলেদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। টিক্কা খান ও ক্যান্টনমেন্টে চলে গেছে নৌবাহিনী যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধে নামবে। বিমান বাহিনী ও ভারত স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে আক্রমণ করতে প্রস্তুত,ওদের সাথে আমাদের প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছেলেদের মনোবল চমৎকার, বরং সেক্টর কমান্ডারদেরই এদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফেরাতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এ মুহূর্তে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক প্রচারণা এবং লবিংয়ের জন্যে আপনার প্রস্তাবনা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার খুবই ধীর এবং ড.মল্লিক কে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে না। উনার ইংল্যান্ড সফরের ব্যাপারে আপনার তথ্য ভুল। আপনি একটা কাজ করতে পারেন - ড.  মল্লিক এবং জহির রায়হানের জন্যে একটি করে দুটি টিকিট পাঠিয়ে দিন। পরে আমরা তাকে যে কোনোভাবে ভারতের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। এরপর তাকে ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা পাঠাবেন।আশা করি, তিনি আবু সাঈদ চৌধুরীর চেয়েও এফিশিয়েন্ট হবেন।জহির ও যেতে রাজি আছে কিন্তু সিনেমার কাজ থাকায় যাত্রা বাতিল করতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে,২১আগস্টের র্যালীর জন্যে আরেকজন প্রতিনিধি পাঠানো হবে। আমরা এখান থেকে জহির রায়হান কর্তৃক ইংরেজিতে নির্মিত একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ডকুমেন্টারি পাঠাব,যা ১৫ আগস্টের মধ্যে সম্পন্ন হবে। স্বাধীনতা পরিষদ ইতোমধ্যে ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে একটি গানের দল গঠন করেছে। ওরা কয়েকটা জায়গায় অনুষ্ঠান করেছে এবং এটি দরকারি মনে হয়েছে। এখন ওরা মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পগুলো সফর করছে  

                                    শুভেচ্ছাসহ
                                  আলমগীর কবির


ড.এনামুল হক
সভাপতি
বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সমাজ
৩৩,এবে রোড,অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য।

<৪,২৯৩,৬৭৪-৬৯৩>
অনুবাদকঃ শওকত ইসলাম রিপন, নাবিলা ইলিয়াস তারিন, নওশীন তাসনিম
	শিরোনাম
	সুত্র
	তারিখ
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ইংল্যান্ডে গঠিত বাংলাদেশ তহবিল ও একশন কমিটিসমূহের স্টীয়ারিং কমিটির আয় ব্যয়ের হিসাব
১. ভূমিকা 
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরপরই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করার জন্যে অনেকগুলো একশন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিসমূহ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে তহবিল সংগ্রহ করা শুরু করে। অধিকাংশ কমিটি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি সাংগঠনিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে কভেন্ট্রিতে এ কমিটিসমূহের একটি সম্মেলন হয়। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের জন্যে অনুষ্টিত মিটিংয়ে একশন কমিটিসমূহের একটি স্টীয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে এর ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার জন্যে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নিয়ে বাংলাদেশ তহবিল গঠিত হয়।

২.উদ্দেশ্য
ক) বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের একশন কমিটিসমূহের স্টীয়ারিং কমিটির মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ব্যবস্থাপনা 
খ) ট্রাস্টিদের মতানুযায়ী উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং অবস্থা বিবেচনা করে তহবিল ব্যয় করা।

৩. ট্রাস্টি
তহবিলের ট্রাস্টিগণ হলেন -
১.বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
২.       জন স্টোনহাউস এমপি এবং
৩.মি ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ

৪. ব্যাংকার
ট্রাস্টের ব্যাংক হল -
১. হামব্রোস ব্যাংক,৪১ বিশপ গেট,লন্ডন ই সি ৩ এবং
২.ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যাংক,ক্যাক্সটন হাউস, লন্ডন. এস ডব্লিউ আই

৫. নিরীক্ষক
কাজী মুজিবুর রহমান,এসিএ কে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

৬. জমা এবং খরচের সংক্ষিপ্ত তালিকা

ক) সর্বমোট সংগ্রহ    ৪,১২,০৮৩.২৬ পাউন্ড 
খরচ-
   সরাসরি ব্যয়      ১১,৪৩০ পাউন্ড
   স্টীয়ারিং কমিটি ২১,৪৩০ পাউন্ড 
বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরণকৃত ৩,৭৬,৫৬৮.০৫
 পাউন্ড 
মোট খরচ  - ৪,০৯,৭৮০.৫০পাউন্ড
অবশিষ্ট  - ২৩০৩.২৫ পাউন্ড

খ) ৩১ডিসেম্বর,১৯৭১ এর পরে প্রাপ্ত আনুমানিক ১ লক্ষ পাউন্ড ও উপরে উল্লিখিত রশিদের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন কমিটি এবং সংগঠনসমূহ একটি বিশাল অংকের অর্থ তহবিলে জমা না দিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ’র বারবার তাগাদা দেওয়ার পর বাংলাদেশ তহবিলে জমা দেয়।। 
বিভিন্ন কমিটির কাছে ইস্যুকৃত ১৩৩৫টি রশিদ বইয়ের মধ্যে ২৮ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৭% এবং ৩১জুলাই, ১৯৭২ পর্যন্ত ৮১%ফেরত পাওয়া যায়। এ কারণে প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব হয়।

গ) মোট সংগ্রহ ছিল ৪,১২,০৮৩.২৬ পাউন্ড যার মধ্যে মাত্র ৩৩,২১২.০৫ পাউন্ড যুদ্ধের জন্যে ব্যয় করা হয়। ৩,৭৬,৫৬৮ পাউন্ড ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২,৩০৩.২১ পাউন্ড পাঠিয়ে দিয়ে হিসাব বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হিসাব বন্ধ করার পর আর কোনো অর্থ জমা পড়লে যথানিয়মে পাঠানো হবে এবং ঘোষণা দিয়ে জানানো হবে। হিসাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কেউ  জমা দিতে চাইলে বাংলাদেশ দূতাবাস, যুক্তরাজ্য শাখায় দিতে পারবে,পরে তা বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

ঘ) ১১,৪৩০ পাউন্ড তহবিল থেকে সরাসরি খরচ হিসেবে দেখানো হয়েছে,যার বিবরণ নিম্নরূপ - 

কমিটির খরচ - ২২০০ পাউন্ড
বঙ্গবন্ধুর জন্যে ট্রায়ালের আইনি খরচ - ৩২৫০ পাউন্ড
ডেলিগেশন খরচ - ২,১৯১.২২ পাউন্ড
বিজ্ঞাপন প্রচারণা - ২,৮০৭.৫০ পাউন্ড
মুক্তিবাহিনীর সরঞ্জামাদি - ৯৬৮.৭৮ পাউন্ড
ব্যাংক চার্জ - ১,২৫০ পাউন্ড
সর্বমোট -  ১১,৪৩০ পাউন্ড


                  ------

                                       আবু সাঈদ চৌধুরী 
                                       জন স্টোনহাউস 
                                       ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ 
                                                 সদস্য 
                                        বোর্ড অব ট্রাস্টিজ 
                                         বাংলাদেশ তহবিল 
দ্রষ্টব্য -
এই প্রতিবেদন তৈরীর পর ২,৩০৩.২১ পাউন্ড বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ তহবিলের বিভিন্ন বই ও রেকর্ড এবং একশন কমিটির কাগজপত্র দেখে আমি নিশ্চিত করছি যে,এই সংযুক্তি বাংলাদেশ তহবিলের কাগজপত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ।
আমার মতে,এই সংযুক্ত বিবরণী বাংলাদেশ তহবিলের একটি সত্য ও সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।আমি এটাও নিশ্চিত করছি যে,ট্রাস্টের সকল ব্য নির্বাহ ট্রাস্টের নিয়মানুযায়ী হয়েছে।
আমি জনাব এম এ এল মতিন,অডিট এবং একাউন্টসের পরিচালক, যুক্তরাজ্য দূতাবাসের কাছে প্রতিবেদন তৈরিতে সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২   
                                 কাজী মুজিবুর রহমান
                                   চার্টার্ড একাউন্টেন্ট 
                  ১৬৪,ব্রুমউড রোড,লন্ডন এসডব্লিউ





বাংলাদেশ তহবিল
প্রাপ্তি ও প্রদান রশিদ
২৪শে এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২
পাউন্ড
চাঁদা এবং অর্থ সাহায্য প্রাপ্তি (তফসিল-১)                                                          ৪,০৬,৮৫৬.২০
ডাক টিকিট নিলামে প্রাপ্তি                                                                                        ৪৫০.১৩
ব্যাংক সুদ                                                                                                         ৪,৭৭৬.৯৩
                                                                                                                 ৪,১২,০৮৩.২৬
প্রদত্ত অর্থ (বাদ)
পরিচালনা সাংসদ                                         ২১,৭৮২.০৫
কমিটি                                                         ২,২০০.০০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈধ আইন খরচ    ৩,২৫০.০০
প্রতিনিধি খরচ                                                ২,১৯১.২২
বিজ্ঞাপণ কর্মশালা                                           ২,৮০৭.৫০     
মুক্তিবাহিনীর জন্য বরাদ্দ                                     ৯৬৮.৭৮
ব্যাংক খরচ                                                           ১২.৫০
                                                                                                         ৩৩,২১২.০৫
                                                                                                         ৩,৭৮,৮৭১.২১
(বাদ)
বাংলাদেশ সরকারকে স্থানান্তর                                        ৩,৭৬,৫৬৮.০০
ব্যালেন্স                                                                               ২,৩০৩.২১
ব্যাংক ব্যালেন্স প্রদর্শিত                                                        ২,৩০৩.২১

নোট ১- এই বিবরণীর  ১নং তফসিল অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ বাংলাদশের তহবিলে স্থানান্তরিত হয়েছে তা একশান কমিটির হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ তহবিলে সরাসরি জমাকৃত অর্থের সমান নাও হতে পারে এবং এর হিসাব রাখা সহজসাধ্য বিষয় নয়।
নোট ২- ১৩৩৫ টি রশিদ বই একশান কমিটি থেকে জারি করা হয় যার মাঝে ১৫৩ টি এখনও অসম্পন্ন।
নোট ৩-খতিয়ানের সাথে সমন্বয় করে পরিকল্পণা।
নোট ৪-নিরীক্ষা ফি আনুমানিক ৫,৫০০ ইউরো এবং খতিয়ানের হিসাবে এই খরচ ধরা হয়নি।কারণ নিরীক্ষক তাঁর দাবী মওকুফ করেছে।


আবু সায়েদ চৌধুরী
                                                                                              জন স্টোনহাউজ
                                                                                               ডোনাল্ড চেজওর্থ
                                                                                                      সদস্য
                                                                                                    ট্রাস্টি বোর্ড
                                                                                                 

বাংলাদেশ তহবিল
সংক্ষিপ্ত তালিকা নং ১
	
	
	বাংলাদেশ তহবিলে স্থানান্তরিত
	মুজিবনগরে পাঠানো রেমিট্যান্স
	কমিটির খরচ
	জমাখরচ

	
লন্ডন এবং সাউথ-ওয়েস্ট এলাকা





মিডল্যান্ড এলাকা


ইয়র্কশায়ার এলাকা
ম্যানচেস্টার এলাকা 

পরিচালনা সংসদের সংগ্রহ ও যুক্তরাজ্যের বাহিরের কমিটি

সরাসরি এবং অ-শ্রেণিবিভক্ত রেমিট্যান্স
	
পৃষ্ঠা নং ৬
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পৃষ্ঠা নং ৮
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বাংলাদেশ তহবিল 
সংক্ষিপ্ত তালিকা নং ১
	


১
	মোট সংগ্রহ


২
	বাংলাদেশ তহবিলে স্থানান্তরিত
৩
	মুজিবনগরে পাঠানো রেমিট্যান্স

৪
	
খরচ

৫
	
জমাখরচ

৬
	অগৃহিত রশিদ বইয়ের সংখ্যা
৭
	
মতামত
৮

	
লন্ডন এবং সাউথ-ওয়েস্ট এলাকা
এনফিল্ড অ্যাকশন কমিটি
৩৭০, লিংকন রোড, এনফিল্ড

আক্সব্রিজ অ্যাকশন কমিটি,
১০, মিল এভিনিউ, আক্সব্রিজ
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি,
২৬ চ্যাথাম হিল্ল, কেন্ট
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি,
৫৮, স্টোকস ক্রফট, ব্রিস্তল
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি,
১০৩, লেওডবারি রোড, লুন্ডন, ডাব্লিউ.১১
বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি,
হেসেল স্ট্রিট, লন্ডন, ই.আই.
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি,
৬৮, স্ট্রিথাম হাই রোড, এস.ডাব্লিউ.১৬
বাংলাদেশ পিপলস সোসাইটি
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বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি,
৫, ভিক্তোরিয়া রোড, সুইন্ডন
বাংলাদেশ  কমিটি,
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বাংলাদেশ সমিটি,
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একটি রশিদ বই হারিয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়।   
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জানানো হয়েছে যে হারিয়ে গেছে।
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মহিলা সংঘ, লুটন।
বাংলাদেশ শ্রমিক সংঘ
১১। গ্ল্যাডস্টোন এভিনিউ, লন্ডন, ই,১২।


বাঙালী সংঘ
৭৪, প্রিন্স অফ ওয়ালেস রোড, নরউইন
বাংলাদেশ সংস্কৃত সংঘ।
টোটেনহাম স্ট্রিট, লন্ডন, ডাব্লিউ ১।
বাংলাদেশ মিশন,
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£ ৮৪.০০ জন্য চেক তহবিল অভাবে ব্যাংক ফিরিয়ে দিয়েছে















দুই চেক ব্যাংক থেকে ফেরত
টাকার পরিমান £ ২৮.০০
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বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি ৫, ফর্ডহাম স্ট্রিট, লন্ডন, ই,1. বাঙালী সংঘ, ১৭, হিলস রোড, ক্যামব্রিজ।

  
লুটন একশন কমিটি ৫,কেনলিওয়র্থ রোড, লন্ডন।




      
ডা, এম, এইচ, জোয়ার্দার, বেকেনহাম হাঁসপাতাল, কেন্ট মৌলভী বাজার জনসেবা সমিতি, ১৭২, ওয়ার্ডোর স্ট্রিট, লন্ডন, ডব্লিউ,১।   



বাংলাদেশ একশন কমিটি, দক্ষিণ ওয়ালেস।  




   
বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ড কমিটি, ১১,গ্রউং স্ট্রিট, লন্ডন
	£

























জানা নেই
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1
	
রিপোর্টে বলছে হারিয়ে গেছে। রিমাইন্ডারের কোন জবাব পাওয়া যায়নি। 

টাকা সমিতি তহবিলে সম্পর্কযুক্ত এবং বাংলাদেশ ফান্ডে হস্তান্তরযোগ্য নয়।  

স্টিয়ারিং কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী £১৮২.৬৭ কম আছে। তহবিলের কোন সঠিক রশিদ বহী রাখা হয়নি এবং মিঃ বি, উদ্দীন জানিয়েছেন তার কাছে পাঠানো ২৫ টি রশিদ বহী তিনি পাননি
  
    এই ব্যক্তি বাংলাদেশে। রিপোর্ট বলছ ৩টি বহী হারিয়ে গিয়েছে এবং ২টি বহী হেরফোর্ড রোডের মাহমুদ আলী এবং ওয়েস্টবোউর্ব রোড, লন্ডন, ডব্লিউ ১ এর কাপ্তান মিয়াঁর নামে জারি করা যারা বহী ফেরত দেননি
   
ছয়টি রশিদ বহী অনাদায়ী। বাংলাদেশ ফান্ডে প্রেরিত টাকার সাথে পূর্ব বাংলা ঘুর্নিঝড় আক্রান্তদের জন্য সংগ্রহীত অর্থ অন্তুর্ভুক্ত 

বেশকিছু রিমাইন্ডার পাঠানোর সত্যেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এই কমিটি টাই, ইত্যাদি বিক্রির দ্বারা তহবিল সংগ্রহ করেছে কিন্তু কোন একাউন্ট তৈরি করা হয়নি এবং কোন একাউন্ট বাংলাদেশে পাঠানো হয়নি 
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লন্ডন কমিটি,
৫৮, বেরউইচ স্ট্রিট, লন্ডন, ডাব্লিউ, আই।





















বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী কাউন্সিল,
৫৮, বেরউইচ স্ট্রিট,লন্ডন, ডাব্লিউ, আই।
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১৮০

	£
২৬৮টি স্টিয়ারিং কমিটির রশিদ বহি গোড়াতে কমিটি সরবরাহ করা হয়েছে। ১২৫টি বহি অন্যান্য কমিটির কাছে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ১৪৩টির হিসাবের বিপরীতে স্বতন্ত্র সংগ্রহকের দ্বারা ১০টি এবং লন্ডন কমিটির দ্বারা ৭৭টি বহি হাইকমিশনে পাঠানো হয়েছিল ৫৬ টি বহির হিসাব ব্যতিরেকে যেগুলো এখনও  অনাদায়ী। যে সংগ্রহকেরা রশিদ বহি দেয়নি তাদের লন্ডনে লন্ডন কমিটি দ্বারা হাইকমিশনে সরবরাহ দেওয়া হয়েছে।
কমিটির দ্বারা নিরীক্ষিত একাউন্টের বিবৃতিতে দেখা গেছে যে, সংগৃহীত £১২,৬৬৩.২০ থেকে £২,৯০২.৮৪ কমিটির দ্বারা খরচ হয়ে গেছে। একটি ডুপ্লিকেটর মেশিন যার দাম লন্ডন কমিটি বলেছে £১২০.০০, অপারেশন ওমেগায় চাঁদা ১২০.০০ এবং লন্ডন কমিটির সদস্যদের ভারত ভ্রমণের খরচও £৬১০.০০ এই খরচের অন্তর্ভুক্ত। 









কাউন্সিল ১,০০০ রশিদ বহি মুদ্রণ করেছে যার মধ্যে মিঃ তৈয়বুর রহমান ৭৬৫ টি ফেরত দিয়েছে




	


বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি, ৬৭, ব্রিক লেন, লন্ডন, ই,আই।   


বাংলাদেশ উদ্বর্তন কমিটি, 
৫,ডার্বি রোড, পশ্চিম ক্রয়ডন।
বাংলাদেশ একশন কমিটি, ১০, কাউলি মিল রোড, মিডেলস্যেক্স। 
বাংলাদেশ একশন কমিটি, এক্সেটার। 
বাংলাদেশ একশন কমিটি, বউর্নমাউথ। 
বাংলাদেশ চিকিৎসা সংঘ 
বাংলাদেশ একশন কমিটি, ইস্লিংটন।




বাংলাদেশ একশন কমিটি, নিউ পোর্ট
	



জানা যায় নি
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১,৪৯৫.০০



৩,২০৭.০০

৬৯২.০০

৪২৫.০০

৮৬৫.০০
১,৩২৫.০০
৪,৫৭৫.৩৭




২০০.০০
	


	




২৮.০০
	
	রশিদ বহিঃ লন্ডন একশন কমিটি ২০টি বহির জন্য বিবেচনাধীন এবং কতিপয় সংগ্রহক ৩৬টি অব্যবহৃত বহি ফিরিয়ে দিয়েছে। ১৮০টি বহি আশা করা হচ্ছে, সবকটিই বিবেচনাধীন। কমিটির ব্যয় £১৬৪.৬১। সংগ্রহকেরা যারা টাকা জমা দেয়নি এবং রশিদও তৈরি করেনি তাদের একটি তালিকা কমিটি বাংলাদেশ হাইকমিশনে পাঠিয়েছে।





১৮টি একশন কমিটির রশিদ বহি পাঠানো হয়নি যার মধ্যে জানানো হয় যে ২টি হারিয়ে গেছে।


একাউন্ট তৈরি হয়নি। 
বেশ কিছু রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছে কিন্তু উত্তর পাওয়া যায়নি।   


একাউন্ট তৈরি হয়নি।  

একাউন্ট তৈরি হয়নি। 
কমিটির নিজস্ব রশিদ বহি দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছে। হিসাবের জন্য একাউন্ট তৈরি করা হয়নি। জানানো হয় যে, £৯৫৪৭৪ কমিটির ব্যাংক একাউন্টে পরে আছে। কোন একাউন্ট তৈরি হয়নি।
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	৩
	৪
	৫
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সংগ্রাম পরিষদ,
সাউথহল, মিডেক্স,
মিডল্যান্ড অঞ্চল।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৯৩, স্ট্যাটফোর্ড রোড, বার্মিংহাম।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
২১, ব্র্যাডার স্ট্রিট, ম্যান্সফিল্ড।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৫৩, চার্চ স্ট্রিট, হ্যালসোউইন।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৬, এভিংটন রোড, লিচেস্টার।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৭৪, ওয়েল্ডস লেন, ওয়েসস্টার।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৪০, ক্রিসেন্ট, কোভেন্ট্রি।
বাংলাদেশ একশন এন্ড রিলিফ কমিটি,
৯৪, পার্ক লেন, টিপ্টন।
বাংলাদেশ কল্যান সংঘ,
১৪, প্যারি স্ট্রিট, ওয়েডনেসবারি।
এ, বাংলাদেশ একশন কমিটি,
ওয়েডনেসবারি।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
১৫০, নিউ জন স্ট্রিট, ওয়েসস্টার।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৩৪, এমার্সন রোড, ডোর্সেট।

বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৭২, কোভেন্ট্রি স্ট্রিট, কিডারমিন্সটার।
	£
--



৭৩,৩৬৩.৬৭
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একাউন্ট তৈরি হয়নি


















সাধারণ ডাকযোগে স্ট্রিয়ারিং কমিটির কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তা পৌছায়নি। এবং আরো জানানো হয় যে এই রশিদ গুলো দিয়ে কোন তহবিল সংগ্রহ করা হয়নি।




	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	৭
	৮

	
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
১, মোরলি স্ট্রিট, লাউব্রহ।


বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৭, মেয়ারফেয়ার, নর্দাম্পটন।
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
নটিংহাম।

বাংলাদেশ রিলিফ এন্ড একশন কমিটি, ১৯, মোসলে রোড, বার্মংহাম


বাংলাদেশ নারী সংঘ,
৫২, ওয়ান্ডসওয়ার্থ রোড, মিডল্যান্ড

ইয়র্কশায়ার অঞ্চল
মুক্তিযুদ্ধ ফ্রন্ট,
১০, লাইচেশ্তার গ্রোভ, লিডস।
সংগ্রাম পরিষদ,
৯৪, হাই স্ট্রিট, ক্ল্যাখিটন
মুক্তি সংগ্রাম কমিটি,
৪৫, কিংসহিল রোড, হুডার্সফিল্ড
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৪২, ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট, মিডেলব্রহ
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৯, কর্নওয়াল ট্রেঞ্চ, ব্র্যাডফোর্ড
	£

৩,৮০৫.০০
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জানা যায়নি
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৩
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	£

£৩১০.০০ খরচের সাথে যুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এই অর্থ বার্মিংহাম একশন কমিটিকে অনুদান দেওয়া হয়েছে

একাউন্ট তৈরি হয়নি


কোন একাউন্ট তৈরি হয়নি
তৈরি বিবৃতিতে দেখাচ্ছে অর্থ বাংলাদেশ ফান্ডে দিয়ে দেওয়া হয়েছে

একাউন্ট তৈরি হয়নি। £১৫৫.০০ এর একটি চেক ব্যাংক দ্বারা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা চেক পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছিল কিন্তু জবাব পাওয়া যায়নি


জানা গেছে হারিয়ে গেছে






	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	
বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ,
৩, স্কারব্রহ স্ট্রিট, সাউথব্রহ
বাংলাদেশ একশন কমিটি,
২৭, লিস্টার লেন, হ্যালিফ্যাক্স
বাংলাদেশ মুক্তি ফ্রন্ট।
২৫, হোকার স্ট্রিট, ক্যেইংলি
বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম কমিটি,
৪২, ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট, টিসাইড
ব্র্যাডফোর্ড সংগ্রাম পরিষদ।
১০, কর্নওয়াল রোড, ব্র্যাডফোর্ড



বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৬, থম্পসন রোড, সেফফিল্ড

বাংলাদেশ একশন কমিটি,
৩৩, সেন্ট পেগ লেন, ক্ল্যেখিটন

বাংলাদেশ একশন কমিটি,
১০, ক্লার্ক স্ট্রিট, স্কানথ্রোপ

ব্র্যাডফোর্ড পপুলার ফ্রন্ট, ৮৬, আন্ডার ক্লিফ স্ট্রিট, ব্র্যাডফোর্ড-৩
ম্যাঞ্চেস্টার এবং সংলগ্ন এলাকা
ম্যাঞ্চেস্টার একশন কমিটি, ১৫১, অক্সফোর্ড রোড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৩
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একশন কমিটির একটি রশিদ ফক্সস্টোন সেন্ট ব্র্যাডফোর্ডের মিঃ আফ্রোজ বখতের নামে জারি করা, যিনি ক্রমাগত অনুরোধের পরেও ইহা ফিরিয়ে দিতে অক্ষম হয়েছেন

বহি মিঃ এম, চৌধুরীর নামে জারি করা,
বেশ কিছু রিমাইন্ডার পাঠানো হলেও জবাব আসেনি

এই বহিগুলো মিঃ বারির নামে জারি করা,
রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও জবাব আসেনি

রিমাইন্ডার পাঠানোর পরও জবাব আসেনি



জানা গেছে ২৭টি রশিদ বহি হারিয়ে গেছে। কোন একাউন্ট তৈরি হয়নি। ম্যাঞ্চেস্টার একশন কমিটির নিজস্ব রশিদ বহি দিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে
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হিসাবের জন্য কোন একাউন্ট তৈরি করা হয়নি। 
হিসাবের জন্য একাউন্ট তৈরি


এই কমিটি নিজস্ব রশিদ ব্যবহার করে সংগ্রহ করেছে




জানানো হয়েছে যে এই রশিদ দিয়ে কোন সংগ্রহ করা হয়নি



১ লন্ডন অ্যাকশন কমিটি (নিম্নে লন্ডন অ্যাকশন কমিটি দ্বারা সংগ্রহ করা রেজিস্ট্রি):
  (ক) জনাব গৌড়ঙ্গ সাহা রায়, ৪১, তান্তালন রোড, লন্ডন, এস.ও.১২।     ১
  (খ) আতর আলি খান, ৪০, ম্যাপেল স্ট্রিট, লন্ডন, ও. আই.            ১ 
  (গ) জনাব সিরাজুল হক, ৩৮, অর্থর দেকিন হাউজ, লন্ডন, ই. আই.     ৬
  (ঘ) জনাব হারুন-অর-রশিদ,২৩, রেনটার’স অ্যাভেন্যু, লন্ডন, এন. ও. ৪   ১৭
  (ঙ) জনাব স. রহমান, ২৭, ক্লিফটন রোড, সমুদ্রের দক্ষিন দিকের শেষে।   ১০
  (চ) জনাব এ. খাইর, ৭এ, ডোরসেট স্ট্রিট, লন্ডন, ও. আই.                               ১
  (ছ) জনাব আব্দুল আহাদ, ১০, কিংস্টন হিল, লন্ডন।                ১
  (জ) জনাব শায়েস্তা মিয়া, ২৭৫, পুরাতন ব্রম্পটন রোড, লন্ডন, এস. ও. ৫     ১
      (ঝ) জনাব আব্দুল হোসেন, ১১৩, ব্রিক লেন, লন্ডন, এ.১             ১
  (ঞ) জনাব আব্দুল খালিক, মহারাজা রেস্তুরেন্ত,৫০, কুইন্সওয়ে,লন্ডন, ও. ২   ২
  (ট) জনাব নাসির আলি, ৪, পোর্টল্যান্ড রোড, লন্ডন, এস.ই. ২৫         ৩
  (ঠ) জনাব ফজলু মিয়া,১৯, সেল প্লেস, লন্ডন, ও.২                  ১
  (ড) জনাব গয়াস মিয়া, ৫০, ব্রিক লেন, লন্ডন, ই.১                 ১
  (ঢ) হাজি নাসিমুল্লাহ, ২৪,চিকস্যানড প্লেস, লন্ডন, এ.১.                                           ১
  (ন) জনাব আমজাদ আলি ২১, ইরিন হাউজ,লন্ডন, ই.১           
     জনাব এ. লন্ডন                                       ১
  (প) লন্ডন কমিটি হিসাব করতে পারেনি                         ৭                                                                                           হারানো রিপোর্ট 
২ এনফিল্ড কমিটি                               ১টি রিপোর্ট হারিয়ে
৩ লিউটন কমিটি                          ২৫টি রিপোর্ট পাওয়া যায়নি 
৪ রিলিফ কমিটি , ফরধাম স্ট্রিট, লন্ডন, ই. ১            ১টি রিপোর্ট হারিয়ে
৫ আক্সব্রিজ কমিটি ১                             ১
৬ আক্সব্রিজ কমিটি ২                             ৩
৭ ডঃএম. এম.এ. জোয়ারদার, বিকেনহাম হাসপাতাল, নেল       ১
৮. মৌলভীবাজার জনসেবা সমিতি                    ৩ টি রিপোর্ট হারিয়ে
৯. ব্রিজেন্দ কমিটি, কার্ডিফ                         ৬
১০. জনাব এইচ রাশিদ,১১,গরিং স্ট্রিট                  ১
১১. ডোরসেট কমিটি                             ৪ টি রিপোর্ট                                                                       সাধারণ পোস্টের                                                  মাধ্যমে পাঠানো                                           হয়েছে যাপৌঁছায়নি। 
১২. শীফিলড কমিটি                              ৯
১৩. হ্যালিফ্যাক্স সংগ্রাম পরিষদ                       ১
১৪. স্কানথ্রপ কমিটি                              ১০
১৫. ম্যানচেস্টার কমিটি                            ২৭
১৬. ক্লিখেতন কমিটি                               ৪
                                        _____________
                                         মোট ১৫৩

                     কমিটির আবেদনসমূহের বিশ্লেষণ ব্যাবস্থা 
স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটি, ইউ.কে                  ১,২০০.০০
বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল, মুজিবনগর            ১,০০০.০০
                                      ___________
                                       মোট ২,২০০.০০
                           স্ট্রিং কমিটি
১. সরঞ্জাম
       (১) যুক্তরাজ্যের সাথে অ্যাকশন কমিটির কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য
     (২) বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বস্তুগত ও নৈতিক সহায়তা পাঠাবার জন্য ।
     (৩) বাংলাদেশকে হানাদার বাহিনী থেকে মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।
     (৪) সভা, সমাবেশ ইত্যাদি সংগঠিত করতে এবং বাংলাদেশের বাইরের মানুষের জনমত তৈরি করতে।
     (৫) বাংলাদেশের মানুষের কারণ প্রচার করতে বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বে প্রতনিধি পাঠানো।
     (৬) অ্যাকশন কমিটি থেকে তহবিল সংগ্রহ সমন্বয় সাধনের জন্য।
২. উপসংহার
     (১) জনাব বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর পরামর্শ অনুযায়ী রিজলিউশন স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের কাজ এইভাবে প্রদান করবে।
     নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্বত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন।
         (ক) জনাব আজিজুল হক ভুঁইয়া, আহ্বায়ক।
         (খ) জনাব শেখ আব্দুল মান্নান, সদস্য।
         (গ) জনাব শামসুর রহমান, সদস্য এবং
         (ঘ) জনাব কবির চৌধুরী, সদস্য।  
৮. মৌলভীবাজার জনসেবা সমিতি                    ৩ টি রিপোর্ট হারিয়ে
৯. ব্রিজেন্দ কমিটি, কার্ডিফ                         ৬
১০. জনাব এইচ রাশিদ,১১,গরিং স্ট্রিট                  ১
১১. ডোরসেট কমিটি                             ৪ টি রিপোর্ট                                                                       সাধারণ পোস্টের                                                  মাধ্যমে পাঠানো                                           হয়েছে যাপৌঁছায়নি। 
১২. শীফিলড কমিটি                              ৯
১৩. হ্যালিফ্যাক্স সংগ্রাম পরিষদ                       ১
১৪. স্কানথ্রপ কমিটি                              ১০
১৫. ম্যানচেস্টার কমিটি                            ২৭
১৬. ক্লিখেতন কমিটি                               ৪
                                        _____________
                                         মোট ১৫৩

                     কমিটির আবেদনসমূহের বিশ্লেষণ ব্যাবস্থা 
স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটি, ইউ.কে                  ১,২০০.০০
বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল, মুজিবনগর            ১,০০০.০০
                                      ___________
                                       মোট ২,২০০.০০
                           স্ট্রিং কমিটি
১. সরঞ্জাম
       (১) যুক্তরাজ্যের সাথে অ্যাকশন কমিটির কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য
     (২) বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বস্তুগত ও নৈতিক সহায়তা পাঠাবার জন্য ।
     (৩) বাংলাদেশকে হানাদার বাহিনী থেকে মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।
     (৪) সভা, সমাবেশ ইত্যাদি সংগঠিত করতে এবং বাংলাদেশের বাইরের মানুষের জনমত তৈরি করতে।
     (৫) বাংলাদেশের মানুষের কারণ প্রচার করতে বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বে প্রতনিধি পাঠানো।
     (৬) অ্যাকশন কমিটি থেকে তহবিল সংগ্রহ সমন্বয় সাধনের জন্য।
২. উপসংহার
     (১) জনাব বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর পরামর্শ অনুযায়ী রিজলিউশন স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের কাজ এইভাবে প্রদান করবে।
     নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্বত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন।
         (ক) জনাব আজিজুল হক ভুঁইয়া, আহ্বায়ক।
         (খ) জনাব শেখ আব্দুল মান্নান, সদস্য।
         (গ) জনাব শামসুর রহমান, সদস্য এবং
         (ঘ) জনাব কবির চৌধুরী, সদস্য।  
প্রতিনিধি দলের খরচ
 মুক্তি বাহিনী :
   মুক্তি বাহিনীদের সরঞ্জাম                       ৩১৩৭.৬৮
   বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের জন্য খরচ                ১,২২০.৭৩
                                         ______________
                                           ৪৩৫৮.৪১
   কমিটির অবদান                              ১.৫৮৩.০০
   রাজধানী জিনিসপত্র ও আসবাবপত্র                    ৩৬২.১০
                                         _______________
                                          ২১,৭৮২.০৫
                                   মোঃ আব্দুল হক ভুঁইয়া
                                      শেখ আব্দুল মান্নান
                                        শামসুর রহমান

 
                                                   স্টিয়ারিং কমিটি অফ দ্য অ্যাকশন 
                                 কমিটি অফ বাংলাদেশ ইন ইউ.কে. 
                                                                                      র পক্ষে

দখলক্রিত বিবৃতি আমি দেখেছি যা, কমিটির বই এবং রেকর্ড অনুযায়ী আমার মতামত এবং আমি প্রত্যয়ন করছি যে এই বিবৃতি রাষ্ট্রের কমিটি বিষয়ে সত্য এবং ন্যায্য বিবৃতি প্রকাশ করে। 
                                  কাজী মুজিবুর রহমান
                                  চার্টার্ড হিসাবরক্ষক
                                   ১৬৪. ব্রুমউড রোড
                                   লন্ডন, এস.ও.১১
৩০ সেপ্তেম্বর,১৯৭২

               বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী কর্ম কমিটি গঠিত নির্বাচিত স্টিয়ারিং কমিটি, যুক্তরাজ্য
 ১৬ই এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের রশিদ এবং শোধের বিবৃতি
বাংলাদেশ ফান্ডের অবদান                     ২১,৭৮২.০৫
কেটে রাখা পেমেন্ট                           ১০,৫৬.০৪
ভাড়া রেট, লাইটার এবং তাপ                   ১,১৮৭.৫৮
টেলিফোন এবং টেলিগ্রাম                       ৪,২৮৮.৭৬
প্রচার, মিটিং এবং র‍্যালী                         ৪৬২.৫৯
প্রকাশিনী এবং বুকলেট ইত্যাদি                    ৩,০৫৫.১১
প্রতিনিধি দলের খরচ                           ১,১৪০.০৭   
ভ্রমনকালীন খরচ                                ২০০.০০
ল্যাঙ্কা দ্বারা কম অবদান                           ৯৪০.০৭

সেচ্ছাসেবীদের খরচ                                      ১,৯০০.৪৭
ডাকমাশুল মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী                                ৬৯৮.৬৩
বিজ্ঞাপন                                             ১,৪৮৬.০২
বিনোদন                                               ২৭০.৮৬
সাধারণ খরচ                                            ১৩১.৫৮
মুক্তিবাহিনীদের সরঞ্জাম                                    ৩,১৩৭.৬৮
বাংলাদেশ থেকে ডেলিগেশনের খরচ                            ১,২২০.৭৩
অ্যাকশন কমিটি অবদান                                   ১,৫৮৩.৮৩
আসবাবপত্র, রাজধানী ও জিনিসপত্র                              ৩৬৪.১০
                                                   ৬,৩০৪.৩৪
                                              _________________________
                                                 ২১,৭৮২.০৫
ব্যলেন্স                                           নিল
নোটঃ সমস্ত সম্পদ যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের মানুষের জন্য হাই কমিশনে স্থানান্তরিত করা হয়।
মোঃ আব্দুল হক ভুঁইয়া
শেখ আব্দুল মান্নান
শামসুর রহমান
স্টিয়ারিং কমিটি অফ দ্য অ্যাকশন 
কমিটি অফ বাংলাদেশ ইন ইউ.কে-র পক্ষে

অ্যাকশন কমিটির অবদানের বিশ্লেষণ
স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটি                           ৭৬৫.০০
অ্যাকশন বাংলাদেশ                               ২৫০.০০
অপারেশন ওমেগা                                ১০০.০০
সান্দ্রে অবদান                                   ২৫.৮৩
বাংলাদেশ আকশন কমিটি হল্যান্ড                      ৩০০.০০
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি সুইডেন                      ৭৫.০০
এনফিল্ড অ্যাকশন কমিটি                            ৬৮.০০
                                     ___________________________
                                      মোট-   ১,৫৮৩.৮৩

                          _ _ _ _ 

<৪,২৯৪,৬৯৪-৬৯৮>
অনুবাদকঃ শিরোনামহীন-১
	শিরোনাম
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	তারিখ
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এথনোম উজিকোলজি
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
লস এঞ্জেলস – ৯০০২৪
২৭ এপ্রিল, ১৯৭১
জনাব সিনেটর, 
	আমাদের এই সংকটময় মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশ (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) এর সকল স্থানীয় নেতৃত্ববৃন্দকে সরিয়ে দেয়ার যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে এবং আমার দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর যে ভয়ংকর বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে আমরা নির্বাক ও হতবাক হয়ে পড়েছি। আমার ভাই-বোনেরা রক্তপিপাসু পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হিংস্র নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবাদী সব কণ্ঠ রোধ করে দেয়া হয়েছে। 
	আশ্চর্যের বিষয় হল মার্কিন সরকারের কেউ এখনও পর্যন্ত এই বর্বরতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি এমনকি তাদের দেশ থেকে সরবরাহকৃত অস্ত্র দ্বারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক আমাদের প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষার্থীসহ নিরাপরাধ মানুষদেরকে নির্মমভাবে হত্যার বিরুদ্ধে কেউ নিন্দাও জানায়নি। অত্যন্ত দুঃখজনক! প্রেসিডেন্ট নিক্সন চার্লস ম্যানসনকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, অথচ বাংলাদেশে যা ঘটছে, সে সম্পর্কে তিনি খুব সচেতনভাবেই কিছু জানার বা বলার বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। আমেরিকার এই নীরবতা খুবই লজ্জাজনক। 
	দয়া করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্ষমতার এই দম্ভকে প্রতিহত করতে আওয়াজ তুলুন যাতে করে বাংলাদেশের মানুষগুলোকে বাঁচতে পারে। সরকার যদি গণমানুষের জন্য কাজ করতে না-ই পারে, তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেবল অস্ত্রের মুখেই অর্জন করা সম্ভব বলে আমরা ধরে নেব। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই আমরা স্বাধীন হবই। বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতার নাম। 
	রেড চায়নার প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের চরমপন্থী উপাদানসমূহের পক্ষে সমস্ত মধ্যপন্থী শক্তিগুলোকে উচ্ছেদ করার একমাত্র উদ্দেশ্যটি যদি সত্য হয়ে থাকে (দ্রষ্টব্য লস এঞ্জেলস টাইমস; বৃহষ্পতিবার, ২২ এপ্রিল, ১৯৭১) তবে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রেরই বিপদ হবে। কিন্তু একই সাথে এটাও আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আপনাদের সামরিক সম্পৃক্ততা বা হস্তক্ষেপ কোনভাবেই আমাদের কাম্য নয়। 
	জনাব সিনেটর, আপনার কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করে পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক  উভয়রূপেই সাহায্য প্রদান বন্ধ করুন। বাংলাদেশ অভুক্ত থেকে হলেও স্বাধীনতা অর্জন করবেই। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে কোন শিক্ষাগত বৃত্তি ও অনুদান কিন্তু নেই। 
	পাকিস্তানিদের প্রতি যেকোন ধরণের বিনিময় কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেই পাকিস্তানি সামরিক সরকারের নির্মম হত্যাযজ্ঞের প্রতি অসম্মান জানানো হয়। এতে করে পাকিস্তানি জেনারেলদের টনক নড়তে পারে। 
	আমার ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা রইল। 
বিনীত নিদেবক 
(আবুল এইচ.সাদউদ্দিন) 
৩৫ লিবারেল সিনেটর 
ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান 
ইউ এস সিনেট 
ক্যাপিটাল হিলস
ওয়াশিংটন ডিসি 
--------------------

৫০৫ গ্যালেই অ্যাভিন্যু 
৪০১ লস এঞ্জেলস
ক্যালিফোরনিয়া – ৯০০২৪
৬ মে, ১৯৭১
সভাপতি 
ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়
ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা – ৪৭৪০৫ 

জনাব, 
	আমার দেশে (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান)পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক এখনও পর্যন্ত নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর ঘৃণ্য বর্বরতা চালানো হচ্ছে, যার পরিপ্রেক্ষিতেসম্প্রতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং বাংলাদেশ (বেঙ্গল) নামে নতুন গঠিন সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। এই বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র(১৯৬৪)  হবার সুবাদে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে লিখছি। 
	পাকিস্তান থেকে খুব অল্পই প্রতিবদন বের হচ্ছেযার কারণেবেশিরভাগ খবর আমেরিকানদের কাছেও পৌছায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে সামরিক নৃশংসতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, কখনও কখনও সপরিবারে। নিম্নে নিহতদের একটি আংশিক তালিকা আমার বক্তব্যকে বৈধতা দিতে সাহায্য করবে। আপনার ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের কয়েকজন প্রফেসর হয়ত এই হতভাগ্য প্রফেসরদের কাউকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার কারণে ব্যক্তিগতভাবে চিনেও থাকতে পারেন। ঢাকা বা চট্টগ্রামের কোন আমেরিকান শরণার্থীর কাছ থেকে সরাসরি কোন রিপোর্ট পেয়ে থাকলে আমার বর্ণনাকে বরং কমই মনে হবে আপনার কাছে। 
	বাংলাদেশি জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর (অফিসার ও তালিকাভুক্তদের ৯৫%ই পশ্চিম পাকিস্তানি; বাঙালি অফিসার হাতেগোণা কয়েকজন, তারা কখনই লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদের ওপরে প্রোমোশন পান না) এই নির্মম বর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাকে তীব্র নিন্দা জানানোর জন্য এবং আমাদের জনগণের মূল্যবান প্রাণের অমর্যাদা করার জন্য পাকিস্তানি সামরিক সরকারের প্রতি ধিক্কার জানোনোর আকুল আবেদন জানাচ্ছি। 
	ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষা) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ব্যবসায় শিক্ষা)- উভয়কেই সহযোগিতা দিয়ে থাকে। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবেআপনার কাছে আকুল আবেদনযে, আপনি, অন্যান্য কর্মকর্তা ও ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ডিনবৃন্দ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ঘৃণ্য বর্বরতার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ ও ঘৃণা জানিয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সবধরনের সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকবেন। একজন পশ্চিম পাকিস্তানি শিক্ষার্থীও যেন আপনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বছর কোন বৃত্তি বা অনুদান না পায় দয়া করে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য প্রদান যেন সঙ্গত কারণেই বন্ধ না হয়। 
	এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আশ্চর্যজনক যে, বর্তমানে চলতে থাকা এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তানের ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে! এখন হিটলারের জার্মানির ‘ইহুদী সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান’কেনাজ্জি জার্মানির “অভ্যন্তরীণ সমস্যা’ হিসেবে ধরে নিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিলে নিশ্চয়ই ভুল হবেনা! 
	ধারণা করছি যে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কোন বাঙালি ছাত্র নেই। আমার মনে হয়েছে যে চুপ করে থাকা যখন লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তখন কাউকে না কাউকে তো আওয়াজ তুলতেই হবে। তাই আপনাকে এই চিঠি লেখা। 
	ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা রইল। 
বিনীত নিবেদক
(আবুল এইচ.সাদউদ্দিন)
শিক্ষা সহকারী
এথনোমিউজিকোলজি ইন্সটিট্যুট
ইউসিএলএ


---------------------
জনাব আবুল সাআদুদ্দিন
এথনোমিউজিকোলজি
ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি 
লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া ৯০০২৪ 

যুক্তরাষ্ট্র সিনেটরবৃন্দ 
শ্রম ও জনকল্যাণ কমিটি 
ওয়াশিংটন, ডিসি ২০৫১৩ 
২০ মে, ১৯৭১ 

জনাব সাদউদ্দিন, 
	আপনার চিঠি এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির প্রমাণস্বরূপ সংযুক্ত কাগজপত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।  
	আপনার দেশে গত কয়েক মাস ধরে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলো প্রকৃতপক্ষেই দুঃখজনক। সেসব আমাদের দৃষ্টি ও মনযোগ আকর্ষণ করেছে। 
	আপনি হয়ত অবগত আছেন যে, সিনেট আইনে পাকিস্তানে অস্ত্র চালান বন্ধের বিষয়টি আছে এবং সিনেটে এ সংক্রান্ত আলোচনায় আমি অবশ্যই ব্যবস্থাটি গ্রহণের পক্ষে সমর্থন জানাব। 
	আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের হতভাগ্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য জাতিসংঘ সাহায্য পাঠাবার কথা চিন্তা করছে এবং আশা করি অচিরেই সেসব পৌঁছে যাবে। 
	গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন বলে খুশি হলাম। নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে এই বিষয়ে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ও সম্পৃক্তি বজায় রাখব। আপনার দেশের জনগণের ভয়াবহ এই দুর্দশা নিরসনে গৃহীত যেকোন ব্যবস্থাকে আমি অবশ্যই সমর্থন জানাব।
বিনীত
অ্যালান ক্র্যান্সটন
ক্যালিফোর্নিয়া 


-----------------------
যুক্তরাষ্ট্র সিনেট 
বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি 
ওয়াশিংটন, ডিসি ২০৫১০ 
২১ মে, ১৯৭১
প্রিয় বন্ধু, 
	পাকিস্তানের দুঃখজনক পরিস্থিতির বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য ধন্যবাদ। সময় করে লিখার জন্য প্রশংসা রইল। 
	আপনি জেনে খুশি হবেন যে, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি মে মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘাত না মেটা পর্যন্ত সামরিক সহযোগিতা পাঠানো স্থগিত রাখা এবং সাধারণ ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপারে আপনার সম্পৃক্তির কারণে আমার ধারণা এস.কন.রেস.২১ এর কমিটি রিপোর্টটি পড়তে আপনি আগ্রহী হবেন। একটি কপি সংযুক্ত করা হল। 
	অন্য একটি চিঠির আদলে লেখার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, কারণ এই বিষয়ে আমার কাছে এতো চিঠি এসেছে যে প্রত্যেককে আলাদা করে উত্তর দেয়াটা অসম্ভব ছিল। 
বিনীত
জে.ডব্লিউ.ফুলব্রাইট 
চেয়ারম্যান 
-------------------
যুক্তরাষ্ট্র সিনেট 
বিচারক কমিটি 
ওয়াশিংটন ডিসি ২০৫১০
২৪ মে, ১৯৭১
জনাব আবুল এইচ.সাদউদ্দিন
৫০৫, গ্যালেই অ্যাভিনিউ ৪০১
লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া ৯০০২৪

জনাব সাদউদ্দিন,
	আমার সাথে মতপ্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। 
	পাকিস্তানি গৃহযুদ্ধে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। যদিও পাকিস্তানিদের হাতে  ইতোমধ্যে পৌঁছে যাওয়া মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তেমন কিছুই করার নেই, কিন্তু একথা আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, পরবর্তীতে আর কোন সামরিক সাহায্যের যোগান পাঠানো হবে না। রাষ্ট্রপতিকে এই বিষয়ে আমার অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য আমি এস.কম.ফি ২১ এ পৃষ্ঠপোষকতা করেছি, যা পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত দ্বন্দ্ব না থামা পর্যন্ত পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখা এবং ভয়ংকর এই সংঘর্ষ শেষ হবার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানে সমস্ত সামরিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ের লাইসেন্স স্থগিত রাখা নিশ্চিত করবে। আমরা সবাই আশা ও প্রার্থণা করছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যেন ভবিষ্যতের যেকোন প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ থেকে মুক্তি পায়। 
	আপনার চিঠি পেয়ে ভাল লাগল এবং আশা করছি যে আমাদের দেশের সাথে জড়িত যেকোন বিষয়ে আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে লিখবেন। 
বিনীত
বার্চ বায়ে 
যুক্তরাষ্ট্র সিনেট 
ইন্ডিয়ানা


<৪,২৯৫,৬৯৯-৭০০>
অনুবাদকঃ শিরোনামহীন-১
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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দু’টি আবেদন
২৮ মার্চ, ১৯৭১
প্রেক্ষাপট 
	মাত্র চার মাস আগেই বাংলাদেশের (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) মানুষ উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানা একটি সাইক্লোনের কারণে আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগটির সম্মুখীন হয়েছে। সেসময়ে সামরিক শাসকদের চূড়ান্ত ঔদাসীন্য আর চরম অবহেলা প্রত্যক্ষ করেছে পুরো পৃথিবী। আর আজ আধুনিককালের সবচাইতে বড় মানবসৃষ্ট দুর্যোগটিও তৈরি করছে সেই একই সামরিক জান্তা। 
	গত তিন দিন ধরে হানাদারবাহিনী মেশিন গান ও বোমা দিয়ে নিরস্ত্র জনগণের ওপর সীমাহীন অত্যাচার চালাচ্ছে। বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে হাসপাতাল, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে শরণার্থী শিবিরসমূহ, নিরস্ত্র মানুষকে কেটে ফেলে দেয়া হছে রাস্তায় – ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিক কর্তৃক বিশ্ব মিডিয়ার কাছে ঠিক এই চিত্রটিই পাঠানো হয়েছে, ধংসযজ্ঞ শুরু হবার পর। এটা হল হানাদারবাহিনীর ভয়ংকর উদ্দেশ্যের একটি অংশ, যেখানে তারা বিদেশি সাংবাদিকদেরকে অস্ত্রের মুখে লাঞ্ছিত করাটাকে জরুরি মনে করছে। যা ঘটছে, তা হল আধুনিক ইতিহাসের একটি নজিরবিহীন হত্যাকাণ্ড। 
	অত্যন্ত সচতুরভাবে বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, কারণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে জেনারেল ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে থাকা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা তুলে দেয়ার দাবি করার সাহস তারা করেছে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই প্রতিজ্ঞাটি করেছিল জেনারেল ইয়াহিয়া এবং গত বছর অক্টোবরে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সমাবেশে তা পুনরায় করা হয়েছিল। এই মাসের ঘটনাসমুহে এটাই স্পষ্ট যে, সামরিক জান্তার আসলে জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার কিংবা বাংলাদেশের ওপর থেকে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন তুলে নেয়ার কোন উদ্দেশ্য নেই। জনগণকে হত্যা করে হলেও বাংলাদেশকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে রাখার ব্যাপারে তারা দ্বিধাহীন।  
	বাংলাদেশের জনগণও পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের হাত থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 
	এই যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ আর আমরা আমাদের নিজ অবস্থানে অপ্রতিরোধ্য বিশ্বাস নিয়ে অনড়। ওরা সম্পদলোভী, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। ওরা সংখ্যায় কম, আমরা অনেক। ওদের নৈতিকতা দূর্বল। আমরা নৈতিকভাবে শক্তিশালী। ওরা কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হতে পারে, কিন্তু মূল সংগ্রামে আমরাই জিতব। 
যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের কাছে আবেদন 
	যে সংগ্রাম এখন বাংলাদেশে চলছে, তাহল বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির সাধারণ আন্দোলনেরই একটি অংশ। দুই শতাধিক বছর আগে মার্কিন জনগণ তাদের দূরবর্তী শাসকদের কাছ থেকে মুক্তির জন্য যে আন্দোলন করেছিল, তার চেয়ে এটি আলাদা কিছু নয়। আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর মত, পূর্ব পাকিস্তানেও রক্তপাত ঘটছে হাজার মাইল দূরের ভিনদেশি শাসকদের স্বার্থের জন্য। আপনাদের মতই, আমরাও আমাদের কল্যাণের প্রতি উদাসীন দূরবর্তী এক সরকারকে ভোটপ্রদানের ক্ষমতা ছাড়াই কর প্রদান করে যাচ্ছি। আপনাদের মত আমরাও আত্মসংকল্পের অধিকার চর্চার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাদের মত আমরাও যেকোন উপায়েই হোক কঠোর থাকব। 
	মার্কিন জনগণের মহৎ ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার পর বাংলাদেশের জনগণের আর কোন সন্দেহ নেই যে, মার্কিন সরকার ও তাদের জনগণ বাংলাদেশের এই দানবীয় হত্যাযজ্ঞ থামানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। সময় এখন সবচেয়ে দামি। নিরাপরাধ মানুষগুলোকে বাঁচানোর এখনই হল সময়। 
	মানবতার খাতিরে আমরা আপনাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে হাজার হাজার নিরাপরাধ নাগরিকদের এই এলোপাতাড়ি হত্যাযজ্ঞ বন্ধের আকুল আবেদন জানাচ্ছি। 
	আমাদের শোষকদেরকে সাহায্য না করলেই আমাদেরকে সাহায্য করা হয়। ইয়াহিয়া শাসকগোষ্ঠীকে সামরিক কিংবা অর্থনৈতিক যেকোন প্রকারের সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকতে আমরা আকুল আবেদন জানাচ্ছি। 
বিশ্বের জনগণ ও সরকারের কাছে আবেদন 
	যে সংগ্রাম এখন বাংলাদেশে চলছে, তা হল বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির সাধারণ আন্দোলনেরই একটি অংশ। পূর্ব পাকিস্তানেও রক্তপাত ঘটছে হাজার মাইল দূরের ভিনদেশি শাসকদের স্বার্থের জন্য। আমাদের কল্যাণের প্রতি উদাসীন দূরবর্তী এক সরকারকে ভোটপ্রদানের ক্ষমতা ছাড়াই কর প্রদান করে যাচ্ছি। আমরাও আত্মসংকল্পের অধিকার চর্চার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমরাও যেকোন উপায়েই হোক কঠোর থাকব। 
	বাংলাদেশের জনগণের কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার সরকার ও তাদের জনগণ বাংলাদেশের এই দানবীয় হত্যাযজ্ঞ থামানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। সময় এখন সবচেয়ে দামি। নিরাপরাধ মানুষগুলোকে বাঁচানোর এখনই হল সময়। 
	মানবতার খাতিরে আমরা আপনাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে হাজার হাজার নিরাপরাধ নাগরিকদের এই এলোপাতাড়ি হত্যাযজ্ঞ বন্ধের আকুল আবেদন জানাচ্ছি। 
	আমাদের শোষকদেরকে সাহায্য না করলেই আমাদেরকে সাহায্য করা হয়। ফ্যাসিবাদী ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে জারি করে আমাদেরকে সাহায্য করার আবেদন জানাচ্ছি। 
	নতুন গঠিত স্থানীয় সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করুন। তাতক্ষণিকভাবে এই গণতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি জানাতে আপনাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন রইল। 
যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি সমাজ

<৪,২৯৬,৭০১>
অনুবাদকঃ শিরোনামহীন-১
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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একটি প্রতিবাদলিপি
মেসার্স এম এফ বান, মুহিদ চৌধুরি এবং মোশতাক আহমেদ
১৯ মে, ১৯৭১
	আমরা ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ থেকে বড় উদ্বেগ ও হতাশা সাথে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সরকারের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করে আসছি। হাজার হাজার নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র বাঙালিকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা ও স্বায়ত্তশাসনের গণতান্রিক একটি  আন্দোলনকে পাশবিকভাবে দমন করার ঘটনায় আমরা হতাবাক। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা এবং সরকারের এই অমানবিক কারযক্রম চালিয়ে যাওয়ার যে আপাত উদ্দেশ্য, তাতে করে এই সরকারের সাথে কোনরকম সম্পৃক্ততা রাখাটা আমাদের মর্যাদাবোধ ও নৈতিক যথার্থতার পরিপন্থী। 
	১৯৭১ সালের ১৭ মে তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায় পররাষ্ট্র নীতির পূর্ব পাকিস্তানবিষয়ক এশিয়ান ও প্যাসিফিক নীতির সাবকমিটির শুনানিতে উপস্থিত দূতাবাসের সহকারী শিক্ষা অফিসার জনাব এম আর খানের অহেতুক চাকরিচ্যুতি শীর্ষক সারসংক্ষেপে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি সরকারের অমর্যাদাপূর্ণ আচরণের আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। অধিবেশনটি ছিল জনগণের সবার জন্য উন্মুক্ত, যেখানে এম আর খান অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন সেখানে কেবল একজন দর্শক হিসেবে। তিনি সেখানে কোন বক্তব্য দেন নি এবং তার উপস্থিতিও বিশেষভাবে চোখে পড়ার মত ছিল না। একই অধিবেশনে অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান দূতাবাসের উপদেষ্টা জনাব আকরাম জাকি। 
	জনাব খানকে ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগে চাকরিচ্যুত করার জন্য দূতাবাসের এই ঘটনা স্থগিত করা ছিল একটি অজুহাতমাত্র
, যা স্পষ্টটতই পাকিস্তান সরকারের এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাঙালিদেরকেও নিপীড়ন করার প্রবণতার প্রমাণ দেয়। 
	আমরা এই ঘটনাকে একই সঙ্গে অপমানজনক ও পক্ষপাতমূলক হিসেবে বিবেচনা করি, কারণ একই অপরাধের কারণে একজন বাঙালি কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে, কিন্তু কোন পশ্চিম পাকিস্তানিকে নয়, যদি তা আসলেই অপরাধ হয়ে থাকে। 

<৪,২৯৭,৭০২-৭০৫>
অনুবাদকঃ নাজিয়া বিনতে রউফ
	শিরোনাম
	সূত্র
	তারিখ
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রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি
প্রায় পনের বছর আগে আমি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলাম এবং যেহেতু পাকিস্তান এখন আর অখন্ড নয় তাই দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি পাকিস্তান সরকার থেকে নিজেকে পৃথক করার ঘোষণা দিচ্ছি। 
২২ বছর বয়সী তরুণ হিসেবে, নিজের জন্য ও নিজের দেশের জন্য উচ্চাশা নিয়ে আমি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেই। পাকিস্তান ছিল আমার তরুণ বয়সের স্বপ্নের ভূখন্ড- উন্নত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ আর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুসলিমদের বিদ্রোহের স্বার্থকতা। সিভিল সার্ভিসকে আমার শুধু উন্নত জীবন যাপনের মাধ্যম হিসেবেই নয় উপরন্তু আমার দেশের গরীব মানুষের সেবা করার মাধ্যম হিসেবেও প্রতীয়মান হয়েছিল। আমার জানামতে আমি যথাযথ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সাথে দেশের সেবা করার চেষ্টা করেছি যার জন্যে ক্যারিয়ারের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে। আস্থা ও ভরসাপূর্ণ বিভিন্ন পদের দায়িত্ব আমার কাঁধে অর্পিত হয়েছিল, পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের জেনারেল আযম খানের উপ-সচিব হিসেবে আমার ব্যস্ত কিন্তু সংক্ষিপ্ত মেয়াদ আমি উপভোগ করেছি। রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের অধীনে প্রায় তিন বছর ও তারপর আপনার অধীনে স্বল্পমেয়াদে মন্ত্রিপরিষদের উপ-সচিব হিসেবে কাজ করাকে আমি বিশেষ সুযোগ বলে মনে করি। ১৯৬৬ সালে আমি তামিঘা-এ-পাকিস্তান নাগরিক পুরষ্কার লাভ করি। 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আমি সরকারী চাকুরীর সময় সমানভাবে কাটিয়েছি ও আমার অন্যান্য সহকর্মীদের মতো আমিও বুঝতে পেরেছি যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে না এবং বাঙ্গালীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না, পাকিস্তান যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি- এক সম্প্রদায় দ্বারা অন্য সম্প্রদায়কে ও এক অঞ্চল দ্বারা অন্য অঞ্চলকে শোষণ বেড়েই যাচ্ছিল, শ্রেণী, ভাষা ও স্থান নির্বিশেষে নাগরিকদের কাছে সমান সু্যোগ কখনও পৌঁছায় নি, সমাজ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গণতান্ত্রিকীকরণ ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি কখনও সম্পূর্ণ আশাহীন মনে হয়নি। বেসামরিক প্রশাসনে বাঙ্গালীর অংশগ্রহণ বাড়ছিল যদিও বৃদ্ধির হার খুবই হতাশাজনক ছিল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বাড়বে বলে আপনার ভাল সত্ত্বা আশা ধরে রাখলেও এই রাস্তা কন্টকপূর্ণ হবে সেটা বিশ্বাস করার পেছনে সকল কারণই ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ত্বরণ বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল কিন্তু সেটাও আক্রোশবিহীন ছিল না। আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণের নীলনকশা অবশেষে আলোর মুখ দেখছিল। আমাদের ব্যবস্থায় একজন সরকারী চাকুরের জন্যে দলীয় রাজনীতি সহজ কথা নয় কিন্তু আমি যা বলছি তা দলীয় রাজনীতির ব্যাপার নয়, এটা আমাদের সিংহভাগ জনগণের মঙ্গলের ব্যাপার, জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের খুবই মৌলিক একটা বিষয়। 
আপনি নিজেই বলেছেন, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পুরো দেশের জন্যে ও বিশেষ করে বাঙ্গালীদের জন্য খুবই উদ্বেগ ও বেদনার উৎস। ঠিক যখন দেশ একটা গণতান্ত্রিক যুগে প্রবেশের দেরগোরায় ছিল, তখনই দেখা গেল যে, সামাজিক কাঠামো ও জাতীয়তার ভিত্তি নৃশংসভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমরা যারা দেশের বাইরে আছি, তারা ডিসেম্বর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক উন্নয়ন নিরব যন্ত্রণায় পর্যবেক্ষণ করছি। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসনের প্রতি এত বিশাল সমর্থন প্রতিফলিত হবার পরও পাকিস্তানের ক্ষমতাধররা সেদিকে কান দেননি। এর পরিবর্তে পরিষদের অধিবেষণ স্থগিত করতে রাজী হয়ে ও বিচ্ছিন্নতাবাদী অনুভূতিকে উপরের হাত শক্ত করতে দিয়ে আপনি এতদিন নেয়া সকল উদ্যোগ হারিয়েছেন।তবে পাকিস্তানকে নিয়ে আশা আবার পুনর্জাগরিত হয় যখন মার্চের মাঝামাঝি আপনি আলোচনা আবার শুরু করেন। কিন্তু সকল আশা ভেঙ্গে যায় যখন নৃশংস ক্রাক-ডাউনের খবর আসে। পুরো একটা দিন না যাওয়া পর্যন্ত এই সামরিক আঘাতের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য জানা সম্ভব হয় নি। ঐসময় থেকে সরকারী চ্যানেলের মাধ্যমে প্রাপ্ত খবর ও অন্য সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত খবরে এত বৈসাদৃশ্য ছিল যে পরিস্থিতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন ছিল। সময়ের পরিক্রমায় এই সুবিশাল ট্রাজেডি নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের বিলম্বিত ঘোষণা তিন বছর আগের অনুরুপ প্রচেষ্টার (কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা) মতোই অবিশ্বাসযোগ্য ছিল। যা সত্য মনে হচ্ছিল তা হল শোষণের অবসান ঘটিয়ে মানুষের কাছে ক্ষমতা সমর্পণ করার মাধ্যমে পাকিস্তানে আধিপত্য বিস্তারকারী কায়েমী স্বার্থসমূহের সমন্বয় সাধন করা যায় নি; বরং একটি রাজনৈতিক সঙ্কটের সামরিক সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছিল।
মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি যেমন খড়কুটো আকড়ে ধরে তেমনি আমিও, আমার স্বদেশী অনেক মানুষের মতো নিকষ কালো মেঘের মধ্যেও আশার আলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। আমি আশা করে আছি যে সামরিক অপারেশনের নামে এই উন্মাদ কার্যকলাপ বন্ধ করা হবে। আমি আশা করছি যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সৈন্য ফিরিয়ে আনতে আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমি প্রার্থনা করছি যে আপনি শেষ পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদের সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসবেন ও বাঙ্গালীদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকারের অনুমোদন দেবেন(একটি প্রক্রিয়া যার জন্য আমাদের দেশ চিৎকার করে কাঁদছে)। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল একটিও সুস্থ মস্তিষ্কের যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ আপনার সরকার নেয়নি। আপনার বহুল প্রতীক্ষিত ২৮শে জুনের ঘোষণা যেভাবে দেয়া হয়েছে তা বেদনাদায়ক হতাশা নিয়ে এসেছে। এই বিবৃতি আশা বা ভরসার জন্য কোন জায়গা রাখেনি। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সকল নাগরিক অধিকার দমন করে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে ও অবশেষে পাকিস্তানের উভয় পক্ষের অর্থনীতি ধ্বংস করে, সর্বোপরি সরকার সকল কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। 
যদিও এটা দাবি করা হচ্ছে যে ভ্রান্ত পথে চলমান একদল অল্প কজন মানুষ দেশ ভাঙ্গার চেষ্টা করছে, শাস্তি কিন্তু সম্পূর্ণ বাংলাদেশকেই নির্বিচারে দেয়া হচ্ছে। যেকোন অজুহাতে বাঙ্গালী মারা হচ্ছে ও সম্পদ বিনাশ করা হচ্ছে। বস্তি এলাকা উজাড় হওয়া, গোলাগোলি ও নাশকতার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আচরণ, যোগাযোগ নেটওয়ার্কে নাশকতা প্রতিরোধ, দুষ্কৃতিকারীদের অনুসরণ ও অন্যান্য অনেক অজুহাত হল এর ছোট কিছু উদাহরণ মাত্র। বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের যে ৮ মিলিয়ন পদদলিত অবশিষ্টাংশ রয়ে গেছে যাদের বিগত ২২ বছরে ভারতে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা বা উপায় কোনটাই ছিল না তাদের দ্বারা নাকি ৬৪ মিলিয়ন বাঙ্গালী মুসলিম বিভ্রান্ত হচ্ছে, এমন একটা অপমানজনক অজুহাতের ভিত্তিতে আপনার সরকার পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের শেষ করার একটা ঘৃণ্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে। গত তিন মাস যাবৎ এতটাই অবিবেচনাপ্রসূত সামরিক অপারেশন চলছে যে পূর্ব পাকিস্তানে এখন জীবিত থাকার ঘটনাটাই সবচেয়ে বড় বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার এখন তার নাগরিকদের জীবন ও সহায় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে দেশ ও জনগণের ধ্বংস করার দায়িত্ব নিয়েছে। দেশপ্রেমিক জনসাধারণ এক বিদেশ ভূমিতে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে যে দেশ আগে কখনও আমাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের ভিতরে ও বাইরে উভয় দিকে নাগরিকদের রোগে ও অনাহারে মারা যাতে বাধ্য করা হচ্ছে। আপনার সরকার পাকিস্তানে (পুর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশ) খবর পাঠানো ও পাকিস্তান থেকে খবর নেয়া উভয়ই এত কঠিন বানিয়ে রেখেছে যে, শর্ষের মধ্য থেকে ভূত বের হবার ভয়ে আপনি ভীত এই সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে দেশে সম্পূর্ণরুপে ত্রাসের রাজত্ব চলছে আর রহস্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের এই বর্ণনাতীত নৃশংসতা শুধু আরও তীব্রতর হচ্ছে। 
পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক জল ঘোলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে যদিও এটা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে ক্ষমতা খুব শীঘ্রই মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার চালানোর জন্য বড় ও পাতি উভয় ধরনের কর্মকর্তা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনয়ন, পূর্ব পাকিস্তানের কৌশলগত স্থানসমূহে অবাঙ্গালী বসানো, বন্দর, বিমানবন্দর, কারখানা ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক চালানোর জন্য পশ্চিম থেকে শ্রম আমদানী ইত্যাদি সকল পদক্ষেপ কেবলমাত্র এক বন্য ঔপনিবেশিক ক্ষমতার পক্ষেই ভাবা সম্ভব। আপনার সরকারের কাছে সব বাঙ্গালীই সন্দেহজনক। দায়িত্বপূর্ণ পদে যারা আছেন তাদের দায়িত্ব হয় শিথিল করা হচ্ছে অথবা তাদের অকার্যকর করা হচ্ছে। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক আগের যুগের বৃটিশ কর্মকর্তা ও তাদের স্থানীয় সহকর্মীদের চেয়েও খারাপ রুপ নিচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চকন্ঠ জনগণ আপনাদের কঠোর সামরিক দমন পীড়নের চাপে স্থম্ভিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রাণ বাচানোর জন্য তাদের তোতাপাখির মতো কথা বলতে হচ্ছে ও লিখতে হচ্ছে।  
আপনার সরকার এমন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা পূর্ব পাকিস্তানকেই শুধু রক্তপাত করাচ্ছে না বরং এই দর কষাকষিতে পশ্চিম পাকিস্তানও ধ্বংস হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের শহরগুলো মূলত জনশূন্য; অর্থনৈতিক লেনদেনের অভাবে যোগাযোগমাধ্যম স্থবির; বেসামরিক প্রশাসনের চাকা মূলত অচল ও দেশের যুবক সম্প্রদায় আত্নগোপনে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ খুবই কম হচ্ছে (সেপ্টেম্বর ১৯৭০ থেকে মাত্র ৬০০,০০০ টন আমদানী করা হয়েছে)। ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ কার্যত বন্ধ রয়েছে আর ফসলের বপন ও ফলন উভয়ের অবস্থা খুব খারাপ। সবকিছু পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান দুর্দশার চিত্র উপস্থাপন করছে যা মানুষের কল্পনারও বাইরে। যে হারে বিদ্রোহ বেগবান হচ্ছে, এতে করে এই বিপর্যয় নিরসনের কোন আশাই নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের উপর পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। পশ্চিম পাকিস্তান একটি ভাল ও বড় বাজার হারিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে চালানো সামরিক অপারেশন অর্থায়ন করতে বলা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানকে। বহির্বিশ্ব থেকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত দেউলিয়াত্বের দিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। 
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দমনের মাধ্যমে সকল ধরনের বৈধতা হারিয়েছে পাকিস্তান সরকার যার নেতৃত্বে আছেন আপনি। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলকে আপনি “আজীবন নিষিদ্ধ” ঘোষণা করেছেন। দেশের উভয় অংশের মানুষকে প্রতিনিধিত্বকারী অনেক নেতা আপনার হুমকির কারণে গা-ঢাকা দিয়েছেন। আপনার নির্দেশে যে বর্বরতার সাথে গণহত্যা চালানো হচ্ছে ও মানব বসতি ধ্বংস করা হচ্ছে, পাশাপাশি দেশের উভয় অংশে ভিন্নমত পোষণকারীদের উপর যে নিষ্ঠুর দমন পীড়ন চালানো হচ্ছে এতে করে সভ্য দুনিয়ায় আপনার সরকারের স্থান সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়েছে। ২৫শে মার্চ চরম ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আপনার করা আঘাত পুর্ব পাকিস্থানে মুক্তিযুদ্ধের বীজ বপন করেছে ও সেখানে আপনার সৈন্যরা দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য হচ্ছে। যে বর্বরতার সাথে আঘাত করা হয়েছে তা পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য বাঙ্গালীদের মনে ঘৃণার জন্ম দিয়েছে আর এখন এই ক্ষত এত গভীর যে তা মেরামতের অনুপযোগী। বস্তুত, জাতীয়তাবোধের ভিত্তি এখন পারষ্পরিক ঘৃণা ও ভয়ের নিচে দাফন হয়ে গেছে। এটা চিন্তা করা অস্বাভাবিক নয় যে পাকিস্তানের সমাধিফলক মেহেরপুরের আম্রকাননেই লেখা হয়ে গেছে। পৃথিবীর চোখে আপনার সরকার গণহত্যা ও পাকিস্তানের বিভাজনের অপরাধে অপরাধী। 
আপনার সরকার আরও অনেক উপায়ে ক্ষতির কারণ হয়েছে। এরা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে অথবা অন্তত তাদের হত্যার কারণ হয়ে ও উপাসনালয়সহ মানব বসতি ধ্বংস করার মাধ্যমে ইসলামকে কলুষিত করছে। পূর্ব পাকিস্তানের এই সঙ্কট ভারতে বসবাসরত ৬৫ মিলিয়ন মুসলিমের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। আপনার সরকার যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধাবস্থাকে ত্বরান্বিত করছে। এটা পূর্ব পাকিস্থানকে ভারতের হাতে চলে যেতে বাধ্য করছে-এমন একটি ক্ষতি যা ক্ষমার অযোগ্য। সবকিছুর উর্ধে আপনি পূর্ব পাকিস্তানে শ্রেণী যুদ্ধের অবস্থা তৈরী করেছেন- এমন একটি সামাজিক ধাক্কা যা সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে। 
এই পরিস্থিতিতে নিজের একান্ত মূহুর্তে আপনি নিজেকে বাহবা দিবেন যে আমার পক্ষে আপনার সরকারের সাথে যুক্ত থাকা আর সম্ভব নয়। আপনার সরকারের একটি যৌক্তিক পদক্ষেপ দেখার জন্য আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। আমি ঔপনিবেশিক প্রভুদের অধীনস্থ স্থানীয় কর্মকর্তা হবার মতো মানুষ নই। আমি সবসময় নির্ভয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে চেয়েছি কিন্তু পাকিস্তানে এমন পরিস্থিতি এখন আর নেই। এই পর্যায়ে যেমন আমি ভয় পাচ্ছি যে আমাকে হয়তো দেশের বাইরে বাস করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যতদিন পূর্ব পাকিস্তানে আপনার সামরিক দমন পীড়ন চলতে থাকবে ততদিন বিবেকের তাড়নায় আমি সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিজের ন্যায়সঙ্গত জায়গায় ফিরে যেতে পারব না। এটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ একাই অত্যাচারী, অবৈধ ও বর্বর ক্ষমতা জবরদখলকারী থেকে পাকিস্থানকে (উভয় অংশ) রক্ষা করবে। সুতরাং বাংলাদেশের উদ্দেশ্য সমর্থন করা ও এর উদ্দেশ্যে নিজের আনুগত্য সমর্পন করা ছাড়া আমার আর কোন বিকল্প নেই। আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি, স্যার, আমি আপনার অধীনে চাকুরিরত সকল সরকারী কর্মকর্তার, যারা এই দেশে চলমান ত্রাসের সাম্রাজ্যে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, তাদের মনের অনুভূতি প্রকাশ করছি। 
আমি আপনার জন্য একটি ব্যক্তিগত প্রার্থনা দিয়ে শেষ করতে চাই। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে আপনার উদ্দেশ্য আন্তরিক কিন্তু আপনি চলমান দ্রুত ঘটনাপ্রবাহের শিকার। তাই আমি আশা করছি যে, আপনি খুব দ্রুতই মন্দ প্রভাব থেকে বের হয়ে আসবেন অথবা বর্তমান ট্রাজেডি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবেন। আল্লাহ আপনাকে ন্যায়পরায়নতার রাস্তা প্রদর্শন করুক এবং আপনার যেসব কৃতকর্মের জন্য হয়তো আপনি অনিচ্ছাকৃতভাবে দায়ী, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার সময় পান। 
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কেন আমি অব্যাহতি দিলাম
জুলাই ২৭, ১৯৭১।
	যে প্রশ্নটি আমি আজ সন্ধ্যায় উত্তর দিতে চেয়েছিলাম, "কী আমাকে পাকিস্তান সরকার থেকে পৃথক করেছে এবং বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করিয়েছে।" ২৫শে মার্চ থেকে আমি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করে আসছি এ আশাতে যে, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান হয়তো এ সংকটপূর্ণ অবস্থার একটি শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করবেন। কোন আশারই আর কোন ভিত্তি নেই এবং আত্মবিধ্বংসী সরকারের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 
	তাসত্ত্বেও, আমি স্বীকার করতেই হবে,আমার দেশের সরকারের সাথে পনের বছরের কর্মজীবন, যা ছিল কিশোর বয়সে আমার স্বপ্নজগৎ, তা আমি সহজে চাইলেই ঝেড়ে ফেলতে পারি না। মনে রাখার মত কিছু ঘটনা এবং পরিচিতি আমার আছে,তার মধ্যে একটিস্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জন্য কাজ করা।
	ক্ষমতায় থাকা বর্তমান সরকারের বৈধতা, ঔপনিবেশিক উচ্চাশা, অসভ্যতা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভ্রান্তি, মানবিক চিন্তার অভাব এ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোই আমাকেসরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তুলছে
	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার সরকারকে বলতেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য অপেক্ষা করছেন।  কিন্তু তিনি এখন দেশের ইতিহাসের সবথেকেনিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর চাপ প্রয়োগ করে দমিয়ে রাখছেন, এমনকি তিনি এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে সুদূর ভবিষ্যতে এ সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে না। একারণেই তার সরকার বৈধতার সকল অধিকার হারিয়েছে।
	নাগরিকদের জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়ার পরিবর্তেপাকিস্তান সরকারপূর্ব পাকিস্তানের জনগণের "বেঁচে থাকা"কেই তাদের বিলাশিতা জ্ঞান করছে। সরকার পুর্ব পাকিস্তানে যে নৃশংসতা দেখাচ্ছে তার কারণে বাংলাদেশীরা দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে এবং এর ফলে দুই অংশে ভিন্নমত তৈরি হয়েছে যা সভ্য বিশ্বে এ সরকারের অধিকারকেই শুধু বাজেয়াপ্ত করেনি বরং এই বিভাজনের জন্যও এই মতানৈক্যকেই দায়ী করেছে।
	এই সরকার সন্ত্রাস রাজত্বের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তা এবং শ্রমিকের একটি বিশাল দল স্থানান্তরিত করেপূর্ব পাকিস্তানে উপনিবেশ স্থাপন করতে সবধরনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় জর্জরিত একটি গরির দেশের প্রতি এ ধরণের প্রয়াস নিছক উন্মত্ততা।
	সরকার বিপদজনক কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছিল এবং তা নিরলসভাবে অনুসরণ করা হচ্ছিল। এটা খুবই ভয়ানক কারণ এটা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিশূণ্য। এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধের পরিস্থিতিই ছড়িয়ে দেয়নি বরং এই অঞ্চলে সহিংস সামাজিক অভ্যুত্থানের বীজও বপন করেছে। যা পূর্ব পাকিস্তানকে রক্তশূন্য করেছে পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিকেও। 
	বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে মানুষের দুর্দশার সীমা অবর্ণনাতীত। সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রমণের ফলে মৃত্যুর আশংকা এবং ধনসম্পদের ধ্বংসকে এক পাশে সরিয়ে রাখলেও, দুর্ভিক্ষের আশংকা আসলেই ভয়ানক।  সমস্ত যোগাযোগ মাধ্যমের অচলাবস্থার সাথেক্রমেই আঁকড়ে ধরা সন্ত্রাসপ্রবণতার কবলে পরে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির গতিবিধি থামিয়েদিয়েছে।
	সাত লক্ষ শরণার্থী থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানেরপ্রত্যন্ত এলাকায় অনাহার এখন প্রশ্নাতীত। গত অর্থ বছরের  খাদ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ২.৩ মিলিয়ন টন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেওএ বছর মাত্র ১.৩ মিলিয়ন টন খাদ্য আমদানি করা সম্ভব হচ্ছেএবংদেশের অভ্যন্তরে মজুদকৃত খাদ্য ভান্ডারে উদ্বৃত্ত খাদ্য প্রত্যন্ত এলাকায় পৌছে দেয়ার কাজওগত মার্চ মাস থেকেবন্ধ আছে।
	নিকট ভবিষ্যতেও এ সম্ভাবনা ক্ষীণ। সবকিছু আশাতীত ভাবে ঠিক থাকলেও এই বছর প্রতি বছরের গড়ে ৩.৫ মিলিয়ন টন খাদ্য ঘাটতির থেকেও ৩০% কম উৎপাদন হবে। এমনকি যদি শরণার্থীরা ফিরে নাও আসে, তবেপূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান সময় থেকে জুন ১৯৭২ পর্যন্ত ২.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন।গতমাসে বিদ্রোহ কম থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থায়সকল সম্ভাব্য নৌযান একত্রিত করেও গত মাসে ১ মিলিয়ন টনের বেশি পরিবহন করতে পারেনি। যাইহোক,এত প্রতিবন্ধকতার পরেও এসব কর্মকান্ডের তীব্রতার প্রমাণ রয়েছে। এ ব্যাপারটা আমার মাথায় আসছে না যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে ১.২ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্যশস্য এ বছর পূর্ব পাকিস্তানে যোগান দেয়া হবে। যদি লক্ষাধিক ক্ষুধার্ত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখতে হয় তবে প্রথম অপরিহার্য শর্ত হলো পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি বুঝাতে চাইছি প্রকৃত শান্তি এবং বন্দুক বা বেয়নেটের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেয়া নীরবতা নয়। দ্বিতীয় শর্ত হলো খাদ্য বন্টন কার্যক্রমে সমস্ত জনসাধারণের অংশগ্রহণ করা। যতদিন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং যতদিন বাঙ্গালিরা তাঁদের রাগ ও অসন্তোষ নিজেদের ভিতরে পুষে রাখবে এবং যতদিন না তারা সরাসরি অথবা অন্তর্ঘাত ও অহিংস যুদ্ধে লিপ্ত না হয় ততদিনে আমার কোন শর্তই পূরণ হবে না। 
	১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। যুদ্ধের কারণে পরিবহন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাদ্যের ঘাটতিপ্রায় ৬% হয়ে গিয়েছিল। সে দুর্ভিক্ষে প্রায় ২.৫ থেকে ৫ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। বর্তমান সময়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন গুণ। তার মানে আগামী তিন মাসে ৭.৪  থেকে ১৫ মিলিয়ন মানুষ মারা যাবে অনাহারে। 
	আমি নিয়তিকে মেনে নিচ্ছি না। আমি বিশ্বাস করি যে এই অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব। বৈশ্বিক শক্তি নিশ্চয়ই মানুষ ধ্বংসের সাক্ষী হয়ে অসহায়ের মতো বসে থাকবে না। বাঙালিদের নির্যাতিত হতে দেয়া সত্যিই বিপদজনক। রাজনৈতিক আচরণে উন্মত্ততাকে প্রাধান্য দেয়াও খুবই মারাত্মক।
পাকিস্তানের উন্মত্ততার বিপক্ষে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলতে বিশ্ব বিবেকের কাছে সনিবন্ধ অনুরোধ জানিয়ে আমি এই বক্তব্য শেষ করছি। 
-এ, এম, এ, মুহিত
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গভর্নর মালিকের নিকট পত্র
সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
	আপনি আমাকে একটি উন্মুক্ত সমাজ তৈরির জন্য বলেছিলেন যেখানে বিতর্কের মীমাংসা হবে যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে। সত্যিকারঅর্থেই কি আপনার মনে হয়যতদিন না পর্যন্তইয়াহিয়ার দলের চাপ পুরোপুরি বিলুপ্ত না হচ্ছেততদিন পশ্চিম পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশের কোথাও এ ধরণের কোন পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব?দেশটা সেরকম কিছু করতে চাইছিল যখন ভুট্টো ইয়াহিয়ার সাথে সামিল হয়ে সবকিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে চাইছিল। আমি অবাক হচ্ছি যে,২১ ফেব্রুয়ারি গৃহদাসের মতো বরখাস্ত হবার পরআপনার বলা উচিত ছিল প্রকৃত ক্ষমতার স্থানান্তর কখন হবে। আপনি কিভাবে এ সন্দেহ দূর করতে চাইছেন?
	আপনি অর্থনীতি এবং সমাজের পুণঃনির্মাণ করতে বলছেন এবং অতীতকে ক্ষমা করতে ও ভুলে যেতে বলছেন। কার জন্য আপনি অর্থনীতি পুণঃনির্মান করবেন? আপনার পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিহারি মালিকগণের জন্য, যখন তারা ভূমিহীন ছিল এবং তখন যাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম? যখন বাংলাদেশের একটি পরিবারও ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীরঅত্যাচার ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি তখনআপনি কিভাবে ক্ষমা করবেন বা ভুলে যাবেন? ভারত বিভাজনের সময়ে এর পরিমাণ অনেক কম ছিল। উদ্ধৃতি সহকারে বলতে হচ্ছে যে, "অবিচ্ছিন্ন পাকিস্তান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা আমাদের জন্য নতুন মাতৃভূমি চাইতে বাধ্য হচ্ছি,কারণ এখানে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন।" প্রকৃতপক্ষে ইহা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এবং যা আমি আগেও দেখেছি। 
	আল্লাহর দোহাই এই বলবেন না যে,বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে ভারতে  ষড়যন্ত্র কিংবা তাদের সংশ্লিষ্ঠতা আছে। যেকোন সময়ই বাঙালিদের প্রমাণ করার সুযোগ রয়েছে যে,এখানে ভারতের কোন হস্তক্ষেপ নেই। আপনার মালিকদের বিরুদ্ধেও কুরুচিপুর্ণ হঠকারিতার প্রমাণ রয়েছে যে,তারা শেরে-এ-বাংলাকে ভারতের সাথে ষড়যন্ত্রেলিপ্ত হবার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। আমিব্যক্তিগতভাবেজনাব নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ শুনেছি,পাকিস্তানের স্বার্বভৌমত্ব নিয়ে যার উদ্বেগ পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। 
	আপনি বাঙালিদের জাতীয় আত্মহত্যার কথা বলছেন। সৌভাগ্যবশত এবারের ঘটনা সেরকম কিছু না। ২৫ শে মার্চে ইয়াহিয়া-ভুট্টো মৈত্রীপাকিস্তানের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে এবং আপনি তা পুনরায় একত্রিত করতে পারবেন না কারণ দুই প্রদেশের মধ্যে এখন আছে রক্তের নদীআর "ঝলসান পৃথিবী"। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে,পাকিস্তানের ধ্বংসের পেছনে দায়ী তারাই,যারা পাকিস্তানের আন্দোলনের সাথে একদমই জড়িত নয়,যারা পাকিস্তানের জন্য কোন আত্মত্যাগ স্বীকার করেনি কিন্তু পরবর্তিতে বড় লভ্যাংশ ভোগ করেছে। পাঞ্জাবিরা পাকিস্তানের জন্য সামান্যই করেছে বিনিময়ে তারা পেয়েছে সর্বোচ্চ লাভ। ইয়াহিয়া এবং তার বাহিনী কখনোই পাকিস্তানের জন্য কাজ করেনি কাজেই তাদের দিক থেকে দেশ ধ্বংস করে দেয়াটা খুবই সহজ ছিল। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভুট্টো ছিলেন ভারতীয় নাগরিক।  কাজেই এটাই স্বাভাবিক যে,পাকিস্তানের অস্তিত্বের চেয়ে ব্যক্তিগতক্ষমতার লালসাঅবশ্যই তার নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যারা পাকিস্তানের সৃষ্টিতে ভূমিকারেখেছিল তাঁদের দ্বারাই পাকিস্তান ধ্বংস হচ্ছে না দেখে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি। ।
আপনি গভর্নর হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আপনি শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন এবং দাবি করেছেন যে সংখ্যালঘুরা ভাল নাগরিক। আমি আপনার কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত নই। পাকিস্তানিরা আমাকে বলছে,প্রত্যেক হিন্দুই শত্রু এবং তারাই সকল ঝামেলার উৎস এবং তারা বাঙালি মুসলমানদের ভুল পথে পরিচালিত করছে। আমি ইহাকে বাঙালি মুসলমানদের জন্য অপমান হিসেবে নিয়েছি এবং আপনি দেখে থাকবেন যে ইয়াহিয়া সাহেবকে দেয়া আমার পত্রে আমি এরূপ অদ্ভুত ইঙ্গিতের বিরোধিতা করেছি। এটা দ্বারা বুঝায় আপনার বক্তব্য শুধুই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মন রক্ষার্থে দেয়া এবং তার জন্য যত মিথ্যাই বলা লাগুক আপনার কাছে সেটা কোন বিষয়ই না। সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি ভারতের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমি কি আপনাকে আপনাদের ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেব;আপনি সে সময়কার কথা বলছেন যখন দু'দেশের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধেছিল। এখন কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধেনি বরংবাঙালি বিশেষত বাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে ইহা একটি সংগঠিত সরকারের ইচ্ছাকৃত গণহত্যা ।
	আপনি সন্ত্রাস আন্দোলনের নিস্ফলতার কথা বলছেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা কোন সন্ত্রাসী আন্দোলন নয়,এটাস্বাধীনতা যুদ্ধ। গণতান্ত্রিক আইনসভা দ্বারা শাসিত ব্রিটেনের মত করে আপনিও আপনার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সাংবিধানিক কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল হতে পারেন। তারপরেও আপনি অসহযোগ,অবাধ্য নাগরিক আন্দোলন (পাঞ্জাবএবং আসাম ১৯৪৬-৪৭) কিংবা সরাসরি এ্যাকশনের মুখেও পরতে পারেন। বর্তমানে আপনি কাজ করছেন স্বৈর সামরিক শাসনের সাথে,যার কৌশলও ভিন্ন হতে হবে। আপনি কাজ করছেন অসভ্য,অশিক্ষিত এবং দেশপ্রেমহীন সুবিধাভোগী পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে।
	আপনি খাদ্য সংকটের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন কিন্তু পরিবহনের কথাটা মাথায় রেখেছেন কিন্তুখাদ্যের উৎস কি সেটা নিয়ে ভাবেননি এবং খাদ্য সংকটও দূর হয়নি। যখন আমরা খাদ্য সংকটের কথা বলছিলাম ইয়াহিয়া প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলেছিলেনগোডাউনগুলো খাদ্যে ভরপুর আছে। কিন্তু এখন এটা প্রমাণিতদেশে যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন, আপনি তার পুরোটার জোগান দিতে পারবেন না। আপনি ২.৩ মিলিয়ন টন আমদানির পরিকল্পনার কথা বলছেন। আমার সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাকে বলতে পারি যে,পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের "দয়া"য় আপনি এ পরিমানের আশেপাশেও যেতে পারবেন না। আপনি কি জানেন গত বছরের পরিকল্পিত ২.৩ মিলিয়ন টনের কতোটুতু আমদানি হয়েছিল? শুধুমাত্র ১.১ মি টন।আপনিই ভালো জানেন আপনি কিভাবে আপনার মালিকদের দোষ ঢাকবেন, যাদের প্রতিক্ষেত্রেই সততার ঘাটতি রয়েছে।
	আপনি ত্রাণ কার্যক্রম,প্রত্যাগমনকারীদের আর্থিক সাহায্য এবং পুনর্গঠনেরওয়াদা করেছিলেন । আপনার কি মনে হয় আপনি প্রচলিত নোট(ছাপানো টাকা) অথবা সম্পদ পাবেন?গত নভেম্বরের অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলে।বাহিরের দেশগুলো থেকে যে সম্পদগুলো আসে তাও বাংলাদেশে পৌঁছে না। দুই প্রদেশের মধ্যকার সম্পর্কের বেলায় বাংলাদেশকেএত বেশি শোষণ করা হয়েছে  যে শঠতা,মিথ্যা এবং কুটিল চালের মত বিষয়গুলো পশ্চিম পাকিস্তানের নজরে আসে না। আপনার কি মনে হয় আপনার বক্তব্য এবং সিদ্ধান্ত তাদেরকে এসব থেকে বদলে দেবে?
	আপনি ২৭৯মিলিয়ন রুপিঅর্থব্যয়ে বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রমের কথা বলেছেন। আমি অবাক হয়েছি যে আপনিএই ব্যাপারটা উল্লেখ করেননি যা আপনার করা উচিত ছিল। যারা বাজেট তৈরি করেন,তারা তাঁদের কল্পনাতেও এমন কোন কিছু ভাবেন না। 
	আপনার অবিভক্ত,শক্তিশালী এবং গর্বিত পাকিস্তানের স্বপ্ন সত্যিই অযৌক্তিক এবং জনগণের প্রতি ক্ষমতার পুনর্বহাল এতোটাই দাম্ভিকতাপূর্ণ যে,সেখানে আমি স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারছি না। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এখন অসভ্য দলে পরিণত  হয়েছে,তাঁদের দ্বারা সভ্য সমাজ তৈরি করা সম্ভব না। তারা জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষেও নেই। ২৮ জুনের ইয়াহিয়ার বক্তব্যটি পড়ুন এবং যেদিন থেকে তিনি বাংলাদেশকে হাতের পুতুল বানিয়ে রেখেছেন সেদিন থেকে তার কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করুন ।
আপনি বয়সে আমার থেকে বড় এবং আমার অত্যন্ত কাছের একজন।বার্ধক্যে উপনীত হয়ে আপনার এমন জঘন্য কাজে অংশগ্রহণ আমাকে কস্ট দিচ্ছে, যার কারণে আমি বাজে ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। ইয়াহিয়া গত ফেব্রুয়ারি মাসেআপনাকে আপনার মতামতের বিরুদ্ধে চাকুরি থেকে বিদায় দিয়েছেন। পাগল হয়ে গেছে কিংবা পাগল হতে যাচ্ছে এরকম একজন মানুষের আশা কিংবা যোগ্যতায় আপনি কিভাবে বিশ্বাস রাখেন? পাকিস্তানের আর কোন পথ খোলা নেই। বাংলাদেশের সকল মা দুর্দশাগ্রস্থ, সকল যুবক আজ বিপ্লবী, আপনার পূর্ববর্তী শাসকদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য প্রতিটি আত্মা আজ স্বাধীনতার বন্দরে। এ স্বাধীনতা শীঘ্রই আসবে এবং শাসকদের যথাপোযুক্ত শিক্ষা দেবে। তা পশ্চিম পাকিস্তানকেও স্বাধীন করে দেবে। এ ধারায় আপনি একজন অ-সত্তা এবং যতদ্রুত আপনি এ ব্যাপারটি অনুধাবন করবেন ততই আপনার এবং দেশের জন্য তা মঙ্গলজনক।
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